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শেখ আবদর রহিম পরসীত। 
- দবতীয় সংস্করণ 


( পরিবদ্ধিত ও পরিবন্টিত ) 





নি ৮৮ &ী (5155 ৮১ ৬১৯ ৩৪5 2) টা 
৮43৯ একী ৩ কী টিক ১৯৯৯ 07 ৬৫০ 
; গূর্বীন্ধ ধশ্দের কথ। হিরু ভাষা বল, আর লিগিয়ান ভাষাই বল অন্য! 
সন্ভাংনুসক্ধান জাধলক। দেপণে কর; অ।র জ্ঞাবলল। দেশই কর, 
শশাতে ধন্দের বা দঙ্োর কেন ভারভমা হয় না? 


কলিকাতা 
১১৫নৎ অপার চিৎপুর সরা হষঈটতে 
শ্রীগিরিশচক্্র চক্র কর্তৃক 
| প্রকাশিত | 
১৯১৩ হীহীন্ম ৷ 
4417 71623-4৮540] [মুল্য তিন টাকা যাত্র। 


প্রিপ্টার__ইআপ্চতোব বন্দ্যোপাধ্যায় । 
মেট্কাফ, প্রিন্টিং ওয়াকস্‌, 
৩৪ নং ঘেছুয়াবাক্জার স্াট্‌, কলিকাতা | 





ভ-০তনলসিঞ্ । 
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যিনি এই ছুর্দিনে অধঃপতিত মুসলমান সমাজের 
উন্নতিকল্পে অগাধ পরিশ্রম ও অজক্র অর্থব্যয 
করিতেছেন, সেই স্বজাতিব€সল, স্বধন্্নানু- 
রাগী, বিস্তোৎসাহী ও সমাজগতগ্রাণ 


অনারেবল ও 
মিঃ গোলাম হোসেন কাসেম আরিফ 
সাহেবের পবিত্র করকমলে ভক্তি 
ও শ্রদ্ধার দান চিহ্ন স্বরূপ 
এই গ্রন্থখানি উ্সগীত 
হইল | 


হীন্কার। 





তা তপা 





সর ০ হও ক রি 
যিনি লতা ৭ সনাতন ধর প্রচারের নিমিত্ত অবনীমঞ্লে অবীন 
হইয়া! অলাধারণ অধাবসায় বলে ও কঠোর সাধনে শত সমর বাধা বিদ্ব 
্সতিদ্দ করতঃ স্বীয় মগান্রত উদ্যাপন করিয়াছিলেন; বাহার 
পরি পরের তেঙ্গে মনুষাগণের ভ্রম ও কুসংস্কার ভশ্মীভূত ভতয়া 
একেশ্বরোপাঁসনাব নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেউ মহাত্মা তজরত 
মহল্মদের পবিত্র জীবন চরহ, আমি কর্ণিকাতা ডভটন ও সেপ্টজেভি 
রা কালজন্রর়ের শ্ধোগা আরবা ৭ পারস্তাধাপজ্ মৌলবা মেয় 
বাজ উদ্দিন আহমপ সাতেবের সাহাযো হারিখলথামিস্, আারিখ- 
এবনে-শাম,। লেফায়ে জাজী-আয়াজ, মাঙ্গারেজনবুয়ত।  বওজভল- 
আক্গবাব, মায়াবেজরনুর*, মাগাজিয়বরস্ুল জাজবল-কলুর, এজালা" 
তল-আবহাম পাত প্রাসন্ধ পসিদ্ধ আরবী ও ফাবসা' গ্র্াবলম্বনে 
বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় শঙ্কুলনপুববক জনসমাত্জে প্রীঠার কাবিলা । 
আবু ভভপু* অতম্মদের জীপনী এ ধন্মনীতি সম্বন্ধ প্রধান প্রধান 
ভতরোপায় গ্রহ্থকারগণ যাহা যাহা লিখিরাছেন, আাহাদেব মেই 
সকল গন্থ ভাত আাবশ্যল বোধে নানা আশ অন্বাদ করিয়া দিলাম | 
অরধিকন্থু লিও্বব শৌপনা ১সয়ধ আমির আলি সাহেব প্রতি 
মভোদযগণের এত হাতি জ্ঞাতিবা বিষয়গুলি অন্বাদ কবিয়া 
দিলাম। হহাঠ ঠজবত নোত আলারুহম্হালামের (লোয়ার ) 
সময় হইতে আরবর্দেশর প্রাচান হত এব ত্রতা আধুনিক 
অবন্তা বিশদরূপে বি্ত করিত প্রয়াস পাইয়াছি। ভিজরীর 
প্রথম অব তত প্রত্জোক বংসরের ঘটনাধলী এক একটা স্গত? স্বতন্ব 
পরিচ্ছেদ নিয়ামতরূপে লিখি ছি।২ প্রহ্টোক ঘটনা! সম্বন্ধে 
কোরাণ শরিফের যে বে মােত অবতীর্ণ (াচ্ছেল ) হইয়াছিল, তাহার, 
প্রকৃত অন্তবাদ যপাপানে সন্গিবশিত * করিয়াছি কিন্ত কোরাণ 
শরিফের আয়েত গলি বঙ্গভাষায় অন্বাদ করা কতদূর দুরূহ কার্যা, 
তাঙা নকলে কবগত আছেন এবং আমিও তাহাতে সমাক্রূপে 
কৃতকামা হইয়াছি, একুপ ভরদা করিতে পারি না। কোন ঘটগা 


1৩ 


সন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ হইলে বিভিন্ন হারিদের বিভিন্ন মত উদ্ধৃত 
॥কবিযা দিয়াছি। পুস্তক পরিশটে হজরত নহম্মদের আবর্ভাব 
হইবার ভবিষদ্বাণী তওরয়ত (10111৭00000) ও ইঞ্িলে (৩৮ 
5501৩00) যাহা যাহা চম্লিখিত হইয়াছে, তাহার অনুবাদ 
করিয়া দিয়াছি, আর উক্তি ভাদষান্ধাণী সম্বন্ধে মুসা ও শীষাম্বী- 
গণের ভ্রম ব'ক্তপূর্বক প্রদশন ক রনাছ এবং হঠাততে শেষ ধন্মপ্রচারকের 
অবিভাবের বিষয় মুপায়ী ৭ ঈর্ল'সীগণ কিরূপ কুপংদ্কারাবিই হহয়া 
আছেন, তাহ! সকল বুঝতে পারিবেন! ধন্মনাতি সন্বঙ্গে যাভা যাঠ। 
জানিবার আবশ্তক, ঠাঠাই লিখিয়াছি। কোবাণ শাংরফ সম্বন্ধে একটা 
প্রবন্ধ অর্শয় যর নত পিয়া &। 

হ'তপুব্বে বঙ্গভাষার় ইভরঙ মহন্রদের যে করখ'নি গ্াবনী 
বাহির ভইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্ত অনম্পূণ্, বিশেষতঃ উ সকল 
পুপ্তক ই'রাজা গ্রন্নবলগ্গনে লিখিত বলিয়া কোন কোন বিষয় মুসল- 
মাননিগের টপযোলী হয় নাহ£। হজরত মঙন্্ৰ তরবাংর বলে স্বীয় 
ধন্ম প্রচার কারয়াছেন বলয় ভিন্ন ধন্মাখলগ্বীগণ তাহার নামে যে বুথ! 
দোষারোপ কারয়া থাকেন, হত পুস্তক পাঠ করিলে ঠাহ, কতদূর 
সতা, সকলেই সহজে ৫5 পারবেন | 

অমি এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ কারবার ভন তু করিতে কিছ্ুদাত ক্রট 
করি নাই, কিন্তু কতদূর কৃতকাধা €ইয়াছ। ৩1৮1 সহাদয় ও সুবিজ্ঞ 
পাঠকগণ বিচার কারবেন যদ আ'ম 520৩ (কিছুমাত্র কৃতকার্ণা হর 
থাক, তাহা হহলে আপনাকে *ভাথন্ন্ত বোধ করব । 


পারুশেষে পাঠকবগকে জানাইঠেছি যে কলিকাতা মাঙাল! 
রুলেজের বিজ্ঞবর পরমালবা সোর্বগণ আর অগ্ঠান্ঠ মাপ্রাসার মৌলঝী 
*সাহেবগণ এই পুস্তক স্থদ্ধে উদ্দ ভাষাতে যে অ'ভমত প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহ পাঠকবর্গের অধগতির জন্ত বথান্থীনে মুদিত হঙ$ল। হি 


মচশ্মদপুর, বসিরহাট, 
| শেখ আবদর রছ্ম। 
১২৯৪ সাল, ফাল্তুন। 


কলিকাতা মাদ্রাসার আলিয়।র দ্বিতীয় মদাররেস্‌ মৌলবী 
আবদুর রহিম সাহেব ও তৃতীয় মদাররেস্‌ মৌলবী 
মহম্মদ ইন্মাইল সাহেব এবং টালিগঞ্জ 
আনোয়ারিয়া মাদ্রাসার মাদার্রেস্‌ 
মৌলবী আবু তাহেব সাহেবগাণের 
অভিমত । 
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দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন | 
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আজ পায় ২৫ বর হইল, এই গ্রন্থখানি প্রথমবার মুদিত হইয়া 
প্রকাশিত হইয়াছিল । তৎকালে বঙ্গদেশের মুদলমানাদিগের মধো বর্তমান 
সময়ের গ্যায় 'বগ্টগ্গ বঙ্গভাবষার প্রচলন ছিল না । শথাপি৭ সেই সময়ে 
বঙ্গীয় হিন্দু 9মুপলমান ভ্রাভগণের নিকট হা সাদরে গ্ুহঠাত হইয়াছিল এবং 
খুষ্টান পার দ্রগণ ৭ ইঠা অতি আগ্রচের সঠিত পাঠ করিয়াছিলেন । “ভজরত 
মল্সদের এরূপ সম্পূর্ণ জীবনচরিত বঙ্গভাষায় ণহ পথম প্রকাশিত তই- 
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মাছ" বলিয়া কলিকাতা গোজাটি সমালোচিত ভইয়াছিল | তাহা পা 
করিয়া লও্ডানেব এপিয়াউিক পোসাইটীর কর্টপক্ষগণ ইহার কয়েন খওু ক্রয় 
করিয়া! লহয়াছুলেন। ৬ংকালান বঙ্গের পরি পার € মোরশেদ মরভম 
মগছুর মৌলানা হাফেজ আহমদ জোৌনপুরা সাতেব ইহ! পাঠ করিয়া পরম 
সন্ধি হইয়া বঙ্গায় মুদ্কমানভ্রাভাগদকে এহ প্ৃস্তকথধানি পাঠ করিবাণ জন্য 
অগ্নরোধ করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশায় হিন্দু ৪ মুসলমান বাজা, মহারাজা, 
নবাব ৭ জ'মদা'র সাহবগণের 'নকটেও ইহা সাদরে গৃহীত হইয়াপছিল। 

এতাবহকাল পঙাশু ইহার 'দ্বতীয় সংস্করণ বাহির নাহইবাব কারণ এই 
যে, সেই সময়ে শ্রধাকর নামক সাপাতিক সংবাদপত্রধানি বাঠির হয়, 
তাহার পাররচালন কারো পিগ্ু থাকায় আমি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির 
করিবার অবসর পা নাই । যদিও ঞমপয় সময়ে ইঠা বাহর করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলাম, তথাপি* তা কিছুতেই কাষো পরিণত করিয়া 
উঠিতে পারি নাই । 

তৎপরে স্থধাকর বন্ধ হইয়! গেলে, মোসলেম হিতৈযীর জন্মদান ও 


প'রচালন জনা ৪ বৎসর কাল বিব্রত ছিলাম । এখন থোদার ফজলে 
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একটু অবসর পাইয়াছি, ঠাই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাছির করিতে 
সক্ষম হইলাম । এই ম্ুুবীর্ঘকালের মধো এই পুস্তকখানি অবলম্বনে ব 
'আঅনবকল নকল কারয়া কেহ কেহ হজরাভর জীবনী সম্বন্ধ ২১ খানি 
পুক্তক বাচির করিয়াছেন দেখিয়া কতিপয় সমাজঠিটিতষী বন্ধু আমাকে 
ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বা'ভর করি:ঠ বিশধ অনুবাধ করেন । আমি এই 
সংস্করণে হজরতের জীবনাসদন্ধে কতকগুলি মণশ্থাদ্ঞাভবা ব্ষিয় সংযোজিত 
করিব ঝঠ/লয়া তহান্গক প্রকার দিয়া আসিতোছলাম। কিন্তু সময়ের 
অভ'বে অভিলন্মত বিষয় গুল সংগ্রঠ করিত 'বলন্থ হইত লাগল । তখন 
আমার চিব১তাক'ক্্কা অক্ষম বন্ধু নদীর আপ্রমান এতেেফাতকে এস 
ল'মর সুযাগা সে ক্টাবা মোলবা সৈয়দ আবদুল কুদস রুম নী সান্চেব 
কৰবিবর বুনদা মোকাম্মেল হক সাহেব, কলিকাতা ভাদনী বাজাবেরমুন্পী 
বাকাউল্ল' নপক সা্কেব পড়ত বন্ধুবান্ধবগণ আমাক হ গ্রস্থণানি যদূর 
পরিনত 9 পরেবুৃহিত হয়ছে, তাহা হাদত করিবার ভনা অগরোধ 
করেন! আম ঠহাদের অন্রোধে উঠার মুদাঙ্কাণে পরুন $ই, অধিকন্তু 
বন্ধুর করবিবর ল'ব পরস্থকথ'ন আাদাপাশ সংশোধন কিয়! দিয়াছেন 
এবং গেলেব' প্রণেভ' বন্কুবর যুনলা আবুল লর্ভফ সাতে হার স্কানে 
স্তন কতকগুলি নুন নূতন বিষয় সং্য'তিঠ করিয়া দিয়াছেন, তন্তু 
আম উহাদের নিকট চিবকৃতন্্রতাপাশে আবদ্ধ রাহলাম। 
এই সংস্করণে রাইট অনারেবল পৈয়দ মামির আলি সাচেব প্রত 
“স্পিরীট অফ ইসলাম”, মোলবীন্ন গয়াব আলি £দ এ প্রণীত "তারিখে 
মোস্তফা" ৭ মৌপবী চেরাগার্ণআালি সাতেব প্রীত “জেহাদ প্রতি পুস্ত- 
কের পাহাব লএয়! হটয়াছেও 
নিয়লিখিত বিষয়গুপ এবার হাতে সরিবেশিত করা হইয়াছে, 
ঘথা_ জিত সন্বন্ধেমীমাংসা,। হজরত এরাহিমের দোওর়া, আদশ মকাপুরুষ, 
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খোদাতালার অন্থিত্ব, মির প্রমাণালোচন' আহি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক 
সমালোচনা, হজরতের যুদ্ধালোচনা, ইনলাম যে তরবারিবলে প্রচারিত হয় 
নাই তাহার প্রমাণ ও স'ক্ত, সমান সংস্কার, হসলামে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা 
প্রচৃতি। কাবা, হেরা গিরিগুহা, মাঁদনার মলজেদ, কোবার মসজেদ ও 
এসকেন্দ্রিয়ার ৃষ্টান শাসনক বন মকুকাসেদ নিকট ঠজরতের চিঠির ফটো- 
গ্রাফ এই পাচবাংন চিত্র এবং ঠজরতের সমায় আরবদে:শর মানচিত্র ও 
ভজগতের বংশাবলার তালিকা সানবেশঠ কর হহয়াছে। 

পরবিংশষে আমি রঠজ্ঞতার লণ্ত প্রকাশ করিতেছি যে, এব'র এই 
প্রস্থ প্রকাশের জন্য জলপাত গু ডর স্বনামধগ্ পরলোকগত খান বাহাতুব 
মুনসা রহম বকন সংঙেবের উপদক্ত দানশীলা ধশম্মপরায়ণা কানা] শ্রীম হী 
হিমনেনা সাহেব, বগুড়ার নবাব সৈয়দ আখদস সোবহান চৌধুরী, 
প্েন্ুনর জ'মদার মুনসী আবদুর রহমান সাহেব ও মুনসী বাকা উল্লা 
মন্্িক সাহেব প্রদাহ মঙোদন' ও মছোদয়গণ আমাকে ষুথাপযুক্ত অথ 
সাঙঠাযা পদান করিয়ছেন। 


কলিকাতা, ৃ 


আবদর রহিম। 
১৩২০ সাল, জান্ঠ। 


পুস্তক সম্বন্ধে অভিমত । 
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নদীয়া আজমনে এত্তেফাকে এদলামের মবযোগা সেক্ষেটারী, ডিষ্রাকট 
বোর মেশ্বর ও মুপ্রঙ্ধ বক্তা হাজিউল-হারামায়েনেশ, শারিফায়েন 
মৌলবী সৈয়দ আবদ্ধল কুদ্,দ কমী সাহেবের অভিম *। 

আমি মুনপী শেখ আলছুর রহিন সাতেব কৃত হজরত মচশ্রাদের (দং ) 
জীবন চরিছ ! হজরত মহম্মদ বস্ুলে করিমের জীবনী ) ও ধন্বনীতি শ্রস্থ- 
খানির প্রথম সংস্করণ পাঠ করিয়াছি এবং এখন উচ্ভার দ্বিতেষ সংস্করণ ও 
পাঠ করিলাম । আরবা, ফাদি ও উদ্দ, ভাষায় হজরতের বড় জীবনী 
প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গল। ভাষায় নিভুলি নিধৃত জীবনী বহুল 
প্রমাণে প্রকাশ হওয় এজন আবশ্বক। এ পর্যযস্থ হ্রতের যে কয়েক- 
খান জীবন) বাতির হইয়াছে, হাঁভাদের মধো অধিকাংশই মৌলুদ রানা 
কর্পিতগলন এনং মৌন্কু 9 জইফ হালের অনুবাদ আল কনকগুল হিন্দ ৭ 
ইউরোপীয় গন্থকারগণের 'লিখিঠ জীবনী অবলম্বনে সগ্কলিত | সেই 
মকপ গ্রস্থপাঠে ধশ্ম ও লীশিক্ষা হওয়। দূরে থাকুক, বরং 
বেদতি শোবরেকী, নেচাবী ৪ কৃক্ষরি ভাবাপন হইতে হয়। কিন্তু শেখ 
সাভেবের গরণীত জীবনী সে সমুদয় দোষ বন্ত! ই পাঠে জানা যায় 
যে, ইজ! সঙ্কলন করিতে যাইয়া! অনেক বিদ্বানের ( গা সভাম়ভা 
এবং প্রাচীন বেশ্বাসযোগা গ্রন্থ সকলের লাভাযা কইতে ভইয়াছে। আমি 
আশা করি, পতোক বলভাষন্ভপ্র যুনলমান নরনারী ঠ রশলে 
করিমের! দহ) হু ক্রুচিঙ্গন্বদপ এই মহরত খানি নাজর নিকটে রাখেন 
এবং ধর্মনী হশ্খক্ষ। এ দয়ার হাসেল মানসে দৈনিক পাঠ ( আর্জিফা ) 
করেন! 


খাকছার, 
আবদল কদ্দ,স। 


কোমলাপুর, জানিপুর, নর্মীয়া, 
২৪1১।১৩২৭ লাল। 


সুচিপত্র | 


জঅবতরপিক1':, যি £চ, ডি 8 এডি 
সুটনা,.. পু 365 9 2 ১ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


খুব গে বর্তমান অবস্থা, ৩) মাদন। ও অস্কার বর্তমান অথশ্থা, ৬ ; আরবদেশের 
অধিবাসিগপের আদন বিবরণ। ১৬; আরাবল বাগ তর্থাৎ মরুভূমির ভ্রমণপীল 
আরব জ1ত, ১৯, জরাবল আরব! অর্থাৎ আদিম আরব জাতি, ২*; আরাধল 
মাছতাদেবা ২৩৫ বনি ইম্াইল (ইম্মইলের বাশ), হজরত এইাহিমের কল্প, 
শমরুদের কথা, ভরত এবহিমের এ.ককখ্রসান প্রচার, বিবি সারা ও হাজেরার সহিত 
মতীক্ছ1র বিবাহ,বিবি ইাকরার গর্ভে হজরত হল্মহিলের ভগ্ু, বিধি হাজের। ও ইম্থাইলের 
কারু নির্বাসন, আবু জমজামর উৎপাত, মক্কা নগরের উৎপাত, বাস সারার গঞ্জে 
হঞজ্জরত ইসইকের জলা, হজকুত ইন্্াইরেক পহিত বান জারছাম বশীয় একটা কুমারী 
বিবাক্, কারা (নশ্বাপ, হইজইত ইন্মাহলের কোরবানীর বিষয় । জবিহ সন্ধস্থে মজে? 
ও মীধাংলা, ১১; কোরবানীর উদ্দেস্া, ২১ হজরত ইশ্মাইিলের পুত্তগপ, ৪৩) বনি 
কতুরা, ৪৪; বনি আত্ম 1 জাুমের বংশ 1) ৪৬ 7 বনি মুর ( 5হুছের বাশ), ৪৬, 
পরশ ফারাণ। 83 ইনলাদধন। আবির ইতর পুষে আরধছগের আচার, 
বাধার ৪৬; করত মহশ্যতদর আবির হইপার পর্ব আরবগণের কিরন) ৪৫ 
মায়া এব্রযাহমের ধন্ম। ৫৬7 ইতবী শি, ৫৬১ খুন ৫৬) কাবা, হাঞ্জায়োল 
আমোয়াদ ও জমজম পের 'নবরণ ৫৭; কাবার কঠতবভার ৬*; আবরাহার অঙ্ক 
আধমণ ৬১; আলমভার পুর ১৩) হ্ছরত মহম্মদ বংশাবলী ৬৪। 

দিতীয় পরচ্ছেদ। 
হজরত বা হমের 'দাওয় ( প্রার্থন। ) ৬ হজরত বহনের হয, তা 
তিপালন ও হক্ষঃ বিদারণ, ৬৯ ; আমেনা গড়ন, ও আদল মাত্তালেবের মৃত * 

মহায্। আবু তালেব কড়ুক কুমারের লালনপজন, ৮১; মহাক্সা আবু ভালেষের রণ 
ইনএড মহন হারিতার গমন, ৮৩৬1 । হজরঠ মহক্মদের বালে ।(লে আরবের ধশ্মনীতি ও 
সমগাঙ্জনীতি ৮৮7 পোদেক। বিবির ক্চারী পদে নিযুক্ত হই হজরত যহন্মদের নহি 
মায়া ও ঠাকার সত বিধা়, *৬ আখ মহাপরুধ, ১৮ হজরত মহলাদের সদনুটান 
৪ দৎকগ্মাবলী ১১৯: ফোরেশদিগেধ সহকারিভা ১৩১; কাবার পুননিন্দ।ণকাধা ও 
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ফোরেশদিগের বিবাদ গন, ১১৬: ছুতিক্ষে দয়ার্তা, ১১৬ 7 ভীতদানগণের প্রতি 
জনুত্রছ, ১১৭ ; বদল আঙিন (বিশ্বাপী), ১১৮) হজরতের পঞ্চতিংশ বৎসর বধধংস্র ময় 
কালের ঘটনা, ১১৯। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
হক্ষরত মহশ্্দের প্রশ্তাদেশ ( অহি ) শ্রবণ ১২*; হেয় গিরিগুহা, ১২২; ততথা- 
একর সুর অহতীর্দ ১২৩। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
দৈবধাণীর প্রমাণ আলোচনা, ১৩৩; ছিঃ শিবন ১৪1 দৈবদানীর প্রতি অনাস্থা 
ফারখ, ১৪১; জ্ঞানিক দমালোচন! ১৪২; হডিৎ বার্জীরহ,। ১৪৫; টেলিফোন) ১৪৬ ; 
শ্রামোফান, ১৪৭ ; খোদাতারালার অন্তি্, ১৪৮: বিজ্ঞানের অসন্পূর্ণত।, ১৪৮ 
সৌর জগং, ১৪৯; শৃর্বা ১৫০ (চল্ত, ১৫২: মঙ্গল গ্রহ, ১৫৪; তুধ, ১৫৬ ১ বৃহস্পতি, 
১৫৭; পরীক্। ১৪৭; উউরেনাস, ১২৮ । নেপ্চুন, ১৫৮ ১ উপ্বাহ, ১৫৯, ক্ারগ্রহ ১৫৯; 
নক্ষত্র, ১৬* ; ধুমকেতু, ১১ । 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
ধর্মুপ্রচার, ১৩৪ : হযরত মহদ্মদের গতি কোারশগণের অতাচার, ১৬৯: আবু 
ভালেষের মিকউ চজরদের বিরুদ্ধে ভোরেশগশের আভিযোগ, ১৭৬, তজরত ভাষার 
ইনলাম গ্রচগ, ১৮৪; হল্ারত ওনমবের উদরাম ধন্দগ্রহণ, ১৮৬ ) মুদলমানগণের আকার 
প্রস্থান € চাহাদের প্রতি কাফিপতি নাক্জালীর বাবচার, ১৯২, কোরেশগণের পুন- 
রভাচার। ১৯৭; আবৃতালের ও "াদেজ। নিবির পরলোক প্রপি, ২৭৫; বিবি 
আরেন! ও নিবি স৪দার সিত হজরত মহশ্রদের বিবাহ, ১*৯ : হর অকশ্ছদের প্রতি 
কোঠরেশগণের আঅতাচার, ২১৭ কারিযোগে কফজরত যহশুদের অন্ধ) হউতে ফযতল 
মোকাদ্দেশে গমন এবং স্বর্গারোহণ। ২১৬: তজজরত আবু বকরের লিপ্দিক উপাধি ২১৯, 
জয়েকজন টর্ঘদাত্রী অদ্দিনাবানীর উদলাম ধরব গভশ এবং মদিনার অলাবের ধন্মপ্রচার, 
২২১; হুর অহশ্দের সহিত হদিন$বাদীপিগের অকাঁবা পর্বতোপার অঙ্গীকার, 
২২৩; হজরত যতক্মদের শিষাগণের মদিনার প্রস্থান, ২২৭7 হজরত অহশ্মদের অদিনায 
প্রস্থান, ২৩* কোরাণ শরিফে কোরেপগণের এবতাচার ও উতৎগীড়নের কথা, ২৩৫ । 


ঘ্&ঠ পরিচ্ছেদ । 
গুগগ হিজরীর ঘটনাধলী । 


হজরতের কোবার় প্রবেশ ও মসজেদ নিগ্দাণ,। ২৪৯; ছজরতের মদিনায় প্রযেপ, 
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২৪৪; হজরতের আরু জামুধের গৃছে অবস্থান, ২৪৬ : হজরতের দিনার মসরোদ ও 
দামগৃছ নির্বাণ, ২৪৭ হগ্রর়ত অহল্মদ ও হজরত আবু বকরের পরিবারগণের মদিনা 
আগমন, ২৫৭ মালামার পুত্র আবদুল নাক ইহদীর উনলামধন্ম গ্রহণ, ২৫১ ; 
আনসারগণেও নগ্ছিত অহাজেরগণের বন্ধুর সংস্থাপন, ২৫৩; ইহৃদীদ্িগের সহিত 
কথোপকথন, ২৫৬; আজানের প্রতাদেশ। ২৫৯. ছদিনার মুদলষানগণের প্রতি 


ফোরেশগণ্র অভাচর, ২৫৮ , পোলেমান ফারছির ঠমলামধর্শী গ্রহণ, ২৫৯। 
সপ্তম পরিচ্ছেদ | 
ছি্ীদ হজরীয় ঘটনাবলী । 

ফেনল। পরিষর্তন, ২৬৫ ; তজর* আলির সহিত ফাতেমা বিবির বিষাছ, ২৬৭; 
বিপক্ষ কোরেশদিগের তত হইছে মুপলমানদিগের ধন সম্পত্তি ও জত্বরক্ষাকরণ 
২৬৭; বর্ঘরর বুদ্ধ, ২৭* ; বদর মৃদ্ধী সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের আজেতসমূছ ২৭৬) 
বারের মৃদ্ধের বন্দীগণের অবস্থ1। ২৮৭; বদরের বৃদ্ধের জয়লন্ধ ড্রধাদি বিভাগ, ২৯২ ; 
রাবির পুত্র ধস আসের যুক্তি ও জনাব পাতুনের মদদনায় আগমন, ২৮৪? সাভিকের 


যুদ্ধ, ২৮৬; বন কিকার যুদ্ধ, ১৮৮; মআরওয়ানের কন্যা আসম। ও আবু একফ,কের গুপ্র 
হার বিহয়, ২৯*। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 
তৃতী "যু 'ছজরীর ঘটনাবলী । 
কারকারাতোল কদর ও নেগ্দের যুদ্ধ, ২৯১; আশরাফর পুজ কায়াবের স্পপ্তহতার 
সয় ২৯৩; ওসআানের দহিত হজরত সহম্মদের কল্প! ওম্মে কুলহৃমেয় বিবাহ) ২৯৩ 
হজরত ওমরের কল্ত শিখি হাফজার সহিত ইঞ্রত মহন্মদের বিরত, ২৯৪ ;) থোজায়মার 
কঙ্গা বিবি জধনাবের দহিত হযরত মহল্মদের বিবা্, ২৯৫; হঞ্জরম হাসানের জন্ম, 


২৯৫; ওঠোদের ঘুদ্ধ, ২৯৬; হায়রাধল আদাদে কোরেশদিগের সন্দুখীন হইবার ভঙ্গ 
১জরত মহল্মদের শিষাগণ সহ গমন, ৩০৮ | 


নবম পরিচ্ছেদ ২, 
চতুর্থ হিঞ্জযীদ ঘটনাঘলী 
বির হন্ধ ৩১২; খালেদের পুত্র লীফিযানের হতা।, ৩১৯; বলি আসাদ দল 
ঈদীগাণর লভিত যুদ্ধ, ৩১৬; বীর উনার যু, ৩১৭; ঘানি নজির গল ইতদদিগের 
সত মৃদ্ধ, ৬২; ধদরয় 'স্বাতীয় যুদ্ধ; ৩২৬) লাবেতের পুত্র জরদের হিকতাধা শিক্ষা 
বিশবপ, ৩২৬ ; চোরের 7, ৬৩০ মদপান নিহিদ্ধ হইবার আছেশ, ৩৩১। 
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দশম পরিচ্ছেদ । 
পঞ্চম হিঞডীর ঘটনাবলী । 
বিবি জয়নাবের সহিত হজরত মহল্মদের বিবাহ, ৩৩৫ ; বনি যেগ্ালিকের বিরুতে 
যুদ্ধ, ৩৩৭; ভৈচ্ম্মমের আদগেত অবতরণ হইণার কারণ; ৩৪১; বিবি আফেশা, 
কলগ্ক ভগ্ন, ৩৪২; পারখা় যুদ্ধ, ৩৪৬ ; বনি ফোরামলার জুদ্ধ। ৩৫৫; দুমতল জান্দলে: 
বুদ্ধ, ৩৫৯ ; ধস্ুফের ( চন্রগ্রহণ কালীন | নামাজ, ৩৯০ । 
একাদশ পরিচ্ছেদ! 
য্ট হিজরীর ঘটনাবলী । 
জাতে রোকা যুদ্ধ, ৩১১; বলি লাহয়ান যুদ্ধ, ৩৬২; এস তস্কার (গল প্রার্থনার 
বিষয়, ৩১২; হোদায়া ওয়ার দ্ধ, ৬৬২; বন্দপ্রচাাখ বিভিন্ন গানের মুপতিগ্ণেয় পিকা 
হত অ+ল্মএ দূত প্রন ৩৭২: আবিগানঢান রাজা নাজ্দানীর শিকট হজরত; 
দৃত প্রেরণ, ৩৭৩) গাম হাংববার সহিত হছজএতের ববাহ, ২৭৪; সঞ্াঠ হেরকেলে, 
নিকট হ্রহ মহগ্রদের পুত প্রেরণ, ৩৭৪; পক সআ্রাট খনরুর নিকট দূত প্রেরণ 
৩৮০ 7 আম্কেন্দ রয়ার শাসনকত্তার নক হজগতর তত প্রেরণ, ৩৮৬7 বার শাদিন 
কর্তার নিকট দূত রণ, ৩৯০ 7 এমামার শাদনকত্তার নিকট দু প্রেরণ, ৩৯১1 
হাদশ পাঁরচ্ছেদ | 
সপ্তম হিয়ার ঘটনাধতী । 
খাবারের বুদ্ধ, ৩২২; হর মংল্মদের বষপান, ৩৯৯) বাব সোফিয়ার লঙ্ছি 
ভজরতের 1বাহ, ৪** ১ শন্দভনংল ভক্ষণ [নযেধাজ্ঞা, ৪৭০; ওষরাঠল হাজী, ৯০১ 
বন্থার আালনকও। জাবাপাত্ 'নিকও [5 চপ্ররণ, ৮০৩ / আন্ম।নের শাসদকত্ী য় নক 
দু প্রেরপ, ৪*৩। 
অযোদশ পারচ্ছেদ । 
অঃ হিজরীর ঘটনাবলী । 
অহাবর খালেদের হসগাসধন রূপ 8৮, শানর ও গুনদালের হসলাঙধন্ম প্রত 
৪০৭, সুতার বুদ্ধ ৪৮১ গ1.ঠদ নাঁলাদে.লর মুগ্ধ ৬১১, মন্ধ] বঞ্চছু ৪১৩, ফেো!লেনের 
যুদ্ধ ৪২৬. “মন্দ (বেদে) শিল্প ৪৩৯, হঞ্গছরত মহ্দের নিকট আবদুল কায; 
কোপাইর দূত প্রেরণ ৪৩৯ । 
চতু্দীশ পরিচ্ছেদ । 
নবম হুজরীর ঘটনাবলী । 
বনি তমিষ গলন্ধ দোকগ.পর হনলাম ধশ্ রণ ৪৪, বলি সোস্কালিক দলের দিক? 
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লাকাৎ সংগ্রহার্ধ লোক প্রেরশ--৪৪২, জোহরের পুত্র কায়াবের ইসলাম ধর্মগ্রহ্ণ ৪৪৪, 
তবুকের যুদ্ধ 8৪৫, বমি হেলাল দলস্থ লোকগণের ইদলামধন্ধ গ্রহণ ৪৫০, আবম, ল্(*বেন- 
ওব।ই-০সালুল ও নাঙ্ডাসীর মুত্যু ৪৫২, হজরত আবু বকরের হলব্রত উদযাপন।র৫ধ মন্কায় 
গমন, 5৫৩ । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
দঙন [হঞরীর ঘটনাধলী | 
ধনি হারম ও বনি কাধ।ব দলন্থ লোকগাণর উসলামধন্ন গ্রহণ «৫৭, কতিপয় খষ্ট 
ধন্যাবলন্বীর সভিত হন্গবত মহম্মাদর কথাপকখন ২৫৮, উষ্ষেদের শাননক্ত। বাজ।নেক 
মৃতু ৪৬২, খালেদ € ইজরত সং লকে দশ্মুপ্রচারার্ণ প্রেঃণ ৪৬৩, হাঙ্জতল ভেদা ৪৬৫; 
সঙ্োক ভয় ১৭১ 
ষোড়শ পারচ্ছেদ । 
হজরত মহম্মদের মৃদ্ধীলোচিনা 5৭৭, হজরত মহম্মদের ( দং) দুদ্ধের সংখ্যা ৬৮৫) 
হজরত মহম্মাদর (দং) মুদ্ধর অগারূপ লক্ষ ৪৩১ উদলামের জয়, ৪৯৬, হজরত 
মহশ্মদের জীষনশায় বিভিন্ন জারব জাতির মধো যে দকল বুদ্ধ সংঘউন হইয়াছিল, তাহা 
তালিকা হজরতের প্রেরিত লাজের পৃবেব_ষ*, তজ গছের ধণ্মপ্রচার কালে (মক্জা 
অবস্থান কালে ) ৫৭২, মিনায় অবসান কাছে, ৫০৩, আঠরক্ষাথ বৃদ্ধের বিবরণ ৫০৯ 
ইভপী'দ:গঃ িশ্বাসগ্গাত কত ৫১৬. খষ্টান ব: রোমক আক্রমণ ৫৩১, উপসংহার ৫৬২ 
ধর্সধিষয়ে সা নত! দান ৫৩৩, স্কল বণিকদিগকে আক্রমণ ৫৯০, যুংদ্ধর বন্দীদিগের প্রতি 
দয়ালু বাধহার ৫8৯৯, বনি কোরার়। ঠা! ৫৪৭, ঘুদ্ধ এন্বর্থে শেষ কথ ৫৫*, হলরত 
মহম্মদ (দং) জগ্র সাক্রমণকারী নেন ৫৫5 
সপূদ্দশ পরিচ্ছেদ । 
একাদশ হঙ্জরীৎ খটশাবল?। এ 
মেগায়লেমাভল-কাক্াবের বিবরণ ৫৫ধ জয় দের পুত ওসাধার যুদ্ধ সঙ্জার বিষয় 
£৫৬, সন্ভিমকাল, ৫৫৮. উপনংহীর €৭*। 


পরিশিষ্ট। 
কোরাণ শারিফ ৫৭৭! 


কির়পে হজরত মহশ্মদের নিফট কোয়াণ শ'রক্ষের আয়েতগুলি অবতীর্দ হইত, ৪৮৯, 
কোরাণ শরিফের আযয়েতগুলি ক্ষি লিখিত হত ? ৫৮১, কাহার সবার! কিকুপে কোরাশ 
শরিফের নুহা ও জাগেতগুলি দিরখিতরূপে লিখিত হঠয়াছিল ? ৫৮৪, ধন্মপ্রচরক 


ক 


৯৯. 


ফোয়াণ শরিক পাঠ করিতেন ও ভীহার শিষাদিগকে সর্বদা পাঠ কফিতে বলিতে ₹৮৬। 
ধলিফ! হজরত আবু খকরের সময়ে কোরাণ, শরিঞ সংগৃহীত হইবার বিধয়, ৫৮৮, খলিফা 
হজরত ওসমানের সয়ে চতুদ্দিকে কোরাপ শরিফের বিস্তৃতি হওন, ৫৯১, কোরাখ- 
শরিফের কতকগুলি নীতি উপদেশ ৪৯৩ | 


ইসলাম--৫ন৫ । 


ইললাম মানবজাতির কলাদপ কি অকল্াদ সাধন করিয়াছে? এবং ইছা ঈলাযী ও 
মুসাদী ধশ্মের উপকার না অপকার করিয়াছে? ৬১৯, স্বাধীনন্থাবে ধশ্মবিষয়ে বিচার 
করিবার কমত1 ৬১২, ইসলম কি তরব!রি বলে প্রচারিত হইয়াছিল ? ৬১৫, ধর্দসগথ কে 
মানবকে স্বাধীনতা দান ৬১৭, জায় ও মুসায়ী ইসলাম হইতে কি ক উপকার জান 
করিয়াছেন? ৬২১, ইঙ্লাম হটাত মানবঙ্াতির কি কি উপকার সংসাধিত 
হইফ্াছে? ৬২২ 


র্‌ সমাজ সংস্কার । 


ইমলামে স্ীলোক্দিগের জরস্থা ৬২৫) ইসলামে বছবিবাহ ৬৩৮, ইনলাষে স্রীবঙ্জন, 
[ তালাক ) ৬৪৫। 


* বকা 
হজরত মহল্মদের আবিভাবপষ্ঠে উদ্তয়রত ও ইঞ্জিলের উক্তি ৬৪৯। 


কমলার আাসনলেউডে 


চিত্রাবলী। 


সজাগ 


১1 হুজরতের সময়ে আরবদেশের মানচিত্র । 
২] হের! গিরিখহা। 
'৩। কাব মসকেছ্‌। 
৪1. মদিনার মগজেদ। 
৫। এম্কেন্দরিয়ার শাসনকর্তায় নিকট ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ পন! 





অবতরণিকা | 


পন্মোক্তির কুমবিকাশ মানব জাতির মধ্যে কিরূপে সম্প্রসারিত 
হইয়াছে, তাহা অবগত হওয়া মানবচরিত্র অনুদন্ধিৎসুগণের নিকট একটা 
অতীব চিবাকর্ষক বিষয় । যে সর্দজনীন আত্মা সব্বভতের নিয়ামক ৭ 
পরিচালক-যাহার তত্ব সঙ্গে গ্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে 
কত শত মানব ও কত শত জাতি গত হইয়া গিয়াছে, সেই সর্ধ-বাপিনী 
মহতী শক্তির সত্ব! উপলব্ধির নিমিতব মানব মনের ক্রম জ্ঞাগরণ, মানব 
জাতির জ্ঞানলাতের প্রকৃষ্ট উপায়। যে উপায় বলে মানব জড় বস্তুর 
উপাসনা হইতে সর্ব-শর্তিমান্‌ খোদাতালাব ইপাসনায় উন্নীত হইত, 
কাল বিবর্ধণনে তাহাই আবার প্রায় শিথিল হইয়া পড়িত। কত শত 
সম্প্রদায় ৭ কহ শত বাক্কি শ্বকীর বাসনাঘঘায়িনী প্রবৃত্তির সেবা! করিয় 
ল্বশ আত্মার কামনা পরিত্প করিবার নামত তাহাদের আদম কালের 
বিশ্যে ছড়োপাননার অনুরূপ নিক্ষ প্রবুনির উপাসনায় পত্যাবৃত্ হইয়! 
টন্রতিমার্গ হইতে সথালিত হয়া পড়িত। কিন্তু এশাবাণা অঞ্গতভাবে প্রতি- 
নিয়ত সঠোর দিকে আহ্বান করিতেছে এবং সময়শরে খোদা 
তালার দাসগপ, মাঁনবগণকে নিজের ৪ তীহার স্যটকতা,পিষয়ক কর্তরা" 
নিচয় টিঘোষণ করিবার 'নমি্ত পেরিত হই*ন | ভাহারাই বান্তাবক 
শ্্বগৃর তত্ববাহক" বা পয়গন্ধর। তাহারা তৎসাময়িক মানবমণ্ডলীর 
মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবাম্মার সত্যতা, পবিত্রতা ও স্তায়পরতার জলন্ত 
উচ্চাতিলাষ জ্ঞাপন করিতেন। ঠাহ!র! প্রতোকেই তংকালো'চত যাবতীয় 
আবশ্তকীয় পরমার্থ তন্বের পূর্ণাধিকারী হইতেন,। প্রত্যেকেই পতিত 
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জাতি-বিকৃত জনসাধারণকে পবিত্র, সংস্কৃত ও উন্নত করিতে আগমন 
করিতেন। কেহ কেহ অপেক্ষাকৃত সামান্ত উত্কর্ম উপযোগিনী ক্ষমত! সহ 
যত্সামান্ত কাধাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তাব করিতেন। কিন্ত আমাদের 
অস্তিমের কাগ্ডারী হজরত মহম্মদ মোস্তাফা জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষে 
সীমাবদ্ধ না থাকিয়া বিশ্বব্াাপু সুসংবাদ সহ যাবতীয় মানব সমাজের ভিও- 
সাধনকলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল আরবগণের জন্ত 
প্রেরিত হষয়াছিলেন, তাঠা নতে। তিনি ফুগ বা স্থান বিশেষের জন্ 
প্রেরিত হন নাই, বরং জগাতির প্রলয়-কাল পর্ণাস্ক যাবগায় মানব জাতির 
কলাণের জন্ত পেরিত হইয়াছিলেন_ হার জীবনী প্রেরিহলাজের 
প্রাকাল হইতে পানাথারাপ লিপবন্ধ,সেহ মহান শিনার গুরুর আগমন 
জগতের ইতিহাসে আকন্মিক বা অসম্বন্ধ মনোতর ঘটনাম ত্র নতে। সেই 
কারণ পরম্পরায়, সেই শোচনীয় পাপরাশি এব সে সব্বব্যাপিনী 
শণ্ততে গর বিশ্বাস জগ্ত ঝাগ্র প্রার্থনা হেতু অগহ্টান সিজ্গারের রাজন 
কাপে গালিলী তারে একভ্রন মহাপুকদের আবিভাব ভহয়াছিল, যাহার 
জীবনলীল! শোচনীয় ঘটনায় প্যাবাসত ভইয়াছিল, তাহাহ আবার 
অপেক্ষার অধিকতর শক্তি সহকারে খৃ্টিব সপ শতাবীতে কাধো 
পরিণহ হইয়াছিল । 
খৃষ্টায় সপ্তম শতার্কার প্রারস্তুকাল বাস্ত!বকহ জাতিগত) সমাজগত ও 
ধর্শগত বিভি্ঠার কাল বলিয়া পরিকীধিত হইয়াছে । তৎকালীন দৃশ্ত- 
সমু এরপ ছিল যে, ব্যক্তিগত উপাসনার চি সম্বপ্ধে আধ্যান্মিক 
অভ্ভিবা'কর অদমা পর্াঙ্কের দিকে যাবন্জীন্জ বিপথগা!ফনা শর্খি এ্রতাছত 
করাত সর্ধদ। পকত ধের এক নবাদশের অস্ত ক করিত। 
ইঈছদ) বা থুষ্কীয় হ্খরনীতিতে যে সমন স্বগীয় প্রতাদেশ ছিল, ৩ঘ- 
পেঙ্গা আরও অধিকতর হীন্রয়গ্রাহা গায় রাজোর প্রত্যাদেশের আবহা- 
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কতা তাহাদের লক্ষীভৃত ছিল। জোরেষ্টার, হজরত মুসা ও ঈসা (আঃ) 
যে পবির ধশ্মশিখা প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন, তাহ! মানবরক্কে নির্বাপিত 
হইয়াছিল। বিকুত জোরেষ্ায় পর্দম অধিকতর বিকৃত খষ্ট-ধন্মের সহিত 
বড শতাব্দী ব্যাপী সংঘর্মে মানবজাতির ধম্মস্বর রুদ্ধ করিয়াছিল এবং 
জগতের কতিপয় শ্ুথসম্পদপূর্ণ স্থান প্রকৃত রকক্ষেত্রে পরিবঞ্ঠিত 
ক'রয়াছিল। প্রত্বাত্বির জন্ত অবিরাম দক্ষ, অনবরত আন্তজাতিক প্রাণ 
নাশক কলহ, সম্প্রদায় ৭ শ্রেণীগত অগণিত ধর্ম তানৈকাতা সন্মিলিত 
হইয়' মানবজানর হদয়ারূত রক শোষণ করিয়াছিল 'এব* জীবনশৃন্য ধর্শ- 
যাজক শৌহ চরণাঘাতি নিষ্পেষিত হইয়। পথিবীশ্ক যাব শীয় মানবজাতি 
তাভাদের নেঠবগের অপকল্ম হইতে উদ্গারার্গ খোদাতালার নিকট করুণ 
প্রার্থনা করি, ছল । পর্বে কখনই জগন্জের ইতিহাসে উদ্ধারকারীর 
আহামানণ আবগ্» এজপ শ্ুরুভরক্াপ 5 ্প্সুক্র সময়ে উপলব্ধি হয় 
নাই। ম্ভএব হজরত মঈম্ম্ধ ( দং টনতিক জগতে যে মহান কারা 
দম্পাদন কাবন্াছেন, পা সহাকন্দাপ উপল কিবার 'নমিত্ব ইসসামীয় 
বিধানের পল ৭ ভাহার নমকালে মানবজাতির বন্মগত ও সমাজগত দ্রুত 
পর্াবন্গণ নিভান প্রায়াজন।। 

অ'পুব ভৌগোিকগণ, ব্যাকটেরয়াব উচ্চ অধতাকাকে মানবজাতর 
আদম বাসগ্তান পন্ম ওজাতিপ আদিম জন্মভ'দ বালয় ইচ্াকে প্রক্কৃত 
পক্ষেই “খল্সল বেলাছ?। অর্থাং দশ-সননা আখ্ায় অভিহিত করিয়া 
ছেঁন। মানবন্ঞাঁতর শিশুকাল বষয্ুক বিভিন্ন জাতীয় বিজ্ঞানের ক্ষীণ 
অন্ধকারময় আখলাক সহায়ে দেখা যায় যে, বহু পারবার মানবজাতির 
এই আদিম বাসওবনে একত ধাকয়া কমে বিত্ন্ন দল ও বংশে বিভক্ত 
হইয়া লোকসংখার আবধকা হেতু পধরাতল উত্তরোত্তর জনপ্রবাহে 
লমাচ্ছন্ন করিয়াছিল । ছামের বংশীয় লাখাই , প্রথমতঃ পূর্ব-বাসভূমি 
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পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া! প্রভীং'মান হয়। তৎপশ্চাৎ তুরাণীয়গণ 
তাহাদের অন্ুগমন করে। £ই তুরাণীয়গণকে কখন কখন উগ্র ফিনিশিয়া 
জাতি এবং জাফেতীয় বংশের শাখাবিশেষ বলিয়া অননমিত হইয়া থাকে। 
তাহাদের কেহ কেহ প্রথমতঃ উতর দিকে গমন করে, ৎপরে পুরিকে 
বিদ্ৃত হইয়া মানবজাতির বর্তমান মঙ্গোলীয় শাখায় পাবসিত হয়। অগ্য 
শাথখ! পশ্চিম দিকে যাইয়' কাম্পিয়ান হদ্দের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমস্থ 
ইতিহাসপ্র'লন্ধ মডয়া দেশে অগ্াৎ আজরবিজান, হামাদান £বং গিলান 
প্রদেশে বাসস্থান নিদদেশ কবে। ঠহাদের এক্ক বংশ আইইপর বাবি- 
লনিয়ার উর্ঘর সমতল ক্ষেত্রে অবশরণ পূর্বক পূল্পবশ্শী হাম বশীয় 
ওপনিবেশিকগণকে দালাত্ব পরিণত করে এব কালজষে ভাহাচদর 
সক্মিলিত হইয়া একাডাম জাতিতে পরিণত তক, যাহারা খুষ্টী়। এ 
ইছদীয় ধর্ধুগ্রন্থে কশাইতীজ নামে আভাতত। এই শহ্বরজাতি বারধিলন 
নগরের প্রততষ্ঠা কার এব" এক প্রকার নব'বধ ধন্পদ্ধ'তরর জখম দান করে, 
ইহাদের মাপা প্রথমত: চন্দ্র, শর্গা প্র প্রান্তিক বস্ত্র উপাসনা আস্ত 
হয়। ফিদি*র পুঃদেবত' বাল দ মোলক সমীপে সন্তানো হমর্গ, বেলটীস্‌ এ 
অশটোরেখ সমীপে চিরকুমারী দান ঠ ২ কালে উচ্চ অনাধ্যাসিক সহ্যতা, 
স্থল লাম্পটাধন্মে পরিণত হইয়াছিল এব” পশ্ম, নিভুততা অগ্থমোদন ক্রিত। 

তৎপর শান বানারগণ আদিম খাসি পাখহাগ পুর্বক 
তুরানারগরের পদ্াস্টদরণ করিয়। পাশ্চম দিকে চলিয়া যায় এবং 
মেলোপটেমিয়ার ব দ্বীপের উত্তরংপে দপনিবেশ স্পিন করে বলিয়! প্রতীয়- 
মান হয়। পোকসংখা ও বল সঞ্চয় ক্রবাণাত্র তাহারা শীত্বই বাকি" 
লনীন়্ রাজা পমাদিম্ত করিয়া এক বভ [বস্ীর্ণ সাম্ত্াঙ্জা স্থাপন পু্বক 
নিকটবন্ধী ধাজাদমূহের উপর শাসনদ গু বস্থার করে। তাহাদের আধরুত 
পশ্চিম এসয়ার দুইট' বুহৎ নদীর মধ্যবন্তী স্থানে আ'সরীয়গণ কালক্রমে 
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একেশ্বরবাদে উন্নীত হইয়াছিল | তাহার! তাহাদের স্বীয় দেবতাগণের 
মধ্যে এক সর্বশক্তিমানের সন্ত! বিঃশষভাবে উপলব্ধি করিত। 

যংক!লে শাম বংশীয় উপনিবেশিকের প্রধান দল ব দ্বীপের উচ্চাংশ- 
সমূহে স্বকীয় উন্নতি নাধন করিতে'ছল, তৎকালে তাহাদের এক ক্ষুদ্রাংশ 
ক্যাল[ডয়া সারাজ্যে অস্ত সুদূরস্থিত উর জেলায় প্রবেশ লা করিয়া 
ছিল। এগ জাতির ব'শান্রশাননানুযা প্রধান বাক্তিরা আম্মণঅবধারিত 
'নব্বাসন ৪ ইতস্তত£ পরিভ্রমণ করিয়া একাধিক ধর্ম্াবলম্বীর ধন্মগত 
পৌরাশিক উপাগ্যানে পরিগণিত তহরা ভব্যা-ইভিহাসকারকগণের জন্ম- 
দাঙাকপে পারগাণত চহয়াছাংলন। 

জাফেতায় বংশ স্বী্ আদিম বাসস্থানে দার্থকাপ পর্যন্ত অবস্ঠিতি 
করিয়িণ 1 যখকালে মাঘ বংশননৃত মন্তান্ত জাতি সাম্াজা স্থাপন 
ও ধর্মমত সমুৎপাদন করিতেহিল১৯ কাল জাফেভার শাখা বিশেষভাবে 
উদ্নতি লাভ কাপয়াছহ। কিন্ত ভাতিলমতের যাহা অথাৎ বৈভিন্ন 
স্থানে গমন একবার আরম হইলে অর কথন তাভাব নিরন্তি হয় না। 
অসগা জাতীয় সেই মশার দন্দমা উঈংসাহে উতৎস!!5৩ হইয়া অথব! 
হাহাদের গ্রামা কাযোর অনুসরণ জগ্ত, লোকসংধ্যার আধক্য হেড এবং 
তাহাদের পুর্ণ গঃঠবাধ স্থানে স্থাশাভাব বশত জাতির পর্ধ জাতি 
পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছিল । পেলান্জায় ও কেন্টগণহ তন্মধো প্রথম । 
এতদ্ধ। ৮৩ অগ্তান্ত সম্প্রপায় তাহার্দের অন্থুগ্মল কারয়াছত। কেবণ প্রকৃত 
আর্ধাগণ ঠাহাদের পূর্ন বাপস্থানেই, অবস্থিত কারিতেছিল। তাহাদের 
এ্রকতম শাখা বদখ শানের নিকট বাসস্থান নিণয় ক'রয়াছিল বলিয়া প্রতীর়- 
মান হয়| অন্টী খাস বল্থের দিকে গমন'কারয়া গশ্বব না সম্প্রদায়সমূহ 
হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন ভাবে এবং ভাঠাদেপ বস্ছ-বিগ্রহে বা গাঁতিবিধিতে 
নিলিপ্রভাবে থাকিয়া বছ শতাষী পথ্াস্ক তথার বদবাস করিয়াছিল। যে 
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এঁতিহাদিক আলো, রাজা ও সভানার স্কাপয়িতা পাশ্চাতা জাতিসমূহের 
সুপ্রভাত আনরন করিয়াছিল, তাঠাও পৃথিবীর আদিম অধিবাসিগণের উপর 
পতিত হইয়াছিল। তাহা কুহ্মাটিকাচ্ছপ্জ মৃহ উজ্জল হইলেও তী সমতল 
ক্ষেত্রে বহুলা'তর একত্র সমাবেশ জ্ঞাপন কবে। ভাহারা বগ্তাবস্থা হইতে 
অসভ্যাবস্থার উন্নীত হইবামাত্রই সব্বজনীন চরমোৎকষের দৃষ্টিতে জীবন্ত 
বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল। অদ'খা অবধারিত জড় বন গ্ররুতিব স্থান 
প্রাঙ্ধ হইয়! এতাবংকাল পধান্ত ভীতকম্পিতভাবে পুর্িত হইতেছিল। 
তাঙাদের কতকগু'লকে প্ররুতিত শক্কির লজীবতার আর কতকগুলিকে 
নিজীবতার আরোপ করিয়' আলা ৪ অঙ্গীকার এই ভষ্ট পূণ মুলতত্বের 
অধীন কবিঠ' ভাবন ও শালে' প্রদায়ক হৃষ্য উপকারী দেবতান্ধূপে 
পূজিত চঠত, যাহার শক প্রচিতত জইলেও প্রকৃতপক্ষে পাপ ও অন্ধ- 
কারের বিরুদ্ধকারী মৃঈশক্তিকে পরাক্ছিত করে। তাহাদের পুব্বপৃ্জিত 
তু প্রেতাদির প্রতি বশ্রমানে তাতাকা বে ভাব সংবদ্ধন করিত) ভাহাও 
চরোমিৎকর কোন লময় পথক বাক্করিগত শ্বন্াদ অবলদ্িত থাকিয়া আবার 
অন্ত সমর চাহাদিগকে জাবাণ সমঈঙতে সমাতিত হইয়া অনন্তের সহিত 
নিমজ্জিত হইতে ভইয়াছে। জমেহহাদের মধো রাক্যশাদন পদ্ধতি ও 
শিল্প কষিকার্স্য প্রবর্ঠত হইতে লাগিল এইব্ধপে কিছুকাল অতীত 
হইলে আধাদিগের মধো ধর্ধ-সম্ব্ধে বিবাদ উপস্থিত হযু। তখন পর্ব- 
শাখা আদিম বীলগ্কান হইতে বিভাদিত ভইল। দিতাম জারাপুষ্ 
নামক £কক্ষন ধন্ম প্রচারক পশ্চিম শাঞ্চার নযো ধন সন্থঙ্গে নানাপ্রকার 
পরিবর্ধন আরন্থ করে| পৃকশাধ। বিতাড়িত হইয়! ভারতবর্ষে গবেশ 
পূর্বক তত্রস্থ আদিম এ্মপভা 'অধিবাসীদিগের উপর ভয়ানক অধ্যাচার 
আরম্ভ করে। আর্নাগণ ভাহাধিগের মধ্যে কতকগুলিকে নিকট জীবের ভার 
হত্যা এবং কতক গুলিকে দাসছ্ছে পরিণত করিতে থাকে । আর অবশিষ্ট 
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গুলিকে দস্থা শুদ ৭ দাস. প্রভৃতি আথায় আখ্যায়িত করে। কালক্রমে 
আর্্যগণ ভারতের পূর্ন ও দক্ষিণ দিকে রাজ্জা বিস্তার করিতে সঙ্গম হয়। 
আর্ধা টপনিবেশদমূতে ভারতের আদিম অধিবাীদিগের প্রকৃতি পূজ 
বিশেষকপে কার্যকরী হৃইয়্াছিল। অবশেষে একদিকে ভয়ঙ্কর অমানুষিক 
শক্কি পৃক্ধা আর অন্ত দিকে কুষ্ণের ধ্বংসকারী ইন্জ্রিয়পরায়ণতার আবি- 
ডাব হয়। ভাভার' উন্দ্রি়পরায়ণতা ৪ নীতিহীনতার বশবন্তী তইয়া 
নানারূপ অবৈধ আচার বাবহারের অন্ষ্ঠান করে । বৌদ ধন্ধের আদর্শ 
মতি উচ্চ হইলেও উহ! সংসারবিরাশীর পঙ্ষে উপণুক্ত । কিন্তু সাধারণ 
লোকের উপর উহার ক্ষনঠ1 অতি সংকার্ণ ছিল। বৌন্ধৎ্খ ভারত হইতে 
অপদারিত হলে ব্রাঙ্মণা ধন্ম পুনঃ প্রবগ হইয়া উঠে এবং ধম্মমন্দির- 
সমৃ ব্যভিচার ৭ পাপের পীলাসুমিতে পরিণত হয়। তংকালে নীতি- 
হীন ত। ধর্মের মন্থমোদিঠ ছিল এবং সাধারণ লোকে নাঠিহান ও ব্যভি- 
চারী দেবাপবীর উপাসনা করি5। ধন্ম বেগ্যাবৃতির অনুমোদন করা ৩ 
দারুপ কথা, ভাঠার পোষক তাও কারিত | বিবাহ সন্ব্ধ কেবল নামে মাও 
'ছল। বত স্বামী গ্রঠণ স্বর পচলেত ছিল। সগেদে ইহার নিদশন 
প্রপূ 5য় যায়। বোঁদক সময়ে স্্ীজাতির অবস্থা সি শোচনীয় ছিল। 
্বাঙ্গাতি সেই সময়ে ভুয়াথেনা ৭ মরগন্ধের পণ স্বরূপ বাবধত হহতনতাহার। 
গঞঙের দাসীরূপে অবস্থিত করত, পরিবারে যতগু'ল ম্বাতা খাকিত, একটা 
স্বীলোক ঠাঙাদের সকলকেহ স্বামিকপে গ্রহণ কারতে' বাধ্য ইহত। 
্রাহ্মণ্য ধশ্মের অভাতানে স্্রজাতি আধনতির গভীরতম কৃপে নিপতিত 
হইযাছিল। মনত বলিয়াছেন, "স্্রীজাতি শযা, উপবেশন স্থান ও অলঙ্কার 
ভালবাসে, তাহাদের আকাজ্ষাসমূত অপবিত্র, তাহার! ক্রোধ ভালবাসে, 
তাহারা চঞ্চলম!ত ও দুশ্চরিত্র।, দিবারান্্র তাহাদগকে অধীনতা পাশে 
আব রাখা করবা।” | 


চি 


1৬ 


এক্ষণে ইসলামের জন্মুমির অতি নিকটবন্বী পারস্তদেশের বিষয় 
আলোচনা করা যাউক। পশ্চিম দেশীয় শার্যাগণ তাহাদের আদিম ব'সস্থান 
ভাগ কবিয়া আধুনিক পারন্ত ৭ আফগানিস্তানে পবেশ করিল। এ 
প্রদেশদ্বয়ে বে সকল ভাম ও কুশাইত বংশীয়গন বাস কাঁরত, তাহাদিগের 
অধিকাংশকে তাহারা পরাজিত ও প্বহদ করিয়া'ছল, ক্রমে তাহার! 
কাম্পিয়ানের সামান্ত প্রদেশ উপস্থিত হইয়া মিডিয়া ও আুসিগ্ানা পদেশে 
ভরাপারগণকে শাসনাধানে আনয়ন করে হুহাণীয়গণ জডবাদী ও 
ইরানীয়গণ সাাবাদা ছিল। পারস্তে মুদেবত! অনুঙ্গিড ও কাদেখতা 
আছবমানের পুজা পচলত ছিল। বাবিপন ৭৪ নাটনতি আসিবিয়ার 
অধীনে সভাতার কেন্দ্রভূমি হইয়া উঠিয়ছিল। দ্বিতীয় লেবুক!উ- 
নেক্ষারর অধখনে বারিলনীয় রাজা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত 
ত্যুাছিল 1 এক সময়ে ইভদাদের বাজার পুন হয়] পাব্দসিকগণ 
ক্রমে ছেরষ্রার় ধন্মে দীক্ষত তহয়! পাড়ে। পারদিক স্ীহগোক দিনে এ মধো 
অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল মাহগনিান শ্রীকগনণ স্ালোকগবতক 
গৃহ নধা হাপাচাবিতঠ ছাবম় রাখি; পারলে অত পাচীন কাল হঠযতে 
নপুংদক নিয়োগে স্বালেকের তবাবধান পথ প্রচাপত ছল। গ্রীদে 
উপপন্্া রাখার প্রথা সামানডিক প্রথার মধ্যে গণা ছিল কিন্তু খই ধশ্ম 
ভাহার মুলোঙ্ছেদ করতে সক্ষম হয় নাহ শেষক্কালে পারস্বের 
রাজনাবর্ণ দেবা বলিয়। পূজিত ইন) হাতার পরঙ্জাগণের শরীর 
ও সম্পর্থির উপর একাহিপা করি হল । প্রজাগণ পুত পীতদাসের 
হার বাং হইত। , 

হজরত নুসার বিশ্বপত সম্প্রদায়ের উপর একাদি জমে যে বিপদরাশি 
মম্পতত হইয়াছিল, তা টাইটাস ও হাড্রিয়ান্‌ সুদ্ধে চরম লীমার উপনীত 
হইয়াছিল | পৌরুলিক রোম ইচ্ছদীদগের নন্দিরসনূহ ধ্বংস করিয়া 


/০ 


তাহাদের সম্প্রদায়ের অশ্থিত্ব অন্সি ও রক্তে বিলুপু করিবার চেষ্টা করিয়া" 
ছিপ। খুষ্টান কনষ্টান্টিনোপল তুদন্ুরূপ 'নর্দীয়তা সহকারে তাভাদিগের 
উপৰ পীড়ন কারয়াছিল। এহরূপে এসরাহলবংশ এক প্রকার 
ধ্বংস প্রাপ্ত ভহয়াছল। হারা তৃপুষ্ঠে ইতস্ততঃ আশ্রয় অন্বেষণে 
লুক্কা!য়ত থকিয়াণ কথন কোন ৬ ,বাহজের অধীনতা স্বাকার করেনাহ। 
«মন ক, হজরত ঈসা) আা'সলেন এবং গলয়া গেলেন) হা দৌঁথয়াও 
ঠাহারা ঠাঠার ছপরাবগ্বাদ গ্াপন করিল না । 

ইস্লামের আংবছাবের পর্বে খু ধশ্মের অবস্থা করূপ ছিল, নিম্ন" 
লিখিত বিধরণনমুত হহতে হাতার আভাস পায় যার। সম্রাট কন 
টানটাহল খুধ্ঠধান্ম দক্ষত হইল রোমক সাজা খু পল্মের অদম্য 
প্রভাব বিন্াব হইয়া পা কিন্ত আঅমকাণ আধো খুদানগণ হজরত 
নার পাব ন উপদেশাবলা পিয়া গা পঞ্স্পূক ভিতদা দেষে জঙ্জারত ইয়া 
পড়া, ছল) তাহার ফর গুষ্ঠান হডিবোদ ঘোর কুসংস্কারাঙ্গকারে সমাচ্ছন্ন 
2য়, তহকালো গনাসমৃত ধহ্াপাহী ক নাঙ্িকের আড্ডায় পগিণত হয়। 


লোকে নুহ বার্জির আমার এবং শ্রবিধ্যাত লোকাদগেপ প্রাতমুদ্ধির পুজা 


হ্রুঃ 


কারুত। এহকীপে খুছুধায় পমে ঈমে পোগ্লকায় পরিণত ইয়। খু 
ডগ্ের বাজনা তক ৭ সামাজিক অবস্থা তপগুজ্ূদ শোচনীয় হইয়া 
পাড়মাছিল। ৃ 

যে বাঞ্ি আলেকজাপরয়ার ধাজবম্ে র পর সসভা লোক দাগের 
স্মথে তৎকালীন উচ্চবংশসন্তৃতং জনক ভদমাহলাকে নৃশংসভাবে 
ইভা! করিয়াছল, সেহ বাংঞ্হ আৰর থুষ্ট জগতে সেন্ট? নামে আভহিত 
হইয়াফল। এমন কি, আধুনিক নী ক নরপিশাচের পোষ 
লন *ন্ত কত না প্রয়াস পাহতেছেন। ঢুপার নাংহবের ইতিহাসে 
একটী অমানুষিক নৃশংস অত্যাচারের নিষন্ব নিষ়্ালিখিত কূপে বর্ণিত 


॥৮* 


হইয়াছে,_-একদ! হাইপেশিয়া নায়ী আলেকজাগ্রিযার একটী অনামান্তা। 
রূপলাবণাবতী বিছুষী ধশ্মপরায়ণা মহিলা বত তা-গৃহ হইতে বহিগত 
হইয়া গহে যাইতে:ছলেন, সেই সময়ে গোড়া বৃষ্টধন্মযাজকগণ পথিমাধা 
তাহাকে অশ্ববাণ হইতে বলপর্বক ভূঁমিতদে নিক্ষেপ করে এবং লজ 
কাঁরয়' ভীষণ রূপে প্রচার করিতে থাক; তখন রমণী ভার সংজ্জাশুন্ত 
হইয়। পড়ে, পারণ্ডেরা দেহ অবস্থায় উহাকে নিকটতত্বী গিক্ছদায় 
লইয়া গলা “সোন্টপতা স্দাঘাতে তঠা কার ঠাপে ভাঠার মুতাদহ 
পদদলত দ পতিত করা ভয় অবদশাষমে নহপিশাতগণ কাভার আজ 


এ ৈ জিত কা 4 পক্ষ এ €. চন স্প্গ্ 
তই৮ত মাস থগু বাহির কবিয়া আগ্রচত নিক্ষেপ করে এ নর্শাস 


৮০ 


ঠ্যাকাগুন অপিনারক অন্ববের প্রাঠি সুহানগণ পতিত সঙ্গান পদশন 


নী 


€ £ / সম শর্ট) খা, ০ * পি ১৭ ৮ ছে ৮০৯০৮ "০ কখ 
ক বুয়া ছল পু অহাবাপু আমন শ্াত।তি করবাল এক ভ্রমন সত 

চরের প্রাততশাধি হাতত সক্ষম তত ্ুল | 
পা ব্ধাত গঠন বাবস্থা লরি জস্টালয়ানিরে বু স্ধ কল চ৭6 ০9 
কপ 2) [শু পাখল ভ। লয়ালবু পাচা কী কো কলা ১ 


নোপর নোহক চাবির বেকুপ শোচনীয় হই ছল, তিতা হহতেহ 


খুন ভগততর বাভিভার এ চশ্চাবুতাতার বিশেষ পারি পাওয়া যায় 

সভার সতভালান উপতবশন কাযা যে প্যাক পরকাঙুভাতিব অঙাংচাহ 
৭ এ ৯ & 4 ৫8 মে প্র ৫8০৮ নু 

৪ হহপাডন কারন, 25 শত আবার এদধশ্মাবগন্া পুঞ্ধগণ করুক 


“হব? বলিয়া আভা ত হতেন) ভিহার আহাচাতে চিজ্জারের রাহ 
কলম 5281৮ 1 তিনি ধল্ম ও লীতিব ধার ধার্িচতন না হাত 
সনদ পাবা তগুি বোদা ছি বিবাদ বিসন্বাদির কেপাদুপ ছিগ। 
দেই দময়ে মানবীয় বা শ্বগীয় বিধবাবন্তাদ পদদলেত তত শা 
৪ নিরাপদ স্বরুধহঅন্মিতা হত | গজ্জাসমূত নররকে রঙ্জিত হউত। 
এমন কি, পকাগ্রভাবে দিবালোতক অদাগ্াহক আঅত্যাচারসমূহ মাঘটিত 
ক₹হত। এই সময়ত অন্্ণশীয় অন্যাচারপমুহ জগতে অঠুলনীয় বলিয়া 


০ 


পরিকীনিত হইয়। আলিতেছে। এই সময়ে কনষ্টার্টিনোপলের সহিত 
পারস্তের তুলনা করিলে পারস্তকে অধিকশুর মুশৃঙ্খল ও স্ৃবিধিসম্পন্ন 
রাজা বলা যাইতে পারে। 

খৃষ্টান ক নষ্টান্টিনোপলের পাপবিভীমিকা কাহিনী পাঠে মানবচিত্ত বিচলিত 
ঠ্ু যখন ইনলামধম্টপ্রবর্নক শিশু ছিধেন, সেই সময়ে বাইজাণ্টানের 
সর্শ্রে্ পন্মপ্রায়ণ মাটি মোরিস খুষ্ঠান প্রাঙজা কনক সপরিবারে 

ত নুশ'সূপে শিইঠ হন। উক্ত সমাটকে মন্দির হহতে টানিয়া 

আনিয়া ঠাহ!রই স্গুথে হার পাচা পুএকে একে একে নিহত করা 
হয়, পরে ঠাক ৭ ভাষণ হণ পিয়া ভা) করা ভইরাছিল। তৎপরে 
সংম্রাঙ্ঞা ও তপার দাহ তাগক ব্ষি্ বঙ্গণা পিয়া পাপাজ্মাগণ খাহাদের 
'শর/শ্রদ করে। সমাটের বন্দু বান্ধব ও পাক্ষদণশোর উপরও পাষ গুগণ 
(বিলম অন্যাচার করিতঠ চিটি কলে নাহ, তাহাদের মধো কাহার? চক্ষু 
২পাটি ১, কারার হস্থপদ করন, কাহাকে ও আগতে নিক্ষেপ কর! 
তয় । এহদ্রপ বাহজান্টাহল গাজা নরহ তা, বাভিচার ও পাশব আভা 
চারের লীলাকুমিতে পরিণত উয়। 

এপিয়াটক ভিহ্ও ধামান্বয়ে পংখিয়ান। রোমক। পায়ান ও বাইজা- 
টাইনাদদের অভ্যাচারে মকউমিতে পরিণত হইন্গাছিল। তাহাদের 
নৈঠক [৪ অপেক্ষা সামাজিক 'চএ আরও কলম্কময় হইয়া উঠিয়াছিল। 
থুষ্টের অগলগণকহিগণ এহ স্মস্থ কুপ্রথার তীকগণ করা দূরে থাকুক, 
ঠাক়ার বদন করিয়া ডল | আগর ঈপামকগণ মেসোপোটেমিহার নিকষ 
শ্রেণীর দৃষ্টানদিগের সহিত বিবাদ করিয়া পশ্চিম এদয়াকে একেবারে 


৬ 


হসযুথে পাতি কারিয়াছল। রাজা 'বস্তংরের' সঙ সঙ্গে খৃষ্টান 
ধন্মগুক্কাদগের আর্ক অটবধ নরছতার মিশর ও আফ্রকার অন্তান্ত 
প্রদেশের নৈতিক জীবনের শেষ প্কুলিগটুকু প্যান্ত 'নব্বংপিত হইক্জাছিল। 


৮৭ 


ইউরোপের অবস্থা আরও শোচনীয় অবস্থার পরিণত হইয়াছিল। 
এমন কি, দিবালোকে খৃষ্টান ধর্গুরুগণ শদেশছিটতষীদিগকে কনষ্টার্টি- 
নোপলের বাজারের প্রকান্ঠ স্থানে জীবিতাবস্ঠায় দাত করিভ। রোম 
নগরের বাজবস্ের উপব প্রতিদ্বন্দী বিশপদিগের চক্ষের সঙ্গুখে রোমের 
ধর্মমমন্নিরসমূঠ মানবরক্তে বঞ্রিত হইত । 

স্পেন্দশ অরাজকতা ৪ ধ্বংদের শীষণ দুটা ইইয়া দাডাইয়ছিল | 
ধনকুবেরগণ উচ্চগ্রাসাদে দাসদ'নীগণ পরিবেছিত হইয়া! বারবনিতা 
সেবান দিনাতিপতি করিত | মধাধিদ লোকগণ রোমকদিগের আকা 
চারে নিষ্পেষত ৯ইত। স্পেনের ইজদী'দগের প্রতি খুঈংনগণ ইাদয়, 
বিদ্বাবক অতাংচার করিত, খু পৃঃ ৩১ অন্ধ হইতে ভিলিগণ লিসনউ 
নামক রাজার দনুশাসানের সময় তই ভাঙদল পতি ভীরণ আশাচার 
আরুম্থ হনব এবং অবশেষে ইসলামহ তাহাদিগকে বাবিকশগ হান, 
দিগের হল্ত তহতে রুক্ষ কাবে। 

হতাবহক'ল পঙাস্ত আববদেশ অন্যান ডাতঠর আকমণ এ বান তনততিক 
আগন্দালন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল এব? চডছিকের বুদ লোহিত 
ভাতা জ্রাগতরত কারুর ত পালে নাট! বশিোষ ভাতার? সময় আগত 
উপস্থিত হইল সেও ভাতার এসশ্থানের উিচ্চস্থার 2াশুয়া উঠিল। 

মক্কা এ দিন" পর্দা হইততহ বরিথাহ নগবা বলিয়া সলাত পরিচিত ছিল । 
হছরাত এ ব্াহিটমর বাহায়দিগেক বলবার সাঙ্ত সঙ্গ হঞ্জা নগরে কার 
সঙ্জেল 'নপ্মি্ত দির এই £5 পানিবাব বিশ্ব জাতির মন্দির, 


সমূহের হা পরিহতায় অভুল্লীয বলীয় ক₹1%ি5 হয়া আমিতো 


1 


এই 2: আবুব্গণ*তক*্টী পুন লক'ঃ পু! কাত এব? কাদচারোল 
আসোয়দ নামক শ্গীয় প্রস্তরকে চগ্ধন করিবার জগ প্রতি বংসর 
আরববা?79৭ দল দল নক্যায় জ্আাপিয়া লমাবত হইত | এইজাপে অতি 


0/৪ 


প্রাচীনকাল হইতে মক্কা নগর যে কেবল ধশ্শনগন্ধীয় কেন্ত্রস্থান বলিয়া 
অভিহিত হইত, তা১। নহে, ইহা বাণিজ্য ব্যবসায়ের ও প্রধান কেন্ুস্তান 
বলিঙ্গা বিধাত ছিল। মক্কাবাদিগণ উষ্ট্রের সাহাযো এমসমন ও ভারত 
হতে মূলাবান্‌ পশাদ্রব্যাদি আনদন করি পারস্ত ও বাইজাণ্টাইন 
প্রতি রান্জ্য বিক্রয় করিত এবং লিবিয়া হইতে রেশমী বস্াদি শ্দেশে 
আমদানি কাঁরত। কিন্তু পণা দবাদির সঙ্গে সাঙ্গ হাভারা বিলাসিতা 
দ্রব্যাদও আনয়ন কত। হাতার সিরিয়া ও এরাক হইতে গ্রীক ও 
পনিয়ান দাসীগণ রায় করিমা মনি ঠ এব, ভাহাদের নৃতাগীতে 'বভোর 
হইয়া পিবারাত্র পাপশ্োতে নিমগ্র থাকিত। এহন্ধপ আমোদ প্রমোদ 
অ'স্মভাথা ইইচা তাহারা ভবিতবা হার কথ! একেবাতে ভুলিয়া গিয়া ই 
সমন্ত নুভানভপ্রিযা ক্রাতদাসা লইয়া সময় ক্ষেপ করিত মক্ক'বামীর 
অ'তশয় পানাদক্ত ছিল নহালঠকারিলা স্লীলেকগণ তাহ'দিগের 
নিকট বিশ্শয় সন্ধান প্রাপু হহভ। 

হপ্দ'দগের হায় তাহাদের মাপা বগি কাগতঠপ পতি কুপ্রপ! প্রচলিত 
'ছল। “বধপাগণ স্বামার অন্তান্য সম্পান্তর নায় পুহদগের বাবহার্দা 
কপ গাবগণিত হঠত এবং শন কগাালগকে জাবত অবস্থায় প্রোথিত 
কর'র প্রথা তাহাদের মপো বুল পারুদানন প্রচালগ ছিল। | 

'অংলকায়,। ঠাক দ রোমকগণ কুন্ঠুক চা বাড তয়! 
আরাৰ আশ্রয় লাগ, ৮ 
পতনের কমার কারণ জেতকাবাহট বির আরবে উপনিবেশ 
পন কারয়াহল। এই ছুচ সম্প্রদাযয়র মৃধা পতৃত্ প্রাপন লইয়া “কিছু” 
কাল পশ্াস্তাবষম বিবাদ চলতে থাকে । 

ইতপী ৪ খুষ্টানগণ আরবে বহুকাল পর্যান্ত বলবাসকরা সত্বেও আরব- 
বাসগণের নৈতিক অবস্থার কিছুমাত্র -উল্পতি সাধন করিতে সক্ষম হন নাই 


৮ ৩ 


আরবের প্রধান প্রধান সম্প্রদারগুপি পরম্পর বিবাদ বিসম্বাদে লিপু 
থাকিত। ভাহাদের মধো নানাপ্রকার কুপ্রথ। প্রচলিত ছিল। তাহার! 
নানাবিধ জন্হ্রতিতে বিগ্বাস স্থাপন কর্সিত। যখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের 
বিশেষতঃ আরবের অবস্থা শোচনীয় হইত শোচনায়তর হইতেছিল, তখন 
সেই উপযুক্ত সময়ে হজরত মঠম্মণ মোস্তফার আবিভাব হয়। তিনি আরৰ 
৪ তাহ'র চতুষ্পাশ্ববর্তী জা" ভসমূহকে সামাজিক ৭ নৈতিক অবনতির 


411 


গভারতন কৃপ হউতে উদ্ধারের জন্ত প্রেরত ইছয়া্ছিলেন। 
যেআলোক দিনই পর্বতকে উ্ান5 কারয়াছিল, ষে আলোক 
গাচিলীয় কৃষক 5 ধাবরগণের ভীবনে পতিভাত হইয়াছল, সেই 


আাল্ক এক্ষণে ফাবাণের উচ্চশিধর প্রজলিত হতল। 


হজরত মৃহম্মদের জীবন-চরিত 


ও 


শবল্্মনীভিি । 





গ্টন।। 


মানব-চিন্তর অতীত) মানব-কদ্ধির অগনা, মহান মঙ্গলময় 
বশ্বকর্তী আপনার বিশ্বরাজো যে সমস্থ অদগত ও বিচিত্র পায়ের 
ধ্রবর্তনা করিয়া পাদ্যাছেন; হাহার গু বঙন্যোভ্তে করিতে পারেন, 





এ কুমওলে এমন কেহঠ নাত । দে বশ্বরাজের অদুত ও অচিন্ত্য 
বিশ্বরচনা দেখিয়া আনরা স্ত'ন্ততভাবে কেবল তাহার মহিমা-কীর্তন 
কারয়াহ শান হই ইচ্ছা ভইল। অনানাতনি ফণজলসমন্িত নরনারী- 
পূর্ণ স্থান পাঁরহার করিয়া কঠোর কুদংস্কারাবি আরবের বালুকাময়ী 
মরুইুমিকে আপন! কাধ্যক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া লইলেন। তিনি 
যা» করিলেন, অবাধে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সহস্র বাধাবিপত্তির 
ঘোর আবর্তন তাহার বিন্দুমাত্র ব্যভিচার উৎপাদন করিতে পারিল না। 
'তনি পাষাণ ভেদ করিয়া প্রাণ-প্রদাঃ্না প্রসহসণিলা প্রবাহিনীর সঞ্চার 
করিয়। দিবেন, মনে করিণেন, আর দেখিতে দেখিতে উত্তাল তরঙ্গে 
দেশ প্লাবিত করিয়া অমৃতনদী প্রবাহিত হইয়া গেল। তিনি যেই স্থির 
করিলেন, প্রচণ্ড মরুভূমির মধ্যে জীবনপ্রদ্দ পরম রমণীয় অমৃত-তরুর 


২ হজরত মহুম্সদের জীবনচরিত ও ধর্্মনীতি | 


সম্ভাবন! করিয়া দিব, অমনি কটাক্ষমাত্র সেই নিজ্জন প্রদেশে বালুকা. 
স্তপ ভেদ করিয়া অতি 'বিশাল অমৃততরু নুশোতিত হইল। বিচিত্র 
তাহার লীল1 ! বিচিত্র তাহার কাণ্য প্রণালী ! ক্ষুদ্র মানববুদ্ধি তাহার মন্দো- 
ভেদ করিবে সাধ্য কি। মানব-চক্ষু নিনিমেষ হইয়া দেখিল, কি অলৌকিক 
ক্ষমতাবলে কত কত অচিস্থানীয় অসাধা ব্যাপার সংসাধিত হইয়া গেল। 
তাহার মহতী শক্তির তীব্র আঘাতে সমস্ত প্রতিবন্ধক ঠিরোছিত হইয়া 
ছুরস্ত মরুভূমি ফলপুষ্প-পরিশোভিত পরম রম্যোদ্যানে পরিণত হইল! 
সেই জনাই আজি আরবভূমষি কোটি কোটি লোকের নিকট দেবি 
পুণ্যক্ষেত্র হইয়! উঠিয়াছে 1 সেই জগ্তই আদঙ্দি আরবের নাম দেশ বিদ্বেশে 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং ইহার সাহি হা, বিজ্ঞান প্রভৃতি পুথিবীর 
পঞ্ডিতমগুলার একান্ত আদরের জিনিস হইয়া! ফাড়াইয়াছে। সেই 
অলে'কক ক্ষমতা আজিও সভার পরিজ ধর্মের নামের সহিত বিজড়িত 
হইয়া গণ্য লোকের পরুকালের সন্গল করিয়া দিতেছে । শঠ এব 
কূটিল-প্রাণ পাষগুগণ যাহাই বলুক, উদাব্রহদয় ও যথার্থ ইশারা 
মঙাম্মাগণ ইহার প্রভাব ৪ অলোকিকহ অনুভব না করিয়! থাকিতে 
পারেন ন1। আমরা এই অলৌকিক ক্ষমতা বিশ্লেষণে এই পবিজ্র 
ধন্দের বর্দনে এবং ইহার প্রবর্তরিতা মহাজ্া হজরত মহম্মাদের (দং' জীবন 
চরিত ও ধন্শনীতি পাঠকবর্গকে উপভার প্রদানে প্রবুত হইলাম । 
সাধু কম্মের নিতা সহায় বিশ্বপতি, আমাদিগকে অশ্নুরূপ শক্তি প্রদান 
করিয়। তাহার কার্গা শরদিক্ধ কিতা লউন, স্টাহার নিকট আমাদিগের 
এই বিনীত প্রার্থনা | 








/৭। 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
স্লিপ? 
আরব দেশের বর্তমান অবস্থা! | 


ভূতববিদ্‌ পণ্ডিতগণের মতে, পৃথিবীর অধিকাংশ উপদ্বীপই 
সাগর ও নদ-নদী কর্তৃক উদ্ভাবিত হইয়া থাকে । বছ শতান্দী পূর্ব 
হইতেই ইউফ্টিস্‌ নদী, লোহিত সমুদ্র, ভারত মহাসাগর ও পারস্যো- 
পপাগর ] কর্ৃক : জুবুহংত আরব উপদ্বীপ আবিভুতি হইয়াছে । ষে 
সকল স্ুপ্রপিস্ত এবং গ্রবল-কালাগ্রি-সদৃশ ঘটনা-পরম্পরায় পুথিবীর 
অন্াানা দেশ সকল বিপর্যস্ত হইতেছিল; যৎকালে দেশের পর 
দেশের ও সাম্রাজোর পর সাম্রাজ্যের উন্নতি ও পুন হইতেছিল; যৎকালে 
পুরাতন বংশসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ন হইব নৃতন বংশের অবতারণা করিতেছিল, 
আরশের নাষ ও সীম! পর্যন্ত পরিবর্তিত হুইপ্া তরতা অধিবাসি- 
গণের নাষ পুথিবী হইতে বিলুপ্ধ হইতেছিপ, তৎকালে আরব কয়েকবার 
বৈদেশিক শক্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মরুভূমির যধো অপরি- 
বস্তনীয় অবস্থায় থাকিয়! আপনার পুর্বতন স্বন্ভাব ও স্বাধীনতারপ 
স্্্যকে ঘোর ভমসাবুতান্ত'চলনপ বৈদ্েেশিক শক্রর করাল কবল হইতে 
সমভাবে রক্ষা করিয়া আলিতেছিল। ইহার অন্নমা চিরশ্বশ্ধীনতাপ্রিক় 
ত্রমণশীল জাতিসমূহ পুত্রকলত্র সহ “স্বাধীনতার অমৃত্রসান্বাদনে জীবন 
অতিবাহিত করিতেছিল । 

এই আরব উপদ্বীপ লোহিত সাঁগরের পুর্ব তীব্লে স্থাপিত এবং 
পারস্যোপধাগর পর্যযস্ত বিশ্তৃত। আরব এই নামটীর আদি বিবরণ নির্নধ 
করা বড় কঠিন। মহাস্ম! সোলেমানের আবির্ভাবের 'পৃব্ধে হিক্রভাষায় 
“আরাবা” নামক একটী প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 


৪ হজরত 'মহুল্মদের জীবনচরিত ও ধশ্মনীভি। 


22584555225 
“আরাবা” এই শব্দটা “এবার” (ভ্রমণকারী ) এই ধাতু হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে, অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আরাবারর অধিবাসিগণ মণ" 
শীল ছিল। কিন্তু হিক্রভাষ।য় “আরাবাশ শবের অর্থ মরুভাম ; তাহা 
হইতে “আরাবাম্* (বছবচনে শবে সমুদয় আরব মরুভূমিকে বৃঝায়। 
কেহ কেহ বলেন যে' তাহাষা পদেশে আরাবা নামক একটা নগর 
ছিল: তাভ1 হইতে সমুদয় উপভ্রীপের নাম আরব” হইয়াছে । 

আরব দেশের পশ্চিমসীমা লোভিত সাগর, পুর্ব সীমা পারস্য এ 
মান উপসাগর, দক্ষিণ সীমা ভারতমহাপাগর, উত্তর সীমা বৈবিলন, 
কুরিয়া ও সুয়েজ যোজক । ইহার উত্তর পশ্চিম সীমা কেনান রাজা) 
এই কেনান ব্রাজ্যকে প্রাচীন শ্রীকগণ ফিনিশিয়া, থৃষ্ঠানগণ পালেষ্টাইন 
(ফলেস্তিন) বলিতেন। এক্ষণে ইহা স্থুরিয়া নামে অভিহিত হুইয়াছে। 
এই আরব দেশেই আল্লাহতায়ালা হজরত ইস্মাইলেকক সস্তানসস্ততিগণের 
বাসস্কান নি্ধেশ ক ক্রিয়াছিলেন (হহার বিষয় তওরাতে লেখা আছে)। 

এই দেশ অত্যন্ত উদ্ত এবং বালকারাশি-পরিপুরণণ। মেই বালুকা- 
ব্ুশি ত্রীক্ষকালে আঁমুফিধারদপূত্ক ভীষপাকার হয়! এই প্রদেশে 
সাইমম্‌ ( সামুম ) নামক এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার সম্মুখে 
কোন ভাব পড়িলেই মুঙ্র্ভে কাল-কধলিত হয় । এই পদেশে নদী নাই, 
জল গ্রাপু হওয়া! বড়ই কষ্ককরা বোধ হয়, এই দেশে জলের 'এত অভাব 
বলিয়া মহা এরাহিম সারার অংদেশে হাজের! এ তংপুক্র ইন্মাইলকে 
এই জলঠণাদি 'শৃন্ত ক্তানে রাখিয়া গরিম্লাছিলেন। বদি এই দেশের 
দুই এক স্থানে জল পাওয়া যায়, কিন্ত তাহা! আবার ত্রীক্্কালে গুকা, 
ইয়া যায়। 

এক জল প্রাচীন ভূগোলবেরা বলেন যে, আরব দ্নেশ তিন ভাগে 
বিভক্ত, যথা পর্বতময়, বালুকামযর় ও সুখময় আরব। কিন্ত প্রেত 
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এলাচি জারা হানা আবনরজ অক 


প্রস্তাবে আরব দেশ ই ভাগে বিভক্ত, যথা--আরবল হেজর অর্থাৎ 
পর্ধভময় আরব, ইহা স্ুয়েজ যোজক হইতে লোহিত ও আরবদাগর 
পর্যন্ত বিস্তৃত; আর আরবল ভাদি অথাৎ বালুকাময় আরব, ইহা! 
আরবের পুর্াংশ। আরবদেশীম্ ভুগোলবেতৃগণ বলেন, ইহা পাঁচ 
ভাগে বিভক্ত, যথ1--তাহানা, হেজাজ, নেঙ্গদ্‌, 'অরুজ এবং ইমেন্‌। 
বৈদেশিক ভূগোপবেহুগণ বলেন যে, হেজাজ প্রদেশের নাম হজ অর্থাৎ 
তীর্থবাত্রা হইন্ডে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু এ কথাটী সম্পূর্ণ ভূল। হেজাজ 
অর্থ--ঢইদির মধান্থ কোন বস্ত ব! গান, হেজাজ প্রদেশ সুরিস্থা ঞ ইমেনের 
পর্বত মধো অবস্থিত 1 আরবের প-শ্চমভাগ পব্ধতময়, উত্তর ও মধ্য- 
ভাগ বালুকাময় 9 দক্ষিণাংশ সুখময়, কারণ এই ভাগদী উর্বরাঁ। এ 
প্রদেশে অরণ্য নাই বলিলেও হয়। আরবদেশের প্রধান পণ্য দ্রব্য 
কাফি? তঙ্তিন্ন খঙ্ুর প্রতি আরও কতকগুলি ফল পাওয়া যাস্থ। তত্রত্য 
অধিধাদিগণ খক্ড্র ফল ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। এদেশে 
ম্ুগঞ্চি দবাও জন্মে। আরবের অশ্ব অতি প্রলিদ্ধ। গুহপাপিত পশুর 
মধো ভারতবাসীফিগের নিকট গো যেমন অধিক উপকারী, আরবদেশ- 
বাসীদিগের নিকট উষ্টুও তদ্রপ। তগ্িস্ন উদ্ আরবদেশবাপীদিগের নিকট 
মরুভূমির জাহাজ সদৃশ । উদ্ট্র না থাকিলে আরবদেশবাসিগণ এক স্কান 
হইতে অন্ত স্থানে গমলাগষন কিংবা বাপিজাদি করিতে গারিত না। 
ইহাদের স্রাণশক্তি এত অধিক যে, মরুভূমৈর মধ্যে কোর স্থলে জলাশয় 
ধাঁকিলে ইহার] তাহার সঙ্গান করিয়া লইতে পারে। আবার সাইমুম 
প্রবাহিত হইবার প্রাক্কালে তাহা কানিতে পারিঘা মৃত্তিক্কার উপরে শরম 
করে, তাহ প্রবাহিত হুইঞ্ গেলে গাত্রোখনিপুর্বক চলিতে খাকে। 
এইরূপে উদ্ী নিজের ও প্রভুর জীবন রক্ষা করে। আল্লাহতায়ালার 
করুণার সীমা নাই । বিন ল্যাপ-লাশুবাসীদিগকে বরফের উপর গমনা- 
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স্টপ আস 
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গমন করিবার জনা বল্পা হরিণের ত্যষ্টি করিয়াছেন, তিনিই মক গ্রদ্দেশ- 
বাসীদিগের মলের জন্য উষ্টের সৃষ্টি করিস্বাছেন । 


মদিনা ও মকার বর্তমান অবস্থা 


এক্ষণে আমর! মদিন। « মক্কার বর্তমান বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত 
হইতেছি। স্ুয়েজ বন্দরের ১৩* মাইল উত্তরপূর্ব কোণে ইয়ান্ু 
বন্দর ; নুয়ে ও ইয়ান্ডু বন্দরের মধ্যে তুর, মৈলা ও ওয়েজ বনার 
স্কাপিত। এই সকল স্থানে বিহঙ্গমকুল সৈনা সদৃশ একত্রিত হই 
শীকারার্থ বহির্গত হয়। রাগ্রিকালে এই স্থানের দৃশ্য আন্ি 
মলোহর। 

ইয়াম্ব কিংব! ইয়ামু-মল-বাহার অর্থাৎ সমুদ্র ভীরব্ধী ইয়ার ; এই 
বন্দর পবিত্র নগরের *ত্বারশ বলিয়া কীঙিত হইয়'ছে। এই স্থান স্তর" 
বণিকগণের কায়ারে (কাহেরা ) হইত মতা গমনের একটা প্রধান পথ। 
এই স্থান হইতে মক্কা ও মাদনার গমনপথ অতি বিপদসন্ধুল ) কেননা 
একে ত পথধিমধো দশ্থ্যুভয় কন্তাস্ত প্রবল, তাহাতে আবার অ'ধক 
পারমাণে ভ্রবাজাত লইয়া গমন করা সাতিশয় কছটুকর; এই গ্রে 
পথিক ও ভীর্ঘযাত্রিগণ এই স্থানে স্বন্ব দ্রব্যা'দ সংরক্ষণপূ্বক পবিত্র 
নগরে গমন করে| এই বন্বরটী লোহিত সাগরের তীরবর্তী বন্দরগ্তলির 
মধ্যে সর্বপ্রধান্‌) এই স্কান্টী তুরহ্ক-মুলতানের অধীন $ কিন্ত 
এখানে কোন নিজাম (উুরফের সুলতানের পদাতিক সৈন্ক ) কিংবা 
ক্মারবদেশীয় কোন 'শাসনকর্ড নাই। এই নগর মরুভূমির 
প্রস্থিদেশে স্বাপিত। ইহার প্রাসাফষাবলী সমূদ্রতীর হইতে পর্মত- 
€রণী পর্যন্ত বিস্ৃত। নগক্ধের পশ্চিমপার্খে লোহিত সাগর বিরাজ- 
মান । নগর প্রাতীয়ের বহির্ভাগেই কতকগুলি সমাধি ও উপাসনা; 
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মন্দির দেখিতে পাওয়া বায়। নগর মধো প্অনেকগুলি সুপ্রশত্ত 
বাজজপথ, বনু দ্রব্যাদি সম্বিত বাঁজার ও অনেকগুলি সুবুৃহৎ গুদান 
ঘর আছে। এহন্িন্ন অবশিষ্ট ভাগ খঙ্চুর বৃক্ষে সমাকীর্ণ। 

ইয়ান হইতে মদিনা গমনের পথ অতিশয় শুষ্ধ ও সমতল প্রান্তরের 
উপর স্কাপিত, তাহা কেবল বালুকা ও গ্রাণাইট প্রভাতি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
প্রস্তরময়। এন্তলেও সময়ে সময়ে আগ্নেরগিরির অগ্নুৎপাতসদৃশ 
উদ্তপ্ত বালুকরাশি বাধুবেগে সঞ্চালিত হইয়া পথিকদিগকে সমাচ্ছন্ন 
করে । ভীর্থযাত্রিগণ ইনু হইতে উত্তরপূর্ব দিকে পাঁচি ঘণ্টা কাল 
গমন করিলে, পথিমধো কেবল বাপুকা, ক্ষুদ্র কুত্র প্রস্তর ও 
পাহাড় ভিন্ন আর কিছুই তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। 
যে স্থানে ভারা পশু-পঙ্ষী দেখিতে পায়, তথায় জলের সন্তাবন! 
বলি এমুভব করে। আবার ঢই এক স্থানে পরস্বাপহারক লুষ্ঠন- 
প্লয় বেছুইন জাতিকে দেখিতে পাওয়া যান্। 

অনেক ক্ষুদ্র ক্ষ পড়ীতে বিশ্রামাথ অবস্থানপূর্বক ৮ দিন পরে 
ক্লান্ত তীধযাজিগণ পবিত্র নগরের বহিভাগ দেখিতে পায়। তখন 
হাহারা নেতার আদেশামসারে পশ্থগ্ছুলি খামাইয়া পবিত্র নগদের 
দকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কনে এবং বগে “হে বিশ্বপতে ! এই স্থানই ধর্খ- 
প্রচারকের পবিত্র স্বান' আনাদিগকে নরকাগ্র ৪ শপরলোকের 
দ€ হইতে রক্ষা করিণ। আপনার কৃপ্াস্বার আমাঙ্দিগের জন্য উন্মুক্ত 
করিয়া দিও এবং আমাদিগকে চিরস্থখবিরাজমান-স্থানে লইয়! 
যাইও, হে খোদাতায়ালা! শেষ মোহর ( মোহরন্নবুঃত ) প্রাপ্ত প্রেরিত 
মহাজ্সাকে আকাশম্থ নঙ্গতয়াজী, মকুভূমিস্থ বালুকারাশি এবং 
সামুডিক্ষ তরঙ্মালার স্বারা আশীর্ধাদ কর। হে" ভ্রাণকর্তা ! যত 
দিন শহ্ক্ষেত্র ও খঙগর বুক্ষাদি উৎপন্ন হইবে, তত দিন তাহাকে ( ধর্- 
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প্রচারককে ) তোমার কৃপা ভবিত কর। হে বর্দশ্রেষ্ঠ প্রেরিত 
মহাপুরুষ! যত কাল নেজ.ের পাহাড়োপরি পশ্চিমবায়ু প্রবাহিত হইবে, 
আর হেজাজের আকাশোপরি সৌদামিনী যনোহর বেশহৃষা পরিধান 
পূর্বক নৃত্য করিবে, তত কাল তুমি দিবারাত্র বিশ্বপাতার ক্্পারূপ 
আুথচ্ছায়ায় অবস্থান কর 1” ৰ 

মদিনা-তল-নবি অর্থাৎ “ধর্ম গ্রচারকের নগর” । সাধারণতঃ ইহাকে 
অল-মিনা বলে! এই নগর নেজদ্‌ প্রদেশের সীমাস্থিত। ইছার খঙ্ুর 
অতি প্রসিদ্ধ, এই প্কানে পচুর পরিমাণে জল পাওয়া যাক | এখানে 
শীতের ভয়ানক প্রান্ভীব, তজ্জন্ত করিত অছেধে, “যে বাক্তি মন্ধ! 
নগরের গ্রীষ্ম ও মদিনার শত সহা করিতে পারে, সে ঘর্গে গমন 
করিতে পারিবে | এখানে স্ময়ে সময়ে বরফ পাওয়া যায়। বাচার! 
তল জলে ন্বান করে, তাহাদের প্রায়ই বাত রোগ জন্মে। এই 
স্থানে বৃষ্টি আশ্বিন মাপ হইতে আরম্ভ হইয়া শীতের শেষ পর্যান্ত থাকে, 
আবার তৎসঙ্গে শিলা ও বজ্রপাতও হইয়া! থাকে । এখানকার বৃষ্টিতে 
স্বান্তোর কোন হানি হয় না; বরং তাহাতে লোকের খন্ষুর বুক্ষ ও 
অন্যান্ত শহ্ক বেশ উত্তমরূপ জন্মে এখানে শীতকালে রাত্রিতে, বসন্ত 
কালে প্রাতে এবং শ্রীন্মকালে দন্ধ্যার সময়ে বৃষ্টি হইয়! থাকে । 

মদিনা তিন ভাগে বিভক্র--সহর, দুর্গ ও সন্করতলি | সহরটী মক্কা 
নগরের অদ্ধাংশ |, এই নগরের চতুক্দিক প্রাচীরাব্ধ। নগর প্রবেশের 
চারিটা বুহৎ দ্বার আছে । পূর্বদ্বার ও মিপরদ্বার তি হ্ন্দর ও প্রশস্ত ; 
তাহাদের উদ্ভয়পার্খে ছুইটী কতসিয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্গ আছে) এ দকল ছুর্গ 
বিবিধবর্ণে রজিত । এই সহরের মধাবন্তী যে যে স্থানে জল পাওয় যায়, 
তথায় অনেক লোকের বাস, তাহারা তথায় পরমন্থুথে দিনাক্বিাঞ্তি 
করিয়া থাক্ষে। মস্জেদ-গমন-পথপার্শে অর্থাৎ মিসরদ্ধারের মধো একটা 
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বুহৎ রাজার আছে? তাহার বহির্দেশেই সাধারণ লোকের কাফি খাইবার 
গৃহ | বাজারের দোকানগুলি খর্জর পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত; বাজারের ঠিক 
মধাস্থলে শ্বেত বর্ণ গুন্বজবুত্ত গ্রাসাদ মধ্যে একটী সাধারণ জলাশয় 
আছে। 

হজরত মতল্মদের (দং) সময়ে মদিনা প্রাটীরাবদ্ধ হয় নাই । অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে এই নগরী মৃত্তিকানিন্ষিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল । 
এক্ষণে ইহা অতি উৎকৃষ্ট অবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে । ইহার প্রাচীর 
প্রস্তর-নিশ্মিত ৪ উদ্তমনূপ চুণকাম করা এবং বুদ্ার্ধ সদৃশ ছুর্গে বেছিত 
ভইয়] ধহিয়াছে । নগর মধ্যে ব্সংখ্যক রাজ-পথ, বণিকের আড্ডা ও 
কাফি খাইবার গৃহ আছে! এখানকার প্রাধাদাবলী প্রায়ই দ্বিতল। 
ওছাবীদিগের আক্রমণে মদিনার আনক গান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 
কিন্ত আবার অচিরকাল মধ্যেই শ্রীমম্দনন হইয়া উঠিরাছে। এই 
নগরে ৫51৬০টী স্ুপ্রশন্ত রাজপথ আছে। ইহার জোক সংখা? 
প্রায় ২০ হাজার। 

স্প্রসিদ্ধ বুহৎ মস্জেদই অদিলার প্রধান দশনীয় স্তান। ইহাতে 
হজরত মহশ্মাদের (দং) সমাধি স্তাপিত। যসজেদ-অল-নবিউ অর্থাৎ ধর্ম 
প্রচারকের মস্জেদটা পথিবীস্থ তিনটা প্রধান মন্জেদধের মধ দ্বিতীয় । 
সর্বাপেক্ষা 'প্রধানটী মক্কা স্থাপিত, তাহার নাম মস্তজেদ-অল-হারাম, 
এই মস্জেদের সহিত মহাত্মা এত্রাচিমের সম্বন্ধ আছে। আর মস্জেদ- 
অল-আক্সা জেকজেলেমে স্াপিত, এই মসজেদই সোলেমানের প্রসিদ্ধ 
স্বান। কথিত আছে যে, “মস্জেধ-অল-হারাম ভিন্ন আর অন্ত স্থানে 
হাজার হাজার প্রার্থনায় ষে ফল না হয়, মঙ্দিলার মস্জেদে একবার প্রার্থ- 
নায় সেই ফল পাওয়া বাক্স 1” তজ্জন্ত তীর্থবাতিগণ মদিনার মস্জেদে 
তিনবার নামাজ পড়ে ও সকল দিন কোরাণ শরিফ পাঠ করিয়! থাকে । 
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মস্জেদ ভি ও হই পি নগর টস করাকে জিয়ারৎ বলে। 
তীর্ঘযান্্রীদিগের একটা প্রধান নিক্কম এই যে, মদিনা দর্শন করিবেই 
মক্কা দর্শন করিতে হইবে। ধাহারা নিয়মিতরূপে তীর্থকার্ধয সম্পন্ন করেন, 
তাহাদিগকে হাজি বলে। 

মস্জেদল নবিই সহরের পুর্ব পার্খে স্থাপিত । মক্কার মস্জেদ 'অপেক্ষা 
ইহার আকৃতি অনেক পরিমাণে ক্ষুদ্র। ইহা দীর্ঘে ২৮০ হাত, প্রন্থে 
২২৫ হাত এই মস্জেনের মধাভাগ অপেক্ষা বহিভাগের দৃশ্ত তি 
রমনীয়। নস্ংজদের মধ্যন্ত পবিত্র স্বানে তিনসী কবর আছে; তন্মধো 
একটা হজরত মহম্মর্দের, একটী আব্বকরের এ অপরুটা ওমরের 1 আর 
একটা কবরের জন্ত ভ্থান নিদিষ্ট আছে, সেই চতুর্থ কবার হজরত ইসার 
সমাধি হইবে । কেহ কেহ বলেন যে, তথার ইমাম মেহদির কবর 
হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, হজরত ইসা স্ব হইতে ধরাতলে 
আদিয়; দরজাপকে ধ্প করিবেন, তৎপরে তীভার যুত্যু হইলে হজরত 
মহল্মদের কবরের পার্থে ঠাহার কবর দেওয়া হইবে । সমাধিগুলি সাধারণ 
লোকের দৃষ্টির বডিভূতি রাখিবার জন্ত এক থানি বহুমূল্য আবরণী বস্তু 
হারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে | এই আবরণী বস্তখানি তুরস্কের সমাট কর্ঠৃক 
প্রেরিত ভয়! থাকে । 

এই মস্ছেদ নিম্মাণ সম্বপ্ধে একটা গল আছে? হজরত মহম্মদ এই 
স্বানে মস্হজদ নিক্মাণার্থ জমী জঙ্ু করিয়া নিজের তক্থাবধানে ইহার 
নিম্দাণকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । এই স্বানে মজে নিদ্দ্াণ করিবার 
কারণ এই দে, হজরত মভম্মদ মক হইতে মদিনায় আগমন কালে ঠাহার 
উদ্ী লল-ক"সোয়! এই স্কানে জানু পাঁতিয়া খোদার নিকট প্রার্থনা করিয়া- 
ছিল। ইভা নিশ্মাণকালে হজরত মহন্মব ইহাতে বছুমূলা উব্যা্ি 
একেবারেই বাবার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । তজ্জন্ক সামান্ত প্রস্থর 
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দ্বারা রি টি নিশ্িত ও খঙ্জুর গাছের দ্বারা রা থামের কার্য 
সম্পাদিত হইয়াছিল। হজরত মহম্মদ দিবসের অধিকাংশ লময় এই মস্জেদে 
অবস্থান পৃর্ধক বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কথোপকথন করিতেন ও নীতি 
শিক্ষা দিতেন তিনি এই মস্জেদের ছ'দোপরি উঠিয়া! আজান অর্থাৎ 
প্রার্থনার্থ লোকদিগকে আহ্বান করিতেন। ইহার অনতির্বরেই তিনি 
নশ্বরদেহ কতাাগ কবেল। 

এই মদ্জেদ পাঁচবার লিশ্খিত হইয়াছে । দ্বিতীক্গবার ভিজিরার ২৯ 
অন্দে চতীক্ব খলিক! হজরত গুসমান বভসংখাক লোকের অনভি প্রায়ে 
পুরাতন ষস্জেদটী 'ভাজিয়! ফে'লয়া পুনঃ প্রন্বত কদেন) ঠিনি ইহার 
টক পশ্চিমাংশের আয়তন কিছু পরিমাণে লদ্ধি কক্রিয়াছিলেন।। কড়ি, 
কানের দ্বারা ইহার ছাদ নিন্মাণ করিয়াছিলেন, আর প্রস্তর খোদিত 
করিয়া ইহার প্রাচীর গ্রস্ত করিয়াছিলেন) জিজিরার ৮০ আঅনের 
মহরম মাসের প্রথমেই মসজেদের 'নশ্মাণকাধ্যা শেষ হইয়াছিল। 

ভূতীর বারে মপজেদ্ অল-নবি পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ প্রাসাদ অপেক্ষা 

সৌনাাশাশীন্ধাপে নিশ্মিত ভইয়াছিল। হিজিরার ৮৮ অন্দে বনি ওশ্রিকা- 
নংশীয় দ্বাদশ খলিফা! অলিদ দাষক্কম্‌ নগরে জামিউল আঙিয়া মস্জেদ 
নিশ্দমাণ করার পর মদিনায় আপনার উদ্দারতার পরিচয় দিয়াছিলেন । গ্রীক 
সম্রাট এই সমুদ্ধিশালী খলিফাকে নানাবিধ বহুমূলা উপঢেকিন পাঠাইয়া 
'দয়াছিলেন-হন্মধো রৌপা নিশ্মিত আলোপান্র, ৪* বস্তা ক্ষুদ্র ক্ষুত্ 
পোছিত পন্ডর, ৮*১০*০ ভাজার স্বর্ণ মুদ্রা আর ৪০ জন আফ্রিকা ও ৪* 
কন গ্রীক দেশীয় শিলী প্রন্থর খোদনাথে পাঠাইয় দিাছিলেন। হিজিরার 
৯১ অন্দে ইহা নির্মাণকার্ধয শেষ হইয়াছিল, ইহার প্রাচীর নিশ্মাণে 
১৫,০৯৯ স্বর্ণ যুদ্া বায় হইয়াছিল | 

হিজিরার ১৯১ অন বোগদাদের খলিফা মাহেদি চতুর্থবার এই 
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(বপন 














মস্জেদ্র পিন্মাণ করেন। ইনি মস্জেদ নি'মাণে অনেক মুদ্রা ব্যয় করিয়া- 
ছিলেন 'এবং মসজেদটার আকুতি বন্ধিত করিয়া! ১০টী স্ন্দর থাম নির্মাণ 
করিয়া দিয়াছিলেন । হিজিরার ২*২ অন্দে খরলিফ1 মামুন ইহার আয়তন 
“আরও বুদ্ধি করিয়াছিলেন । 
হিজিরার ৬৫৪ অন্দে অগ্রির ভয়ে উহা! পুনঃ নির্মিত হয়) মিসরের 
শাসনকর্তা কর্তৃক ইহার আয়তন বদ্ধিত ও ইহ নানাবিধ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ 
হইয়'ছিল। ₹হ? তদ্রপাবন্থায় ২০০ বংসর পদ্যন্ত সমভাবে বিছ্কামান ছিল । 
এক্ষণে মস্জেদটা যেখপ অবস্থার বিদামান রহিয়াছে, হাহা ষছবারে 
নিশ্মিত তইয়াছিল। মিশরদেশন্ লার-কেলিয়া মামলুকধংশর় নবম সুলতান 
কায়াদ বে হিজিরার ৮৯* অন্দে ইহ পুনঃ নিম্মাণ করেন। হিজিরার ১*ম 
শতাব্দীতে মোলেমান ইহার একটা চুড় নিশ্মাণ করিয়া তাহাতে আপনার 
নামান্কিত করিস়া রাখিক্সাছেন 3 কিন্তু কায়াদ এহ চূড়া নিশ্মাণ করিতে 
সাহসী হন নাই । ততপরে মহম্মদ আলির শাসনকালে তিনি কতক গুলি 
আলোপার, কারুপেটে ও বাতি প্রহৃতির ছ্বারা মস্জেদটী সঙ্জীকত 
করিয়াছিলেন । 
মন্তা নগরী মদিনা; হইতে ২৫০ মাইল দক্ষিণপুদ্ধ কোণে অবস্থিত। 
মদিনা €হইতে এখানে উত্তপু বালুক ময় জলশুন্ত ভূমির উপর দিয়া আসতে 
হয়) অদিনা,লগ্রী অপেক্ষা এই নগরী সমুদ্রের অতি নিকটবতী । ইহা 
লোহিত সাগরের তীরব্ডা জেন্দা বন্দর হইতে ৬* মাইল দূরে অবস্থিত। 
মন্ধ! এই নামটা অন্তি গৌরবান্বিত শব্ষে লিখিত হইয়। থাকে ) 
যথা 9শ্েঅল-কোরা (সহরের মাতৃসদৃশ ), দসরেফ (মহৎ), বোলাহুল- 
আমিন (ধর্দ-পরায়ণের দেশ)1 এই নগরী উপতাকোপরি স্থাপিত, 
ইহার চতুর্দিকে বালুকাহাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই উপত্যকা ৭৯ 
হাত হইতে ৪৯০ছাত পর্যন্ত বিশবৃত। এই নগরী ১৫,*গজ স্থান বাপিক্ 
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রহিয়াছে, ফিস্ত মক্কা নামধেষ় শ্থান গুলি ৩৫** গজ স্থান বাপু আছে। 
এই উপভ্যকাটী উচ্চে ১৪ হনে ৩৫০ ভাত। ইহার বহিপ্ভার্গে যে 


লক 





দিকে নেত্রপাত কর, সেহ দিকেহ কেবগ ঢন্তর বালুকারাশি ভিন্ন শার 
কিছুই ঘট্টিপণে পতিত হইবে লা। 

মক্তার রাজপথগ্ুলি অন্।ান্ত সবের রাজপথ অপেক্ষা বিস্তৃত 'এবং 
প্রাসাদাবলী অতিশম্ধ উচ্চ, পস্তরনিন্িত ও ভ্িতল। এই নগরীর 
চতুদ্সিক পাচীরাধদ্ধ নহে; পুরাকালে ইহার তিন পাশ্ব প্রাচীর দ্বারা 
আবদ্ধ ছিল। এখানে দশ্তের মধ্যে কেবল মস্জেদ্‌ এ শাসনকর্তার 
বাসগহ "ভি রমণীয় ; এই স্যানই নয়নভপ্রিকর কোন প্রকার উদ্যা- 
নাও নাহ । কেবল মস্জেদের (কাবা শগিফের ) নিকটে কতকগুলি 
বিদ্বালয় ( মাদাসা ) আছে । 

মক্কা নগনীস্থ অধিবাসীদিগের গ্রকশুলি আঅঠি সামান্ত ; কেবল ধনী, 
দিগের গ্হগুলি প্রশস্ত । এখানকার বাজপথণগ্জলি বর্ষাকাঁপে বড় 
অপরিস্তত ভয়, জল হইলে পথ শিল্পা যাওয়া অতি কষ্টকর হইয়া উঠে) 
কারণ জল নিগমতনর কোনবপ স্বুবিধা নাই। রাজপথে ব্ান্রিকালে 
আলো দিবানু পদ্ধতি প্রচলিত নাই | এমন ছি, কোন কোন স্বানে 
রানা নাই বলিলেঞ হয়। আবার যে সকল বাস্তা আছে, তাহা 
পরিদ্ধার করাও হয় না। 

মক্কায় জল বড় ছম্্াপা। কেবল মস্জেদের (কাবা শরিফের ) 
নিকটে 'জম্জম্, নামে একটী কৃপ*আছে ১ তাহার জল পান করিলে 
পীড়া আরোগ্য হয়। তক্ষন্য তীর্থযাত্রিগণ প্রচুর পরিমাণে তাহার 
পল পান করে। কথিত আছে যে, ইহার জর পান করিয়া প্রার্থনা 
করিলে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ লোক ইচ্ছানুসারে 
তাহা হইতে জল লইতে পারে না। যাহা! হউক, মক্কী নগরের ৪1৫ ঘণ্টার 
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পথ দূরে ভাল পরিফার জল পাওয়া যায়। এক জন লোক তথা দুই মসক 
কল মক্কায় আনিতে পারে, তাহার এক মদক জলের মুলা আট আনা । 

মক্কার প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থানের মধ্যে কেবল মস্জেদ্টাই প্রধান; 
তাহাকে বারত্োলা (খোদাতায়ালার গু» ) কিংবা মন্জেদল-হারাম বলে, 
হারাম? শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ অর্থাৎ মলজেদ জাবহত্যা এবং কোন জীবে 
উৎ্পীড়ন করা নিষিন্ক, এমন কি, বুক্ষার্দি উতৎপাটন করা ও পতিত ধন 
গ্রহণ করাও নিষ্ত। এই মন্জেদও “কাবং” মস্জেদ নামে প্রলিষ্ধ। 
কাবার উন্ধরপুন্ন কোণে প্রংসদ্ধ ঠেজরে আসোয়াদ অথাৎ কষঞবর্ণ প্রব্তর 
স্কাপিত বুহিয়াছে। 

বুনজজ্ঞানের (মে মাসে উপবাম করিতে হর) লময়ে বারতোজা অতি 
সনদ মুষ্টি ধারণ করে এই সময় অনাখা হাংজ সন্ধ্যার সঙ্ধয়ে 
মসজেদের নিকট একত্রিত হন ইমাম যে সময জম্জমেত্র নিকটে 
দণ্ডায়মান তই “আল্লাহেো আকবর”  খোধাতায়াল। শ্রেষ্ট ) এই 
কথা বলেন অর্থাৎ আজান দেন, তখনই পাতাক ব্াক্ত একটি পান্ডে 
ছম্জমের জল লহ: পান করেন, তৎপর কিছু ভোঞ্গন কনিকা 
পানাজে যোগ দান করুন. নামাজে শেষ হলে সকপেস শ্ব আলরে 
প্রতাগমনপুগ্গক আহার কারা অব্র প্রাথনাঘ মসজেদে আগনল 
করন এই সময়ে মসজেদটী সহশ্র সহস্র আপোকনালায় আলোকিত 
হহয়া থাক 1 সে কশ্র অভি সুন্দর ও পয়ন-মনভপিকর | 

ক'বা ও কুষবর্ণ প্রস্তরের তহাজাগপল আসোছাদ ) বিবরন এই 
পৃস্তকের অন্য স্থানে লিখিত হইয়াছে 

মক্। নগ্ররীতে "ছআন্মানিক ৪৫১৯০ লোকের বাদ। উহার নিকট. 
বর্তী আরাফা পাহাড় একট প্রসিন্ধ স্থান । এই স্থানে তীর্ধ্যাত্রিগণ 
হজ ( তীর্ঘঘাত্রা) করিতে আগমন করেন । মক হইতে এই পাহাড় 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ১৫ 


চক ০ 


পর্যাস্ত পঙ্রজ্জে গমন করিতে ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। আরাফাৎ 
পাহাড় (জেবেল-এর-রহম কিংবা! দয়ার পাহান্ড় ) মক্কার ময়দানের 
উত্তরপূর্বকোণে গ্রাণিট প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই পাহাড় 
এক বা দেড় মাইল স্থান বাপিয়া গোলাকারে বেষ্টিত হইয়া! রহিয়াছে) 
ইহা উচ্চে ১৪* হাতি। ইহার পূর্বপার্থে পাহাড়ের পাদদেশ হইতে 
শিথরদেশ পর্যন্ত স্বন্দর সোপানশেদী বিগ্বামান রহিয়াছে! তীথযাত্রিগণ 
১*টী সোপান উন্ার্ণ হইয়াই মানবজাতির আদি পুরুষ আদমের প্রার্থনা 
করিবাত স্থান দেখিতে পান কিন্বদস্বীতে বণিত আছে যে, এই স্কানেই 

জরত জিব্রাইল প্রথমে জাই প্রাণীকে (কিন্ধপ প্রকারে সম্মান করিতে 
হয়, তাহ! আদরকে শিক্ষা! দিলাছিলেন । ভিতপরে ৬ষ্টী সোপান উত্তীর্ণ 
ইইলে একটী প্রশপ্ত স্থান দেখিতে পাওয়া ফায়। তথায় একজন উপ- 
দেশুহ জগায়মান হইয়া তীর্থযাত্রিগণকে উপদেশ দিয়া থাকেন এই 
প্বৃত-শখরোপরি নে স্কানে হজরত মহল্মদ ৮) হজ করিততন, ভাভাও 
সকলের দু্ুপথে পতিত হয় ইহার শিখগোপরি একী ক্ষ মম 
জেপ ছিল, তাহা ছুশুতি গহাবীগণ গার প্বংল ইইয়াছে। ভীরযাতিগণ 
আরাফৎ পব্বতের সন্মান প্রদ্বশনার্থ এই স্থানে ঢুই রেকাত নামাজ পড়েন। 

যখন তীর্থযাত্রিগণ আরাফাত পাহাড়োপরি একত্িত হইয়া 
হীথযাত্রার কার্ধা সম্পন্ন করেল, ভথন ইহা! অত মনোহর দুহা ধারণ 
করে। হজের সময় ৩০** কথন কথন বা কুড়ি হহতে পঁচিশ হাজার 
তীর্থযাত্রীর উষ্টে আরাফাত পাহাড়ের চতুদ্দিকন্ত 'ভূভাগগুলি সমা- 
ক্ব্ন করিয়া ফেলে; আর ৭০, *** তীর্থবাত্রী একত্রিত হর । পৃর্থি- 
বীর মধো কোন প্রদ্দেশে এত অল্রপরিসয স্থানে এত" অধিক্ক বিভিপ্ন 
ভাষার কথোপকথন শ্রতিগোচর হব না। সময়ে সময়ে ন্যুনাধিক 
৪* প্রকার বিভিন্ন ভাষধ। এই স্থানে শ্রতিগোচর হইয়া থাকে। একটা 


1 পণ সা লিউ ভা দিনা এপ রিসালাত, বস উড ০১ ১১১৭১ 


১৬ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি। 





০০০০০ 


নিদিষ্ট সময়ে (অপরাহ্ণ প্রায় ৩ » ঘ্টিকার সময়ে) হাজিগণ এই স্থানে 
প্রার্থনা করিয়া থাক্ষেন। ভৎকালে খতিব অর্থাৎ ধন্মের নীতি 
ব্াখ্যাকাব্ুক, তিন ঘণ্ট' কাল নানাবিধ উপদেশ দিক্লা থাকেন। 
দি কোন তীর্ঘথবাত্রী মা হইতে নিয়মিত সময়ে আরাফাৎ 
পক্কাড়ে উপস্থিত ভইতে না পারেন, তাহা হইলে সে ব্যক্তির হজ শিছ্ধ 
হয়না; কারণ নিক্কমিত "সময়ে আরাফাত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হওয়া 
হজের একটী প্রধান বিধি । 


আরব দেশের অধিবামিগণের আদিম বিবরণ | 





আরব তেশবাসিগণ অত প্রাচীন কাল হইছে আপনাদের ধারা- 
বাহিক বিবরণ কিংব! রীতি-নীতিসমূহ গণনা করিস থাকেন। 
ভাভারা বলিক্া থাকেন যে, মহ জলপ্লাবনের অবাবভিত পরে নোয়ার 


( পয্গন্থর জের ) পুত্র ছামের বংশধরগণ এখানে আলিয়া বাস করেন । 
এক্ষণে আরবদেশের ঠনটী আদিম জাতিয় বিবরণ ক্রমান্থয়ে 


লিখিত হইভেছে, ইত হইতেই ভাঙহাদের আদি বিবরণ বিশেষক্সুপে 
অবগত হইতে পারা যাইবে । 

১ম। আরবল বায়েদা অর্থাৎ অকুভূষির আরব জাতি | ২য়-- 
আবরূল আরিবা অর্থাৎ আদিম' আরব জাতি। ৩য়--আরবল-মোস্তা- 
রিবা । এই তিন জাতিই আরববাদীদিগের আদি পুরুষ । 

১ম--আরবল বায়েদা অর্থাৎ মরুতূষির ভ্রষণলীল আরব জাতি । ইহারা 
পরুগন্ঘর গুহের বংশ হইতে উত্পন্ন হইয়া সাত দলে বিভক্ত হইয়াছিলেন। 
পরপৃষ্টার ইহাদের বংশতালিক ও বিবরণ প্রকটিত হুইয়াছে। 
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উপরোজ সাত ধল কোন্‌ কোন্‌ স্থানে বাম করেন, তাহা 
ধারাবাহিকরূপে লিখিত হইতেছে 


১৮ হজরত সহস্মদের জীবন চরিত ও ধর্্মনীতি । 


প্স্পািস প্গাপ্বলাসিাসিল ৯১১৯ জিতাস্মপিিিনউরা সি তা সবার জা পবা নী নু পপ সপ ০০ 


১ম। কুশ বংশীরণ পারস্যোপসাগন্ধের নিকটবর্তী স্থানে বাঁ 
করিতেন । 
২র। এলামের পুত্র জরহাম ইউফ্রেটিস নদীর দক্ষিণতীরে বাস 
করিতেন । | 

ওয়। লুদের সন্তানসম্ততিগণ আরবদেশের পৃর্বপ্রান্তে বাদ করিতেন । 

গর্থ। আউছ ও (৫ম) হায়ল নামক আরামের পুত্রদ্ধর় দক্ষিণ আরবে 
বাস কব্িতেন। ৃ 

ষ্ঠ 1 জোদৈছবংশীয়গণ আরব মরুভূমিতে বাদ করিতেন । 

৭ম। ছামুদবংশীর়গণ আরবের উত্তর প্রাস্থস্থ মক্ু হুমিতে বান করিতেন 

আরব দেশীয় ইভিহাসবেত্বাগণ কুশের নামোল্লেখ না করাতে আমর 
উহার কোন বিবরণ লিখিন্তে সমর্থ হইলাম না| তবে এলামের লস্তান- 
সম্তুতিগণ কুশ্র বংশোউ্বগণের বাসস্থানের অনতিদরে বাস করিতেন, 
ইহা বণিত আছে। 

লুদের তিন পুত্র; বথা--তাছম, আমালেক ও আমিম। ইহাত্রাও 
পারস্ঠোপসাগরের নিকটে বাল করিতেন । প্রাগুক্ত বংশাবলীর নামান 
সারে তখথাকার অনেক স্থানের নামকরণ হইয়াছে । 

আছ ও হায়লের সস্তানগণ পারক্টোপদাগরের সন্গিকটস্থ স্থানে বাঁজ 
করিতেন এখনও তৎপ্রদ্দেশস্থ একটা স্থানের নাম “অভাল” গুনিতে 
পাওয়া যায়; বোধ হয়, এই নাম হায়লের নামানুসারেই হইয়া খাফিবে। 
কেননা! আমরা দেখিতে পাই, হাজেরা হইতে যেমন “অগার' শবটী সম্পর 
হইয়াছে, সেইবপ হাল হইতে অভাল শব্দটা ও সম্পর হুয়া থাকিবে। 
আসছের পুন্র ্থুবিখ্যাত আদ পূর্ব ও দক্ষিণ আরবের শাসনতার প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। এই বংশে ধর্ম প্রচারক হুদ জন্মগ্রহণ করিয়া জগণডে 
ৰএকমাত্র বিশবজ্টার উপাসনা লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং মুনি 
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লিপি 


চু পুজা একেবারে রহিত করিয়াছিলেন | প্রথমে তত্রত্য অধিবাদিগণ মহাত্মা 
| হদের উপদেশ গ্রহণ না করার, খোদাতারালা »তপ্রদেশে তিন বৎসরকাল- 
বাপী দ্বভিক্ষে অধিবাসীদিগকে প্রায় ধ্বংস করিয়া তুলিরাছিলেন। সেই 
সঙ্কট সময়েও মহাত্! হদ আবার তাহাদিগকে একমার খোদাতায়ালার 
উপাসনা শিক্ষা দেন, কিন্ধু তাহার! তাহা ও অগ্রাহ্া করিয়াছিল; ফেবল 
[কতকগুলি শোক ভাতার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল । অবশেষে সাত রাত্রি 
৪ আট দিনব্যাপী প্রবল ঝটিকায় সমুদয় লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, 
বাহার! ধন্ম প্রচারকের উপদেশ গ্রন্থণ করিয়াছিলেন, কেবল তাহারাই 
চু জীবিত ছিলেন । এই ঘটন' খুঃ পৃঃ ২২০০ অন্দে সংঘটন হইয়াছিল । 

| জোদৈছ ও ছামুদ বংশের কোন বিশেষ বিবরণ অবগত হওয়া যায় 
|ন'। কেবল তাহারা আরব মরুভূমির অধিবাসী ছিলেন, ইহাই অবগত 
ওয়া যায়। ছামুদ বংশীয়েরা অভিশয় ক্ষমতাশালী ভইয়া উঠিঘাছিলেন। 
[সাহারা আববমরুভমির মধাবন্ধী অল-হেজার নামক স্থানে বাদ করিতেন, 
ইহা আরব দেশের উদর প্রান্তে স্থিত; এই প্রান্তর ওয়াদি-অল-কোর! 
[নামে অঠিষ্ঠিত। কোরাণ শরিফের অনেক স্থানে ছামুদবংখের বিষয় 
ৃ উল্লিখিত ভইয়াছে। ইরা পাহাড় থোদিত করিয়া আপনাদের বাসগৃহ 
| গন্তত করিয়াছিলেন ; অগ্যাবধিও সেই সকল পাহাড় “আছালেব” নামে 
(অভিহিত হইয়া থাকে পধাটকগণ আরবদেশে গমন করিলে উতস্ৃক- 
[চিন্তে সেই সকল পাহাড় দশন করিতে গমন করেন ও তথাকার আঁধবাসী- 
[দিগের বিবরণ অবগত হইস্' কৌতুহল নিবারণ করেন। সেই পাহাড়- 
[শেন এককালে ছাদুধ বংশের বাসস্থান ছিল বলিয়! সাক্ষ্য প্রদান 
& কারতেছে। ছ!মুদবংশীয়গণ কয়েকপুরুষ পরে পৌত্তলিকতা রূপ কুসংস্কার- 
জালে আবদ্ধ হওয়ায়, খোদাতায়্ালা তদ্ঘংশে ধঙ্ধব প্রচারক ছালেকে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মহাত্মা ছালের উপদেশ গ্রহণ ক! রয়াছিল, 
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কেহ কেহ তীহার উপদেশ অগ্রাহা করিয়াছিল। মহাত্মা ছালের 
উপদেশ অগ্রান্থকারিগণ তীহাকে বলিয়়াছিল, “আপনি আমাদিগকে 
কিছু অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করুন্।" তাহাতে মহাম্া ছালে 
তাহাদিগকে বলেন, “হে লোকসকল 1 খোদাতীয়ালার সৃষ্ট এই উদ্্রীই 
তোমাদের নিকট ভাহার (থোঙ্ছাতায়ালার) ক্ষমতার চিহ্নস্বরূপ, এই উষ্ঠীটা 
1র খিশ্বরাজো নিরাপদে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে 1 যদি ভোমর। ইহার 
কোনকপ অহ্যাচার কর হাতা হইলে শী ধবংল প্রাপু হইবে” 
তুজ্জন্ত অনেক দিন অবধি কেহ তাহার প্রাঠ কোন কপ অত্যাচার করে 
নাই । অনন্তর একদা ততপ্রধেশে ভয়ানক জলক্ট উপঞ্চিত হইল, 
কেবল এক ভ্বানে অঙ্পমান্ত জল ছিল । মগাত্বা ছালে সকলকে বলিলেন, 
"কেহ £ই উষ্টাকে জলপানে প্রতিবন্ধক প্রদান করিও না)” তাহাতে 
অবিশ্বাসী'দ:গর কয়েকজন ধলপত একত্রিত হন্ধা! মহা ছালেকে 
কালগ্রাসে পাতি করিবার জন্য বড় কারল 7) কিছু তাভাতে বিফল 
মনোওথ ৪৪ অথশে ব আহঙ্র নাধক এক ব্যক্ষি উষ্টাটাতে বধ দা 
মহাত্ম; ছলে তাহাদিগকে বাগজেন, হোমনা তিন দিবস তুথে বাদ কর, 
তত্পরে ধ্বংদ প্রার্ু হবে ও প্রক্কতগ্ক্ষে ভিশন ধস বান্িতে 
ভয়ানক হরুল্সদস্পস্কুল ক$কা বাহে ভাভানা সকলে বাস প্রা হইয়া 
গাছ 0৮ এম ঘটনা 2১ পু5 ১৮৮৭ আন্দ সংঘটন তনু । 
২উর--আগদল আর্দেবান্থাহি আদিম আব জাভি। 

এ ভাঠাক,লোকেরা কহভান (জকতান ) বংশোিব | নোয়ার 
(মঠের) গুহ ছা, ছামের পুগ্ধ আরফাথ সদ, আরকাপ সাদর পুত্র 
ছাঁলা, ছাণার পুত আয়বার, আরধারের পুত্র কহতান (জঞক্তান )। 
ইহারা সকলেই আরখোপমাগরের নিকটে খাম করিতেন। 
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কহতানের (জকঙ্ডানের ) ১৩টা পুত্র ছিল1--১, আলমুদাদ; ২, 
দেলফ ; ৩, হাজ-রা-মাতেছ ; ৪, জেরা ; «, হাছুরাম ; ৬, আউদাল ; 
প, দেকৃল1 ; ৮, আউরাল ; ৯, আবিমায়েল ১ ১০, সেবা ; ১১, আন্টফার ) 
১২, হাভলা; ১৩, জোবাব। ইহাদের বংশ পরম্পরার বিবরণ ক্রমশঃ 
লিখিত হইডেছে। 

আল.সুপাদবনণীয়গণ ইমেন্‌ কিংবা! আরবফেলিক্কে বাস করিতেন । 

দেল ফ বংশীয়গ্ণ মদিনার নিকটস্থ ময়দানে বাস করিতেন । 

হাজা-যাতেছ বংশ্বায়গণ আববোপমাগবের তীর ব্যাপিয়া উর্বর! 
ভূমিখন্ডে বান করিতেন । প্রাটান প্রীকগণ ইঠাদিথকে বাধলারী, নাবিক 
ও বীরপুরুষ বলিয়া! জানিত। 

হাদুরামবংশীয়গণ আধুলকফেদারু মতে দার্কাবামাতেব প্রধেশে বাস 
করিতেন । 

আউদ্ালবংশীয়্গণ ইযেন প্রদেশস্থ বর্ধমান সানা নামক স্থানে বাস 
করিতেন । 

দেক্লাধংশীয়গণ ইমেনে বাস কঙ্গিতেন | 

আউরালবংশীয়গণ আফিকায় গমনপুব্ধক তথায় উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিলেন । 

আবিনায়েলব'শয়গণ বনি দেলেম্‌ এবং হেজাজ প্রদেশের লিকটে বাস 
করিতেন । 

দেবাবংশীয়গণ দক্ষিণ আরবে অর্থাৎ ইমেনের দ'ক্ষণ প্রান্তে বাস 
করিতেন। 

আউক্ষারের বংশধরেরা ওমেন প্রদেশস্থ পৃর্বব সেবায় বাস করিতেন । 

হাভিলাবংশীযগণ উত্তর মারেবে বাস করিতেল। 

জোবাববংশীয়গণ মারেবে বাস করিতেন। 


? 
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৯ দিক সি পরাজিত ক40০ পি চিক ও জবি তান শ্বাস ইপিএস পিল পি দরদ আসি? সি সি পা স্বপন তত সি ছার জোক চলিত, 


কহতানের (জকতানের ) অসংখ্য সন্তানের মধো ইয়ারাব ও জরহাম 
নামক পুত্রদ্ব় বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইয়ারাব 
ও জরহাম এক বাক্তির নাম; কিন্তু আবুলফেদা বলেন যে, ইহারা তই 
জন হৃতন্ব বাক্তি। 

কহতান (জকতান) প্রথমে আরব দেশের রাজ। হন। ইমেলে 
ইহার রাজধানী ছিল। পরে জর্হাম, হেজ'জ ও ইমেন ওদেশদর 
অধিক(র করেন। 

ওকে!সলের পুল্র সুকৃছ্ছাক আর আউফের পুত্র ফরাণ এত্রাহিমের 
জন্মের ৩০ বৎসর পূর্ধে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

আউফ, হেজাজ 9 নেজগ্ধের মধ্যস্থ প্রদেশে সাজত্ব করিতেন? তততত্য 
পর্বতগুলি ও অগ্ভাপি আউফ পর্বত নামে অভিভিত হইয়া থাকে । এই 
স্বানের নিকটে বিস্তৃত প্রান্তরে ফরাণ বাস করিভেন, এই স্থান কাদেশ 
পর্যাস্ত বিস্তৃত। এই স্থানেই পবিত্র মক্কা নগর অবশ্থিত। আনুলফেদ' 
বলেন যে, ফরাণের নামানুসারে পান্াণ রাজ্যের নামকরণ হইয়াছে । 
কাছেশ হইতে পারাণ পধ্যস্ত যে পর্বতশ্রেণী বিস্তুমান রহিয়াছে, তাহার 
নাম সায়ের। 

ইযষেনের শাধনকতা আশ্রামবংশীয আরাহা! ৫€৭* খুঃ অঞ্ধে পবিজ্র 
মক্কা নগরী আক্রমণ করে, 1কস্ত রুতকাধা হইতে পারে নাই । পরে 
হামিরবংশীর় ছায়েফ আব্রাহাকে দূরীভূত করিয়া রাজা অধিকার করে। 
কিছুকাল পরে সায়েক মিপর দেশীয় এক বাক্তি কর্তৃক নিহত হয়। 
সায়েকের মৃত্যুর পর পারুক্করাজ কায়েছ,-ন ওশের ওয়া বাজান নামক এক 
ব্যক্তিকে ইমেনের শাননকত্বৃত্পদে নিধুক্ত করিয়া প্রেরণ করেনঃ এই 
বাজান ইস্লাম ধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

খুষ্টার় তৃতীয় শতাধীতে লাহির পুত্র আমর ইমেনের রাজা হইয়াছিল । 
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জপ রও সাপকে 


আবুলফেদ। বগেন যে, আমরই প্রথমে পৌন্তলিকতার স্থজপাত করিয়া 
কাবা মসজিদে তিনটা গ্রতিমৃত্তি স্থাপন করিয়াছিল। আরাবল আরেবা 
জাতির ধারাবাহিক [বিবরণ দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার; তজ্জন্ত প্রসিদ্ধ 
ব্ক্তিগণের বিবরণ প্রদত্ত হইল মাত্র। 


ওয়--আরাবল মাছতারেব! । 


সি 

















আরাবল-মাছতারেব! দলস্থ লোকগণ এক সাধারণ বংশ হইতে 
উৎপন্ন । তেরা হইতে ইহার আপনাদের বংশ গণনা করিয়া 
থাকেন। তেরার পুর্ব-পুরুষগণের নাম এই যে, ছামের পুত্র আরফাথ_- 
সাদ, আর্ফাখ.সাদের পুত্র শালা, শালার পুল্র এবার, এবারের পুত্র 
ফালেগ, ফালেগের পুত্র রাউ, রাউর পুত্র সারুণ, সারুণের পুত্র নাহুর, 
নাহরের পুত ভেরা। তেরা হইতে নিক্ললিখিত কম়েকটা বংশ উৎপন্ধ 
ইইয়াছে। 

১ম। বনি ইম্মাইল (ইন্মাইলের বংশ); তেরার পুত্র এত্রাছিম, 
এত্রাহিমের পুত্র ইস্মাইল। 

২য়। বনি কতুরা (কতুরার বংশ )। 

৩র। বনি আছুম (আছ্ুমের বংশ); এবাহিমের পুত্র ইসহাক, 
ইসহাকের পুত্র আছুম। 

৪র্থ। বনি নাহুর (নাহুরের বংশ); এত্রাহিমের ভ্রাতা নাছর। 

৫ম। বান হারা (হারাণের বংশ); এই বংশ মোয়া ও 
'আমনবংশন্বয় হইতে উত্পর্ন হইয়াছে। মোয়াব ও আমন, লুদ্ধের 
পুত্র, লু হারাণের পুত্র, হারাণ তেরার পুত্র। আমরা এই বংশকে 
হারাণবংশ বলিয়া! বর্ণনা! করিব । উপরোক্ত পীচটা বংশের বিবরণ 
ফেমান্বয়ে জিখিত হইতেছে । 


২৪ হজরত মহদ্মদের জীবন চরিত ও ধন্মনীতি । 


ধু 
০০০০ কিতা ০০০ 


১ম। বনি ইন্মাইল ( ইস্মাইলের বংশ )। 


» াবেল নগরস্থ নাস্তিক নমরূদ রাজার রাজো তেরা বাস করিতেন । 
রাজা স্বকীয় রাঙ্গা নধো প্রচার করিয়! দিয়াছিলেন,-“ছে লোৌক- 
সকল! তোমরা সকলে আমার প্রতিসুকি প্রস্বত করিয়া তাহার 
আরাধনা কর।” সকলেই রাজার আদেশান্যায়ী কার্ধা ঝরিছছে 
প্রত্বত্ত হইয়াছিল । হেরা রাজার প্রতিমুণ্ধি নিশ্মাণকারী ছিলেন, বাজাও 
তাভাকে অতান্থ প্বেহ করিতেন এই ভেরার পুত্র মহাস্থা এব্রাহিম । 
এক সময়ে রাজা দৈবজ্গগণের প্রমুখাৎ শ্রনিলেন যে, তাহার বাজা 
নধ্যে শীদ্ঘই একজন মহাপুক্ুষ জন্ম গ্রহণ করিয়! তীহার ধর্ম ও বাঁজা 
ধংস: করিবে । তজ্জন্য রাজা আদেশ প্রচার করেন। আমার 
রাজা মধ্যে কেহ ধেন আর স্ত্রী সইবাঁদ না করে।” কিন্ত তেরার 
স্তরীআদনখ একদিন গোপনে স্বামীর সহিত সহবাস করিয়া গহলভী 
ইইয়াছিলেন । সেই গর্ভে মহাত্মা এবরাহিমের জন্ম হয়। প্রসব 
কাল উপস্থিত ₹উবার পুর্বে আনা একটা স্থরহৎ গর্ত খনন করিয়া 
তাহাতে পরসবকালোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন । 
পরে স্বামীর অন্ছ্াতমারে সেই গর্থে মহান্সা এহ্রাহিমকে প্রসহ 
করেন | কালক্রমে মহায্রা এব্রাহিমের বাকান্ফুট হইলে তিনি জননীর 
নিকট সর্ধশক্তিমান, বিশ্বপালক খোদাতায়ালা সন্ধে পপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন । তন জননীপপুরকে রাজ-ধম্ম-দ্রোহী দেখিয়া বিষ 
ব্দনে স্বামীর নিকট গমনপূর্ববক পুতেরু আমুল বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন! মহাত্মা 
এরাহছিমের খোদাতায়ালা সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই, "মাত! আমাদের 
স্ৃতিকর্তী কে?”; জননী উদ্ভব করিয়াছিলেন, “মহার়াক্ম নমর” 
এক্রাহিম পুন: জিল্মাসী করিয়াছিলেন, ধনমরূদের হটিকর্তী কে 1”) তখন 
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সাকা এন পা টাগ্রিন্িনি রতা 


মাত! তাহার উত্তর দানে সমর্থ হন নাই । ততৎপরে তিনি তাহার পিতাকে 
সৃষ্টিকর্তা সন্বঙ্গে প্রন করেন, পিতাও উত্তর দানে অদমর্থ হইয়াছিলেন। 
যোড়শ বৎসর বহঃরমকালে একদিন সন্ধ্যা সময়ে মহাক্স। এত্রাহিম 
ট্রাহার অন্ধকারময় বাসগর্ডের বঠিদেশে আনীত হইয়াছিলেন। সে 
সময়ে গগনমগ্ুলস্থ নক্ষএরাজি দর্শন ক'রয়া তিনি আনন্দে বলিমা উঠ্িয়া- 
ছিলেন, "ইচ্ছারাই কি স্ছষ্টিকর্ত! ?”” কিন্তু নক্ষত্ররাজি অস্তমিত হইলে, 
বলিয়াছিলেন, “যে সকল দেবতা অস্ত যায়, তাহাদের প্রতি জামার বিশ্বাস 
নাই, আমি তাহাদিগকে স্ট্িকঝ। বলিতে পারি না 1” পঞ্ে চন্দ্র উদ্দিভ 
হইলে তিনি চীৎকার করিয়া ধলিলেন, “নিশ্চয়ই এই স্থ্টকর্তীগ। কিন্তু 
চক্র অস্ত গেলে, বপিজেন, আম অস্তগাশী বস্তুকে স্কট বলিতে পাৰিব 
নাঁ।» সবশেষে জ্োভিম্ময় কুম্কে উদিত হইতে দেখিয় তিনি চীংকার 
করিয়া বলিলেন, “ইহাই সন্ধাপেক্ষা উজ্জলতম বস্থু, ইভা নিশ্চয়ই 
স্ষ্টিকর্ভা 1৮ কিন্তু সুর্য, অস্থ গেলে, ধলিলেন, হে মানবগণ । ভোমরা 
যাঁভাক দেবতা বলিয়া জান, আমি তাহাদিগকে বিশ্বাম করি না, নিশ্চই 





এল 


আমি সেই শ্্টিকপ্তাকে প্রার্থনা করিব, দিন স্বর্থ ও মর্ত হাজন করিয়।- 
ছ্বেন।” তখন হাহ্ার অন্তর মধ্যে সন্বশক্তিমান খোদাতায়ালার 
জ্বানালোক প্রদীপ্ত হই্জা উঠিলে তিনি খোদাতায়'লার নিকট প্রাথন। 
করিতে লাগিলেন 1 সেই পার্থনা কোরাঁণ শরিফের আনাম্‌ সুরা 
( অধ্যায়ে) বিশেষকপে উক্ত আছে । 

মহায্মা এব্রাহিম এক সময়ে তাহার 'পিশ্রাকে বলিয়াছিলেন, *পিতঃ 
আপনি কি কারণে খোদ্দিত প্রতিসুিগুণিকে শিক বলির! সন্মান 
করেন? আর খোদাতাগালার সঃ দেহকে কি কারণেই বা কাঠের 
টুভতলিকার নিকট ভূমিতলে অবসুষ্ঠিত করান? বে আত্মা সত্য 
বখজ্টার উপাসনায় সমষ্টি থাকে, তাহাকেই বাঁ কি কারণে চু কুধ্যা্ির 


২৬ হজরত মহম্মদের জীবন চরিভ ও ধন্মনীতি । - 


নগর বিগ সিকি বনী পাইন না ৯ কিন বাত বি পট আন চাস গা পা ০ ০ 


উপাসনায় নিযুক ব্লাখিয়াছেন ? বাস্তবিকই আপনি ও অন্থান্ত লোক 
ভ্রমনে পতিত হইয়াছেন ।” | 

মহাত্সা একব্রাহিম লোক্দিগের নিকট অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার উপাসনা 
প্রচার করিতে আরম্তড করিলে, মহারাজ ন্মকদ তাহাকে ধরিয়! লইয়া 
গিয়া মারিবার চেষ্টা করিম্াছিলেন ; কিন্তু কতকাধ্য হইতে পারেন লাই । 
অবশেষে এক্রাহিম সারা বিবি মহ বাবেলনগর পরিত্যাগপুর্ধক মিসরে গমন 
করিলেন পথিমধ্যে বিধাভার আদেশে তিনি সারাকে বিবাহ করিয়া 
ছিলেন । তীন্থারা মিসরদেশে উপনীত হইলে, তত্রত্য শাননকর্ত! সাধুক, 
হাজেরা নায়ী একট কুমারীকে মন্থাস্মা এবাহছিমের পরিচর্যার্থে সারার নিকট 
অর্পপ করিকাছিলেন । বনহুকালাবধি সাবার সম্ভানাদি ন! হওয়ায়, তাহার 
অন্থমতানুসারে মহ্াম্মা এত্রাহছিম কালক্রমে ছাজেরার পাণিগ্রহণ করির! 
ছিলেন। এই হাজেরার গর্ভে মহাত্মা ইন্্রাইল জন্ম গ্রহণ করেন। 
অস্থাস্থা এব্রাহিম হাজের! ও একমাত পুত্র ইন্মাইলেন প্রতি অধিক শ্সেহ 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়! সারা ছঃখিত হইয়। স্বামীকে 
বলিলেন যে, উহ্বাদিগকে জলভৃণাদিশ্ন্ত উত্তপ মরুভূমিতে নির্বাসিত 
করিয়া আইস, তাহা হইলে আমি সন্ত হইব । খোঁদাতার়ালাও সেই 
সময়কে মহাত্মা এত্রাহিমের প্রতি আদেশ করিলেন, “ভুমি সারাকে বিষ 
করিও না1% অতএব মহাস্মা এক্রাহিম ভাজেরা ও ইশ্মাইলকে। লইয়া 
এক্ষণে বথায় মকা নগরী স্থাপিত, তথায় নির্বাসন করিয়া আসিলেন। 
এক্রাহিষ হাজ্েরাকে কেবল এক মশক দল ও কতকগুলি খোর্দা ফল 
দিয়া 'আসিয়াছিলেন ; হাজেরা মহাত্মা এক্রাহছিমকে তর্দীর ত্যাগের 
কারণ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহার) 
প্রশ্্ের ফোন উত্তর দেন লাই। অবশেষে হাক্ছের!... ক্াযাকে 
'জিদ্ঞাস1! করিলেন, "ন্থামিন! আপনি কি বিধাতার আদেশাছুমারী 
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পনি পে জন ১ সানি 








নস 


কার্য করিলেন?” মহাম্থা এত্রাহিম বলিলেন “৮1 বিধাতার 
আদেশানুষায়ী কার্ধা সম্পন্ন হইয়াছে শুনিয়া হাজেরা নীরব হলেন এবং 
খোদাতাগ়াপার নিকট কপ! প্রার্থনা! করিতে লাগিলেন । 

অতঃপর এব্রাহিম চলিয়া গেলেন আর একবারও পশ্চান্দিকে ফিরিয়! 
চাহিলেন না। যখন তিনি ছানিয়া নামক স্বানে উপনীত হইলেন, 
তখন মন্ধার দিকে নেত্রপাত পুর্ধক নিশ্নলিখিতরূপে খোদাতায়ালার 
নিকট পার্থনা করেন, “হে প্রতো ! আপনার পবিত্র গ্ুহের নিকট 
অনর্বর উপত্যকার আমার সম্তনকে বাস করিবার জগ্ত রাখিয়! 
আসিলাম।” 

ইস্মাইলের জননী স্বামী প্রদত্ত খোন্মা ৪ জল পান করিয়া সন্তান- 
টাকে শ্তগ্ভপান করাইতে লাগিলেন । অল্পদিনের মধ্যে জল নিঃশেষিত 
হইয়া গেল; তিনি জলাভাবে তৃষ্তায় অস্থির হঈঘা সমতল ক্ষেত্রে 
লোকের অন্ন্বষণার্থ নিকটন্থ সাফা পর্বতোপরি আরোহণ করিলেন 3 
কিন্ত তথায় কাহাকে৪ও দেখিতে না পাইয়া পর্বত হইতে অবতীর্ণ 
হইলেন । পরে কটিদেশে বসন বন্ধন পুর্বক লোকের সাহায্য 
অন্ষণার্থ পাগলিনীর ন্ায় দ্রুতগমনে মারওয়া পর্ধতোপরি আরো- 
হ করিলেন। কিন্তু তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; 
আবার সাফ! গ্িরিতে দৌড়িয়া আসিলেন। এইরূপে, পাগলিনীর 
স্টায় সাভবার সাফা ও যারওয় পর্বতদ্বয়ের মধাবন্তী স্থানে গমনাগমন 
করিতে লাগিলেন । সাফা ৪ মারওয়া! পর্ধতগ্থয়ের মধাস্থ স্থান ২০০ 
গাদভূমি বিস্তৃত। এবনে আববাস * বলেন যে, হজন্বত মহম্মদ বলির- 
ছেন বে, প্র পর্কতদ্বয্ের মধ্য স্থানে হজের সময় সাতবার গমনা- 
গমনের রীতি হাজেরার এই আরোহণাবরোহণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
শেষ বাধ হাজেরা মারওয়! পর্বতোপরি আক্লোছপ করিয়া একটা শব্ধ 
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শ্রবণে চমৃকিয়! উঠিলেন ; পুনরায় সেই শব্দটী শুনিয়া বলিলেন “কেন, 
মাকে ডাকিতেছ ? পার ত, সাহায্য কর” 

ততৎপরে তিনি একটা স্বগীয় দূতকে ( ফেবরেন্তাকে ) দেখিতে 
পাইয়! তাহার নিকট আত্ম-বৃস্থান্ত বর্ণনা করিলেন। তিনি (ফেব্রেস্তা ) 
বৃস্তান্ত শ্রবণানন্তর প্রবোধ বাকোো তাহাকে বলিলেন, “আচ্ছা, বিধাতার 
আশ্রয়ে সুথে থাক " দৃতবর কথোপকথন কালে পদ!সুলি ছারা 
ভূমিতলে একটা গর্ত খনন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে জল বহির্গত 
হইতে থাকায় হাজেরা সেই গন্রটীকে আরও বিল্ৃত করিয়া, তাহ 
হইতে এক মশক জপ তুলিয়া লইজেন। এই কুপই জগতে “আবু জম্‌ 
জম্” নাম অন্ভহিত কইগাছে। 

হজ্বের জপপান করিয়া শান্চিন্তে পুত্রটাকে স্তন্তপান করাইতে 
লাগিলেন। (€ এবনে আব্বালের মতাগ্তুসারে পিখিত )1 অতঃপর ইমেন- 
প্রদেশস্থ জরফামবংশীয় কতক খুলি লোক ভাজেরার বাস স্থানের নিকট 
জলাহেষণ কারতে করিতে উপনীত হয় । ভাজেরাও তাভাদিগকে সাদরে 
গ্রহণ করেন। তাহারা তথায় জলের স্থবিধ! দেখিয়া বাস করিতে 
লাগিল। এই সুত্রে মক্কা নগরীর উৎপঞ্ছি হহল। এই ঘটনা হজরত 
মহম্মদের জন্মের ২৫** বংস্র পূরনের সংঘটন হইফাছিল। 

এ্রিকে সাহার গভে ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন এই ইসহ্থাকের 
বংশে গুলা (বোসেন ) প্রতি ধন্মপ্রচারকগণ 2 করিয়াছিলেন ! 
মহা ছা এত্রাহিমের এক উপাধি “হান্ফ", আর এক উপাধি “থাললোরা” 
ইহার অর্থ খোদাতায়ালার বদ্ধু। “ইভার প্রচারিত ধন্টকে “হনিফী 
ধন্দ” বলে। 

কোরাণ শরিফের একটী আয়তে মহাম্মা এত্রাহিমের একট প্রার্থনা 
নিক্ললিখিতরূপে উদ্জ হইগ়াছে। “হে বিশ্বকর্ডা! আমি তোমার 


লাগা পীর উদ 
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ক সিরা পাস্তা (একো কালী ০৯ লাউ রা কক 


পবিত্র গৃহের নিকটস্থ অনুর্ধর স্ভানে আমার স্ত্রীও পুত্রকে ত্যাগ 
করিলাম ।” তিনি কাবা নিথ্মাণ সময়ে বিধাতার নিকট উপরোক্ত 
প্রার্থনাটাও করিয়াছিলেন । ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে 
অনুর্বর স্থানে কাবা ও মক নগরী ভ্ঞাপিহ, তথাকার নামোলিথিত 
হইয়াছে । হিক্রুভাষাতেও মহাত্মা এত্রাহিষের প্রার্থনায় “অনুপদর এই 
শব্দটা দেখিতে পাওয়া যায়। 

কারার চতুদ্দিকবেষটিত উপতাকাটিকে পারাণ কিংবা এল-পারাণ 
বূলে। হিরু ভাবায় ণএ৭” শন্গটী হট্টিকর্ভার সম্বন্ধে হুনাক ; অতএব 
এল-পারাণ বণল কাবার চতুদ্দিকস্থ শ্তানলমূহকে বুঝাইতেছে। 

মহান এব্রাহিমের অনুমতানসারে ইন্মাহল স্বকীয় প্রথমা বিবাভিতা 
দ্ীকে ভাগ করিয়া বনিজারহাদ-বশীয় অন্ত আর একটা কুমরীর 
পাণিগ্রণ কারয়াছিলেন। মে ঘটনাটি £ইরপ,--এক সমক্ে মহা! 
প্রোচিম ইন্মাহইলকে দেখিবার জনা গমন করেন। গ্ঙ্থে ইন্মাইলকে 
দেখি. না পানা, পূধব্ধাকে জিজ্ঞাসা করেন, শইম্মাহিল কোথার 25 
পুররবধূ ক্সাত কর্কশভাবে বলে, শতিশি শীকারার্থ কাতিরে গমন 





দিন 





করিয়াছেন” । মহাম্থা একব্রাহিন ইভা শ্বাননা হাভাকে বাশলেন যে, 
তোমার মী 2হে ফিরিয়া আমিলে বণিও, এিক্াহিম ভোমাকে 
দেখিতে আসিয়াছিজেন, তিনি ভাষাকে তোমার গৃহের 
পর্ধিবর্ূন করিতি বাঁলয়ং গিয়াছেন (৮ ইহা বাঁলয়াই তিনি চলিয়া 


ইত্মাইল গুজে গ্রভাগমন কশ্সিলে, ঠাহার হী সমুদয় বিবরণ 
বলিবেন। ভান পিত্রাদেশ গুনিবামাত্র ভতক্ষণাৎ ্ীকে ভাগ করিয়! 
অন্য একটা কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। আবার কিছুদিন পরে মহাত্ম। 
ত্রাহিম স্ঠাহার প্ুজ্রকে দেখিতে আগিলেন ; সে দিনও ইন্মাইল গৃহে 


৩০ হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্ঘনীতি । 


টিপ্স ৯০০০ শি বা নাস শন সদর পল খা শি সিসি হি শি স্পিন সী কস এ বস টাস্ক ফাক 


ছিলেন ন!। এক্রাহিম পুত্রবধূ জিজ্ঞাস করিলেন, “ইম্মাইল কোথায় ?? 
তিনি সসম্মানে গাত্রোখানপুর্বক নম্রভাবে বলিলেন, “তিনি শীকারার্থ 
বাহিরে গিয়াছেন ; আপনি অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক বিশ্রাম করুন” 
তিনি পুত্রবধর সছ্বাবহারে সন্তষ্ট হইয়া! আশীর্বাদ করিলেন। 

ইনার কিছু দিন পরে মহাশ্বা এত্রাহিম জম্জম্‌ কৃপের নিকট পুত্রের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে, আল্লাহতাস্ালা আমাকে উপাসনার্থ 
( নামাজ পড়িবার জন্য ) একটি মস্জেদ নির্মাণ করিতে অনুমতি 
দিয়াছেন এবং তোমাকে তৎকার্যে সাহায্য করিতে বলিয়াছেন । 
ইন্মাইল তৎক্ষণাৎ পিতার প্রস্তাবে সম্মত ভইলেন। মস্জেদের নির্্াপ- 
কার্ধা আরম্ভ হইল ; ইন্াইলও উচ্দ কার্যে সাহাধ্া করিতে লাগিলেন। 
এই মদজেদেই “কাবা, মস্জেদ নামে অভিছিত | মঙ্থাত্রা একব্রাছিম 
ও ইম্াইল মস্জেদের নিশ্মাণকাধা শেষে করিয়া খোদাতারালার নিকউ 
এক্টভাঁবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “হে সব্ধজ্ছ দয়াময়! ইহ আমাদের 
নিকট হষ্টতে গ্রহণ করুন?” ( বোখারির মতানুলারে লিখিত )। 

কোরাণশরিষ্কের বণিত বিবরণ অনুসারে ইহা অবশাই স্বীকার্থা যে, 
ইস্মাইলও টাকার পিতার ন্যায় লোকদিগের মধো সত্য-ধর্ম প্রচার 
করিবার ক্ষমত প্রা হইক়াছিলেন । 

মহাত্ম! '£ব্রাহিম নেহাস্পদ পুত ত্মাইলকে কোরবানি ( বলিগ্গান ) 
করিবার জনা খোদাভায়ালা কর্তক আদি& হইয়াছলেন ; কিন্ত এ 
সম্বন্ধে নততেদ দৃষ্টি হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ঈসহাকের বলিদানের 
আদেশ হইয়াছিল? কিন্তু গ্রথমোক্ত কথাই যথার্থ বলিয়া বোধ হয়।* 


কত লা স্পা? লি 





রি সাপ পান সে পপ 


* খোদারারাল। শত্রাহিষকে তন ও বর্দগুপরায়ণ দেশিয়! বলিধান ' কার্যা হইতে 
শিরচ্া করিছািলেন। 
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পিসি বি সিরলি 84৯০ 





চা 





ফলত: কাহাকে বঙিদান করিবার আদেশ হইয়া্ছল, তাহা কোরাণ 
শরিফে 'পষ্টরূপে লিখিত নাই । যে পর্বতে তিনি তাহার পুত্রকে বল্ল- 
দানার্থ লইয়' গিয়াছিলেন, সেই পর্বতাটিকে হিব্রু ভাষায় “হারিম” বলে। 
হারিম শব্ষটা দ্বিবচন কিম্বা ববচনে প্রয়োগ হইয়া থাকে । ইন্থাতে 
ঈতিহাসবেত্তাগণ বলিক! থাকেন যে, ভারম শব্দটার প্রয়োগ দ্বার! মক্কার 
নিকটগ্ মারওয় ৭ সাফা নামক ঢরইটী প্রসিদ্ধ পর্বতকে বুঝাইতেছে। 
আবার একস্থানে মহাস্ত্া এক্রাহিম স্বয়ং বলিতেছেন যে, বলিদানার্থ 
আমার পুত্রকে “ভিহোবা জেরা” নামক স্থানে লইয়া! গিরাছিলাম 
কিন্তু জিছোবাশজেরা শব্দের অর্থে মক্কার নিকটন্ত আরফাত পরব্ধতকে 
পবাইতেছে । অতএব ইহাতেই উন্মাইলকে বলিদান করিবার আদেশ 
সন্ুব বলিয়। বোধ হইতেছে। পক্ষান্থরে ইসহাক কথনও মক্কায় পদার্পণ 
করেন নাই। এ সম্বন্কে অনারেল নবাব সৈয়দ নএয়াব আলি চৌধুরী 
সাহেব প্রণীত “ঈদ্ল আজহা” গ্রন্থে বাহা লিখিত হইয়াছে, পাঠকগণের 
অবগতির জনা ভাতা এস্কলে উদ্ধত হইল । 

“জবিহ সম্বন্ধে মত ভেদ্ব ও মীমাংসা ।-হজরত এক্রাহিষ্জের (আ) 
দুই পুত্র--হুজরত £সমাইল (আ) ও হজরত এসহাক (আ)। এই 
উচয় পুত্রের মধো কোন্‌ পুরকে কোরবানী করার জন্য খোদ্ধাতাল 
আদেশ করিরাছিলেন, তদ্দিষয়ে ভয়ানক মত ভেদ আছে। পবিত্র 
কোরাণ শরিফে যে স্থানে এই ঘটনার উল্লেখ আছে, সে স্থানে 
কোন পুত্রের নামোলেখ নাই এবং 'কোন বিশ্বস্ত হাধিসও এ সম্বন্ধে 
দেখিতে পাওয়! বায় ন!। এই জন্যই ইহাতে এত মত বিভিন্নত। 
জন্মিয়াছে। ইন্দী ও খুষ্টানগণ হজরত এসহাকের (আ) পক্ষ সমর্থন 
করেন। মোষলমানগণের মধো কেহ হজরত এসকাক (আআ), কেহু 
হজরভ এসমাইলের,( আ') পক্ষাবলঙ্ী । 


৩২ হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধশ্মনীতি | 


সস 














জাই তত পিস 


“উভয় পক্ষেই সাহাবি ৪ তাবেয়ীন আছেন। বীহারা হজরত 
'এসহাঁকের আ) পক্ষ সমর্থন করেন, তন্মধো কাব নামক এক বাক্তি 
যান হজরত ওমরের ( আ) খেলাফত কালে ইসলাম ধর্খে দীক্ষিত 
হুইদ্রীছিলেন, তিনি একদা হজরত আবু হোরেরাকে (আ) বলেন, 
এব্রাহিমের ( অ) পুত্র হসহাতকের (অং) ঘটন" আপনাক্ধে শ্রবণ করাইতে 
ইচ্ছা করি । তদত্বরে হজরত আনুল্হাররা (আআ শ্রবপ করিতে ইচ্ছ! 





জাজ 





নাবনলির 


প্রকাশ করায় তিনি ধলিতে আরম করিলেন যখন হজবুত এক্রাছিম 
(আআ) াঙ্ার পুহ হজরত এসভাককে খোদাতিলার পবিত্র নামে 
কোরবানী করিতে স্বপ্নে আদি হন। তৎ্কগালে শয়তান মনে করিল 
যে, এই সময এব্রাহিমকে (অ:) গোলযোগে ফেলিতে লা পারিলে 
আর কাহাকেও এন্ধূপ গোলবেগে ফেলতে পারিব না! এই সংকর 
করিয়া শয়ন এরূপ এক বাক্তির ভ্ূপ ধারুদ করিয়া হত এধাহিমের 
(আ: জী হজরত মারার নিকট উপস্থিত হইল, বাহাকে তিনি 
চিনতেন । যখন হজরত এক্াহম (আট) হজরত এসহাককে কোরবানী 
কলা জনা সঙ্গে লইয়া গৃহ হইত পরিগত হইংলন। তখন পাপথাঠি 
শর তাত 55রুত সারার নিকট উপস্থিহ তষ্টয়া বলিল, সপ্ত পাতে 
সভাককে (সা) সঙ্গে দয়া কোথায় গিয়াছেন ?? 


সি 
ধু 
হা 
ফি 
পৃ 
সপ 
দি 


তকতরত সাহা হচুতবরে বলিলেন,ভহিনি নিজ ফোন কাধো যাইয়া 

“1 তথল শয়তান শপথ করিয়া! বলিল-তিনি অনা কোন 
প্রুয়দনে যান লাই, হজরত এস্হাককে (আ.) জবেহ করার জনা 
লইয়া গিদাছেন। হজরত সাহা এনিঘেন-ইহা কি সন্ঘব? তিনি 
নিজ পুথচক কেন জবেহ কগিরেন 1) শয়তান বলিল-আমি শপথ 
কছিয়। ব'ণভেদ্িত তিনি সেই মানসেই গিয়াছেন। করিখ তিনি বলেন 
ভাহর 24 খোধাভামালা ই কার্ধা করার জন্য ঠাহার প্রতি গতাদেশ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩৩ 


ক ৯5 অব ৬ লাইগা লি সিল ঈগল হা জট পিসি তে এরা এপটক জরিপ লি লতি সা পিপি ও ৩ তি ও শি? কল বরা $ আরা দর তত করা আপীল তত ৯ জি ০ শিবির লি দান অজি পবিস কস এলসি দ্বন্দ 


করিয়'ছেন। হজলুভ সারা বললেন -বোবাতালা যদ তাহার প্রতি 
এপহাককফে (জ্জাট জবেহ করার আদেশ কদিন! থাকেন, তাহা হইলে 
তিনি অত সতকার্ধা করিতেই তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। প্রভুর আজ্ঞা 
প্রতিপালন কা সঙ্গাতপক্ষা গরীয়ান ও কর্তবা কার্মা।” তখন শয়তান 
ব্র্যমনোরথ হইয়া পে স্থান হতে হজরত এপভাকের (আম!) নিকট 
উপন্থুত হইয়া বলিল হহাতিম (আআ!) ভোমাকে জবেহ করার জলা 
পাইয়া যাতে 19 হজরত এসহাক টির কেন আমাকে 


হল পতি তোমাক জতদহ করার আজ 


শ করিস থাকেন, ভাহা হইলে নি 
আভা পাপন রা উহার আছি কুব্য বার) এ গান সেখানেও 
ভিটে পিক করত অক্কভকাদা হইয়া ভাঙনে হজরত এজ্হিষের 
(আআ!) লিকট উপস্থিতি হইয়া বঙ্গিল্, অন্ত আপনি হনহাকতকে (আআ) 
সঙ্গে কয়া কোছান যাইকেছেন গ” তিনি উদ্ির করিদেন। কোন 

বশ্যাকীম কালো যাইত ৮ শিখন শর ান বলছিল, আমি প্রতিজ্ঞ 
করিয়া বলিতে ছু, ভুমি ভাঙাকে আবে করেত নইঙ্কা যাইতেছ।॥” হঙ্গরত 

রাহিম (আঅ') বললেন, আমি কেন ভাঠাক্কে আখেছ করিব ৮ 
শঘ্ুতান বলিল, “ভুম বল, তী কাযা কপার জন্য ভোদার প্রতি খোদা- 
ভালা আদেশ হইয়াছে 1» হজরত এব্রাতিষ (আ) বলিলেন, প্ষপ্দি 
তাহাই হস্স, তবে অবশ্ঠই আমি খেদ্দাতালার আদেশ সম্পূণন্ূপে 
প্রতিপালন করিব।” | - 

তিৎপন্সে যখন হঙ্গরত এক্রাহিম (আ) হজরত এসহাককে কোর- 
বানী করিতে উদ্তত হইরা আবেহ করিতে আরস্ত করিলেন, তখন 


৮ 


৪ হজরত মহদ্মদের জীবন চরিত ও ধর্দনীতি । 


খাসি ৬ অসি পিসির স্তি্বটা সিসি পর উর সি জা এইস রা পাস পা পাবা রাজি দি বাতা নাল পপি রর 


খোদ্াতাল! তাহাকে নিষেধ করিয়া.হজরত এসহাঁকের ( আ ) পরিবর্তে 
বড় একটি কোরবানীর পশু প্রেরণ করিলেন। হজরত এমহাকফের 
(আ) প্রতি অহি (আদেশ) করিলেন, “তুমি এক্ষণে আমার লিকট 
কোন প্রার্থনা কর, তুমি যে প্রার্থনা করিবে তাহ! আমি পূর্ণ করিব। 
তখন হজরত এসহাক ( আ') থোদ্বাতালা সমীপে প্রার্থনা করিলেন-- 
“দয়াময় প্রতো।! স্ট্টির আরস্ত হইতে যে তকেহ তোমার দাস মানব- 
লীলা সম্বব্রণ করিন্নাছে ও শেষ দিন পর্যন্ত করিবে, তন্মধ্যে যাহারা 
কেবল একমাত্র তোমাকেই পুজা করিক্'ছে, তোম! ভিন্র আর কাহাকে ও 
উপাস্ত ভাবে নাই, ভাহাবিগকে স্বগবাপী করিও ।” 

ইহুদি ও খ্ুষ্টানগণ হজরত এসহাকের (আঁ) বংনীর় এবং আরবগণ 
হজরত এসমাইলের (আ) বংশীয় । আরবগণের সহিত ধর্শ বিষস্কে 
তাহাদের শক্রুতা হওয়ায়, তাহারা 'প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া হজরত 
এসমাইসের (আ) পরিবর্তে হজরত এসহাকের (আ) সম্বন্ধে এই 
ঘটন! নির্দেশ করিয়াছেন। সাহাবিগণ ইহাদের নিকট ইতিহাল 
অবগত হওয়ার অনেকে বলেন, হজরত এব্রাহিম (আ) খোদাতালার 
আদেশে হজরত এসহাককে (আআ) কোরধানী করিয়াছিলেন । 

হজরত এদমাইল (আআ) যে প্রকৃত জবিহ (কোরবানী কত ), তা! 
যদি5চ পবিত্র কোরাণ শরিফে তাহার নাম উন্নেথ দাই, কিন্তু ভাবে 
তাহা! পরিক্ষার রূপে জানা যায়, সেই জগ সাহাবি ও তাবেয়ীন এবং 
কোরাণ শরিফের টীকাকারগণ %ঢ় রূপে হজরত এলমাইলকে (আ1) 
প্রকৃত জবিহ ( কোরবানী কত ) নিদেশ করিয়াছেন । তাহারা কোরাণ- 
শরিফ হইতে এইরপ প্রমাণ দেন--পবিত্র কোরাণ শব্রিফে খোষাতালা, 
বলিয়াছেন-_ 

“আমি এত্রাহিমকে এক সহিফুপুত্রের সুসংবাদ দিছি, তৎপর যন 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩৫ 
পুব্রের কিছু বয়ঃক্রম বুদ্ধি হইল এবং পিতার সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিল, 
তখন (হজরত ) এতব্রাহিম ( আঁ ) বলিলেন,_-বৎস! আমি স্বপ্লে 
দেখিয়াছি যেন ডোমাকে ধোদাঁভালার পবিত্র নামে জবেহ করিতেছি । 
এখন তুমি ভাবিয়া দেখ-ইহাতে তোমার ইচ্ছা কি? পুত্র বলিল, 
পিত্তঃ! আপনার প্রতি ঘে আদেশ হইয়াছে তাহ! প্রতিপালন 
করুন। খোদাতালার ইচ্ছা হইলে আপনি আমাকে সহিষ্ণুই দেখিতে 
পাইবেন। ততৎপরে পিতা পুত্র উভয়ে যখন আদেশ পালন জন্ত প্রস্তুত 
হইলেন--পিতা জবেহ করার জগ্ত মুন্তিকার দি:ক মাথা করিয়া পুত্রকে 
উ্তলে নিক্ষেপ করিলেন, তখন উহাকে আমার আদেশ পালনপ্রিয় 
বোধ হইল । আমি এত্রাঠিমকে (আ1) বলিলাম, “হে এক্রাহিম ! তুমি 
নিজের স্বপ্ন সত করিয়া দেখাইলে, আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠ পদ মধ্যাদ্দা 
'দব। আমি আমার পুণ্াবান দাসগণকে এই রূপই প্রতিদান দিয়া 
পাকি, অবশ্ত ইহা পরিক্ষার পরীক্ষা ছিল এবং বড় একটি কোরবানীর 
জন্তু এসমাইলের পরিবর্তে দিয়াছিলাম এবং এসমাইলের পরবস্তিগ্রণ 
মধ্যে এই আলোচনা রাখিয়াছি। সমগ্র জগতে এই আলোচনা! হইতেছে 
বে, এব্রাহিমের (অ।) প্রতি সালাম, আমি পুণ্যবান দ্াসগণকে এইক্প্‌ 
প্রতদান পিয়া থাকি, ইহাতে সন্দেহ নাই । এক্রাহিম আমার বিশ্বাসী 
লাম মধ্যে গণ্য 

ইহার পরেই পবিত্র কোরাণ শরিফে খোদাতালা বলিতে- 
ছেন 1-- 

"আমি এত্রাহিমকে (আ) তাহার পুত্র এসহাকের ( আ.) পুণ্যবান 
নবি হওয়ার সুসংবাদ দিই ।” এখন দেখা যাইতেছে, পবিত্র কোরাণ- 
শরিফের এই বর্ণনা প্রথম সহিষুণ পুত্রের সুসংবাদ, তৎপর এই কোর- 
বাশীর গল্প বলিতেছেন, হ্থুতরাং এই গল্প সেই সহিষ্ণু পুত্রের প্রতি প্রঘূজ্য 


৬৮ হজরত মহণ্মদের জীবন চরিত ও ধম্মনীতি । 


এলসি পাপী ৭ সি পদ দিদি এপ পিট পা পিসি ৮ পাশা ০ ইল সি পে পনি সি বশ শি০ 


ই স্থুদংবাদের বিপরীত কাধ্য হয় বলিয়! হজরত এমহাক (আ) জনে 
ঝবেহের আদেশ হইতে পারে না। 

“তৃতীয়তঃ, খোদাতাল! হজরত এসমাইল (আ) সম্বদ্ধে পবিত 
কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন | 

পতুমি এসমাইলকে স্মরণ কর, সে নিশ্চয় প্রতিশ্রতিতে সত্যবাঁন এবং 
লে রন্থুল ও নবি ছিল 1” 

“হজরত এসমাইল (আ' ১ কাহার পিতা হজরত এবাহিমের (আঁ) 
নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, তিনি জবেছের সমগ় ধৈর্ম্যাবলম্বন 
করিবেন। দেই প্রতিশ্রুতির সততা তিনি কার্যকালেও দেখাইফ়াছেন । 
ক্টাহার সেই সত্য প্রতিশ্রুতির জন্য খোর্দাতালা পবিত্র কোরাণ শরিফে 
বলিয়াছেন--“পে নিশ্চয় প্রতি শ্রতিতে সতাবান । 

“তুর্থত:, খোদাতাল! পবিত্র কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন, এব? 
এসমাইল ও এসহাক ও জালকেদ প্‌. সকলেই সহি । এসমাইলকে 
(আ) “সহিকু৮ কেন বলেন- হজরত এসমাইল (অ1) বে প্রকৃত 
জবিহ এবং সেই বিষম তক্কি পরীক্ষায় (কোরবানীতে ) তিনি যে সহি 
তার পরাকাঠা দেখাইয়াছিলেন, সেই জন্য এইরূপ বল ব্যতীত আর কি 
হইতে পারে ? 

দপ্তর কাবার চাবি রক্ষক হঞ্জরত সাবি বলেন, হজরত এসমাহিল্‌ 
(আ) প্রন্তত জবিহ। কারণ তাহার পরিবর্তে থে ছুম্বা কোরবা নী 
হইয়াছিল, তাহার শৃঙ্গ কাবা মন্দিরে রক্ষিত ছিল। তাহা তিনি স্বয়ং 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । ইহাতে জান! যাইতেছে যে, এই পবিত্র কোরবানী 
মক্কা! শরিফে হইয়াছিল । হজরত ৫সমাইল (আঁ) মক্কা শরিফে বাস 
করিতেন, সুতরাং তিনিই প্রন্কত জবিহু! 

“যংকালে আবদুল আজিজের পুত্র 'গমর শাম প্রদেশে খলিফা (ভূপতি) 


২. শত জিও সিিিএপিসলাি ৭৯ পচ উল সি পন লিটাস্ পল সপ সক১ন, প৯ সপ উস্কিতখ শত সঃ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৩৯ 


চি পেইজ পন 





চে 


ছিলেন, সেই সমরে কাবপুত্র মহাম্মদ তাহার নিকট ছিলেন। একদা 
তিনি খলিফাকে এই পবিত্র কোরবানী লঙ্বন্ধে (হজরত এসমাইল (1) 
হইগ্াছিলেন কি না) জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করেন,তাহার ও অস্থমান 
এরূপ। ( তিনি এ বিষয় স্থির পিঙ্ধাস্ত করার জন্য) একজন ইহ্দী 
পণ্ডিত তথায় বাস করিতেন, তিনি কিছুদিন পূর্বে পবিত্র ইসলাম ধরে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইহুদ্দিগণের কি মত, তীহার নিকট হইতে জানার 
জন্ত তাঁহাকে আহ্বান কর! হয়। তিনি উপস্থিত হইলে খলিফ! তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, হজরত এবব্রাহিম (আ' ) কোন্‌ পুল্রকে কোরবানী 
করিয়াছিলেন ? তিনি বলেন, হজরত এসমাইলকেই (আ ) কোরবানী 
করার আদেশ হইয়াছিল। হে খলিফ।! আমি করুখাময় খোদ্াতালার 
শপথপূর্বক বলিতেছি, ইহুদিগণ ইহা! বিশেষ রূপ অবগত থাকা সত্বেও 
আরবদ্দিগের প্রতি ঈর্বাবশতঃ হজরত এসহাককে ( আ1) জবিহ বলেন | 
কারণ হজরত এসমাইল (আ) আরবগণের পূর্ববপুকষ | সুতরাং আরব- 
গণের পূর্বপুরুষের এরূপ যশঃকীর্ভন করিতে হৃদয়ে বাথা পায়, তাহাদের 
প্রতিপক্ষেরা আপন পূর্ব পুকষের সহিষ্ণুতা ও গ্রতুভক্তি দেখাইয়া কাজেই 
তাহারা যশঃকীরন করিরা থাকে । বস্তুতঃ হজরত এববাহিমের (আঁ. 
উত্তপ্ন পুত্র পবিত্র প্রভূতক্ত ছিলেন । 

“ইছন্দিগণের ধম্পুত্তকে লিখিত আছে, হজরত এব-্রাহিমের (আ) 
৮৬ বংসর বয়ঃক্রম কাঁলে তাহার জ্যেষ্ট পুত্র হজরত এসমাইল (আ) 
এবং ৯৯ বতসর বর়:ক্রমকালে তাহার দ্বিষ্ঠীর পুর হজরত এসহাক (অ) 
জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত পুস্তকে ইহছাঙ ম্পঃ উল্লিখিত আছে যে, থোদ্দা- 
তাল! ওছার “ওয়াহেদ” একমাত্র পুত্রকে ( অর্থাৎ সেই "পুত্র ভিন্ন তাহার 
অনা পুত্র তৎকালে ছিল না!) কোরবানী করার আদেশ করেন। এ 
গ্রন্থে “বেকও” শব ও আছে, উহ্বার অর্থ প্রথম পুত্র। তাহার পর অন্ত 


৪০ হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধশ্মনীতি। 


পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন নাই । ইঠাতেও স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, হজরত 
এসমাইলই (আ]) প্রক্কৃত ঈবিহ। যদ্দিও উক্ত গ্রন্থে ছুই শন্দ আদিছাছে 
*ওয়াছেদ* ও “বেকর” একমাত্র ও প্রথম, যাহার পরে অনা পুত্র জন্মেনাই, 
এই উভয় শব্দের অর্থ একই এবং হজরত এসদাইলই €(আ) প্রথম পুত্ত 
এবং যে সময় এ কোরখ/নীর আদেশ হইয়াছিল, তংকালে হক্গরত এস- 
হাকের (আ) জন্ম হয় নাই | আুতরাং তিনিই কেবলমাত্র বর্তমান ছিলেন। 
কাজেই এ উভর শব্ধ তাহার প্রতি প্রয়োন হইতে পারে। হসরত এস- 
মাইল (আ) যে পথম ও জোষ্টপুত্র ছিলেন, তাহা পর্দিবাদিসম্মত। সুতরাং 
তিনিই পপর্কৃত জবিহ 1 যেহেতু হজরত এসমাইল আ) আরবগণের পুর্ব 
পুরুষ এবং হভরত এসহাক (আ) ইহু'্দগণের পুর্গপুরুষ।  ইহদিগণের 
সহিত আরবগণের ধর্মাবিষরক শত্রত1 ও মত ছেদ থাকায় গ্রাতিহিহসা ও 
বিদ্বেবশ্তঃ প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া আপন পূর্বপুরুষের যশোগান 
পরিকীর্তরিত করিবার জন্য নিজ ধর্মপুস্তকের অযথা! অর্থ করিনা হজরত 
এসহাককে (জা) প্রকৃত জবিহ বলিয়া গিয়াছেন । তাহাদের মতে এই 
পবিত্র কোরবানী শামদেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে হজরত এস- 
মাইল ( আ) মক্কায় ছিলেন, একমাঞ্জ হজরত এসহাকই (আশা 
প্রদেশে হজরত এব আাহিমের আট নিকটে ছিলেন সেই জন্ত “ওয়াছেষ” 
একমাত্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । আর হজরত এসহাকের (আ) পর 
হজরত এব্রাহিমের আ) অন্য কোন পু জন্মে নাই বলিয়া “বেকৃর” শব্দের 
উল্লেখ হইয়াছে । বস্ততঃ ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। কারণ 
বাহার হুই পুত্র বর্তমান, তাহার এর পুত্র নিকটে ও অন্য পুত বিদেশে 
থাকিলে ষে পুত্র নিকটে থাকে তাহাকে একমাত্র পুন্র বলা যাইতে পারে 
ন!। আর «বেকর” শকও হজরত এসহাকের (আ) প্রতি আদৌ ব্যবহৃত 
হুইতে পারে না । ' কারণ যদদিচ হজরত এসহাকের (আ) পর হন্রত 


প্রথম পারিচ্ছের । | ৪১ 


নি 5 শন দিন আপ সি তি দি) 7 চপীদ চি নি বৃ তি ০ বিপিশিক্দ ত সি পিসিিসি পি ভীত পল নাল সত লা রাস লা, বন পপ পা টি 


এববাছিয়ের অন্য পুহ জন্মে নাই সভ্য, কিন্তু তিনি কাণর প্রথম পুত্র 
নন। “বেন্র” শবের অর্থ প্রথন রা | বহার পর অন্য পূত্র জন্মে নাই, 
স্বতরাঁং উহ তাহার প্রতি প্রয়োগ নাভইয়া হজরত এসমাইলের (আ) 
প্রতিই ব্যবহৃত হইগাছে। এই দকল কারণে তিনিই তাহার প্রথম পুত্র 
এবং এ সময়ে দ্বিইন্ধ পুত্রের আন্তত ছিল না। আর এই পবিত্র পকার- 
নানী যে মক্কাতে ভইয়াছিল--তাই৪ আুনিন্চিত।। তাহারাই অনুকরণে 
এখনও এ পবিত্র স্থানে হ'জাগ্খ কোরবানী করিয়া থাকেন এবং ফে 
স্থানে শয়ভান বাধ! দিতে আসা হজরত এব্বাহিম (আ।) ও হজরত 
এসমাইর, (আ) তাহার গ্রহ প্রস্তর গণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ভাহারই 
অন্থকরতণ হাজিগন অন্যাবধে ইপ্কানে সপ্ত ও প্রস্তর লিক্ষেপ করিম 
থাকেন এবং হজরত এসমাইলের ; অ) পরিবর্তে থে ছুঙ্গা কোরবানী 
হইয়াছিল, তাঁহার শুক্ধ পথিত্র কাবামন্দিরে রক্ষিত থাকার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । সুতরাং মন্কাতে এই যে পবিত্র কাধ্য অচুষঠিত হইন্নাহিল-_ 
তিষয়ে অবুঠাত্র সন্দেহ নাই। ইনুদিগণ কেবল সেই “ওয়াহেদ"শন্দ প্রয়োগ 
করার জন্ত সঞ্যের অপলাপ করিস্া শাম প্রদেশে এই পবিত্র কোরবানী 
কল্পনা কিয়াছেন! কিন্ত তাহাব্র কোন প্রকৃত প্রমাণ নাই এবং তাহ! 
হইলেও “ওয়াহেদ” শব্ধ তাহার প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে না। 

“এই কোরবানীর আদেশ কেবল পরীক্ষার জন্ত হইয়াছিল। থোদা- 
তাল! কাহারও রক্তপিপাস্থ ছিলেন না। কেহ তাহার নিকট কোন 
অপরাধে অপরাধী ও হন নাই। সুতরাং” সেই অপরাধের শা স্বরূপ 
ধরন্ধপ নৃশংস কোরবানীর আদেশ হয় নাই । তিনি কেবল হজরত এববা- 
হিমের (আ) হের বল, তাহার প্রতি প্রেম, প্রভৃভ(ক, কর্তবাপালন, 
প্রভু আদেশ অঞ্চরে অক্ষরে প্রতিপাপিত হয় কি না; তীহার স্নেহ, 
ধন্ম ও অপত্যা প্রেমের মুখে পুত্রের প্রতি ক্নেহ অতি সামান্ত মনে করিয়া 


৪২ হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি ৷ | 


বস সিরাপ সাক উন রা বক 











সিস্টার বোলার ০৯ হত খন আপনিও ধারন 


অপতা স্নেহ উপেক্ষা পূর্বক আজ্ঞা পালন করতঃ প্রভুভক্কির ও প্রত 
প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন কি না-ভাহাই পরীক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। সেই জন্ত তাহার পুত্রের পরিবর্তে শ্বর্গীয় ছুগ্ধা প্রেরণ করিয়া 
ছিলেন। পুত্রকে বধ করার মানসে এরূপ আদেশ করিলে কখনই 
তাহার পরিবর্তে অন্য জন্ত পাঠাইতেন না। এক্ষণে দেখা যাউক, প্র্ূপ 
পরীক্ষা! কিসে পুর্ণমাত্রায় হইতে পারে ? যাহার ছুই পুত্র বর্তমান থাকে, 
তাহার এক পুত্রের প্রণ্ত বনতদূর স্সেহ মমতা থাকে, কেবল জীবনের 
অবলম্বন একমাত্র পুত্র যাহার থাকে, সেই একমাত্র পুনের প্রতি স্নেহ 
অধিক হ্ইয়া থাকে ইহাই জনকের স্বাভাবিক ধন্ম । সুতরাং একমাত্র 
পুত্রের প্রতি এরূপ আদেশ হইলে প্রেম ও ভক্ষি পরীক্ষা সম্পূর্ণ হইতে 
পারে! বিশেষ হজবুত এত্রাহিমের (আঁ সন্তান না থাকায় করুণাময় 
খোদাতালার সমীপে নানাপ্রকার আরাধনা এ প্রার্থনা করিয়া হজরত 
এসমাইলকে (অং) ৮৬ বংসব বয়ঃক্রম কালে পুধ রহপেলংভ করিয়া 
ছিলেন। যেবস্থর চিরজীবন অভাব থাকে-বছ পরিশ্রম ও বত কষ্টে 
সেই জিনিসটা লাভ হইলে তাহার প্রতি যতদুর মায়া মমতা হয়, তাহা 
অন্যের প্রতি হইতে পারে না । হজরত এলমাইল (আআ) স্গকেও তাহার 
তাহাই হইরাছিল। স্থৃতরাহ ভিনি ষে অতি কষ্টল-_ঠাহার জীবনের 
যথাপর্বঙ্গ ছিলেন, তাহাতে সন্েহমারর হইতে পারে না! তাহার 
প্রতি মাস মমতা ও স্সেহ যতদুর হইতে পাবে, তাতদর অস্থের প্রতি কিছু- 
হেই হইচ্ডে পারে না । কাজেই তাহার গ্রতি ্প আদেশ লা হইলে 
পরীক্ষার সম্পূর্ণত! ঘটিতে পারে স্লা। আর একটা পুত্রকে খোদাতাঁগার 
আদেশে তাহার "পবিত্র নামে কোরবানী করিয়া নিজেহ জীবনের অবলম্বন 
অন্য একটা বর্তমান থাকিলে তাহাকে দেখিয়া প্রাণ ঈতল করা যায়, 
মনকে গ্রবোধ দেওয়ার উপায় থাকে, সুতরাং সে পরীক্ষা অপেক্ষারত 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৪৩ 


সহজ হয়। কিন্তু এরূপ জীবনের অবলম্বন মনকে তৃপ্ত করা, প্রবোধ দেওয়া 
ও অভাব পূরণের বস্ত ন! থাকিলে সেই বিষম পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই 
কঠিন। সেই অবস্থাতেই পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় ও সর্বাঙগ সুন্দর রূপে প্রেম 
ও প্রভূ ভক্তির ওজন (তুলনা ) করা যাইতে পারে বিধায় বনু কষ্ট «ও 
বন্ুপ্রহ্ুত সেই একমাত্র সথের বস্তু, জীবনের একমাত্র অবলম্বন, এক 
মাত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের প্রতি অন্ত পুত্র জন্মিবার পূর্বে এরূপ 
কঠোর আদেশ ভইলে সম্পূর্ণ পরীক্ষা হয়। সেই কারণে হজরত এস- 
মাইলই (আ) প্ররুত জবিহ তাহা প্রমাণ হঈটতৈছে । কারণ তিনিই 
জোষ্ঠ পুত্র । হজরত এরাহিষের (আ) সন্তান না হওয়ায় চির জীবন 
সন্তানের অন্ত কার়এনোবাঁকো খোদাতালার সমীপে সকাতবে প্রার্থনা 
করিয়া 'ঠাভাকে লাভ করিয়াছিলেন | ক্কাহার সেই একমাত্র বথাসব্বস্বকে 
ছ্িতীয় পুত্র হজরত এসছাকের (অ1) জন্মেব্ পূর্বে কোরবানীর আদেশ 
হইয়াছিল । 

*এ বিষয় আর অধিক আলোচনা ও প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্টক বোধ 
করি না। কারণ ইহা! আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গ নহে। হজরত 
এস্হাককে ( অং) জবিহ বলিলে আমাদের ধর্দ্বের কোন হানি হয় না, 
সুতরাং এবিষয়ে অধিক যুক্তি প্রমাণ পরিপোষণ বাদানুবাদ করা নিশ্র- 
য়োজন। হজরত এসমাইল ( আ) সম্থন্ধে অধিকাংশের মত বলিয়া এবং 
তাহার সম্বন্ধে উপরের লিখিত দূপ যুক্তি প্রমাণ থাকায় তাহাকেই প্রকৃত 
জবিহ অর্থাৎ ভীহাকেই কোরবানী ঝরা হইদ্াছিল বলিয়া স্থির করং 
গেল।”, 

ইন্মাইলের দাদশটা সন্তান; তাহাদের নাম, বথা--১, নেবাউছ ) ২, 
কাদার ; ৩, আদবিল ; ৪, মেবছাম ? ৫) মেসমা; ৬, মা? ৭, মাচ্ছ1?. 
৮ হানর) ৯, তিমা ; ১*, এতুর ) ৯১, নাফিছ) ১২, কিছ্মাঃ। 


ক বস সাপ পি রা 


৪৪8 হজরত সিস্মধের চীনে চিরিক ও ্মনীতি। | 


১ম! নি চালা আরবদেশের উত্তর- চি প্রদেশে বাস 
করিতেন। 

২য়। কারদার-বংণীরগণ হেজাজ প্রদেশে বাদ করতেন। মক্কা গ 
মদিনা হেজাজ প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত । এই বংশ হইতে, কোরেশ 
বংশের উৎপাত হইয়াছে, এই কোরেশ বংশীদগণ কাবার কর্তৃতব-পদ 
প্রাপ্ত হইফ্াছলেন, তন্টন্ ভাভারা অঠিশয় অহঙ্কার কবিতেন। কায়দার 
₹শোভুবের! অন্তান্ত রাজন্থগণ অপেক্ষা মেষ ও পঙ্াদিনূপ পরখর্ধ্য এবং 
মেষের পরিষ্কার লোমের জন্ত সমধক বিখ্যাত ছিলেন। কোরেশ-ব্ংশে 
মাজা হজরত মহঙ্গদ মোস্তাফা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

৩য় ও ৪র্থ। আদবিল ও মেবছান বংপীয়-গণের বাসছ্ছান নির্ণন কর 
বায় না। 

৫ম। যেসমা বংশীয়গণ নেজ দের শিকটগ্ স্থানে বাস করিতেন । 

উট । ছুমা বংশসগণ মদিনার নিকটে তাহামা নামক স্থানের 
মক্ষিণাংশে বাদ করিতেন) পরে পিরিঘা ও মদ্রিনাত মধ্যবর্তী স্থানে 
র্যাপূত হইয়া! পাঁড়সকাছিলেন । 

পম। মান্ছা-খংনীয়গণ প্রথমে, হেজাজের নিকটে কিছু কাল অব- 
শ্থিতি করিয়। পরে ইনেনে গছ! বান করেন । তাহাদের নামাচলারে 
আউছ (য়োয়।) নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে। 

৮ম। হাদর কিম্বা ভাদা্দ বংশীয়গণ আরবদেশের দক্ষিগাংশে 
হেজাজ (প্রদেশে কিছুকাল" বাদ করিয়া, পরে ইমেনে গমন 
করেন; আজিও ইমেনে “গথাদদ? নামক একটী নগর বর্তমান 
রহিয়াছে 

*্ম। তিমা-বং শীরগণ অন্যান্ত বংশীয়'দগের অপেক্ষা অধিক খ্যাতি 
লাভ কগিগ্রাছিধেন । হেজ্জাজ প্রদেশ ইহাদের আদিম বাসস্থান, পরে 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৪৫ 
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ংশ-বুদ্ধি হওয়াতে, মধ্য নেজদ হইতে পারঙ্টোপপ'গরের তীর প্রদেশ, 
পর্যান্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন । 
১ৎম। এতুর-বংশীয়গণ জেড়াটর গ্রদেশে বাধ করিতেন । 
১১শ। নাঁফিছ বংশীয়গণ অ'রব মরুভু্ঘতে বাস করিতেন । 
১২শ। কিদম!ঃ বংশীম়গণ আবুপফেদার মতে ইষোনর নিকটে বাস 
করিতেন । 





হ্‌ 
শে ০ 4--25৮- 5 এ 
প্রদেশের শিকটহ হেভিলা হঈতত উরস : ] 
বাস করিতেন 1 তাতে হন মৃধার ভবিষ্বাণনীর স 


কা দেখা যাক, ভগকাছে শি 


গণ) ছেভিলা ইইতে জা ক সায় (1 [সরয়া) 
ইন্ত্াইল খুং পৃঃ ১৯১৭ অক জন্ম গুহণ করিয়াছিলেন । তাহার 
দাদ পুত ছাদশ বংশের টা । বছ শবান্দী পরে ইন্মাইলের পুত্র 


ছিলেন: মোয়াদ ও আনাফ নামক আদৃনানের ছুই পুত্র ছিলেন; 
রা ইনেন প্রদেশে বাদ করিতেন আধনানের বংশাদ্ধুব রাবির 

ন গ্রদেশবাসীদিগের সহিত কনক সৃদ্ধ করিয়ংছিলেন। উজ বংশো- 
*ব জোইৈরের পুর জোটছিনা ৭ কারাছ ছেজাজ পদেশের রাজা হইয়া- 
ছিপেন। আদলানের বংশ হইতেই হজরত যহ্ন্দ মোস্তাফা ৫৭* খুঃ 
অন্দে জন্ম গ্রহণ করেন। 


২য়--বনি কতুরা (কতুরার বংশ )। 
এপ্রাহিমের অন্ত স্ত্রী কতুরার গর্ডে জিম্রাম, ইয়াক্সাঁন,। মেদান, 
মিদিয়ান, ইসবাঁক ও সোয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই হেজাজের . 


৪৬ হজরত মহম্মদ্ধের জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি। 


০ স্পর্ধা অপরজন সা ক 8 রনী এ জজ সপ 





তাসনিম পি তি বি রসি ৯ অন জি টান 


নিকটবন্তী স্থান হইতে পারস্তোপসাগরের তীর পর্যন্ত ভৃভাগ ব্যাপিরা বাস্ঈ 
করিতেন । এই বংশে ধর্মপ্রচারক ছায়েব জন্মগ্রহণ করিয়! আইকা ও 
মিদ্দিয়াল দ্বলস্থ লোকদিগকে একমাত্র থোদাতায়ালার উপাসনা শিক্ষ! 
দিয়াছিলেন। র 

ওয়- বনি আছুম ( আছুমের বংশ ) 


আদমের তিন স্ত্রী ভচিলেন। তীহার্দের গর্ভে এলিফাজ, ইয়ালাম, 
কোর! ও রাউয়েল প্রভৃতি পুত্র জন্মগ্রহণ করিপাছিলেন। আছুমের প্রা 
সকল পৃত্রই সায়ের পর্বতের নিকটে বাম করিতেন। 
৪র্ঘ-বনি নহুর (নহুরের বংশ )| 

এব্রাহিনের ভ্রাতা নহুবের আউজ ও বাউজ নামক পুত্রঘয় হইতে 
একটা নুবুহৎ বংশের স্থষ্টি হইয়াছিল; তাহারা সকলে আরবদ্দেশের 
উত্তর ভাগে বাদ করিতেন। 

৫ম--বনি হারাঁম। 

এই বংশস্থ মোয়াবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লুদ্দের পুল্র আন্মনবংশীয়গণ 
পারুগ্তোপসাগরের ভীর দেশ বাপিরা বাস করিতেন। আঅগাবধিও 
“আশ্বান্‌” নামক স্থান তাহাদের বাসস্থানের পরিচয় দিতেছে । 


ভিটে 


ইস্লাম-ধর্ আঁবির্ভীব হুইবার পূর্বের 
' আরবদিগের আচারব্যবহার | 


ইদ্লাম-ধর্থের আবির্ভাব হইবার পূর্বে আরবগ্গণ যেরূপ ভাবে 
কাল বাপন করিতেন, আও প্রার তত্রপ, অবস্থায় জীরনাতিবাছিত 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৪৭ 


সরিতেছেন। দুগ্ধ খর্জুর, যবের রুটি ও জিত্টতল তাহাদের প্রধান 
খাগ্দ্রব্কূপে বাবনহৃত হইত, শাণত বল্পভ ও তরবারি, মেষ, অন্ব, 
উদ্ন ও ক্রীতদাসদানীই তাহাদের সম্প্তির মধ্যে পরিগণিত হইত। 

তৎকালীন আরববাদিগণের কোন দল নগরে ও কোন দল হুর্গাবন্ধ 
শ্থানে এবং কেহ কেছ বা দুরাক্রম্য স্থানে শিবির সন্গিবেশপুর্বক বাস 
করিতেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে পরম্পর বিলক্ষণ বিভিব্লতা লক্ষিত 
হইত । এ সকল ছুর্গ ও নগর দ্রাক্ষাক্ষেত্র, উদ্যান, খর্ভুর বাগান ও 
শঙ্তক্ষেত্র ছারা পগিবেষ্টিত থাকিত । তাহার ভূমিকর্ষণ ও পশুচারণ দ্বার 
জীবনাতিবাহছিত করিতেন। শিবিরবাসী লোকগণ লোহিত-সাগবের তীর- 
বন্তী বন্দর ও নগরসমূহে বাণিজ্যাদ্দি করিতেন এবং আরবের দক্ষিণাংশে 
ও পারস্তোপসাগরের তীরবস্থী প্রদেশে অণবপোত ও স্থলবণি কদিগের 
দ্বারা পণ্য-দ্ব্যাদ্ি প্রেরণ করিতেন | বিশেষতঃ ইমেন (্থস্থান) প্রদেশ- 
বাসিগণ সর্বাপেক্ষা অধিক বাণিঙ্গযপ্রন্ন ছিলেন। অব্রস্থ অধিবাসিগণ 
এক মময়ে ভারতমহাপাগরের প্রধান বণিক বলিম্তা অভিহিত ইইতেন । 
কাহার! শ্বদেলীয্র অর্বপোতসমূহ দ্বার তারতমহাদাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে 
সুগন্ধি দ্রব্যাদি এবং আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি শ্রীক্ষ প্রধান দেশজাত 
পণ্য দ্রধাাদি শ্বদেশে আনয়ন করিতেন! আবার এ সকল পণ্যদ্রবোর 
সহিত তাহাদের শ্বদেশজাত পণাদ্রব্যাদ্ি একত্রিত করিস স্থলবণিকগণের 
দ্র দুস্তর মক্ষতৃমির পরপারে আমোন রাজো।, মোয়াবে ও এডেন বনায়ে 
প্রেরণ করিতেন) তথা হইতে এ সকল বাণিজাদব্য ভৃমধাস্থসাগরেক 
তীরবন্তী ফিদিশিত্রার বন্দরসমূছে প্রেরিত হইত, অবশেষে সেই সকল, 
দ্রব্য তথ! হইতে ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশের বিভিন্নস্থানে বিক্ষিপ্ত হইন্সা 
পড়ি | 


হুষ্তর বারিধি উতভ্ভীণ হইবার জন্ত যেমন অর্থবপোত বাব্ছ্ত হইয়া 





৪৮ হজরত মহন্মদের জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি। 


সি পি সি কি সত পিপল পি বদ দিন লি উপ পরি বপন শি প্র শা শক্ত ৯১ দিল এ এ কলা 
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খ:কে, সেইক।প কৃতান্তের রাজ্যসদূশ মরুহমি উত্তর হইবার অন্ত উদ 
ভথাকার একমাত্র যানহ্বরূপ বাবহত হইছ্! থাকে ) তজ্জস্ত উদ্তুই আরব- 
গণের বাণিজযাদি করিরার একমাত্র উপায় । ইমেন শুদেশছ শিবিরবাসী 
ভ্রম্ণহীল লোকগণ অন্নান্ত স্থানের লোকগ্ণ অপেক্ষা আধিক পরিমাণে 
স্থলবাণিক্ষো রত ছিলেন, তজ্ঞন্ত তাহাদিগকে “মরুভূমির বণিক” বলিত। 
তাহারা স্বকীয় অপর্যাণ্চ মেধুলাম হিদেশে প্রেরণ করিতেন । ধর্প্রচা" 
রকগণের বিবরণে প্রতিপন্ধ হবভেংছ যে, তংকালে ভারতবর্শ ৬ ইমেন্‌ 
গ্ভূতি এধর্ষাশংলী স্থানসমূহ পুরাতন সুঙ্িয়ীর (সিরিয়র) সহি বাণিজ্গা- 
স্তরে অ:বদ্ধ। ক তাহাদের প্ন্যদ্রবোর মধো স্বর্ণ, বৌপা, মুক্তা, 
দারচিনি, গজনন্ত ও ভীভদাস্দালী প্রন্তিই প্রধান বজয়া গথ্য 
ইইত। 

যে সকল বষি ও খাণিজাবযবসাযী আরবগণ সহর.ও নগরে গৃহ 
নিশ্মানপূর্ধক বান করিতেন, উহাদের আচবব্যব্থার দ্বারা, কখন 
আরবজাতির আচাব্রধ্যবহারের বিচার করা বাম না। কেনলা তাহার 
বৈদেশিক লোকের সম্মিলনে ও দৃষ্টান্ত ঈকীয় অবসর ও স্বভাবের বল 
পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন ।- ইমেন) আরব দেশের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী 
প্রদেশ বলিয়। বিজিনীবুদ্দগের জিগীষা পুণ করিবার প্রধান রঙ্গভূি হইয়া 
উঠিয়াছিল 1 তকঙ্জন্যই বৈদেশিক শক্রগণ অনেকবার ইহাকে নরশোণিতে 
প্লাবিত করিয়াছিল? 

পূর্বেধক্ত দই শ্রেণীর লোক ভিন্ন, রিটিকি দর আর এক শ্রেণীর 
লোক বাস করিতেন, হারা *ভ্রমণশ্ীল জাতি” বলিয়া খ্যাত । তাহা 
দের আনিমাবন্থা ঝুছকাল অপরিবর্তনীয় অবস্থায় ছিল। ভ্রমণশীলতা, 
পণ্ডচারণপ্রিয়তা, ও বহ্দ্র্শতা দ্বার! আরব মকুস্ুমির কোন্‌, স্থানে কি 
আছে, তাহা, তাহাদের অবিদ্বিত ছিল না। মহাত্মা ইন্মাইলের 
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বংশোভ্ভবদিগের শাসনকাল হইতে তাহারা পুক্রষানুক্রমিক বীত্যনুসারে 
শ্রমণে জীবনাতিবাহিত করিয়া কৃপ ও নর্বরের অন্বেষপার্থ মরুভূমির 
পর্বত পর্িভ্রষণ করিতেন। যেখানে তাহারা খঙ্ছুর বুক্ষলমূহ ও পশু 
'দগের খাগ্ভোপযোশী তৃপণ লত্যাদপুর্ণ প্রশস্ত পরিশাহ দেখিতে পাইতেন, 
গথায় শিবির সঙ্গিবেশিভ কঙিততন এবং তথাকার তৃণ-গুল্াাদি নিঃশেষি হ 
»হলে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতেন । | 

ভ্রমনশীল মন্প্রদায়স্থ লোকগণ অনা কুত্র ক্ষুদ্র দলে বিভন্৮ ছিল । 
গ্রতাক দল “শেখ” কিন্বা "আমির" নামক এক এক জন দলপতির 
অধীনে থাকিত। নাহারা অস্ত্রশস্ত্রে জনজ্দিত ভহঝ। (শাবরের চতুদ্দিকে 
অপস্থানপুধ্বক প্রহার কানা সম্পন্ন করিতেন, তাহাখাও এই ঘ্লভুক্কু 
হলেন! যাও এ নকগ ব্যাঞ্চ বংহশপ্ষম্পরায় একহ পদান্ধঢ় হইতেন, 
*থাপি উক্ত পর কথন প"শাগকমিকরূপে চাগত না) দলস্থ লোকেরা 
কে অসাহারণ ক্ষমভ লালা 2 বাশাক্তনম্পন্ন বণমা স্থির কারছেন, 
হকাকেই উক্ত পদে আভাবক্ত কাজতেন। আন্ধবিশ্রহাক, শাখর লঙ্গি- 
বেশার্থ স্থানাধি হনোনাতাকরুদ ও আতিখানবকার প্রভৃতি কাশোর ভার 
দপপতি'দগের উপর সন্ত হি, কিন্তু সসয়ে সময়ে সকলের সহিত পরামশ 
করিস তাহার কাধ করিতে হহত। 

বধ ও এ সকল খ্যক্ত ক্ষুণ কু দলে [ব্ভক্ত ছলেন, তথা ত্যহা- 
পর শরম্পরেন অন্তর নিরগুর মেহসথত্রে আবদ্ধ থাকত। দঙের শেখগণ 
আপনাদের প্রধন পুক্ুষকে “শেখ-অল-শাইউথ'১ অর্থ।ৎ মহান্‌ শেখ 
বাশতেন। দলস্থ শোক্গণ বিস্তৃত মরুভানির মধ্যে পশ্বাদর দলে সমাচ্ছন্ন 
থাকলেও দলপতির আঘেশ শ্রবণমাত্র তাহার চতুদ্িকে আপিক়া সমবেত 
হইতেন। ভ্রমণশীল ব্যকিগণ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র দলে বিওক্জ' থাকার; তাহাদের মধ্যে 
খাজকীয় শাসনের প্রভাব কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হইত লা, কেহ তাহাছের 

৪ 


৫৩ হজরত মহশ্মদের জীবন চরিত ও ধর্্মনীত্কি । 


সিপিএম নিক ও ৬ কল সপ 





শাসনকর্তাও |ছলেন ন!; তন্গ্ত সমঘ্কে সমঞ্জে পরস্পরের মধ্যে ভীষণ- 
কাও উপস্থিত হইত 1 পথিকগণের দ্রব্যাদি লুঠন করা ইহাদের একটা 
বাবসা ছিল। প্রতিহিংসা ও বৈরনির্যাতন সাধন তাহাদের ধর্মের অঙ্গ 
বলিয়া পরিগণিত হইত। বদি কেহ তাহাদের দলপতির পরিবারস্থ 
কাহাকেও বধ করিত, তাহা হইলে তাহার প্রতিশোধ যুগযুগান্তরেও 
পর্্যবদিত হইত না। 

পরন্ত ইহারা! অতিশয় সদাশন্ধ ও আতিথেয় ছিলেন এবং অঠিখি- 
সংকার করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। তাহাদের গৃহছার পথিক 
ও অতিথিগণের জন্ত সর্ধদা উন্ুক্ত থাকিত। যে বাক্তির সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহারা আস্মীক্র স্বজনগণের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ 
পূর্বক শেষ আহার করিতেন, সেই চিরটৈরী তাহাদের শ্রিবিরে আগমন 
করিলে পবিত্র স্থানের তুল্য নিরাপদে আশ্রর প্রাপ্ত হইত। বৎসরের 
মধ্যে হজের ৩1৪ মাপ কাল পর্যন্ত আরবগণ বুদ্ধকার্ধ্য একেবারে ত্যাগ 
করিয়! শক্রমিত্র সকলের সভিত সমভাবে মিলিত হইতেন। এ করেক 
মাস তাহারা লুন কাদ্য একেবারে তাাগ কাঁরতেন বলিয়া বগণিকগণ 
নির্ষধিদ্বে পৰি এ মক্কা নগরে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতে পারিত। হজের 
মাস অতীত হইয়! গেলে, তাহার। পুনরার লু&ন ও যুন্ধকার্ষো বহির্গত 
হুইতেন।, 

নিয়লিখিত মহায্মাগণের পিধিত বিবরণ হইতে আরবগণের আচার 
বাবহার অনেক পরিমাণে অবগর্ত হইতে পারা যায়। 

বিখ্যাত কবি বাহিলি লিখিরাছেন, “আরবগণ অদ্বলিদ্ধমাংসে ক্ষুধা 
নিবৃত্তি করিতেন |” 

কবি হাজেপ্লি লিখিয়াছেন, “তাহারা গাঢ়সবক্ষণবাপী নিগ্রান্থথ 
সস্তোগ করিতেন” তাহাদের মধ্ো প্রত্যুষে গাত্রোখন করিবার পদ্ধতি 
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ক টি (সি কাছ নিপা লিপি কপ, এপ পরস্পর পনি পবা ডা টিউন চাননি | উল লা ক্দ পা পি ২৪৯ সিল লা নথ ডন ভা পশি্এগিনি শাগজটননাান। ক ৪ 


পারি ছিপ । কেনন। তাহারা মনে করিতেন যে, টি দ্বার। মানবগণ 
সবল, সুন্থ 9 কার্যক্ষম হয়! ইত্রায়ল-কায়েস লিখিয়াছেন, “বিহক্রম- 
কুল নিদ্রাত্যাগ করিবার পুন্বে আমি অতি প্রত্যষে গাবোখান করিতাম।” 
তাহার আতিথ্য সৎকারকে প্রধান ধর্মকার্যা বলিয়! মনে করিছেন, 
তজ্জন্ত অতিথিগণের প্রতি সদ্বহার প্রদর্শন করিতেন! অতির্থিকে 
অযন্ব করিলে দলম্থ লোকগণের নিকট ঘৃণিত হইতে হইত । আবি 
হাজেলি লিখিয়াছেন, “আমার গৃহে মষদা থাকিতে ও যদি আমি বক্ষ- 
ত্বকের চূর্ণ দ্বারা আতিথ্যকার্ধ্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা! করি, তাহা হইলে 
মার সমুদয় পুণ্যক্ষয় হইয়াছে মনে করিয়া যন ঃখার্ণৰে মগ্র কই ও 
চিরজীবন অবিরল ধারায় অঞ্চ বিসজ্জন করি।” 

প্রতিবেশীর প্রতি সন্ধবহার প্রদর্শন ও. তাহাদের গৃহ, পারবার 
9 সম্পত্তি প্রস্থৃতি রক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করাই সংলোকের একটা 
প্রধান চিজ বলির অভিহিত হইত । বন্দিগণের বন্দী মোচন, ছুঃখীর ছঃখ- 
নিবারণ এবং আশ্রয়হীনের আশ্রয়দান কার্ধ্য ধর্মকার্যের মধে প্রধান 
ঝলিয়। পরিগণিত হইত । কবি হাজেলি বলিয়াছেন, “অলহায় ব্যক্তিগণ 
সাহাযা প্রার্থনা করিতে না করিছে আমি তাহাদিগকে সাহাযা করিব ।” 
মান্তাম্পদ লোকদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আর প্রতিজ্ঞাপুণ কর! প্রধান 
কর্তব্য কাধ্য বলিয়। তাহাদের হৃ়দংসকার ছিল। পরিক্কার-বন্ত্র ও স্ুগ'ন্দ- 
দ্রব্যার্দি আরববাপিগণের নিকট অতি ঠ আদরের লামগ্রী। ম্গনাভি কেশে 
ও জুতার ব্যবহার করা সভ্যতার চিহ্ন বলিয়! তাহাদ্রের বিশ্বাস ছিল। 
সহিষুঠত ও শোপিগ্না আর্ববাসীদিগের একটী প্রধান খণ। মহান্গুভব 
হাতেম-তাইর কার্ধ।াদি তাহার প্রকৃত উদ্দাহরণ | ইহারা সত্বক্ত1 হহতে 
বিশেষ স্পৃহা করিতেন, তঙ্জন্ত এই বলিয়া প্রার্থনা, করিতেন, "হে 
দয়াময়! আমি যেন কথোপকথনকালে নির্বাক না হই।” ইহার। বাগা- 


7৫২ হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি। 








॥ 
পদক সপ 





কাল হইতে অস্বারো হে ৪ ঘোড়দৌড়ে (রেহান ) বিশেষ অনুক্রত্ত। হই. 
তেন এবং ব্যান্ত্রের সহিত বাহ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। ইহারা এক মু 
বানুকার গন্ধ আদ্বাণ করিয়া মরুভূমির প্রশস্ততা অনুমান করিতে 
পারিতেন এবং কবিতায় নিতান্ত অন্তরক্ত ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গাত্মক ও 
অন্লীল কবিতা সতত উপেক্ষা কারতেন। ইহীৰা গ্রান্ই মদাপানে মত্ত 
থাঁকিতেন এবং অধিক পরিমাণে সদ গ্রহণ করিতেন। দস্থাবুত্িও 
ইহাদের মধো প্রচলিত ছিল। রুক্তের পরিবর্তে রক্তপাত করা ইহাদের 
কর্তব্য কাধা ঝবলয়। বিশ্বাম ছিল। কাহারও মুভ্যু হইলে তদীয় সমাধির 
(কবরের) নিকট তাহার উট্টরটাকে বাধি 1 রাখিয়া অনাহারে মারিয়া 
ঞফেলিত, দেই উষ্রটীকে “বালিয়া” বলত । কাহার॥ আমীর স্বজনের 
মৃত্যু হইলে তাহার জন্ত সেই ব্যান্ত এক বংদরকাল শোক প্রকাশ করিত। 
কবি লেবিদ্ব লিখিক্াছেন, “এক বদর কাণ আনার জন্ত শোক প্রকাশ 
করিয়া শান্তি অবলম্বন করিও, কারণ এ সময় পুর্ণ হইয়া গেলে. আর 
কেহ তোমাদিগকে নিন্দা কারতে পারিবে না 
ক্রীতদাসীদিগকে “কৈনদ” বলিত ? ইহারা তাহাদিগকে রা 
শিক্ষা দিয় অধিক মূল্যে বিক্রুয় ভার পশ্ভগণের পঞ্চম গর্ভে যদি 
একটা স্্রী-শাবক জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে দেবতার উ:দশে, তাহার 
কর্ণবিদ্ধরূপূ চিহ্ন করিয়। স্বাধীনভাবে বিচরণার্থ ছাড়িয়া দিত) তাহার, 
মাছ ও ছুগ্ধ ভক্ষণ কর, তাহাদের নীতি বিগঠিত বলির! বিশ্বাস ছিপ । 
"ই পশুকে “র্হিরা” বলিত ॥ যদি কোন উদ্রী ১টা ও ছাপ টা শাবক 
প্রসব. করিত, তাহা হইলে তাহার্দের মাস ভ্ত্রীলোকগণ ভঙ্গপ, করিতে 
পারিভ না, কিন্তু পুরুমগণ ভক্ষণ করিতে পারিত। কোন নু ১ 
শাবকের পিতা হলে, তাহাকে স্বাধীনভাবে বিছরগার্থ ছাড়ি দেওয়া. 
হইত ? দেই উ্ীকে “হামি” বলিত। .. 


প্রথম পরিচ্ছেদ । | ৫৩ 





যুদ্ধকাগে স্্রীলোকগণ পুরুষদিগের সঙ্গে থাকিয় যুদ্ধ করিত এবং 
পুরুষদিগকে যুদ্ধকাধ্যে সাহায্য করিত। তাহার! শ্ব স্ব স্বামীকে বলি, 
"হে সাহসী বীরগণ ! অগ্রসর হও, বদি যুদ্ধে পরাস্ুখ হও, তাহা হইলে 
আমর! আর তোমাদের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিব ন11” দুভিক্ষ উপস্থিত 
হইলে আরবগণ ইউষ্ট্রের গাত্র হইতে রক্ত বাহির করিয়া পান করিত ) বৃষ্টির 
অভাব হইলে একটা গাভীকে পর্ধতোপরি লইয়া গিয়া তাহার লাহুলে 
শু তৃণাদি জড়াইয়। দিয় তাহাতে অগ্নি প্রদান করিত। ইহারা পরস্পরে; 
সহিত বিবাদ করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন্‌। আয্জাছ ও জৈবান বংশন্বপ্ন ১০০ 
বংসর কাল অবিরত নৃদ্ধকার্ষ্যে লিপ্ত ছিলেন। 

স্রীলোকেরা ছগ্ধদোহন করিলে জাতিচ্যুত হইত। ইহীরা অপরাধীবে 
তগ্তবালুকোপরি বসাইরা জীবন্ত দগ্ধ করিতেন। মৃত পশুর মাংস উপাদেয় 
বলিয়া ভোজন করিতেন। অপরিচিত লোকগণও গৃহ্-স্বামীর বিনানু- 
মতিতে গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইত। আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে 
ভোজন কর! বড় নিন্দনীয় কার্য মধ্যে গণ্য হইত। কাবা মস্জেদের 
মধ্যে তিনটা তীর ছিল, কোন কার্যকালে লোকে সেই তীরত্রয়ের নিকট 
বর প্রার্থনা! করিতেন। এ তীরত্রয় “আজলাধ”” বলিয়! খ্যাত ছিল। 

নিম্নলিখিত দেবমৃ্িদমূহ আরবগণের উপাস্ত ছিল। 

(১) হবল নামক প্রধান দেবমূত্তি কার! মন্দিরের সর্ধোপরিভাগে 
স্থাপিত ছিল । 

(২) ভোদ নামক মৃদ্তি বমি কাল্ব দলের উপান্ত ছিল। 

(0৩) পোয়া! নামক মৃষ্টি বনি মজ্হাজ দলের উপান্ত ছিল। 

(8) ইয়াুস্‌ নামক মুর্তি বনি মোরাদ দলের উপান্ত ছিল। 

(৫) ইয়াউক নামক মৃত্তি বনি হাম্দীন দলের উপান্ত'ছিল।. ; . 

(৯) নাছার নামক মুর্ডি ইসনপ্রদেশস্থ বনি হিনিয়ার দলের উপা্স ্িল | 


৫৬ হজরত মহস্মঘের র জীবন টরিত ও ধর্মনীতি। 


নিয়া আদিকশী ৭৭ পক তায ইক | 8. ৫৯ এত গল লা এ স্বস্তি লা চবি, পথিক জ এ অল প্রন এত পা লাকি লি সিল ৯5 শা হাল কিনি এল পি ইসকন স্ধি সই লতি টির হছে দলা সভা তত টনি পির রত পিসী ভন চা 


দূর গজ নামক রত বনি গাফ্তনি দলের উপান্ত ছিল। 

(৮) লাৎ ও (৯) মনাৎ নামক মূর্তিদ্বয় সাধারণ লোকের উপান্ক ছিল। 

(১০) দোয়াব লামক মূর্তি যুবতীগণের উপাস্ত ছিল। 

(১১) এছাফ নামক মুর্তি সাফা পর্ধতোপরি আর (১২) নায়েলা নামক 
মুর্তি মানওয়া পাহাড়ে পরি স্থাপিত ছিল) উল্ত মূর্তিতবয়ের নিকট বলিদান 
কার্য সম্পন্ন হইত । 

(১৩) আব-আব্‌ নামক একটী বৃহত প্রস্তরোপরি উষ্ বলিদান কার্ধ্য 
সম্পন্ন হইত | ' 

আরবগণ কাবা মন্জেদের মধ্যে মহাত্মা এব্রাহিম ও ইন্মাইলের প্রতি- 
মুক্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এব্রাহিমের প্রতিমৃত্তির এক হাতে 
একটী তীর ও পার্খদেশে একটী মেষের মৃত্তি স্থাপিত ছিল। ভোদ, 
ইয়াপুস্‌, ইয়াউক ও নাছার নামক দেবমূষ্তিগুলি বিখ্যাত লোকগণের 
প্রতিদৃত্তি; এঁ সকল বিখ্যাত লোককে কুদংস্কারাচ্ছক্প লোফগণ র্নেবতা- 
বোধে পৃজ্জা করিত। কাব! মস্জেদের প্রাচীরে হজরত ই্পা (যিষুর )৩ 
বিবি ঘরিয়মের (মেরির ) প্রতিকৃতি অঙ্কিত ছিল। ' ইহার! কাবা 
মনজেদকে খোদাতায়ালার গুহ বলিয়া সন্মান করিতেন। 

মহাত্মা এতব্রাহিম ও ইন্মহিলের সময় হইতে হজব্রত এবং সাঁফা 
ও মারগয়া. পর্বত্বয়ের মধ্যস্থিত স্থানে ধাবমান হওয়া, আরববাগিগণের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তরী সকল পবিত্র কাধ্য কালক্রমে নানান্বপ 
ঘোরতর কুসংস্কার-জালে সমাচ্ছন্স হইক্াছিল। তাহার! প্রতিমূর্তি 
পুরোভাগে সাইাজে প্রণিপাত্পুর্বক পদ চুম্বন করিত এবং উদঙ্াবস্থায় 
কাবা প্রপণক্ষিণ করিত । এক এক গ্রহ এক এক দগ্ের উপান্ত ছিলু$: 
'আরবগ্ণ তাহাদের, ্রতিযৃততি গ্রস্ততপূর্বক মন্দিরে স্থাপন করিয়া দেবা, 

নির্বিশেষে পূজা করিত এবং সেই দেবতাগণের সমগ্গে শিশুসস্ান: বলি: 


প্রণম পরিচ্ছেদ । ৫? 


দিত আঁর উচাদিগকে খোদাতায়াল! অপেক্ষা অধিক ভয় করিত 
যে পণ্ডুটী সবল ও তেজন্বী হঈত, সেইটী দেবতার নিকট বলি দিত। 
কোন পণ্ড ফুতশাবক প্রসব করিলে, সেই ম্বৃত শাবকটার মাংস উপাদের 
বপিয়া সকলে ভক্ষণ করিত । ইহারা কন্াসম্তানগণকে বধ করিত কিনব 
জীবিতাবস্থায় কবর (গোর) দ্বিত। কেননা কন্তা দ্বারা তাদের 
ন্রমণলীল জীবনে নানারূপ বিশ্ব ঘটতে পারে, যেহেতু কন্তা কুচরিত্রা ও 
অন্য কর্তৃক বন্দীক্কত! হলে তাঁকাদের দল ও পরিবার চিরকলক্চিত হইত। 

স্রীলোকগণ পরচুলা পরিধান এবং সর্ব শ্ীর নীলবর্ণে রঞ্জিত করিত ! 
ইদ্লাম পর্শের আবির্ভীব তইবার পূর্ব হইতেই মৃত ব্যক্তির গোর (কবর ) 
দিবার প্র! প্রচপিত ছিল। পোষ্যপুত্র গ্রহণের প্রথা! ইহাদের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল | িধবাগণ এক বৎসর কাল শ্বামীর শোকচিহু ধারণ 
করিত) বৎসরের শেষে উষ্ট্রের শুক বিষ্ঠা কুকুরের গাত্রে কিন্বা পশ্চা- 
ভাগে নিক্ষেপ করিত) তাহার দ্বারা প্রকাশ পাইত ধে, তাহার একে- 
বারে পুর্বন্থামীর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিল। স্ত্রীলোকগণ অবগুদ্তিত 
অবস্থায় প্রকাশ্য সভায় গমন করিত। ইহাদের মধ্যে ভূত প্রেতাদির 
অন্থিত্ব বিদ্যঘান ছিল। এইক্প ঘোর কুসংস্কার ও অজ্ঞানতারূপ অন্ধ- 
কারে সমল্ত আরব দেশ সমাচ্ছন্ন ছিল, সেই অন্ধকারের মধ্য হজরত 
মভম্মদ মোগ্তফা! পৌর্ণমাসী শারদীয় শশধরের ন্যায় প্রকাশ গরাজিগার 








হুজরত মহন্মদের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে আরব- 
গণের ধর্মের অবস্থা । 


নিম্নলিখিত কয়েকটা ধর্দ আরবগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল? খণ্া,--- 
পৌত্তলিক, নাস্তিক এবং ঈশ্বরের অনুজ্ঞাত ধর্ম । 





স্‌ 





মহান এত্রাছিষের ধর্ম । 


ধাাধিনের ধর্দতসমূহ পুর্বে বধিত হযে তপু 
মহাত্মা ইমন পিতার গার অদসমাজে একফেখববা 'ফঁচার 

রিয়াছেন। হার] পিাপুজে খোদাতাকালার উপাসনার কাবা অন্ধ 
নির্দাণ করিয়াছিলেন, তাহাও গূর্কো লিখিত হইয়া ;. অহান্থা "নাহি 
নতরীক সবরান্য হইতে কার আসিয়। হজ হত উদযাপন করিকেন। ভিমি 
শুশ্রু রাখিবার পঙ্জি ও কোরবানিয় জান্থা গ্রঠলন করেন । | 


ইনছুদীধর্ধ । 
ইহুমীধর্ঘ প্রথমে অতি পবিজ্র ছিল। মাছ! মুলা (যোসেস) এই. 
ধর্মের শইবর্তক। ইছদীগণ ফলেস্তিন ও” খরতলবমোকদেস (গেছ. 
জেলম ) হইতে রোষকঠগফন্ডুক তাড়িত হইয়া আইরকদুগর উত্তর পরাতে 
খায়বার দাষক স্থানে আসিয়া উপনিষেশ স্তাপন করে| পরে আহার 
ধরার দ্বারা আরহষেশছ কানানা। হারিদ্‌ ও কোন্র। প্রভৃতি ফল+ 
রা, ৭১৫1০ হজরত মহন্মঘের আবির্ভাব হইব রা 












১** সপূর্ধে হিমিার বংশোদ্ধর কাজা জুনাভাস হণ, 
করি দৃর্তার প্রচারে বহুল মন ছর়েন। ইহারা ওজায়েরকি খোরাতারালার 
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শ্রথম পরিচ্ছেদ 1. ৫৭. 


৮ 
শী বা স্িক জপ চিক পা ছিল সালা নদ মণ ক বাপ জাল বিকার ক? ৯ পাকা স্পা লিক ক পি নিযে পপি পি উস পি সি 


রাই হজরত মহল্মদের আবির্ভাব হইবার প্রায় ৩** বৎসর পূর্ব্বে আরব- | 
দেশে ত্রীষটধন্ম প্রচার করিয়াছিল । তাহাবা কাবা মস্জেদে হজরত ইদা 
ও বিবি মরিয়মের গ্রতিমুণ্তি গ্রস্কত করিস! তাহার উপাসন! করিত । 
হজরত মহন্মদের আবির্ভাব হইবার পূর্বে আরবদ্েশবাসিগণের আচার 
ব্যবহার ও ধর্মের অবস্থাসমুছ বিশদরূপে ধণিত ভইল। এই সকল 
বশিত বৃতীস্বান্বনারে প্রতিপন্ধ হইতেছে যে, ভতৎকাপে আরব দেশ ঘোর 
অজ্ঞানান্ধকানে সমাচ্ছন্ন ছিল ও চন্টন্দিকে পাপন্সোত প্রবাহিত হইতে" 
ছিল। কিন্তু সন্দশর্তিনান জগতপাতা বিশ্বশ্ষ্টার কৃপায়, এই দেশে হজ- 
রত মহুন্মণ জন্মগ্রহণ করিয়া, বিভি্ন সম্প্রদাস়হুক্ত ও পরস্পর প্রতিদবন্দীতা 
বিশিষ্ট ধ্বংসোন্্থ জাতিগণকে ধন্মবঙ্গন, সামন্ত্র ও ভাতৃভাবে বন্ধন" 
পূর্বক তাহাদের অন্থুন হইতে পৌন্তলিফতারূপ কুসংস্কাররাশি দূরীভূত 
করিয়। একমাত্র অদ্ধিতীয় নিরাকার খোদ্দাতায়ালার উপাসনা প্রবু্ত 
করাইয়াছিলেন। 
কাব, হভারোল আছোয়াদ 'ও জম্জম্‌ 
কূপের বিবরণ। 
মহাযা এক্াহিম বিশ্বজষ্টার আদেশানসারে স্বীয় পুত ইন্মাইলের 
সাহায্যে একমাত্র নিরাকার ধোদাতায়ালার উপাসনার্থ কাবা মম্জেদ্‌' 
নির্মাণ করেন, ইহার বিদয় পুর বর্ণিত হইয়াছে । এই 'মস্জেষের 
প্রাচীন শ্রস্তরনিশ্শিতি। ইহাকে প্বায়তে!ল্লা" ( খোদাতাক্কালায় গৃহ) 
বলে। কাব! মস্জেদের এক কোণে হজারোল আছোয়াদ নামক: এক 
খানি কষ প্রস্তর আছে। হজজপ্রার্থীগণ সেই প্রস্তরের নিকট হইতে 
আনস্ত কিয়া সাতবার কাব প্রদক্ষিণ করে এবং প্রতোক বারে এ 
পরস্ত়কেচুগ্বদ করে। হজারোল-আছোয়াদ সম্বন্ধে ত্বিন জন নহৃত্মার 
মত নিষ্কে উদ্ধত করা! গেল। 





দিবা 


৫৮ হজরত মহপ্সদের জীবন চরিত ও ধন্দনীতি | 


এক একি ০৯৮ লোপ কব পপ বর পি উপাধি কাত 





॥ 
দি ই সি পি লিনা লা উপ 


তাররমিজি লিখিয়াছেন, হজারোল-আছোয়াদ দ্বর্গ হইতে পতিত। 
প্রথমে ইহ! দ্প্ধফেণনিভ শুত্রবর্ণ ছিল, পরে পাপাত্রা লোকদিগের স্পর্শে 
ও চুদ্বনে ইহ! কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছে 1” 

 এ্রবনে মায়াজা লিখিয়াছেন, “এই প্রস্তরখানি শ্বর্থস্থ 'প্রতিভাশালী 

অমূল্য প্রস্তরগুলর অন্যতম । ধোঁদাতায়ালা ইহার উজ্জ্বলতা হরণ করিয়া- 
'ছেন, নচেৎ ইহার সৌন্দর্যে লমুদয় পৃথিবী আলোকিত হইত 1” 

দ্রারমি লিখিয়াছেন, “রোজকেয়ামতের দিনে (মহাপ্রলর় কালে) 
'থোর্দাতা্াল। এই প্রস্তরকে জিহবা ও চক্ষু প্রদান করিবেন । তখন ইভা 
্বগীয় দূতের (ফেরেস্তার) আকৃতি প্রার্থু হইবে এবং বাহার পৃথিবীতে 
“হথাকে চুম্বন করিয়াছেন, খোদাতায়ালার নিকট তাহাদের বিষয় সাক্ষা 
প্রদান করিবে।” 

কিন্তু আবি অলিদ মহন্মদ, মাবির মতানুসারে লিখিয়াছেন বে, কাবাৰ 
নিষ্দ্রাণ কারা শেষ হইলে তাহা প্রদক্ষিণার্থ প্রথম আরম্ভ স্থান নির্দেশ 
করিবার জন্য মহাত্মা এত্রাহিম, ইন্মাইলকে এষ প্রস্তরখানি উক্ত স্থানে 
স্থাপন ফরিতে বলিয়াছিলেন। আবদল্লা-বেন-ওমর বলেন বে, এই 
প্রস্তরুখানি মক্ধার নিকটস্থ আবু-কোবেস পাহাড় হইতে আনীত হইয়া- 
ছিল। কিন্তু বোখারি প্রভৃতি মহাস্মাদিগের লেখায় প্রতিপন্ন হইতেছে 
বে, অহা! এব্রাহিমের সমকালীন লোক গুলি অদ্ধীসভা ছিল; তাঁহার! 
উলঙ্গাবন্থায় নৃত্য করিতে করিতে»খোদাতায়ালার নাযোচ্চারণপূর্বক কাছা 
প্রদক্ষিণ করিত। তাহাদের সেই সকল উন্মন্ততা দুর করিবার জন্য 
তিনি প্র প্রস্তরক্ষে প্রত্যেক বার চুম্বন ও জানু পাতিরা খোদাসায়ামার 
নিকট উপাদনা করিবার শ্রথা প্রচলিত করিয়া যান । | 

ক্রেসিদ্ধ অস্তাম্‌ কৃপের উৎপত্তির বিষয় পুর্ব বরদিত হইয়াছে. ইহা 
কালক্রমে লুপ্ত হইড্লা যায়। হজরত মহম্মদের পিতামহ গ্গাবদল, মোতালেক: 


_ প্রথম পরিচ্চে। ৫৯ 


ক লা লা দি পিতপাশিন লে ছিল খাস শাক পশলা 


ইছায় পু পুনরুদ্ধার করেন। 'আবদল মোতালেব ট্ঃ পুত্র হারেসফে আসাফ 
ও নায়লা নামক প্রতিমৃত্তির সম্ুখস্থ স্থান খনন করিয়া! জম্জমের পুনকদ্ধার 
করিতে বলেন। কিন্তু দেবতার সন্মুখস্থ মুত্তিকা খনন করিতে কোরেশ- 
গণ অনেক বাধা দেয়। শেষে সমুদয় বাধ! বিদ্ল অতিক্রমপুর্ববক জম্জমের 
পুনরুদ্ধার কাধ্য সম্পর হয়। জম্জম্‌ খনন-কালে তাহার মধ্যে দুইটা 
স্ব্ণময় হরিপশাবক € গজ্জালল কাব! ) ও অনেক অন্থ শস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া! 
গির্নাছিল। আবদল যোত্তালেব এ স্বর্ণম় হরিণশাবকছয় কাবা মন্দিরের 
শোভা সন্বদ্ধনার্থ তাহাক মধ্যে সংস্থাপন করেন । 

কাবার আদিম নাম “বায়তোল্ল।” (ধোদাতায়ালার গৃহ )। কাব৷ 
শবের অর্থ উন্নত, গৌরবে উন্নত বা ভূমি হইতে উচ্চে অবস্থিত; কিন্বা 
“কাব” শবে পাশাখেলার চতুকষ্ষোণ গজদস্তকে বুঝায়, অধিকস্ত কাবা 
আবার চত্ুক্ষোণ, তজ্জগ্ত বোধ হয়, “কাব” হুইতে কাবা শব্দটা সম্পন্ধ 
হুইয়াছে। 

কাব! নিশ্মাণের বছ দিন পরে প্রথমে জরহামবংশীয় লোকগণ, তৎপরে 
অমালেকাবংশীয্বগণ ইহার জীর্ণ সংস্কার করেন। তাহার কিছুদিন পরে 
ইহা! ভগ্ন হইয়া গেলে কোসাই ইহা পুনঃনিম্্াণ করেন; তৎপরে অগ্নিতে 
ভশ্মীভূত হইয়া গেলে কোরেশবংশীরগণ ইহ! পুল্ঃনির্মাণ করেন। হজরত 
মহম্মদের আবির্ভাব হইবার পর প্রথমে আবদল্লা-বেন-জোবের,' তৎপরে 
ছাজ্জাজ.বেন-ইউসফ ইহার জীর্ণসংস্কার করন । 

মহাত্মা ইন্মাইলের বংশধরের! প্রথমে কাবার কর্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হন, পরে 
জরহমবংশীয় মজাজ উহার তন্বাবধান ভার প্রাপ্ত হন। তংকালে অগ্পহম 
ও কতুরা সম্্রদায়দবয় মক্ধার অধিবাসী ছিলেন । এ হই সম্প্রদায়ের মধ্যে. 
পরস্পর গৃহ বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, জ্বরহম দ্গপতি'মজাজ, কছুরা- 
দলপতি লঙ্গিদাকে বধ করিয়া সমগ্র. মক্কার কর্তৃত্ব তার: প্রাপ্ত, হন. 
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কিছুদিন পরে ইন্মাইল বংশীক্পগণ দেখিলেন যে, জরহাম সম্প্রদায়, অন্তা্ত 
সম্প্রদায় ও তীর্থধাত্রীদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে, তখন বন্ধ বকর ও 
বন্ধ খজায়া দলদ্বয় একত্রিত হইয়া! জরহম সম্প্রদায়কে বলিকা পাঠান 
যে, তোমার! স্তায়ানুযায়ী আমাদের হস্তে কাবা সমর্পণ কর। জরহম 
দলপতি তীহাদের কখায় কর্ণপাত ও করিলেন না । -অতএব মহাসমারোহে 
যুদ্ধসন্জ্রা হইতে লাগিল, জরহমদলপতি বিপক্ষগণের অসংখা দলবল দর্শন 
করিয়া ধন সম্পত্তি গ্রহণপুর্বক মক্কা ত্যাগ করিলেন। তাহারা মকা 
ভাগকালে তাহাদের দলপন্তি ওমর সম্মানিত প্রস্তর হজ্ারোলআছোক়াদ 
স্থানান্তরিত ও কাব! মস্জেদস্থ স্থবর্পনির্শিত হবিণশাবকদয় প্রভৃতি জম্জম্‌ 
কুপে নিক্ষেপ করিয়া, তাহা মৃৎ্পূর্ণ করিয়া যান। খজায়াদলস্থ অমর- 
বেন-লাহি প্রথমে কাবার কর্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রথমে কাবার 
প্রতিমা স্থাপন করেন। সেই সময়ে ইম্মাইল বংশীয়গণ মক্কা নগরে ক্রেথে 
ক্রমে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন। এ বংশীয় ফিহর 
প্রথমে “কোরেশ” উপাধি ধারণ করেন । কোরেশ শব্দ কর্‌” ধাতু হইতে 
উৎপন্ন, উনার অর্থ “বণিক” । ফিহরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ কোসাই, 
কানানা দলের সহিত মিলিত হুইয়া বন্ধু বকর ও বনু থজার়া৷ দলছয়কে 
দূরীভূত করিয়া দিয়! কাবার কর্তৃত্বপদ প্রার্ হন। ফো'সাইর আর এক 
নাম পদ্মা”, ইনিই কোরেশ জাতিকে একত্রিত করিস্তাছিলেন বলিয়া 
“কোদাই” উপাধি প্রান্ত হন । হজরত মহশ্মদের গঞ্চম পুরুষ, ইহারই 
হস্তে কাবা এ মন্কার শাসন ভার অর্র্ করেন। প্রথমে কোসাইর জোষ্ঠ, 
পুত আবদল দা, পরে তাহার জ্রাতা আবদে মনাফ. কাবার শাসনতার' 
প্রোপধ হইয়াছিলেন । টি 

' ফোসাই কাব! সম্বন্ধে নিয়্লিখিত পাঁচটা প্রথা প্রথমে: রি 
করেন । যথ1$ ১ম, সেক্ায়া ও রেফা দা. অর্থাৎ ভীরধবারিগণক্ষে জব, 
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৪ খান্যোথান । ২য়, কিয়াদ! অর্থাৎ ঘুক্ধকালে সৈস্ চালন। ৩য়, সিভা 
অর্থাৎ পতাকাধারী। ৪র্থ, হেজাবা অর্থাৎ কাবা মস্জেদের করত পদ । 
৫ম, দাভাল-নাদোয়! অর্থাৎ সতাপঠির পদ । 

আবে মনাফের মৃত্যুর পব গৃবিবাদ উপস্থিত হইলে কাবা পন্বন্ধে 
কাধ্যশুলি বিভাগ হইয়া পড়ে । আবদে মনাফের পুত্র ভাশেষের 
উপর সেকাঁয়া ও রেফাদার ভার অপিত হয়, আর আবদল দারের উপর 
কাবার কর্ধৃত্ব ভার, পত্তাকাধারণকার্ধা ও সভাপতির পদ অপিত হয়। 
ঠাঁশেম কাবার কর্তব্যকার্যাগুলি স্ুচাররূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন । 
তিনি অতি ব্দান্ত ছিলেন; একটা মহাদুভিক্ষের সনয়ে তিনি 
হুরিয়া (নিরিয়া ) হইতে গ্ুচুর গোধুমাদি আনয়ন করিয়া মক্কাবাসীদিগের 
গন রক্ষা করিয়াছিলেন । 

ভাশেমের পর তদার ভ্রাতা দোস্ত।লব, মোস্তাপবের পর হাশেম পুত্র 
আবদল ঘোভ্ীলের কাবার কত্ৃত্বপদ প্রা হন আবদল মোগ্ডালেবের 
পময়ে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নজ্জাণীর পক্ষ হইতে আবরাহাএবনে-অল 
সাবা নামক একজন খৃষ্টান, এয়মন গ্রদেশের শংসনরত্তী নিমক্ত হইয়া 
আসে। সে এমষনে আসয়! রাজ্যের আভ্যন্তরীন সংবাঞ্দাদি লইয়া 
গ্লানি পারিল যে, মক্কা প্রান্তরে কাবা নামে ঘে একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে, 
তাহা দর্শন করিবার জন্য পুতি বদর লক্ষ লক্ষ রোক চতুপ্দিক হইতে 
তথয গমন করে এবং দেই জন্ত তথায় বাণিজা ব্যবসায়ের প্রভৃত বিস্তৃতি 
লাভ করিয়াছে । এই সকল কথ! শুনিয়া শাসনকর্তার অন্তরে আত্ম 
অস্কারের আবির্ভাব ১ইল। সে যাত্রীদিগকে কাবা দর্শন হইতে বিরত 
রািবার জন্ত নিজ রাজধান; এম্সমন সহরে একটী অতি সুন'র মন্দির 
নির্মাণের আদেশ দি অচিরকাল মধ্যে “সানায়া প্রান্তরে উ মন্দির 
নিশ্মিত হইল & অনি, মধ্যে মণিমুক্াখচিভ রেশনী বন পরিধীন 
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নপব নাজ 


করাইয়া! অনেকগুলি দেবদেবীর প্রতিৃত্তি প্রতিষ্িত করা হইল। তৎপরে 
অধিবাসিদ্বিগকে দেই গুহ্রই উপাদন। করিতে প্রবৃত্তি লওয়াইতে লাগিল । 
বা্জাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না! পারিম়া অধিকাংশ লোকেই উক্ত গৃহের 
উপাসনা! ও প্রদক্ষিণ কৰিতে লাগিল। ইহাতে মঙ্কাবাসীরা বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন নক্কার কতিপয় চক্রাস্তকারী লোক 
একত্রিত হইয়া এয়মন রাজ্যে উপস্থিত হইল। তাহাদের উদ্দোস্ট এই 
ছিল ষে, এ নব প্রতিষ্ঠিত মন্দির দর্শন হইতে লোকদিগকে বির 
রাখে। এ চক্রাত্তকারিদলের মধ্য হইতে ৫কনানাদলের নওফেল নামক 
এক ব্যক্তি এ মন্দিরের সেবায়েত নিযক্ত হয়, সে একদিন রাত্রিযোগে 
মন্দিরাভ্যন্তরে যলমৃত্র ত্যাগ করিয়! পলাঙন করে। প্রভাতে যাতীগণ 
পুজার জন্ত আসিয়া! উপস্থিত হইয় দেখিল যে, মন্দিরাভ্যন্থরে বিষ্ঠা 
রহিয়াছে, ইহাতে যাত্রীগণ বিরক্ত হইয়া পূজা হইতে বিরস্ত থাকে, এবং 
ধঁ চক্রান্তকারী দল মন্দিরের নিকটেই অবস্থিতি করিত, তাহার অতি 
প্রত্যুষে পলাফনের সময় অগ্নি জালির! তাহাদের দ্রবাদি সংগ্রহ করি! 
লইতেছিল, ঘটনাক্রমে এ অগি হইতে অধিস্ফুলিঙ্গ মন্দিরপার্শস্থ পাস্থনিবাসে 
লাগিরা যাক, তাহা হইতে অগ্রিস্কুলিঙ্গ বায়ুযোগে মান্দর অত্য্তরস্থ 
দেবদেবীর মহামুল্য বস্ত্রাদিতে পতিত হয়, ক্রমে প্র অগ্নি ভীষণাকার' 
ধারণ করিয়া বায়ুসংযোগে সমস্ত মন্দির তন্মীতৃত করিয়া! ফেলে । আবরাহাঁ 
এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া উক্ত ঘটনার কারণ অন্ুসঙ্ধানে প্রবৃত্ত হয়, 

পরে জানিতে পারে যে, মক্কাবাঁসী চক্রান্তকারিগণ কর্তৃক এই ঘটনা 
সংবর্টিত; হইয়াছে । তখন সে কালবিলম্ব না করিয়া দেনাপতিদিগকে: 
আদেশ দিল খে এখনই মক্কা বিজয় :৪ কাবা ধ্বংস জন্ভ প্রস্তর হও), 
গাহার আদেশমান্র করে সংহত সৈন্য, দশটা মত হস্ত ুদ্ধসঙ্জায লঞ্জত, 
হুইল। স্তীযুখের মধ্যে মাহমুদ! নামক : গ্রকাগুকায় একটা হা 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ৬৩ 


সা পক এ পিউ পবা কির 





নি এ হস্তীরাজের পৃষ্ঠে আবরাহা নিজে আরো হ্ণপূর্ববক সৈশ্ঘসামস্ত 
সহ মক্কাভিষুখে যাত্র| করিল। মক্কাবাসিগণ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 
ভীতিবিহবলচিত্তে গৃহাদি ছাড়ি! পর্বতগুহায় ও ভীষণ প্রান্তরে যাইয়! 
আশ্রপ লইল । কেবল আবছুল মোত্তীলেব একা কী মক্কাক্স রহিলেন, তিনিও. 
কিংকর্তবাবিমুড় হইয়া কাবা মন্দিরে গমনপূর্বক বিপদভগ্জন ও হতাশের 
আশাদাতা খোদাতায়ালার নিকট আপন বিপদ হইতে কাবা ও মন্কা 
রক্ষার জন্য প্রার্থণা করিতে লাগিলেন । আবরাহা সসৈগ্তে মক্কার 
৬ ক্রোশ দূরে “মহাস্বারা” নামক স্থানে আসিয়া পৌছিল | সেই সময়ে দলে 
দলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী আকাশ হইতে তাহাদের উপর কষ্কর বৃষ্টি করিতে 
থাকে । তাহাতে আবওাহার সমস্ত সৈম্ত “পশু-ভক্ষিত তৃণ-ক্ষেত্রের সায়” 
ংস হইয়া যাস। তখন আবরাহা স্বয়ং আহত হইয়! সানার পলায়ন 
করে। কিন্ধ তথায় উপনীত হইবার অন্নদিন পরেই মৃত্ামুখে পতিত 
হন্প। এদিকে লুগঠনপ্রিয় মক্কাবপিগণ সুদূর পর্বতোপরি হইতে 
আবরাহার অবস্থা দর্শন করিয়া মহানন্দে পর্বত হইতে অবতরণ 
পূর্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া! লু্ঠনকার্য্ প্রবৃত্ত হয়। তাহাতে তাহারা 
বহু ধনরত্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল 1 এই ঘটনার পঞ্চান্ন দিন পরে হজরত মহম্মদ 
মোস্তাফা জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসরকে আরবদেশব!সিগণ “আম্মুল 
কীল” বলিতেন এবং কিছুকাল পর্যন্ত কোরেশগণ এই ঘটন! হইতে বৎসর 
গণনা করিতেন। এই ঘটনার বিষয় কোরাগ শরীফের সুরা ফীলে 
নি্লিখিতভাবে উক্ত হুইয়াছে_-“তুমি কি দেখ নাই তোমার 
প্রতিপালক গঞ্জস্বামিদিগের সম্বপ্ধে কেমন আচরণ করিয়াছিলেন? 
তাহাদের চক্রাস্তকে তিনি কি শ্রান্তির মধ্যে স্থাপন করেন নাই? 
এবং িনি তাহাদের প্রতি আবাবিল বিহঙ্গ প্রেরণ করিয়াছিলেন! 
(সেই পক্ষী সৈন্য) তাহাদের প্রতি কর্দমজাত £ কষুত্র) প্রস্তর নিক্ষেপ 


1৬৪. হজরত মহম্মন্দের জীবন চরিত ও ধর্দমনীতি। 


করিযাছিল। পরে তাহাদিগকে তুক্তদ্রবোর অপারভাগের (ভৃপী ) ন্যায় 
কারয়াছিলেন ।* 
আবঞ্চল মোনস্তালেবের পর তীর পুত্র জোবের, তৎপরে জোবেরের 
ভাতা আবুতালেব কাথার কর্তত্বপদ্দে অধিষ্ঠিত হন। কিন আনুতালেব 
বায়ের ভয়ে কাবার কটত্বপ্ধ শ্বকীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আব্বাসকে অর্পণ 
করেন। এই আবদগ মোত্তালেবের পুন আবছুল্লা, আবদুল্লার পুত হজরত 
নহন্মদ মোস্তফা | যে কাব! মন্ঞেদ, মহাপ্সা এব্রাহিম অদ্ধিতীয় নিরাকার 
খোদাতায়ালার উপাসনর্থ নিহাণ করিয়াছিলেন, কালক্রমে সেই মসজে? 
০৬০টি দেবমুিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল | দেই নকণ দেখমু ই ধ্বংম, 
করিয়া হজরত মহম্মদ মোস্তাফা আধার তথাস্ নিরাকার খোদাতায়ালার 
উপাননা প্রচলিত করিয়া গিরাছেন। 














দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


আস 


হজরত এব্রাহিষের দোওয়! (প্রার্থনা ) | 

ইছ! সর্ধবাদিলন্মত যে, স্ষ্টির প্রথম হইতেই মানব এক জন স্থৃষ্টি- 
কর্তার সব! উপলব্ধি করিয়া আসিতেছে । খোদাতাম্বাল! মানব বংশ 
সৃষ্টি করিবার পূর্বে যখন “রোজমিসাকে* (প্রতিশ্রুতির দিনে) তাহাদের 
আম্মা সকলকে একত্রিত করিকা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমি কি 
তোমাঞ্ষের রব (প্রতিপালক ) নহি ?” তাঁহারা মকলেই সমস্বরে বলিয়া 
ছিল, “ছা, তুমিই আমাদের প্রতিপালক ।” এই ঘটন্াটীর বিষয় বিশেষ 
গাঢ়ভাবে মনোনিবেশপুর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয্মান 
হইবে যে, আত্মা সকলের এরূপ উত্তর প্রদানের মধ্যে এক অপরিসীম 
সষ্পজ্বাোনের পরিচয্ক পাওয়া যাইতেছে । বিশেষতঃ মানবাত্মা যখন 
অবিনশ্বর জগত, হইতে নখর জগতের দিকে অগ্রসর হইবার জন্ত প্রস্তত 
হইতেছিল, তখন যে তাহাদের অন্তরে এক অজ্ঞাত মহাশক্তির অস্তিত্ব 
প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কালতআ্োতের আবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে যেমন জ্ঞানচর্চ্চা বৃত্তির আয়তন বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হুইপ, অমনি 
উত্ত মহাঁশক্তি মানব অন্তরে ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে লাঁগিল। সিদ্ধ 
দার্শনিক পণ্ডিত ম্যাকৃদমুলার বলিয়াছেন, “যখন আমাদের পূর্বপুরুবগণ 
খোদাতায়ালার নাম পর্যান্ত রাখিতে সক্ষম ছিলেন না” তখন তাহার! 
জেল্মানি ( দেহধারী ) খোদ! প্রস্তুত করিঝা তাহার সুখে মস্তক আবলত 
করিতেন, / এইকপে রা জ্ঞান জষে ক্েমে পৌতলিরাতার সান্তরালে 
নুককারিত হইয়া গিয়াছিল 





৬৬ হজরতড মহুষ্মদের জীবন চরিত ও ধন্ধনীতি । 


মানব স্যষ্টির বদ শতাব্দীর পরে উদ্কাল দাইনানের একক্সন মহাপুরুষ 
( হজরত খ্রব্রাহিম ) পৌভলিক্িগকে একনাত্র খোদাতায়ালার অগ্িত্বে 
বিশ্বাস স্থাপন করাইবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা কনিয়াও বিফলমনোরথ হন, 
 আবং তিনি উক্ত স্থান পরিত্যাগপুর্বক নানা দেশ পরিভ্রমণের পর 
 স্কারাণ পর্বতের উপত্যকায় আসিয়া উপনীত হন, তথায় তিমি স্বীয় পুত্র 
হজরত ইন্মাইলের লাহায্যে এক মাত্র খোদাতায়।লার উপাসনার জন্ত ছাদ 
শৃন্ত চারি প্রাচীরবিশিষ্ট একটী গৃহ নিশ্মীণ করেন। সেই গৃহের নির্মাণ 
কার্ধ্য শেষ হইয়া! গেলে তিনি খোদাতায়ালার নিকট নিয়লিখিতভাবে 
প্রার্থনা করেন-_-“হে বিশ্বপালক ! তোমাকে স্মরণ করিবার জন্ত এই বারি- 
হীন মক্ুতূমিতে আমার পুত্রের বাসস্থান নির্দেশ করিলাম। এই স্থানটা 
সম্দ্ধিশালী জনপদে পরিণত করিতে তোমার এক শুভদৃষ্টিই বথেষ্ট & 
আবি কেবল তোমারই জন্ত এই চারি প্রাচীর নির্মাণ করিলাম । তুমি 
উহ! গ্রহণ কর, এবং আমার পুত্রগণকে তোমার আরাধম! করিবার 
শৃক্তি দাও আর এই বংশে এমন একজনকে প্রেরণ কর, যিনি সকলকে 
তোমার দিকে আহ্বান করেন এবং তাহার অন্তর পবিত্র করতঃ 
জ্যোভিঃতে পুর্ণ করিও” খোদাতায়ালা তাহার এই প্রার্থনা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 

হজরত এব্রাহিমের পরে হন্জরত ইন্মাইলের বংশীয়গণ ক্রমে ফ্রেমে 
প্রভৃত সৌভাগ্যশালী হইয়া উঠিলেন। হেজাজের মধো নানা স্থানে 
তাঁহারা বসবাস বআরম্ত করিলেন। এ চারি প্রাচীরবিশিই উপা্গন! 
গৃহের নাম,.“বরতে-ইল” অর্থাৎ খোমার ঘর রাখ! হইয্াছিল। কিন্তু 
কাল চক্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তজন্থ অধিবাসিহিগ্সের প্রকাত জ্ঞান 
পৌঁভপিকতাঁর অন্তরালে লুক্াক্ধিত হইয়া গেল। তখন লেই একমাহ 
নিরাকার খোদার ঘ্বর বহু পুত্বলিকার, ঘরে পরিশত হুই্ল। থা 


০১০ 





ছিতীয় পরিচ্ছে। ৬৭ 


জপসিপনটি ধন জি ও আইন তাস্কি খত অপার | চি শির | পাতা সিটির চি | ভি সত অিিস্জ্রসি | সিিলান্পলিসআান্পিস্িনিপাক্রি স্তর লা পপ ছি পাপিটি  ধ্পাসিপ সিল দিসি পতি পা স্াসিন সা লা পিসি | স্ধিপিিলি জ 


ঙি শত াট মুন্তি স্থাপিত হইল । এ সকল মুর্তির মধ্যস্থলে লোহিত 
বর্ণের বহুমূল্য প্রস্তরে নিশ্থিত তাহাদের দেবশ্রেষ্ঠ “হবলের'” মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইল। উহার চতুশ্পার্ে শ্বর্ণ রৌপ্য নিশ্মিত ছবাদশ যৃত্তি স্থাপিত হইল । 
এমন ক্ষি, হজরত একব্রাহিম ও হজরত ইনম্মাইলের মুষ্তি প্রস্তুত করিয়া এ 
স্থানে রাখ হুইয়াছিল। গৃহের এক কোণে “হজরে আছোরাদ'” নামক 
পবিত্র প্রস্তবথানি রাখা হইয়াছিল । বৎসরের মধ্যে জিল হজ্জ মাসে 
আরবদ্বাসিগণ দলে দলে এই গুহ দর্শন করিতে আসিত এবং সঞ্লে 
এক সঙ্গে উলঙ্গ অবস্থায় এই গৃহ প্রদক্ষিণ করিত। গৃহ প্রদক্ষিণ 
শেষ হইলে তাহারা দেবতাবের নিকট নৈবেদ্য দিয়! প্রসাদ লইয়া শ্ব স্ব 
গুঁছে প্রত্যাগমন করিত । 

এইক্ূপ অবস্থায় রহুকাল অতীত হইয়া গেেল। বৎকালে পৃথিবীস্থ 
বিভিন্ন স্থানবাসী বিভিন্ন-আতি হক ও পারত্রিক উরতির চেষ্টা কত্বিতে- 
ছিল। তৎকালে জারববাপিগ্রপ অজ্ঞানতারপ গাঢ়নিদ্রায় অন্ভিভূত 
ছিল। আজম তখন রাজকীয় ঘোষণায় গা! ঢালিয়! দিয়াছিল। দ্রকস- 
কাদিয়ানীর উজ্জল প্রভা দূর দূরস্তে নিক্ষিপ্ত হুইয়া পড়িতেছিল। ফর- 
ফেয়ানীর লাম তখন লোকের গৃছে গৃহে আলোচিত হইতেছিল। রোদের 
অতুল প্রতিপত্তি শ্রোভ তখন সভ্াজগতে উত্তাল-তরক্ব-মালার 
পরিণত হইতেছ্ছিল । ইউনান তখন বিজ্ঞ'নসাগরের শোতে ভাগঘান। 
ভারতবর্ষউ তখন গ্ঞানজাগ্ডারের মৃখ* খুলিয়! দিয়াছিল। পৃথিবীর 
চতুর্দিকের অবস্থা ত তখন এইবপ ভাবে চলিতেছিল। কিন্ত 
আরববাসিগণ তখন সেই জসজ্ঞানতাদ্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল। নল 
দেখানে কোনরূপ শিল্পচচ্টা। না কোন রূপ বাবসা বাণিজা, না কোন রূপ 
বিস্বাচষ্টা ছিল। সন্ভাতা ত পুর্ব হাতেই বড দূরে সরিষা পদিযাছিঘ। 
মেখানে 'জ্ঞানতার পুর্ণ রাজুর, দরহত্য! 9 ঈতার্তির দম পীর 





৬৮ হজরত মহমন্মদের জীবন চরিত ও ধন্নীতি। 
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গালি রিচা টিক ওরা রসি 


বিবাঘ-বিসংবাদে বু লীলাক্ষেত্র অক্ষুগ্ণ প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিল। তত্রত্য অধিবাঁসিগণের মধ্যে সামান্ত সামাস্ত কারণে বিবাদাথি 
প্রজলিত হইয়া! বংশানুক্রমে বিদ্যমান রহিয়া যাইত। তাহাতে যে কত 
নরহতা! হইত, তাহার ইয়ত্বী করা যায় না! যেস্থান এইরূপ 
অশাস্তিপূর্ণ, সে স্থানে উন্নতি, একতা ও ভ্রাতৃভাবের আশ! কর! বিড়ম্বনা- 
মাত্র। ম্থরা ও ব্যভিচারের শোত তাহাদের মধ্যে অদম্য প্রভাবে 
প্রবাহিত হইত। জুয়াখেলা ও গান-বাজন! প্রভৃতির আধ্ড়া সকল 
সময়েই খোল! থাকিত। ভাহাদের সামাজিক অবস্থা! ত এইন্প ছিল, 
ইহার উপর তাহাদের ধর্মের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। তাহাদের 
মধ্যে অক্সানতা ও কুসংস্কার এতদূর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, 
তাহার! নানাবিধ সুষ্তিকে খোদাতায়াল! বোধে পুজা করিত। তাহার! 
স্হস্তে তাত্র, পিত্তল ও গ্রন্তবের মুস্তি সকল প্রস্তত করিয়! তাহাদেরই 
সম্ুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত এবং নাচ, গান করিত ও নজর দিত 
এবং এ সকল মৃস্তিকেই সৌরজগতের প্রতিপালক বলিয়া বিশখ্বা করিত 
এবং আরও বলিত যে, তাহারা খোদাতাক়্ালার সান্লিধ্যলাভেন্ন জন্ত তর সকল 
মৃর্ঠির উপাসনা] করে। এইরূপ অজ্ঞানত1 সত্বেও তাহার! দাবী করিয়া 
বলিত ,ষে, তাহার! হজরত এত্রাহিমের বন্ধের উপামক। পরিশেষে 
অভ্ঞানত| ও কুসংস্কার দুর হইবার লময় উপস্থিত হইল। ধর্মপ্রাণ 
হজরত এব্রাহিমের প্রাগুক্ত প্রার্থনাহুসারেই খুষ্টায় ষষ্ঠ শতাবীতে গ্রতিমা- 
ভঙ্গকারী প্রকৃত ধর্মপথ প্রদর্শক হজরত এরক্রাহিমের বংশধর “সভা, 
উপগ্চিত, অসত্য বিদৃরিত” এই ভস্কা লইয়া উপস্থিত হইলেন এ 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৬৯ 


পোস্ত 


হজরত মহম্মদের জন্ম, ধাত্রীগৃহে প্রতি- 
পালন ও বক্ষঃবিদারণ । 


কোরেশ-দলপতি হাশেমের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আবদল মোত্তালেৰ 
সমুদয় কর্তত্বভার প্রাপ্ত হইয়া পিতৃ-প্রদশিত পথে সমাজের ও 
কাবার কা্যাদি সুচারুয্ধপে সম্পন্ন করিয়া আদসিতেছিলেন এবং তিনি 
পিতার সকার অশেষ সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। আবদল মোত্তালেবের 
বিভিন্ন ভা্যার গর্ভে দশ পুত্র ও ছর কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রগণের 
নাম-“হারেস, আবুলাহব, আবুজেহেল অলমোক্কাভম, জারার, 
অলদ্রবায়ের, আবুতালেব, আবহুল্লা, হামজা ও আব্বাদ। কেহ কেহ 
বলেন, যে, উল্লিখিত দশটী পুত্র ভিন্ন তাহার আরও তিনটা পুত্র 
ছিলেন, তাহাদের নাম এই-_আবদল কাবা, কাস্ম, অলগায়দাক। 
তাহার কন্তাগণের নাম-- সফিয়া, ফাতেমা, বয়জ।, বরা, আসিমা ও 
আরওয়। | কথিত আছে, আবদল মোতালেব পুত্র-কামনায় দেবতাদিগের 
নিকট মানসিক করিয়াছিলেন যে, তাহার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ 
করিলে তিনি তাহাদের একটীকে বলিদান করিবেন | এই প্রকার অসভ্য 
প্রথা সেই সময় আরবদিগের মধ্যে প্রচণিত ছিল। তাহার পুত্রগণ 
জন্মগ্রহণ করিলে তিনি স্বীয় মানসিক আদায় করিবার জন্ত প্রিক়পুত্র 
আবদুল্লাকে কাবা মন্দিরে লইয়া! গিয়া! ,বলি দিতে উদ্ভাত হইলে তত্রত্য 
গণৎকারদিগের উপদেশ অনুসারে আবছুল্লার পরিবর্তে শত সংখ্যক 
উষ্্র বলিঘান করেন। এই সময় হইতে নররক্তের "মূল্য শত টি 
বলিয়া গণা হইল । 

আবধল মোতালেবের পূত্রগুলির মধ্যে আবহুল্লা পরম রূপবান্‌ পুরুষ 
ছিলেন। রূপলাবপ্যবততী কুষারীগণ তাঁহার সৌন্দধ্যে বিমোহিত হইয়া তাহার. 


৭৬ হজরত মহম্মদের জীবন চক্রিত ও ধর্নীতি | 
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পানি, কামনা কদেন। কত তাহাদের চা পুর্ণ হয় নাই, 
আবদল মোন্তালেব আবছুল্লার চতইুধিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মক্কানগরধাসী 
কোরেশ-বংশীয় আবদে মনাফের পুঞ গহাবের পরম ব্ূপবতী কন্কা 
আমেনা খাতুনের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। 

বিবাহ রাত্রেই আমেনা খাতুনের গর্ভ-সঞ্চার হয়। ইচ্কার কিয়াদন 
পরে আবদুল্লা শুত্রিপ্নার বাণিজ্যার্থ গমন করেন; তথা হইতে 
প্রত্যাগমন কালে ইয়াথেবে ( মণ্দনায় ) আসিগ়া এক আত্মীয়ের গৃহে 
গীড়ত হইয়া পঞ্চত্ব গ্রাপ্তু হন। বনি নজ্জার দলস্থ লোকদিগের 
বাসস্থান দাঝোন্নাকাবা! নামক প্রানে তাহাকে সমাহিত করা হয়। 
স্থতরাং আমেনা খাতুন এই পময়ে স্বামীশোকে যে নিতাস্ত অধারা ও 
কাতরা হইয়াছিলেন, তাহা! বলাই বাছুলা। কিন্ত ভবিত্রব্যতা বলিয়া! 
ফিতেছিল, “আমেনা ! শোকাতুর! হই ৪ না, খোদাতায়ালা তোমার শোক 
দূর করিবার সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়া রাখিয়াছেন! ভগাবতি ! 
নয়ন উত্তোলন কর, তৰিষ্যং উজ্জল আলোকচ্ছটার উদ্ভাসিত, সেই দিকে 
দৃষ্টিপাত কর, এখনই জানিতে পাপ্জিবে যে, তুমি এবং তোমার স্বামী উত্ভয়ে 
অনন্ত কাল বাঁচিয়া থাকিলেও, এই অনস্ত কাল ধরিয়া শ্বামীর স্সেহ- 
সমাদর-সোহাঁগ-সম্পদাদি উপভোগ করিলেও, ভুমি আজ যে সুখে সুখিনী, 
আক্ধ যে 'দাঁনে মানিনী, আজ যে ধনে ধনিনী, সেরূপ কোন কালে 
হইতে পারিতে ন!। তুমি যে গর্ঠ ধা. করিরাছ, সেই গর্ভের ফল- 
স্বরূপ বে পুত্র জ- গ্রহণ করিবেন, তিনি জগতে এক নব বুগের 
সঠি করিষেন এথং ভীহার প্রভাবে, বে আরবজাতি অলভ্যতার ঘোর 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাঁহারা জগতের সুসভা জাতির মধ্যে পরিগণিত 
হইবে । যে আতর ধর্মহীন, সেই আরবে সনাতন অধৈতবাদ, ধর 
আবিত হইর! দিকৃদিগন্তে পরিব্যাপ্ত হুইবে। কে আরিবজাতি, 
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নিতান্ত নগণ্য জাতি বলিয়া অভিহিত, সেই আরবজাতি জগতে 
মহাপরাক্রমশালী জাতি বলিয়া পরিচিত হইবে । যে আরবে সানান্ত 
কারণে শতাব্দী ধন্িদ্া এক বংশের লোক অপর বংশের পোকের 
সহিত বংশানুক্রমে যুদ্ধে (লিপ্ত এবং ধনজনের সহিত ধ্বংসমুখে পতিত, 
সেই আরবে তোমার এ মহামনাঃ পুত্রের গুণে চরশাস্তি বিরাজিত 
হইবে) সকলেই একতার দৃঢ়স্তত্রে নিবদ্ধ হইবে । পুণ্যবতি ! তোমার 
ধ& পুণ্যাত্মা পুতের কল্যাণে সমগ্র আরবে ইসলামের বিজয় ছুন্দুভি 
'বাজিয়া উঠিবে । পারস্থ, মরিয়া 'ও মিসরের সর্বত্র ইসলামের অদ্ধিচন্দ্র- 
শোভিত বিজ্য়-পতাকা সগর্ত্বে উড্ডীন হইবে । ইসলাম, জগতে আপন 
অধিকার প্রসারিত করিদে ; কলাখময়ি! ভোমার এ পুত্রের প্রচারিত 
ধর্থের প্রভাবে জগতের লোকে একেশ্বরবাদ ধন্দ কি এবং তাহার 
উদ্দেগ্য কি, তাহা বুঝিতে সক্ষন হইবে । যদি বাচিম্া থাক, তৰে 
এ লকল প্রতাক্ষ করিব 3 কাল প্রভাবে যদি প্রতাক্ষ দেখিতে না পাও, 
তবে অনস্তধামের সুখময় প্রাসাদে অবস্থনি করিয়! তাহা দ্বিবা চক্ষে সদন 
করিবে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহার একবর্ণ৪ মিথ্যা! নহে 1” অতঃপর 
আমেনা খাতুন অন্তঃসত্ববন্থার জাগ্রত ৪. স্বপ্নে হপগ্ররতের 'আবির্ভাবন্থচক 
অনেক অলৌকিক ঘটনা দন্দর্শন করেন; আবদল মোত্তালেবগ 
অনেক অত দৃশ্ত দর্শন করেন । এই সময়ে যে হজরত মহ্মু্ জন্ম" 
গ্রহণ করিবেন, তাহা ভবিষাদ্ধ %.গণও গণন। দ্বার স্থির করিয়াছিলেন। 
আবছুল্লার মৃত্যুর ছয় মাঁদ পরে, 3৭0 থুঃ অবের ২৭৯শে আগই 
তারিখে, মহাস্্া ইস্মাইলের জগ্মের ২৪৭৬ বৎসর পরে, পারস্তের রঃ 
দবিখ্যাত সম্রাট নওশেরওয়ণার রাজত্বের চত্বারিংশ বৎসরে "আসহাবে. 
ফীল” ঘটনার ৫৫ দিন পত্পে. অর্থাৎ আদ্দুল ফিলের প্রথম বৃংদরে ও রবিক্ল 
আউয়ল মাসের ঘাদশ দিবস সোমবার সুর্য্যোর়ের কিছুক্ষণ পূর্বে হ্সরত.. 


৭২ হজরত মহন্মদের জীবন চরিত ও ধর্দনীতি | 


গর সর) হাসির জে সিসি তে সতী ঈপস্কিচি না জবি উস ভি অতি রা ক সবর দবত দিলা অতি খা অন পি লিউ উঠে ছি লা উপ জানিস ভি পাস্িতী দা সপন এরি আনন ত ৯৮ অল উপািকাি জননী, ৫১ ২ 


মহম্মদ মোস্তাফা সম্লাললাহ-আলারহে অসাল্লাম ভূমি হন (৫১)। সুখ সম্ভোগ- 
বিরতা পতিবিয্বোগকাতর! আমেনা খাতুন পুত্রের কোমল ও কমনীয় 
মুখচন্্র দর্শন করিয়া! অতিমাত্র প্রীতিলাভ করিলেন, পুত্রের গ্রীতিতে 
তাহার স্বামী-শোক অপসারিত হইয়া গেল, তাহার সর্ব শরীর আনন্দে 
স্কীত হইয়! উঠিল। কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে তার সৌন্দর্যে গৃহ আলোকিত 
হইয়াছিল। সেই সময়ে আবদল মোত্তালেব ও আমেন! খাতুন অনেক 
লৌকিক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, স্বর্গীয় 
ছুতগণ (ফেরেন্তাগণ ) অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া নব কুমারকে 
বন্দনা ও আমেনা থাত্ুনকে আশীর্ধাদ করিয়াছিলেন । সেই রাত্রে 
জ্যোতিবিবদ্‌ ভবিষ্যদবক্গণ গগণনগুলস্থ অচিরোদিত নক্ষত্র বিশেষ 
দর্শন করিয়া প্রধান ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব নির্ণয় করেন । শয়তান 
( পাপ পুরুষ ) প্রমাদ গণিয়া ভয়ে কম্পান্বিত হইয়াছিল। প্রসব- 
কালে আমেনা খাতুনের কিছুমাত্র প্রসব বেদনা অনুভূত হয় নাই) 
কুমার অবনীমগ্ডলে অবতীর্ণ হইবামাত্রই দেখা গিয়াছিল বে, তীহার 
ত্বকচ্ছেদ হইক়াছে ও স্বন্ধদেশে মোহর-নয়বুত : প্রেরিতত্ব-স্থচক চিন্ধ ) 
রহিয়াছে । তাহার জন্মরাত্রে সমুদয় পৃথিবী কম্পান্থিত হইয়াছিল, 


১1 হজরত মহল্মদের জন্ম বৎসর লইয়া ইউতিহাসিকগণের মঙ্ধো নানারপ মত" 
ভেঙগ দৃষ্ট হু । কিন্তু অধিকাংশের যতে “আপহাবে ফীল” ঘটনার প্রথম খৎসয়ের ১২ই 
রবিয়ল আউদ্থল তারিখে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। আবার ইহাও সর্্ববািলন্মত যে, 
৯২২ শ্রী অন্দে ভিনি মক্কা হইতে মদিনায় ছে্জরৎ (প্রস্থান) করেন। এখন 
দেখ! যাইতেছে যে, তিনি ৪* বৎসর বয়ঃক্রম কালে মায় প্রথম অহি (শ্বরগায় আঙেশ) 
প্রাপ্ত হদ। এই অহিপ্রাপ্তির ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি হেজরৎ করেন। হুতরাং ভখন 
তাহার বস হইয়াছিল ৫৩ বংদর। এই ৫৩ চাঙ্র বৎদরক্ষে সৌর বৎসবে পাবিপত 
করিতে হইলে এক বৎসর বাঁদ দিতে হয়। অতএব €৩ বৎসর হইতে এক বৎসর 
বাদ দিলে ৫২ সৌর বৎসন্ব হয়) এখন ৬২২ ধৃঃ অন্ধ হইন্ডে ৫২ বখসর খাঁর দিলে 
₹৭* শ্রী: অব হয় । অতএব এই ৫৭, শ্রী: অব্যে »আসহাবে ফীল" কটন সংঘটিত 
হইয়াছিল এবং এই বংসন্ধেই হজরত মহল্মন ভূমিষ্ঠ হইস্াছিলেন। 





দা শিপ সস পক পন পলা পা পপ কি ০৯৫ অপ পপ সপ ০৮০৩৫-০-৮ ০ আ একস পগওপাকস্িউলাাজ শা 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ণ৩ 


লীলা পীর পি পাপা সি লীন শা পা লা লা ভিত তা লালসা পরা লালা পিপাসা লি লা মি 


বিশেষতঃ কাবা মস্জেদ কম্পিত হয় ও তন্মধ্যস্থ হবল নামক প্রধান 
দেবমূত্তিটা ভূমিসাৎ হইয়া যায়, মহাবল পরাক্রাস্ত পারগ্ত সম্রাটের 
প্রাসাদের অত্যন্নত চতু্দশটী চূড়া ভগ্ন হইয়! যায় এবং স্াট স্বপ্নে দ্বেখিতে 
পান যে, আরবদেশে এক ম্হাপুকষের আবির্ভাব হইয়াছে । পারস্ত- 
দেশস্থ জরদন্তের বহি, অগ্নি উপাসকগণ কর্তৃক ম্মরণাতীত কাল হইতে 
সদা প্রজ্লিতাবস্থায় থাকিয়! সেই রাত্রে হঠাৎ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, 
তাহাদের পুরোহিতগণ তদ্দর্শনে চিন্তান্থিত হুইয়া পড়ে । সাল! হুদ্দের 
অন্থুবাশি হঠাৎ গুদ হইয়া যায়, আর ইউফেটিন্‌ নদীর বারি, তাহার 
বেলাভূমি অতিক্রম করিদা নিকটবত্তী স্থানসমূহকে প্লাবিত করিল 
ফেলে। 

তৎকালে নানাস্থানের ভবিষ্যদ্বক্গণ মহাক্ষমতাশালী ধর্ম প্রচারকের 
আবির্ভাব হইয়াছে বলিব ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহুদী ও খৃষটীস 
ধর্মগ্রন্থ হজরতের আবির্ভাব হইবার যেধঘে লক্ষণ বণিত আছে, আর 
হজরত মুসা, হজরত ইপা প্রড়তি ধন্মগ্রচারকগণ হজরত মহজ্মদের 
আবির্ভাব হইবার সম্বন্ধে যাহা যাহা! বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহার 
সহিত হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের সমুদয় মিলিত হইয়াছে দেখিয়া 
ইছুদী ও খৃুহ্ীয়্ ধন্মযার্জকগণ ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন *। 
হজরতের মাতুল একজন প্রধান দেবজ্ঞ ছিলেন, তিনি ইজরতের 
সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, “এই বালক মানবগণের মধ এক নুতন ধন্ম 
প্রচার করিবে।* 

আবদল মোতালেব মৃতপুজ্ধের নবকুমারকে দর্শন করিয়া অপার আনন্দ- 
সাগরে নিমজ্ভিত হইজেন এবং কুমাঝের জন্মের তৃতী দিবসে ভাহাকে 





* তওয়াত ও ইঞ্জিল গ্রন্থে হজরত মহশ্মথের সন্যম্ধে যে সকল" ভবিব্য্বানি লিখিত 
আছে, তাঁকা এই গ্রন্থের শেধভাগে খিশদকাপে লিখিত হইগাঁছে |. 
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ক্রোড়ে কত্রিয়া কাথা মন্দিরে লইয়া যান ও তথায় কুমারের মঙ্গলের 
ঘন্ত খেদাতায়ালার নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন । তিনি কুমারের 
“মহম্মদ” নাম রাখিলে" আর মাষেন। খাতুন ফেরেস্তার (স্বর্গীয় দুতের ) 
আদেশ।ছুসারে “আহমদ নাম রাখিলেন। হজর:তর জন্মের সপ্তম দিবসে 
আব্দলমোত্তালেব কুমারের কলা পার্থ কোরবাণী করিয়া কোরেশ বংশোস্তুব 
প্রধান প্রধান লোকর্দিগকে নিমন্তুণপুর্বক চতুবিবধ ভক্ষ্য ছারা পরিতৃপ্ত 
কবেণ। 
হজরত মংন্মদ কয়েকদিন মাতৃত্তন্ত পান করিয়া পরে তাহার খুল্লতাত 
আবু লাহবের দাসা সোয়ায়বার শ্তন্ত পান করেন। হজরত মহম্মদের 
খুল্পতাত হামজাও এই পোয়া়ধার স্তগ্ত পান করিয়াছিলেন । তৎপরে 
ধাত্রী হাপিমা বিবির নিকট লান পালনার্খ ঘর্পিত হন। সেকালে মক্কার 
প্রধান প্রধান অধিবাসীদিগের বিশেষতঃ কোরেশবংশীর়দিগের মধো এই 
রূপ প্রথা প্রচাখত ছিল যে, স্ব সু শিশু সম্তানদ্দগকে লালন পাঁলনার্থ 
জঙ্বের অষ্ুম দিবসে ধাত্রীর নিকট অর্পণ করিতে হইত । খধাঞগণ শিশু 
সম্তানদিগকে শ্বীর গুছে লইয়! গিয়া উপযুক্ষ সপে প্রতিপালন করিয়া পরে 
তাহাদের জনক জননীর নিকট অর্পণ পুর্দ* পনুক্ঞ পুরস্কার প্রাপ্ত 
ইইত। ধাত্রীগণ প্রতোক বতমর বসন্ত ও বর্ষ! খতুতে মন্কানগরে আসিরা 
রশ্য্যশালট অধিবাসীদিগের শিশু সস্থান অনেষণ করিত। সুতরাং 
দুদের সন্তানেরা সচরাচর উপেক্ষিত হইত। আবুল! পামান্ধ সম্পঞ্জি 
রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান, তদুপরি সেই বৎসর মন্ধার 
জলবাযু কুমার নহম্মদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হওয়াতে নামেন খাতুন অভিপশর 
চিস্তাকুলা৷ হইলেন । এই সময়ে লাদবংণীয় লোকদিগের বাসস্কানে ভয়ানক 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায়, তথ! হইতে দলে ধলে ধাত্রীগণ মক্কানগরে আসিতে 
থাকে; হালিমা বিবিও একটী অনাহারজঙ্দরিত গর্দতপৃষ্ঠে আরোহণ 
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করিয়া জীবন্মত অবস্থায় মক্কায় আমিয়! উপনাত হন। অন্তান্ত ধাত্রীগণ 
পুর্কেই :নগরে আসিঙ্! ধনী লোকগণের শিশুসন্তানের লালনপালন ভার 
গ্রহণ করিল । কিন্তু কেহই পিতৃহীন মহম্মদ্দের লালনপালন ভার লইতে 
শ্বীকৃত হইল না। সুতরাং হালিমা বিবি অগত্য। চত্বারিংশ দিবস বয়স্ক 
আবছুল্লা ঠনয়কে গ্রহণ করেন। 

হালিমা বিবি মন্কায় আতিয়া স্বপ্নে অনেক অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া, 
শীঘ্র মৌভাগ্যবতা হইবেন, বলিষ্কা আশা করেন। তংকালে হালিমাধিবি অচিব্ব- 
প্রক্ছতা, সুতরাং ধাত্রীকাধ্োর বিশেষ উপযোগিনী ছিলেন। তজ্জন্য আবদল 
মোত্তাপেব হালিমাবিবিকে সঙ্গে লইয়া আমেনাখাতুনের গৃহে গিয়া পুত্রবধূকে 
বললেন, “মহন্মদকে লালনপালনার্থ সাদবংণীয়া এই হালিমার নিকট অর্পণ 
কর।৮হাপিধা ববি বপিয়া|ছলেন,আ।ম আমেনার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি, 
কুমার মহম্মধ নদী বাইতেছেন + আমি তাহাকে দন্সেহে ক্রোড়ে লইলাম,তখন 
কুমার জাগারত হইয়া আমার মুখপানে তাকা5য়া মধুর হাস্য হাসিলেন 
আমি তাহার খুখে আমার দক্ষিণ স্তন |দলান, তিনি আগ্রহের সহিত পান 
করিতে লাগিলেন। তথন আমার পন্কোধরে প্রচুর দুধের সঞ্চার হইয়াছে 
দেখিয়া আমি আন্চর্য্যান্বিভ হইলাম । কিছুক্ষণ পরে তাহার মুখে বামস্তন 
দলাষ, কিন্তু তিনি তাহ! গ্রহণ করিলেন না” কথিত আছে যে, হজরত 
কেবল হাপিম। বিবির দক্ষিণ গ্ন্টী পান করিতেন, বামস্তনটা হালিমাশবিবির 
পুত্র পান করিত । হালিমা বিবি কয়েকদিন মক্কায় অবস্থিতি করিয়া কুমার 
মহগ্মদকে জইয়।হ্বকীযন আবাসস্থানে গমন করেন। হালিমা বিবির কু 
গর্ধতটা হু্ররতকে পৃষ্ঠে ধারণ করিদ্বা সতেজ ও ক্রতুগমনে আবাস 
স্থানে উপনীভ হইয়াছিল ।৯ হালিষ! বিবির স্বামীর নাম হারেদ,, ইনি 
আবছল ওঞ্জার পুত্র। হালিম! বিবি রস্তানগণের নাম-_আবহললা, 
ওনৈস। ও হাঙ্জামা। হঞ্জরত ধাত্রী াত। ও তাহার সন্তান প্রভৃতিকে 
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অতিশয়. সম্মান করিতেন । হালিমা বিবি ছয়মাস অস্তর এক একবার 
কৃমারকে দেখাইবার জন্ত আমেন। খাতুনের নিকট আমিতেন। 
ছুই বৎসর বয়ঃক্রম কালে হজরত মহম্দ্ব স্তন্তপান ত্যাগ করিলে, 
হিম! বিবি তীহাকে আমেনা থাতুনের নিকট অর্পণ করিবার জন্য 
মক্কা আগমন করেন। কিন্তু তিনি তাহাকে আমেনা খাতুনের 
হস্তে অর্পণ করিতে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন । এমন 
কি, তিনি মক্কায় আসিবার সময় পথি মধ্যে খোদাতায়ালার নিকট 
এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, “হে আমার প্রতিপালক ! এই অমূল্য 
রত্রটাকে আরও কিছুদিন আমা ছাড়া করিও না” হালি! বিবির 
এই প্রার্থনাটী এমনই প্রাণম্পর্শী ও ভক্তিবাপ্তক হইরাছিল যে, 
খোদাতাক্সাল! তাহার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছিলেন । হালিমা বিবি মক্কা! 
নগরে উপস্থিত হইয়াই প্রাণাধিক কুমারকে জননীর ক্রোড়ে প্রত্যর্গণ 
করিলেন। আমেলা খাতুন কুমারকে সবল ও স্ুস্থকায় দর্শন করিয়া 
মহা! প্রীত হইলেন কিন্তু সেই জময়ে মক্কার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর 
কওয়াতে আমেনা খাতুন বাধা হইয়া হজরতকে হালিম! বিবিদ্ব 
নিকট পুনঃ অর্পণ করেন, ইহ্থাতে হালিমা বিবির আনন্দের সীমা রহিল 
না! তিনি কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পুনঃ শ্বগৃহে প্রশ্তান করিলেন । 
এ দিফে আমেনা খাতুন অঞ্চলের নিধি এক মাত্র তনম্ন রত্বকে 
পরের হস্তে লালন পালন করিতে দিয়া এবং তাহাকে দেখিতে না পাইয়া 
একেবারে ব্যাকুল! হইয়া পড়িলেন। কিন্ধ সমাজের রীতি ও পদ্ধতি 
ঠাহাকে পাষাণ পেক্ষাও কঠিনতর করিয়া রাখিল। দেখিতে দেখিতে 
প্রতিপালনের নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া আঙ্গিল। মাতায় পুন্র পাইবার 
সময় নিকট হুয়া! আপিল। মকার জল বাযুরও শোধন হুইল এবং সেই 
সঙ্গে হালিম বিবিরও সুখের দিন ফুরাইল। কুমারের চারি বৎসর বয়ঃক্রম- 
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ৎ লিন সালা? উকি কি ক 





সি রানির সিনা 


কালে হালিষ! (বিবি কীদিতে কীদিতে অতি কষ্টে কুমারকে লইর! ন্মেহময়ী 
জননীর ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন । মাতা হারাধন ফিরিয় পাইয়! দিবারাতি 
পুত্রের কমনীয় মৃত্তি দেখিয়া! ও মধুষাখা বাক্যাবলী শুনিয়া পূর্বের ছুঃখ* 
রাশি সুলিয়। গেলেন। মাতার সন্তান-ন্সেছের সীমা নাই, মায়ের কোলে 
যে আরাম, যে শাস্তি, তাহার নিকট জীবনের অন্ত সকল প্রকার আরাম 
ও শাস্তি অতি তুচ্ছ। পাঁচ দিনের শিশু বিছানায় পড়িয়া কাদিতেছে, 
অপর স্্ীলোক কোলে তুলিয়া! লইল, শিশু কিছুতেই থামিল না; কিন্ত 
ম! যেমনই কোলে উঠাইফ়া লইলেন, অমনি শিশু নিরব। মায়ের পবিত্র 
শান্তিময় কোল যেন, তাহার ক্ষুধানল ছুড়াইয়া দিল। মায়ের কোল 
এমনই ঠাণ্ডা, মায়ের কোল এমনই আরামের স্থান । এজন্য কথিত আছে, 
“ল্র্ণ মায়ের চরণ তলে ?” অতএব বালক মহম্মদ হালিমা বিবির গৃহে 
যতই স্নেহ সমাদরে লালিত পালিত হইয়াই থাকুন না! কেন, মায়ের 
শ্নেহের নিকট নে শ্নেহ অতি সামান্ত বলির তাহার বোধ হইল। মাতার 
স্সেছ জ্রোড়ে থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত তীহার বয্বোবৃদ্ধি হইতে 
পাগিল। 

কুমারের ভার প্রাপ্ত হালিমা বিবি অনেক অমানুষিক ঘটন! দর্শন 
করিয়াছিলেন, অনাবগ্তক বোধে তাহা পিখিত হইল না। কথিত আছে 
যে, খোদাতারালা হালিম! বিবির কার্ধ্যের উপযুক্ত পারিতোধিক দিননাছিলেন। 
যতদিন পথ্যস্ত কুমার তাহার গৃছে ছিলেন, ততদিন তাহার প্রত্যেক 
বিষয়েই উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল ৷ তীঁহার পর়ঃনালী ও কূপ কদাচ গু 
হইত না, পণুডচারণ ক্ষেত&রগুণি সর্বদা তৃণলতাদি দ্বারা আবৃত থাকিত, 
মেষ ও অন্তান্ত পণ্ডদল দশগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল, শ্তক্ষেত্রসমূহ 
হুবর্পোপম শস্ঠোৎপাদন করিত । তীহার গৃহ সব্ব সময়ে মহোৎসব বলিক্ 
বোধ ₹ইত। ফলনঃ সাংসারিক ফোন বিষয়ের অসঙ্কতি নিবন্ধন তাহাকে 
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কখন কোনরূপ ক্লেশ পাইতে হয় নাই। ছভিক্ষ ততপ্রদেশ হইতে 
একেবারে নির্বাসিত হইয়াছিল । 

কথিত আছে যে, হজরত মহম্মদ তিন মাস বরংক্রমকালে সোজ 1. 
হইয়া! দাড়াইতে ও সাত মাস বয়ঃক্রমকালে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইতে 
পারিতেন ; আট মাস বয়ংক্রমকালে সকলে তীঁছার বাক্যাবলী বুঝিতে 
পারিতেন ও নয় মাস বয়ঃক্রমকালে বেশ পরিফার সারগর্ভ বাকা বলিতেন । 
তিনি সর্বদা বলিতেন, “লা এলাহাএল্লালা আল্লাহু আকবর আল্লাহই 
আকৃবর আলহাম্দোলিলাহে রাব্বেল আলামিন ।” ইহ শুনিয়া সকলে 
আশ্চর্যাঘিত হইতেন। 

প্রসিদ্ধি আছে যে, একদা তিন বংসর বয়ংক্রম কালে হজরত মহম্মদ 
তাহার সহ স্তত্তপারী ভ্রাতাগণের সহিত পণ্ুচারণক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতে . 
ছেল, এমন সময়ে ছুইটা ফেরেস্তা (স্বগাঁর দূত) তাহার নিকটে আসিয়া! 
সাহাকে ভূমিতলে শঙ্পান করাইয়া তাহার বক্ষ:স্থল হইতে নাতিদেশ 
প্যান বিদীর্ণ করিয়া অন্তর মধ্য হইতে রুষণবর্ণ কোন পদার্থ বাহির 
করিয়া দেন, তাহাতে তিনি কিছুমাত্র কষ্টান্বভর করেন নাই। 
তাহার বক্ষঃস্থল হইতে কুষঃবর্ণ পদার্থ বহিষ্ষরণ কালে স্বর্গ দূত বলেন, 
“ছে মহম্মদ! শয়তানের লিপি আপনার অন্তর হইতে বাহির করিলাম, 
শরতান জর আপনার কিছুই করিতে পারিবে না।”” অপর স্বর্গীয় দূত 
ঠা্থাকে মানদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিলেন যে, তিনি অন্তান্ত সহস্র লোক 
অপেক্ষা অধিক ভারি। ফলতঃ 'যে মুহূর্তে তাহার বক্ষ-স্থল হইতে কুফবর্ণ 
পদার্থ বিদুরিত হইল, তমুহূর্তেই তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে, পারমাখিক 
তন্থে ও সত্য ধর্প্রচারকের অলৌকিক জ্যোতিঃতে (থরে ) বিভূষিত . 
হুইলেন। এই জেটাতিঃ প্রথমে মানবগণের আদি পিতা হন্জরত আদমে : 
(শোড! গাইয়াছিল, পরে পুরুষপরম্পরায় হজরত এক্রাহিমে ও হজরত :. 
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ইন্পাইলে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়। ক্রমে ক্রমে হজরত মহম্মদের বদন- 
মগ্ডলে ছিগুণতর উজ্বল প্রভা ধারণ পূর্বক শো! পায় । অনস্তর 
হজরতের বক্ষংবিদারণের কথ৷ প্রকাশ হইয়! পড়িলে, ইন্ুদী ও খৃষ্টীয় ধর্ম- 
প্রচারকগণ তাহাকে ভাবী ধর্ধ-প্রচারক বলিয়া স্থির করিয়া তাহার 
প্রাণনাশের চেষ্টা করে। 


আমেন! খাতুন ও আবদল মোতালেবের স্বৃত্যু | 


বালকের সে সুখের দিন অধিক দিন স্থায়ী হইল না । আমেনা খাতুন 
হৃদয়ের ধন, নয়নের পুস্তলী পুত্রকে লইয়া ইয়াথেব ( মদিনা ) নগরে 
আ'দিব সম্প্রদায়স্থ আত্মীয় শ্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। 
ওল্মেএয়মন নায়ী একটা মঞ্লাও আমেনা খাতুনের সঙ্গে গমন 
করিয়াছিলেন । তথাকার ইছদী ধর্্-বাজকগণ কুমারকে দর্শন করিয়! 
ভবিষাধণ্ম প্রচারক-বোধে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে । আমেনা 
খাতুন ইহ! অবগত হইয়া এক মাস কাল তথায় অবস্থিতি করিয়! মক্কার 
প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হুন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, তিনি পণ্ি- 
মধ্যে মন্তা ও মদিনার মধাস্থিত আবু আব ওয়। (আবোয়া) নামক স্থানে, 
পুত্ররত্বটীকে সংসারসমুত্রে ভাপাইয়া দিয়া অকালে পরলোক গ্রমন 
করেন এবং তথায় তাহার মৃত দেহ সমাহিত হত়্। বালকের বরন তখন 
ছয় বতসর মাত্র, দৈববিভৃত্বনায় তেমন বয়সে মাতৃবিয়োগ হওয়। যে তাছার 
পক্ষে কিনপ অগুভজনক এবং তীহার শোক, ক্ষোভ ও ছঃখের যে কিন্নপ 
অনিবার্য কারণ, তাহা বর্ণনায় শেষ হইবার নহে। স্টাহান .দেছ মল, 
অবসর, নয়ন অশ্রপুর্ণ এবং জগৎ তাঁহার নিকট অরণ্ বলিয়া বোঁধ হইতে 
লাগিল। মৃত্যুকালে আমেন খাতুন শ্রির পুত্র হজরত মছন্সদূ্কে বলিয়া, 
ছিলেন, “হে পু! প্রত্যেক জীব মৃত্যুর অধীন, আমি. বিধাতার নিদিষ্ট 


৮০ হজরত মহম্মদ্ধের জীবন চরিত ও ধর্দনীতি। 


৪৯ কাটি টপস এ রা কিরন পি 





চবি বউ 


নিষ্মমান্ুসারে ইহলো'ক ত্যাগ করিলাম । যদিও আমি এ সংমার ত্যাগ 
করিলাম। তথাপি চিরস্মরণীয় থাকিব, কেনন! তোমার গ্তায় পুত্ররত্বকে 
রাখির়। চলিলাম।” তৎপরে গণ্েএয়মন, কুমারকে সমভিব্যাহারে লইয়া 
মক্কায় আসিয়! বৃদ্ধ আবদল মোত্তালেবের হস্তে অর্পণ করেন । বৃদ্ধ 
আবছুল মোত্তালেব অকালে পুত্রবধূর পরলোক গমনের সংবাদে পৌত্রের 
£থে নিতান্ত ছুঃখিত ও শোকার্ হইলেন এবং নিজেই এতিম 
( পিতৃমাতৃহীন ) পৌত্রের লালন পালন করিতে ল!গিলেন। এতিম 
পৌত্রের প্রতি তাহার ন্েছের মাত্রা এত দূর বাড়িয়া! উঠিল ধে, তিনি 
উহাকে ক্ষণকাল না দেখিলেই অধীর হইয়া উঠেন। বালকের সম্বল 
তখন একমাত্র পিতামহ, বালক পিতামহের কথায় উঠেন, বসেন ও 
্টাহার আদেশ মানিয়া চলেন। 
কুমার মহম্মদ দুই বৎসর কাল পর্যন্ত পিতামহ আবদল মোতালেব 
কর্তৃক অতি সমাদরে ও যত্বের সহিত প্রতিপালিত হন। যখন হ্ধরতের 
বয়ঃক্রম ৮ বংসর, তখন আবদল মোত্তালেব বয়োধি ক্যবশতঃ: মৃত্যু নিকট 
জানিয়! পুত্রগণকে ডাকাইয়া! বলিলেন, «তোমাদের মধ্যে কে মহম্মদের 
লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ ?* পিত্ৃ- 
বাক্য শ্রবণে সকলেই কুমারের ভার গ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন । 
কিন্ত আবদল মোতালেব, আবু তালেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, “'আবৃ. 
তালেব! তুমি ও আবত্প্লা এক মাতার গরজাত, অতএব আবহুল্ল- 
তনয্নের ভার তোমারই গ্রহণ কয়া উচিত। ইহাকে অপত্যনির্বিশেষে 
প্রতিপালন ও বিপদ্ধাদি হইতৈ রখ করিছ। দেখিতে, পাইবে যে, এই 
বালকই আমাঞ্ছের ব:শের নাম উজ্জল করিবে” নরশ্রেষ্ঠ বালকের 
ভাগো পিভামহের এই ভালবাসা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। ছুই রৎনর. 
অভীত হইতে ন| হইতেই বুদ্ধ পিতামহ তাহাকে দংসারকারা ক্ষেত্রে... 
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রাখিয়া অনন্ত ধামে চলি গেলেন। বালক পিতামাতাকে হারাইয়াও 
পিতামহের আশ্রয়ে ছিলেন। এখন তাহাতে ও বঞ্চিত হইলেন। মহাত্মা 
'আবদল মোত্তালেবের মৃত্যুকালীন উপদেশান্ুসারে মহানুভব আবুভালেব 
ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিলেন। 





মহাত্মা আবুতালেব কর্তৃক কুমারের লালন পালন । 


মহায্মা আবুতালেব আবছুল্লার সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। আবুতালেব 
শ্বেবশে ও পিতু উপদেশে ভ্রাতুষ্পুত্র হজরত মহনম্মদকে আপন বাড়ীতে 
লইয়া তীহার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । আবু. 
তাপেবের৪ও কয়েকটী সন্তান সম্ভতি ছিল, ততসত্বেও তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের 
প্রতি সমধিক শ্েহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি আহারে, 
বিহারে ও শরনে ভ্রাতুম্পুত্রকে চক্ষের অন্তরালে রাখিহেন না এবং অন্তের 
নিকট রাখিয়া নিশ্চিন্ত ও স্ষ্থ থাকিতে পারিতেন না । তাহার পরিধারস্থ 
মকলেও হজরত মহল্মতদর প্রতি অতিশয় শ্রেহ প্রদর্শন করিতেন । 
সেকালে বিগ্তাশিক্ষার প্রতি আরব জাতির বিশেষ লক্ষা ছিল না| গল্প 
করিরা, আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া, বর্শ। ঘুরাইয়া এবং ঘোড়া 
চড়িয়া লারবের! সময় কাটাইত এবং এ্ররূপ ভাবে সময় ক্ষেপ করাকে 
তাঙ্ান্া জাতীয় গৌরব বলিয়া! মনে করিত। স্থৃতরাং আবুতালের 
সঙ্গেছে ভ্রাতুপুত্রের পতিপালন করিগেও স্তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা [দতে 
পারেন নাই। ৃ | 

লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ সুবিধা না ঘটিলেও খাল্যকাল হইতেই 
হজরত মহম্মদ উন্নতমনাঃ ৪ ভীক্ষবুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন ।.. কখন ৪ কোন 
মথ্যা কথ! বলা. বা সত্য কথা! গ্রোপন করা, কিবা থেলা ধুলায় সময় 
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গজ 








লি 








গািিহানসারপজরিউাি। 


অতিবাহিত করা তাহার অভ্যাস ছিল না । তিনি খুল্লতাতের আলয়ে 
আগমন অবধি নিজের বুদ্ধিবুত্তির উৎকর্ষ সাধন জন্ত বিশেষ যত্রবান 
হইতেন এবং সর্বদা নিজ্জনে বসিক্গা চিন্তা দ্বার! বুদ্ধিবৃত্তির পরিমার্জন! 
সাধনে নিরত থাকিতেন। এক! তাহার চিন্তা অগ্রাবন্থার় কতিপর 
সমবয়স্ক বালক থেল! করিবার জগ্ত তীহাকে ভাকিতে বায়। তিনি 
তাহাদিগকে বলেন, “যানুষ ভাল কাজ করিবার জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
খেলা করিবার জন্ত নহে” এীন্দপ অবস্থান তিনি আবুতালেবের 
গৃছে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন? কিস্তুবিদ্া শিক্ষা! ভাগো ঘটিয়। উঠে 
নাই। তাহাতে ক্ষতি কি? পরম দয়ালু খোদাতায়ালা দিজ কপার 
সৌরজগৎ শ্রন্থধাঁনি তাহার সম্মুখে খুলিয়া দিয়া নিজেই তাহাকে সমস্ত 
বিদ্ভা! শিক্ষণ দিরীছিলেন 1 তাহাতে শাহাব পবিত্র হৃমর়পটে সমস্তই অঙ্কিত 
হইয়া গিয়াছিল। মক্কা নগরস্থ বোগ্ানা শামক দেবতার পুজার সময়ে 
সমুদয় কোরেশবংণীয় লোক সে উত্সবে যোগ দান করিভ। হজরত 
আবুহোরায়রা বলেন যে, ওন্মেএয়মন বলিয়াছেন, “একদ। বোয়ানাস পুজার 
সময়ে কোরেশবংশীয় অনেকে হজরত মহম্মদূকে পুরা দেখাইবার জন্ 
লইয়া যাইতে অনেক চেষ্টা করেন ? কিন্তু তিনি কোনক্রমে তথায় যাইতে, 
স্বীরুত ছন নাই । অবশেষে আবুতাদেৰ অনেক চেষ্টা ৪ হত করিত! 
তাহাকে তথায় লইয়া! যান । কিন্তু হজরত মহম্মদ পুজার স্থালে উপস্থিত 
হওয়ার ক্ষণকাল পরেই অকন্থাৎ অস্তহিত্ব হন এবং কিছুক্ষণ পরে তথায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। সকলে কাহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা, করিলে, 
তিন বঙ্নে, “আমি প্রতিমার নিকট উপনীত হইলে শ্রকজন 'শ্বেতবর্ণ 
পুরুধ 'আপিয়। আমাকে বলেন, "হে মহন্মদ ! প্রতিমার নিকট মস্তক, 
নত করিও না কিছ! পূজায় যোগদান করিও ন!' |” | 





দ্বিতীয় শি রিচ্ছেদ 1 ৮৩ 
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মহাত্মা আবুতালেবের সহিত হজরত হহম্মদের 
স্বরিয়ায় গমন | 


আবুতালেব কাবার যাজকীয় কার্যদত্তেও কোরেশবংশের মধ্যে এক্জন 
প্রসিদ্ধ বাণিজাযকুশল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হজরত মহম্মর্দের দ্বাদশ বদর 
বয়ঃক্রমকালে বাণিজ্যব্যবসায়ী কোরেশ-বংশীয়দিগের সহিত স্ুরিয়ার 
বাণিজার্থ যাত্রা করিতে প্রজ্তাত হইলেন । অনর্থক বাড়ীতে বমিগনা থাক! 
অপেক্ষা বিদেশে গমন করিয়া মন পরিবর্তন করা এবং নৃতন নূতন দেশ 
দর্শন করিয়! নানা বিষে জ্ঞান লাভ করার এই উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত 
দেখিয়া হজরত মহম্মদ আবুভালেবের সঙ্গে বাইবার জন্ত ষ্টাহাকে অনুরোধ 
করিলেন । কিন্তু আবুহালেব প্রথমতঃ তাহাকে সেই দূরতর প্রদেশে সঙ্গে 
লইয়া যাইতে স্বীকৃত হন নাই, কেননা তখন তিনি মাত্র দ্বাদশ বতনর বয়স্ক 
বালক, পথের নাঁনা কষ্ট ও মরুভূমির প্রচ হুরধ্যাতপ তীহারস্থকোমল দেহ 
সহা করিতে দক্ষম ছিল না! কিন্তু যখন আবুতালেৰ উষ্ট্রোপেরি আরোহণ 
পূর্ববক জুরিয়! গমনে উদ্যত হন, তখন হজরত মহম্মদ তাহাকে সকক্ষণন্বরে 
বলিলেন, এখুল্লভাত ! আমি পিতৃমাভূহীন, আপান আমাকে কাহার 
নিকট রাখিয়া যাইতেছেন ?” এই বলিয়া তিনি অবিরলধারাম্ন অশ্রু- 
বিসঙ্জন ক্ষরিতে লাগিলেন । তথন আবৃতালেবের সে পরব” হৃদয়" দ্েেহা- 
স্পদ ভ্রাতুদ্পুত্রের ছুঃখে বিগলিত হইয়া €গেল, অগত্যা তিনি তীহাঁকে 
সঙ্গে লই্য়। গেলেন। 

পুর্বে বলা হইয়াছে যে, আরবে কোন নদ নদী না থাকার 
তথাকার, অধিবাদীদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের কোন রূপ সুবিধা ছিল না। 
কিন্ধু ভীহার চেষ্টা করিলে দেশে বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি কনদিতে | 
পারিতেন। খারবের মধ্যে নদী না থাকিলেও উহার তিন দিকে সমুদ্র, 


৮৪ হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধণ্মনীতি। 





সুতরাং বর্তমান সময়ের ন্যা্র সেকালে জলপথে বৈদেশিক পণা ্রব্যা্ি 
আমদানি করার কোন রূপ অন্ুবিধা ছিল না। বিশেষতঃ আরবের জল- 
পথকে বিশেষ ভীতির চক্ষে দর্শন করিতেন। সমুদ্রের নাম গুনিলে 
তাহাদের হৃৎপিগ্ড ভয়ে সঙ্কোচিত হইয়া যাইত। যে বীর সেনাপতি 
ওমর-বেন-অল-আসের কুজবলে মিশরে ইসলামের বিজয়বৈজম্তী 
উড্ভীন হইয়াছিল, সেই বীরকেশরীই সমুদ্র যাত্রায় সন্ত্রাসিত হইয়া" 
ছিলেন । 

আরবদিগের বাণিজা যাত্রা কেবল স্থলপথেই সীমাবন্ধ ছিল; এমন কি, 
তাঙ্চারা স্বদেশের গণ্ডির বাহিরে যাইতেন না। তবে কোন কোন 
সাহসী বণিকদল সময়ে সময়ে আরবের বাছিরে ফলেস্তিন ও নুরিয় 
প্রভৃতি স্কানে যাতায়াত করিতেন । আব্রব দেশের মধ্যে চারিটী প্রধান 
মেল! ছিল, বথা--ওকাজ, জুলমাজাজ, মোজাম্মা ও হাবাস!। এই 
মেলাসমূহে তাহারা ক্রয্প বিক্ররর করিয়া প্রচুর লাভবান হইতেন। 
এতদ্ব্যতীত তীছার আদন ( এডেন ) ভইতে চামড়া, তায়েক্ ও নখল! 
হইতে খাগ্ত দ্রবাদি এবং তাহামা ও নেলদ্‌ হপ্তে স্থগঞ্ধি ভরবাদি লইয়1 
বিক্রপ্ার্থ স্রির়ায় বাইতেন এবং তথা হইতে ইউরোপের মানা প্রদেশাগত 
রেশমী বস্ত্র, মূলাবান ধাড়িপাত্র ও কারুকার্যাখচিত ' ড্বাদি লইয়া 
স্বদেশে আসিতেন। তৎকালে মক্কা নগর আরববাসীদিগের নিকট 
বাণিক্ধ্যকার্যা ও ধর্খকার্যের কোন্ুস্থল রূপে পরিগণিত ছিল। 

ক্তাস্তের সভোদরমধূশ অনন্ত দালুকারাশি আরববাদিদিগ্র সমুদ্র 
_হাঙ্গাতে সময়ে সময়ে দূর্ণিবায়ু সমুখিত হলে মর সংঘটন 
হয় এবং দেই উড্ভীয়মান উপ্ত বালুকারাশি সন্থুখস্ক' জীবনকে: ফান. 
দিত করিয়া জীবিতাবস্থায় সমাধিস্থ করিয়া! ফেলে! আরবযাসিগণের 
্রিন্ব উদ্রীদলই এইট মঙ্গাবিপযযন্কুল ভীষগ বানুকী-সমু্ধে জাহানের. 


দ্বিতীয় পরিচ্ছো । ৮৫ 
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সামগ্রীবাহী নিরাপদ অর্ণবপোত এবং তাহাদের বাহন। উ্টপৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া তাহারা বাণিজ্যাদি করিতেন এবং এই প্রানীর সাহাযেই তাহাদের 
সমুদয় কার্য নির্ধাঙ্ক হইত । কোরেশগণও এরূপ ভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যাি 
করিয়। জীবনাতিবাহিত করিতেন । 

প্রথর স্ধ্যকিরণে মকুমন্' আরবদেশ উন্ভপ্ত। দিবাভাগে যাত্রি 
গণের পপচলা নিতান্ত কষ্টকর, এ জন্য এ দেশে রাত্রেই, পথ চলিবার 
নিম | মন্তাম্্া আবুভালেবের এ বণিকদল (কাফেলা? রাত্রে ধাত্রা 
করিল। জ্যোৎস্গাময়ী রজনী, নাল আকাশের শায়ে জ্যোতম্নার সোণালী 
চাদর, তাহার উপর হীরকের ঝুটার মত অসংখ্য নক্ষত্র সুটিয়া উঠিয়াছে। 
দিগন্ত বিশুত মক্রময় ময়দান, তাহাতে কোন বুক্ষলতা বা ঝোপ জঙ্গল 
নাই__একেবারে খোলা ময়দান, যতদূর দুটি চণিতেছে_ততদূরই পরিস্কার 
ময়দাল। সে ময়দান কে'ন্‌ খানে শেষ হইয়াছে -কে জানে । সেই মন্্র 
দানে স্ুলবণিজগণের পণ্য ত্রব্যাদি বহিয়া উটের সারি চলিয়াছে- যেন 
ছোট খ:ট *ণহাড়ের টিবিগুলি সাক দির। চলিয়াছে। জ্যোৎস্গালিস্ত 
পরিষ্কার মগ্রদানে, তাহাদের কষ্ণবর্ণ ছায়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে। 
রক্জনীর মুদ্রমন্দ বাতাস, মুক্তপ্রাস্তরের সেই বিমল আনন্দ সহ মিশিয়া 
অবিরত চলিয়া চলিয়া গারে পড়িস়্া প্রাণে যেন কত আরাম, কত সফি 
ঢালিয়া দিতেছে। সেই আরাম ও স্ক,ছির সঙ্গে কাফেলা_-লাতের চিন্তা 
করিতে করিতে ধাইতেছে। কিন্তু সেই ত্রয়োদশ বর্ধীয় বালকের চিন্তা 
অন্ত কূপ প্ীযে আকাশ, উহ্থাকে কে গোণালী চাদর পরাইয়াছে ? 
 হরকের বুটা. কোন্‌ শিল্লিশ্রেষ্টের শিল্প নিদর্শন ? এই যে স্ববিস্ৃত, 
প্রান্তর, ইহা কোন্‌ বিশবনির্শাতার মহিমার কণা 1" ইতি রূপ তিস্তা 
& বালকেন্স যনে, জাগিক্জ, উঠ্িতেছে। অধিকন্তু পথ্মিধ্ স্কালে স্থানে, 
আরর . জাতির পতন ও আবনতির স্মৃতিচিহ দেখিয়া ৪ আরব. জাতি, 


৮৬ রর মহম্মদের হন টির ও র্মনীতি ॥ 


০০ ছা সী শন ৯ দে দনগ্ালালী পি সদ পি জর ধা উদার ৩ 


৫ দোষে ধ্বংসযুখে / হওয়ার টি দ্ীদগের নিফট ৭ অবগত 
হইয়া বালক আরও ব্যথিত হইলেন । 

এরুপ স্থলবণিকদল সিরিয়ার পথবর্তী ইয়ারদান (জর্ডন) নদীর 
পরপারে বসরা নগরে গিষ্কা উপনীত হইলেন এবং "আক্ষা জবলগ 
বাঁ “ককা'' নামক উত্তরণ স্বানে “মোকাম” করিলেন। প্র উত্তরণ 
স্থানের নিকটে একজন সন্ঠাসীর আশ্রম ছল। “জরজিস্‌” ওরফে 
“বহিরা” নামক জনৈক ভবিষ্যৎজ্ঞানী খৃষ্টান পণ্ডিত সংসারের মার! 
মমতা তা?গ করিয়া এ আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি শান্স্পাঠে 
অবগত ছিলেন যে, বর্তমান যুগে একজন মভাক্ষমতাশালী ধশ্-গ্রচারক 
জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তীহাবর বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সমুহও তিনি 
জ্জাত ছিলম! প্রলি্গি আছে যে, বণিকদল কফায় আমির! 
প্রচণ্-সূর্যকিরণে দখ্বীভৃত হইজ়! বিশ্রামার্থ একটী বুক্ষচ্ছায়ার় অবতরণ 
করেন। বহর স্বীর বাসস্থান হইতে অবলোক্ধন করেন ষে, 
একখণও্ড মেঘ বণিকক্ছলের সঙ্গে সঙ্গে ছায়! দান করিব আসিতেছে, 
আর যেখানে বণিকদল বিশ্রামার্থ অবতরণ করিলেন, সেইথানে প্ঁ মেখখণ্ড 
একটা বালকের মস্তকোপৰি স্থিরভাবে অবস্থান করিপ। তিনি ইহা 
দেখিলেন যে, যখন বালক একটা শুক্ষ বৃক্ষের অত্য্ন ছারায় গিয়! 
উপবেশন করেন, তখন হঠাৎ বৃক্ষটী নবপুষ্পফলে সুশোভিত 
হইয়া, প্রচুর ছায়া প্রধনিপুন্বিক। তাহাকে প্রচণ্ড নযুখমালা হইতে রক 
করিল এবং ঝালপকটী তথ হইতে চলিয়া গেলে, বুক্ষটী পুনরায় পর্বাবস্থা 
প্াপ্থ হইল । ,আবার তিনি দেখিলেন বে, পর্বাতশ্রেণী ও" ক্ষত দি | 
যেন বালকটার উদ্দেততে 'প্শিপাতার্থ মস্তক নত করিতেছে ।. টি সময় 
মানুবিক ঘটনা সনা্ন রিবা! তিনি স্থির করেন যে, এই দিকদলের, 
যধ্যে আঅবস্তই : শায্সোপ্সিবিত ধর্থ-প্রচারক আছেন; ফেদনাউভাহা নী: 
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সস লি এ 


হইলে কখনই এই সকল অমানুষিক ঘটন! সংঘটন হইতে পারে না। 
'নত্তর তিনি স্বীয় আবাসগৃহ হইতে বহির্গত হইয়! বণিকদলের নিকটে 
বাইয়া হজরত মহম্মদের অঙ্গ প্রতাঙ্গাদি পুঙ্থান্ুপুঙ্খর্ূপে দর্শনপুর্ব্বক 
ভাহাকে শাস্্রোন্নিধিত শেষ ধর্ম-প্রচারক বলিয়া জানিতে পারেন। 
এমন কি, এই সময়ে তিনি হজরতের স্কব্ধদেশে “মোহরনবুয়ত”” দেখিতে 
পাঁন। অবশেষে তাহার কৌতুহল জন্মিল যে, বাঁলকটার ধর্ম 
বিষ্কে মতাদত অবগত হওয়া একান্ত আবশ্তক। তজ্জন্ত ভিনি আবু- 
তালেব প্রভৃভিকে তদীর গৃঙ্চে ভোজনার্থ নিমম্বণ করেন। উপযুক্ত 
সময়ে বণিকদল বহিরার আশ্রমে ভোজনার্থ উপনীত হন, কিন্তু তাহার! 
হজরত মহ্ম্মদক্কে পণ্যব্রব্যাদির প্রহরী স্বরূপ রাখিয়া আসিয়াছিলেন। 
বহিরা দেখিতে পান যে, আবুন্তালেব প্রভৃতির সমভিব্যাহারে মেঘ 
খণ্ড আমে নাই; তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনাদের 
মধ্যে কি কেহ আসিতে বাকী আছেন ? একজন বলিলেন 
“মহম্মদ আসে লাই, তাহাকে আমাদের পণাদ্রব্যাদির প্রহরী স্বরূপ রাখিয়! 
আসিফ়াছি 1”. ব্হিরা বলিলেন, “তাহাকে এখানে আবিতে হইবে 1 
হারেস বলিলেন, তবে আমি যাইয়া তাঞাকে আনিতেছি, তাহাকে 
না আন। আমাদের অন্তায় হইয়াছে, কেননা আমরা এখানে আহার, 
করিব, আর.সে ইহাতে বঞ্চিত হবে ।” অনন্তর হজরত মহম্মদ তথাঙ্ 
আনীত হইলে বহিরা দেখিতে পান যে, হ্ঙ্গরতের সমভিব্যাহারে 
মেঘ আপিয়াছে। তখন বহিরা সাহার প্রতি অশেষ সম্মান ও 
সমাদর প্রদর্শন করেন এবং নানা বিষয়ে 'কথোপকখন করিয়া বিশেষ তৃপ্তি 
লাভ করেন। শেষে তিনি হজক্নত, মহন্্ূকে মক্কানগীরস্থ দেবদেবীর 
বিষয় জিঙঞালা ক্ধরিলে, তিনি 'তাঁছাতে . বিরক্তিভাব প্রদর্শন: কয়েন). 
কিন্তূ,.বখন . তিনি অস্ধিতীয় ব্ছালাহতারালার  লাষোন্জারপ করিতেন, 
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পা ন্হাপিবাজানসিইজ। 





ঠা 





তখন হজরত মহদ্মর পরম সন্থষ্ট হইতেন। অত্রঃপর বহি আবৃতালেবকে 
বলেন, “তোমার ত্রাতুদ্পুঙজ একজন ধন্থ প্রচারক হইবেন, ইনি পুরাতন 
ধর্মের বিলোপ করিয়া জগতে এক নূতন ধর্ম গ্রচলিত করিবেন। 
ইইণর অনেক শক্র আছে; সাবধানে রক্ষা কারি €, যেন ইনি ইহুদদিগের 
হস্তে পতিত নান । আমি ভবিষাৎ চক্ষে দেখিতে পাইতেছি যে, ইনি 
ইহুদীগরণ কতক নানা কষ্টে ৪ বিপদে পতিত হইবেন |” ইনাতে আবুতালেব 
বিশে আনন্দ লঃভ করিয়া সন্তাসীর নিকট হইতে বিদায় হইলেল। 
বসরা হইতে ত্র বর্ণিকদল সিরিয়ায় গিয়া আপনাদের পণ্য তব্যাদি বিক্রয় 
করিয়া আশার অতিরিক্ত লাভবান হইয়া! গৃহে ফিরিলেন। মহাত্বা 
আবুতালেবও ভ্রানম্পত্রকে লইয়া অনন্দে মন্দার ফিকিয়া আসিলেন 
এবং বালকের প্রা পুর্বাপেক্ষা অধিকতর নেহদুি রাখিতে এবং সর্বতো- 
ভাবে ভাঙার রক্ষণাবেক্ষণ করিভে লাগিলেন 110৯) 

কথিত আছে যে, হজরত মহন্মদ পাঁচ বঙসর বয়ংক্রমকালে অর্থাৎ, 
হালিমার গৃহ হইতে মকায় প্রত্যাগমনের একমাস পরে একদিন হঠাৎ 
অনৃহ্য হন; আবদল মোত্তালেব প্রস্কৃতি ভীহাকে না পাইয়া অস্থির ভন, 
কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যে ক্কাহাকে পাইঙ্গা ছাঁনিতে পারেন যে, এবারও পূর্ববরৎ 
হবগীয় দূতদ্বয় তাছার বক্ষোবিদ্ধারপ করিয়াছেন। দশম বংসর বর়ঃক্রমকাজে 
আর একবার বক্ষোবিধারণ হয়| এই বৎসরে রি দাত 


হাতেম তাই সির করেন। 
০০০০০৪০০০০০ 


(১) নু অহল্পাদের বিশু জীবন চরিত প্রণেতা লা উজির রর সাষের.. 
হজরত হহম্মদের শগশ বৎসর বরংত্রমকালে সুরিয়) ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বর্ণন! করিতে সবি ' 
লিশ্িকান্ছেন যে, নমুদ্ধশালা ব্ারাধলীর খাসা বশেষ এবং সেই 'সক্ষল সাজের পাভীব 
অন্ুতকাহিনী, খ টান জাকির সাখারিক “আচার, বাবহার, শিক, কূপ, হিরু ক: 
যোর এতিযৃত্ি, খিদা বর্টাধ্ানি প্রভৃতি বালক (হজরত ). বকগ্রদের বাপে: 
 ছুদৃজপে অক্িত হইয়াছিল এবং তিনি খু ধর্ছের শোচনীয় অবস্থা পম করি; 





পিপাপিকক শর 
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রগ লাখ 


হজরত মহম্মদের বাল্যকালে আরবের ধণ্ম 


ও সমাজনী'ত | 

যে সময়ের ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে, সে সময়ে আরবের ধন্ম, 
আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি নিতান্ত দ্বণ্য ও ন্তক্কারজনক হই? 
পড়িয়াছিল। আরবের! সব্ধ প্রথমে একমাত্র থোদ্াতালাকেই সর্ধজীবের 
কৃষ্টিকর্ভ। বলিয়া বিশ্বাস +রিত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদের ষে বিশ্বাস 
তিরোভিত হইদনা তাহার ঘোর পৌত্তলিক হইয়া উঠিয়্াছিল, ইহা 
পৃণ্বেই বার্ণত হইয়াছে । তাঙাগা খোদাতালার আস্তত্ব স্বীকার কারত 
না এবং আপনাদের প্রচষ্তিত দেবতাগণকেই ঘোদাভালা বলিয়া পুজা 
ও সম্মঃন করিত, তাদের গ্রতোক সম্প্রদায়ের এক একটী পুথক 
পৃথক কুলদেবতার প্রাক্কাত প্রতিষ্ঠিত ছিল, তংসঙ্গে চন্দ্র, সুধ্য ও 
নক্ষত্র পু্জারও প্রবপ পরাক্রম পরিলক্ষিত হইত। আবার কোন কোন 








অন্তরকে দংক্কণ বাখ। পাহয়াছুলেন। তাই |ভনি পরিণঠ বহসে এ দক্ষলের বিরুদ্ধে ঘোর 
আ.ন্দ'লন উপস্থিত জরেন এবং জিহবাদের পছিবর্তে এক মাও সতাম্বরূপ খোদাতাঞ্চ|লার 
উপাপন। গঞ্ধতি এচার করিতে খাকেন। 

আমর! প্র সকদ শিহয় সতা ঝলিয়! স্বীকার করিলেও আমাদের অন্তরে স্বভাবতঃ 
এই ভাবের উদয় হয় ধ. হান জীবনের প্রথম ৪ বৎসর কাল মরুভূমির অন্ভা বুদ্দদের 
মধে গালিত পালিত হইঘা ডিজেল, তৎপরে ৮ৎসর পযান্ত ঘোর কুসংস্করাচ্ছল্ল পৌত্ব- 
লিকদিগের মধো বাগাজীবন অতিবাহিত কইরেন । হাহার পর দ্বাদশ বৎসর বলে 
উহার গঞ্গন্চন্ু এরূপ প্রশ্ষ,টিত হইগ যে, কাকআোড ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদাবলীর ভগ্রা- 
বশেষ, শি, প্রতিমুতি ও অন্তান্য খৃষ্ট চিহ্ণাদ গত] ধর্শন করেন, ভাহাতেই খোদা, 
তায়ালার অসিত ও মানবাজ্সার অবিনখরত্ব বুঝ্ছিক়ে পারিষ্টাছিজেন। এই লকল আরো! 
চন। করিয়া আযানের দৃড় বিশ্বাস হয় ঘে, শ্রবূপ বালক পয়গন্থর (প্রেরিত সহাপুরুষ ) 
রূপে জন্ছ্রহ্ণ করিক্নাছিলেন এবং ম্বং প্রকৃতিই তাহার শিক্ষপ্িত্রী ছিল। খীহার 
সম্বন্ধে হয়ংহয়ারত ইসা বিষ।ধাণী কছিয়। গিকাছেন। তন বলিয়াছেন, “তঙ্টাপ ভাসি 
সন্ত কছিেকি, আষার গমমে ভোমাদের উপকার হয়, যেহেতু আমি ন! গেলে: শাস্ি-. 
কর্ড কোনায় নিকটে আসিবেন লা; ক্িস্ত হদি খাই। তবে তোমি!মেয় নিট: 
পাঠাই! সিষ।” ( ঘোহম, ১৬ গ্জধাক, ৭ সক )1 | | 


৯০ 'হুজরত মহম্মর্দের জীবন চরিত ও ধন্ধনীতি । 


সম্প্রদার ফেরেস্তা দিগকে (শ্বগীয় দূতিগকে ) খোদাতালার কন্তা বলির! 
আখাত করিত। পরদারগমন, শিশু "ন্তা হনন। অনর্থক যুদ্ধে অসংখ্য 
লোকের নিপাত সাধন প্রতি পাপক্রোত আরবদ্দিগের মধ্যে প্রবলবেগে 
প্রবাহিত ছিল। পুরুষের পক্ষে পরস্ত্রীগঞষন এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে 
পরপুকষকে প্রণয়পাশে চাঁবন্ধকরণ, সামাজিক নিয়মে দোষের কারণ 
না হইয়া বরং গৌরবের বিষয় হিল। সন্ত্ান্ত বংশীয় ভদ্রলোকেরাও 
প্রক'গ্তাবে বারবনিতাদের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া চরহার্থ হইত। 
লোন্ঠ পুত্র বিমাতাকে প্রকাশ্ভাবে পত্রী করিয়া লইত। সামা সামান্ত 
কারণ লইক্া পরম্পরের মধ্যে এরূপ ভাবে বিবাদানল জ্বলিয়! উঠিত যে, 
শতাব্দী ধরিয়া বংশাবলীক্রমে তাহার প্রবল ভাব উত্তরোত্তর ব্ধিত 
হইয়া যাইত এবং তন্থারা অসংখ্য লোকের জীবন আহুতি হইত । 
"আমি বড় কি তুম্গি বড়” এই সামাগ্ত কথাতে ৭ যুদ্ধ বাধত। কোথাও 
মরদানে একটী কুপ আছে, ছুই দল রাখাল পশ্বাদি লইয়া এ কুপে. 
জল পান করাইতে গেল, তাহাদ্দের মধো যে ক্ষেহ অগ্রে জল পাদ 
করাই ল, তাহার উপর অপর পক্ষ চটিয়া গেল এবং তৎনত্রে ভয়ঙ্কর 
সমরতন্দুভি বাজিয়া উঠিল, সে বুদ্ধ পুক্বানুক্রমে চলিল। ম্আরব 
ইতিহাসে এপ্রকার বুদ্ধের অনেক চিত্র অন্কিত হইয়াছে । ভৎসমুদয়ের 
মধো “বাজার €কাজের” চারিটা যুদ্ধ ৰিশেষন্প উল্লেখ যোগ্য । 

ত্বায়েফ ও নধ্লার মধ্যে “ফেতেকের ময়দান” নামক মক প্রান্তে 
জিকাদা মাসের প্রথম হইতে ২*শে তারিখ পর্যন্ত একটী যেলা বসি ! 
ত্র মেলাই “বাজ্জুর ওকাজ” নামে অভিহিত এবং উহা আরব, দেশের ষধ্য 
সর্ব প্রধান মেলা বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিল। এ মেলায় আরবদেশের প্রাক 
সকলেই যাইত্বেন। উহা বাবসা বাণিঙ্গা ও কবিতা এবং আমোদ 
প্রমোদের লীলা-নিকেতন ছিল । অনেক ব্যবসারী এ স্থানে & ২* দিন 
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নি পপ, সপ্দিল 5 পা তি তল সি সরস পাপ জি চলা কপি দাত পল 


ধাবত ক্রয় দা ীর করিয়া বিস্তর লাভবান হইত। হি রবিত! 
আবৃত্তি করিয়। এথানেই তাহাদের পসার জঙ্গাইয়া লইতেন। এই বাজারে 
বাহার কবিতা শ্রেষ্ট বলিয়া মনোনীত হইত, সমগ্র আরবে তীহারই 
কবিতার জয় চন্কা বাজি উঠিত, এখানে বাহার কবিতা গৃহীত হইত 
না, তিনি কবি সমাজে মাথ! তুলিতে পারিছেন না। কবিদের রুরুণ 
রসাস্মক কবিত। শ্রবণ করিয়া জনমগুলী ভক্তিভরে চক্ষের জল ফেলিত, 
আবার কোন কোন কির কবিতহ্াঞ্ন আদিরসের ছড়াছড়িতে যুবক্দল 
মাতিয়া উঠিত। কেন স্থানে দলে দলে মিদর ৪ পারস্ত সুন্দরীগণ 
কোকিলকণ্ঠে সুমধুর স্বরে গান কিছ করিতে আব যুবকদিগের 
তাশ্ুর নিকটে নাচিয়া নাচিয়্া তাহাদের বথাসর্ধস্ব প্রকাস্তভাবে লুঠিয়া 
লইত , ধুবকের! তাহাদের পদপ্রসান গ্রহণ করিয়া চপিতার্থ হইত। 
কিন্তু আঁরবেরা এমনহ কলহপ্রিয় ছিপ যে. এই আমোদ প্রমোদের 
বাজারেও শোণিত শ্রোত প্রবাহিত করিত । হজরত মহন্মদ্বের বাল।কালে 
“ফেজার” নামে অভিহিত চারিটী ভয়নি বৃদ্ধ এই মেলাতেই সংঘটিত হয়। 
এই যুদ্ধ চারিটাতে “কোরেশ” ও “খনি কেনানা” এক দিকে আর “বনি 
হাওয়াজেন” অপর দিকে ছিল। প্রথম সুদ্ধের কারণ এই যে, বদব্ু-বেন- 
মায়লর-গফফারী নামক একজন আরব বীর এই বাজারে আপন আত্মীয় 
শ্বজনগণকে আহ্বান করিক়া একটা সভা করে এবং সেই সভায় সে, গর্বিত 
ভাষায় নিজের ব'শ।বলার গুণকার্তন করিতে করিতে উত্তেজিত হইয়া 
উঠিয়া "আমিই আরবের মধ্যে সর্ব” বলিয়া নিজের একখানি পা 
বাড়াইয়। দিয়া বলিল, “আমার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কাহারও সূনদেহ থাকিলে, 
সে যেন আমার সম্মুখে আমির! আমার এই প্রসারিত পদে তরবাকি প্রহার 
কয়ে।” বদরের এইরূপ অহন্বন্ভতা, আত্মস্তরিতা ও তাজ্মগৌরৰ শ্রবণ 
করিয়া অন্ত বংশী একটা যুবকের শোণিত উষ্ণ হইয়া! উঠ্ঠিল এবং সে 


৯২, হজরত মহন্মদের জীবন চরিত ও ধন্মনীতি | 


তৎক্ষণাৎ তরবারি হস্তে উপস্থিত হইয়! বদরের জাগ্ুদেশে আঘাত করিল, 
তাহাতে তাহার পা দ্বিথগত হইয়া সেল। অমনি বদরের আআন্মীক় 
্বজনগণ তরবার প্রহারে আঘাতক্চারীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। 
ইহ দেখিয়া হত বাক্তির আমীয় সঈজনগণ গফফারীদিগকে আক্রমণ 
কারিল। এং ঘটনা লইয়া উভয় দ্বলে ভীষণ যুদ্ধ হইয়া! অনংখ। লোক 
কালের করালগ্রামে পতিত ভয় । 

দ্বিতীদ্ ঘুদ্ধ--ই বুদ্ধ নিতান্ত সানান্ত কারণে লংঘটত হয়। এই 
মেলা বনি আমের সন্প্রদানজের একটা স্ত্রীলোককে এক জন কফোরেশ 
ফুবক ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে। তাহাতে স্তরালোকটা ' ক্রোধান্থিতা হইয়া 
ুসত্বদায়গ্ছ জনমাওলীর শিকত অভিযোগ কছে। তাহার অভিযোগ শ্রবণ 
মাত্রেই বনি আমর সম্প্রদায়স্থ লোকগণ অন্ত্রণন্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া 
তথংর উপস্থিত হয়, ইহা বেখিরা সেই কোরেশ হুবক স্বসশ্রদায়স্থ লোক. 
দিগকে আহ্বান করে । শুথুন উভয় দল পরস্পর সম্মুখীন হই তুযুল 
যুদ্ধে প্রবৃন্ত হয়। ইহাতে বভদোক অকারণে ধ্বহলমুখে পতিত হইল । 

উতীক্ বুদ্ধ-হজরত মন্দের দশম বংসর বয়ঃক্রমকালে “ফেজার 
আউল” অর্থাৎ প্রথম এু্ষন্দুপিল লোকগণ ঘুন্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল । 
-আগবদেশে একটা রাতি ছিল যে, ব্রতমালে ( হজব্রত্ত পালনের নিদিষ্ট 
মাসে )'কেহ রক্তপাত ও লুগ্ঠনাদি করিতে পারিত না। এ সকল দলম্থ 
লোকগণ ব্রতমাসে রক্তপাত করাতে দ্বশ্বনীল বলিয়া বণিত হইয়াছে ।--- 
এই যুদ্ধের স্কুল বিবরণ এই যে বনি কেনান! সম্প্রদ্ধাছের এক ব্যাঞ্জি 
বনি আমের সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির নিকট কিছু অর্থ কর্জ লইয়াছিল। 
দেএঞখণ পরিশোধ করিতে পারে নাই ব! ইচ্ছা! পূর্বক পরিশোগ করে 
নাই। এই দেলার এ উত্তমর্ণের সহিত অধনর্ণের সাঞ্ষাৎ হয়; খল: 
উত্তমর্দ অধমর্ণকে গণ পরিশোধ করিতে বলার সঙ্গে লক্ষে ছুই. 
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চারিট। কটু ২ কথাও বলে ও নার দেয়। ইহা ফলে শেষে 
ল্প্রথায় অন্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়। ওকাজ মেলা নরংক্তে রঞ্তিত করিতে 
থাকে । এই সময়ে কোরেশ দলপতি আবছুল্লা-বেন-জদগান উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়া এ অধমর্ণের জামিন হওয়ায় বুদ্ধের 
যবনি কা পতন হয়? 

চতুর্থ যুদ্ধ--হজরত মহম্মদের চতুর্দশ বৎসর বয়ঃ রমকালে এই ভয়ানক 

বুদ্ধ সংঘটিত হয়। যে সকল লোক এই ঘুদ্ধের প্রবর্তক ছিল, তাহার! 
“ফেজার সানি” অর্থাৎ দ্বিতীয় দু্ষর্মশীল নামে অভিহিত। বনি কেনানা 
সন্প্রদায়ের বরাজ-বেন-কায়েস নামক এক ব্যক্তি কেন গুরুতর অপরাধে 
আম্মীয় স্বজন কর্ডক বিতাড়িত হইয় সাশানী বংশীদ্প হীরারাজ নওমাঁন- 
বেন-মন্জরের রাজসভায় আশ্রয় লইয়াছিল। হীরারাক্ত প্রতি বৎসর বাণিজ্যো- 
পলক্ষে “ওকাজ” মেলায় এক দল বণিক পাঠাইয়াথাকেন। খঁ বণিক- 
ফল কোন আরব সরদারের তত্বাবধানে মেলায় প্রেঙিত হইত, নচেৎ পথি 
মধ্যে আরব দস্থাপ্ের দ্বারা! হতসর্বন্ব হইবার প্লাবল আশঙ্কা ছিল। 
একবার প্রন্ধপ বণিকদল পাঠাইবার সময়ে হীরার'জ সভাস্থ সকলকে 
আহ্বান পূর্ধ্বক বালণ্নে, “এখানে এমন সাহসী পুরুষ, কে আছেন, যিনি 
আমার বণিকদলকে ওকাঁজ প্রভতি মেলায় লইয়া! গিক্াা পুনরায় তথা হইতে 
আমার নিকট নিরাপদে অনয! দিতে পারেন ?” ইহ! শুনিয়া বরা বলিয়া 
উঠিল, "আমিই উক্ত কাধা সম্যকৃরূণে স্ম্পন্ন করিতে পারিব। বিশেষতঃ 
আমি কেনানা সম্্রদায়েগ ভার লইলাম$ তাহাদের দ্বারা কোন ক্ষতি হইবে 
না।” মরপতি বলিলেন, "এক সন্প্রদ্থাযস্থ লোকের ভার জ্বইলে চলিবে না, 
এমন এর জন নেতার আবস্তা ক, বাহাকে নেজদ ও তাহামার অ ধবাদি-, 
বর্গ অধিনায়ক: “লিক স্বীক্ষার করে এবং ভাহাদের মধ্যে কেই. আমায়: 
বণিকাদলের উপর কোন রূপ অভ্যাচার না করে. ততশ্রবণে বনি 


৯৪ হজরত মহণ্মদের জীবন চরিত ও ধন্দ্নীতি। 


সক বস প্লাগ ৮ এপি এও দাস পন পি পাস সিট পিসি পি শিস দি গালি উপরি ঠিক শট সন চা সিসিক $ 


হাওয়াজেন সম্প্রদাযস্থ ওরয়! নামক এক জন প্রধান ব্যক্তি সভা মধে 
দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিলেন, “মহারাজ! এ ব্যক্তি অতি কুচরিত্র ও 
বিশ্বাসঘাতক, সে আত্তীক্গ স্বজনগণ কর্তৃক তাড়িত হইয়া আপনার আশ্রয়ে 
প্রতিপাজিত হইতেছে, আপনি উহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না। বে 
ব্যক্তি নিজের 'প্রাণরক্ষা! করিতে অক্ষম, সে কিন্ধপে আপনার বণিক 
দলকে রক্ষা করিবে ই আমিই আপনার বণিকদল জইয়! যাইতেছি 
এবং নেজদ ৪ তাহামার আঁধখাসীরা বাহাতে অত্যাচার করিতে না 
পারে, তাহার ভার আমি গ্রহণ করিলাম ।” বরাজ ইহাতে আপনাকে 
অবনানিত বোধ করিয়া রাগাবিত হইয়া উঠিয়া বলিল, “আমার সম্প্রদায়স্থ 
যেসকণ্ লোক তাঙ্ামায়্ বাস করে, ভুমি কি ভাহাদের 9 ভার লইলে $” 
ওরুয়া সগব্বে বলিয়া! উঠিলেন, “কেন না, আমি সমস্ত আরববাদীর ভার 
লইলাম।” বরাজ ইহাতে আরও অধিকতর রাগাদ্িত হুইল । ফলতঃ 
ওকুয়া, নরপতির বণিকদ্ল লইয়া মেলায় গমন করিলেন বন্গাজগ্ড 
বৈরনিরধ্যাতন বাসনার বশবন্তী হইয়া! তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। 
তাহামা ও নেজদ্‌ প্রদেশয়ের মধাস্থিত “ফেদকশ নামক স্থানে শুকয়াকে 
স্ররাপানে মন্ত দেরিয় বরাজ উলঙ্গ ক্কশাণ হস্তে তাহার সম্মুখে উপ- 
স্থিত হইল। তখন ওরুয্! ভচ্ব্হবল চিত্তে অনেক অনুনয়, ধিন ৪ 
ক্ষম প্রার্পনা করিলেন কিন্তু বরাজের কঠোর হদয়ে কিছুতেই দ্বার 
সঞ্চার হইল না। দে তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিল।! এই 
সংপাদ ওক্ন্ড মেলায় পৌঞ্ছিলে বনি হাওয়াজ্জেন ক্রোধে অিশশ্্। 
হইয়। উঠতি | «বলি কেনানাও রণ লজ্জায় বাহির হইল । তখন উদ্ভয় 
সম্প্রদার্নের মধ্যে এপ ভীবণ যুদ্ধানল পঞ্জলিত ইয়া! উঠিল হে, গুকান্জ 
মেলা নররুক্কে বগ্কত হইমা গেল । এই যুদ্ধ ক্রমাগত ছয় দিন পর্যান্ত 
চলিতে থাকে, ইহাতে সহজ নহম্র লোকের প্রাণপান্ধী অনর্থক. উড়িস্কা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৯৫ 


স্পিকার নি চপ উপ সা পা সিরা টন জা পরি সি সাপ ৯ পিস ৬ 


গিয়াছিল। পরিশেষে উভয় সম্প্রদায় সন্ধি সৃত্রে আবদ্ধ হণয়ায় যুদ্ধের ষব- 
নিক পতন হয়। কিন্তু ওকাজ মেলার এই সকল ভীষণ দুর্দশা দর্শন 
করিয়া একটা চতুর্দশব্ধীয় বালক ব্যতীত কেহ “আহা” শবটী করে নাই। 
দেই আরব-নক্ষত্র্টা স্বীয় খুললতাত বহাস্মা আবু তালেবের দ্ৃহিত 
ওকাজ মেলায় উপস্থিত ছিলেন। অকারণে এইরূপ ভয়ঙ্গর যুদ্ধ সংঘটন 
ছুটতে দেখিকা তিনি বিষম চিস্তিত হইলেন এবং তাহার পবিত্র হৃদয়- 
পটে বিষাদ রেখা অস্কিত হইল । 

সপুদশ বংসর বয়ঃক্রম কাশে হজরত মহম্মদ, আবুতালেবের অনুমতি 
লইন্স। পিতৃব্য আব্বাসের সঙ্গে বাণিজ্যার্থ এয়মন প্রদেশে গমন কবেন। তাহার 
উনবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পারস্য সম্রাটু ওশেবুওয়'ার পুত্র ভরমুজ 
শত্রগণ কর্তৃক কালগ্রাসে পতিত হইলে তর্দীয্ব পুত্র পরওয়েজ রাজ- 
সিংহাদনে উপবেশন করেন। হজরশ মহল্মদ বিংশতি বৎসর বয়ংক্রদ 
কালে স্বপ্রাবস্থায় স্বগীব্ধ দূতের আদেশ শ্রবণ করিতে থাকেন। আবু- 
তালেব স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগণ হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, বোধ ভয়, 
হজরত মহম্মদ বাযুরোগগ্রস্ত হুইয়াছেন। তজ্জন্ দৈবজ্ঞ ডাকাইয়! তাহার 
চিকিতৎনা ক্গিতে মনন করেন। দৈবজ হজরত মহম্মদের শরীর বিশেষরূপে 
পরীক্ষ। করিস আবু ভালেবকে বলেন, “আপনার ভ্রাতুদ্পুত্রের কোন রোগ হয় 
লাই, ইনি একজন খোদাতায়ালার প্রেরিত মহাপুরুষ, ইনি পুখিবীতে 
মহৎলোক বলিয়া পরিচিত হইবেন। , আমি ইহার শদীরে নান! মঙ্গল, 
চিহ্ন দেখিতে পাইতোঁছ 1” আবৃভালেব বা! শুনিয়া নিশস্ত হইলেন । (১) 


টি 





(নপক এপ পাকিএপএপ কা | উগ্র | এ সস পা এনা ৯২ কা সা) রড সক লা আপ পা না তা সপজছির্উফি কিশান লালন আকিকা 
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(১) হজগত হন্জ.দ় আ1বখন5িরিত লেখক খৃষ্টান ্রস্থকারগণ গ্রদিদ্ধ ফুঁললমন ইতিহতেত্ 
ঞখনে হেশামেয ইতিহাসের একস্ানের কন্ধকাংণের অনুষদ করিত লিখিয়। শিকপা" 
সেন যেও হজরত মহমদ বালা কালে মুগী" য়োশশ্রস্ত ছিলেন । আমর! দেখিতে পাই ষে, 
বনে ছেশামের যে আশটুকু ভীহাহা তন্ুবাদ করিয়াছেন, সেই অংশের ছাপ! 
ভুল পাঙাগি 'ভাহাদের উদ্দেন্ত দ্চল হইয়াছে । সার উইলিযম মুর লিশিযাছেন, 


৯৬ হজরত মহন্মদের জীবন চরিত ও ধন্মনীতি। 


উদ সি তি সির শির চস লীন ধ রই | পিতা ইত ই চল দন সি বিিসছিল এ চিতা হবরীলালিত 5. ৫ 8 পা জ্তি জর 


হাশেম ও উন্মিয়া নামক ছুই ব্যক্তি কোরেশ বংশোস্তব ছিলেন। 
এই ছুই জন হইতে কোরেশ বংশের ছুই শাখার উদ্ভব হয় । এক 
শাখা বনি হাশেমী নামে ও অপর শাখা বনি উন্মিয়। নামে অভিহিত 
হয়। এ্রদুই বংশ ব্যহত কোরেশ বংশের আরও অনেকগুলি শাখা 
ংশের উদ্ভব হইয়াছিল । কিন্তু বনি হাশেম ও বনি উন্থিয়াদিগের 
মধ্যে বরাবর গিতিযোরিও ও '্রতিঘ্বন্দিতা চলিয়! আসিতেছিল 


সপ ক পিপিপি, ০৮ হাসা পপি পসরপস্পরসিওলর সস তর ০ শী শপ এ সাল ১০ রি পপ লী পচ তত সপ জা গা কোপ ১০: লা শ্বাপট কনদ বপগএএলা 81 লচ নাপনসাশ ক রস 





খাপ পপ লী প্পাপলাতশ ০ পল পা ০ শি 


“হালিমা বিবির স্বামী বাজককে মুগী স্গক্রানত (দখিয়। হালিমা বিধিকে 
বলেন ষে, বালককে উনার মাতার নিক প্রত্র্পণ করিয়া অংইস। আধার 
ভিনি অন্ত শানে লিখিয়াছেন, “ছুই বৎসর বন্গংতরম কালে বালক স্তন্তপ!ন ত্যাগ করিলে 
হালিম! বিধি তাহাকে আমেন। খাতুনের নিকট প্রভার্পণ করিবার জন্য মন্াণ আগ- 
যন করেন । সেই লময়ে আমেনা খাতুন বালককে হষ্টপুষ্ট, বলি ও হুঙ্কার দেখিয়া 
সানন্দে পুনঃ হলিসা বিবির হস্ত অপণ করেন ।” যদি ভিন রোগাত্রাস্ হইতেন, 
তাচ। হইলে আঙষেন। থাতুন কখন তাহাকে হই্পুষ্ট বলি ও হুক দেহিতে পাই... 
তেন না? এস্থলে মুর সাহেবের লেখার সামগ্রপ্ত রক্ষা! হইতেছে না। তাক! ঘোষ ঈ 
তয়, নকলে বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। 
হজঘত মহম্মদ একদা খোদার উপাসনা এমন এক অনৃটপূর্ণ 
পদ্ধাততে প্রতিডিচ এব: পঃমার্থতন্ব জ্ঞান এমন বিশুদ্ধ ঘৌক্তক ভিত্বির উপর 
স্থাপিত কররবাছিলেন ফে' খাহার সমতুলা পৃধিনীতে পারলক্ষিত  হক্ল নাই। 
ইনিই তিনি, বাহার প্রবর্তিত আইন মন্যা সমাজকে পিয়মানুগত ও. তাহ). 
দে নী(তজ্ঞানকে এহাদৃশ পুরণভায় দুঢ়াকৃত করর়াছিল। যাহা এখাব্ত্‌ সাংবাধিত হয় 
নাই। ইংনই ঠিনি। 1814 দ্বর। মঞ্ুষা জাতির ক্লাপ ও হগ সন্বা্ধ বুদ্ধি গিগান 
'্বরূপ ফোছদারী, দেওয়ান, পশম ও বুদ্ধ বিষয়ক অহুলনীয বিধ বংবস্থানধুহ সধাগজ 
ভইয়াছল।। উদ্িইট তিনি, বহার জীবিভাবস্কাচ সমগ্র আরব উপদ্বীপ বিগিত হইয়।- 
চিল এবং যাহার প্রভাবে আবীর ছব ভক্স সম্প্রদায় একতালজে আবদ্ধ কইয়া এগন 
এক প্রবগ পদ্াজান্ জা ততে পরিশক্ক হইয়াছিল বাহার! বিজয়ী বেশে অতি সললকরকা 
মধ্যে তৎকাল পরিজঞাত অনিক শ সভ্ভাদেপে আপতিত চঠয়া বিজয় হত লা করিতে, 
সক্ষম হঈযাছিল। আঅভএব এক্সপ সবলে ধুভি ও হাগসজ ত ভাবে আমাদের জিন 
করা ক অণগত হইলে যে, উপরোক্ত মহৎ কাযা কি একজন মহন সুগীরোগন 
গ্রস্ত বাকি দ্ব'ণ সম্পাদিহ হইক্াছিল ! যাহ। পুর্ন শারীরিক ৪ সাননিক শরিসম্পনর বাকি 
খাতীত কখন সম্পন্থ হইছে পারে লা বাস্তবিক উহ কি খোঁপা প্রদত্ত শিনম্পন্ধ 
চির কাথা নে? রা 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৯৭ 


দি পনর রা পলা উপ পচা উপ নাকে পরাধল সি | পী বাশ উপ সস লা আসি পন স্পিন সি সী দর পাস স্রিলপিসরানিওপাসি | লা এপানিিকী দলাই ০ সনি রসি এর সভা উক্তিটি ক ধর জগ পা পা আল ২ পিন গে পলা আপা থলি পা পাবা উন সত দাতিএল জা পিল লা এ 


সর্বসম্মতিক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে দশ জন বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মানিত 
কোঁরেশ, মক্কার শাপন সংরক্ষণ জন্ত নির্বাচিত হইতেন। তাহারা মক্কার 
“শরিফ* উপাধিতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেন। এ শরীফগণ 
শাসন সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন কর্তব্য দকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। 
হতরাঁং তাহারা সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। কিন্তু আবদল 
মোত্তালেবের মৃত্তার পর বনি হাশেমদ্িপ্ের আর পুর্ব সম্মান সঙ্ত্রম 
রহিল না। আবুতালেব «শরীফ+*” লামক সম্মানিত পদে অভিবিক্ত 
হইয়াছিলেন সত্য । কিন্তু তিনি বছ পরিবারের কর্তা থাকায় এবং বনি 
হাশেমদিগের সদনুষ্ঠান পরিচালনা কাধ্যে--অতিথি অভ্যাগতদিগের 
সেবা কার্যে ব্রভী থাকায় তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ অধিক 
হইয়া পঠ্িয়াছিলপ। এজন্ধ অল্প সময়ের নধ্যেই তিনি নিঃসম্বল হইয়! 
পড়িয়াছিলেন। ওদিকে বনি উন্মিযা দিন দিন ধনশালী হ্ইয়া উঠিতে 
লাগিলেন। ধাহার ধন আছে, তাহার অপর সহ দোষ থাঁকিলেও 
সাধারণ সমাজে তাহার সন্মান অধিক । আুতরাং আবুতালেব দরিদ্রতার 
সহিত সংগ্রাম করিছাও প্রিয় ভ্রাতুপ্পুত্রের প্রতিপালনে ব1 মনন্তষ্টি সাধনে 
কোনরূপ অধত্ব বা শিথিলতা প্রদশন করেন নাই। 

বালক হজরত মহম্মদ খুল্পতাতের প্রতিপালনাধীনে থাকিয়া নিজে 
অনাধারণ প্রতিভাবলে ও শিষ্টাচার গুণে সকলের ন্েেহের পাত্র হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। যে কোন ব্যাক্তর সহিত তাহার একবার সাক্ষাৎ হইত, 
সেই ব্যক্তিই তাহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেন। তাহার ব্দনমগুলে 
খোদাতায়ালা ষে কি এক 'আকর্ধণী শক্তি প্রদান কৰি্মাছিলেন যে, 
তদ্দারা তিনি সহজেই লোকের গ্রীতিতাজন হুইয়1 পড়িতেন। 

দেখিতে দেখিতে হজরত মহম্ম্ধ ছ্বাবিংশতি বতসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ 
করিলেন। নবম বৎসরের বালক পিভবোর গৃহে ১৩ বৎসর কাল সুখ- 

ণ্‌ 


৯৮ হজরত মহন্মদের জীবন চরিত ও ধরন্দমনীতি। 


টিটি পপি ৬ ৮ ৩ 





গু ২ টস তন্ন পাপা জা ০ 


সচ্ছন্দে প্রন করিলেন। এখন তীহার ভবিষ্যতের প্রতি আবুতালেবের 
দৃষ্টি পতিত হইল। বে বালক ছিল, সে যুবক হইয়াছে--এখন একটা 
আছে, ইহার পর ছুইটা হইবে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে তিনটা চারিটী করিয়! 
ক্রমশঃ পরিবারের বুদ্ধি হইতে থাকিবে । এখন ভ পিতৃব্য পুত্রন্গেহে 
লালন পালন করিতেছেন। কিন্তু তাহার মুতার পর দরিদ্র বালকের 
ব্যবস্জ কি হইবে? অবশ্ত আবুৃভালেবের ভবিষ্যদ্বর্শিতা প্রশংসনীয় 
তাহাতে আর কণামাত্র সন্দেহ নাই । তিনি ভ্রাতুপ্পুত্রকে ব্যবসায়ে নিরত 
করিতে অভিলাধী হইলেন। কিন্তু তাহার নিজের এমন সঙ্গতি 
ছিল না যে, মূলধন সংগ্রহ করিয়া দেন। তিনি ভাবিয়া আকুল 
হইলেন । 

আমি ভাবি আমার জন্ত--আমার পরিবারের জন্ত, পরের ভাবনা 
ভাবি না এবং ভাবিবার আবশ্তকতা বোধ করি না। এউ্রযে একজন 
থঞ্জ অতি কষ্টে হাতে পায়ে চলিয়া বেড়াইভেছে, তাহার আম্মীয় স্বজন 
কেহ নাই, তাহার উদরান্গের সংস্থান নাই, তাহার জন্ত ত ভাবি না। 
গে কি খাইফ্া বাঁচিয়া আছে ও বাচিবে, এনপ চিন্তা ত একবারও করি 
না। তাহার জঙ্ক ভাবনা করে কে? তাহাকে আহার যোগায় কে? 
তাহার আহারের জগ্ত উপায় অন্বেষণ করেকে? হা, তাহার অন্ত 
চিন্তা করিবার-_তাহাকে আহার যোগাইবার ও তাহার আহারের 
উপায় অন্বেষণ করিবার আ্লাছেন_-একমাত্র থোধাতায়ালা ! তিনি 
দরিদ্রের স্থা় ও সম্বলহীনের সম্বল। যাহার ব্যবসারের মূলধন নাই, 
খোদাতায়ালাই তাহার মুলধনের যোগাড় করিনা দেন। তবে হল্সরত 
মহম্মদের মূলধনের জঙ্থ আবৃতালেবের এত ভাবনা কেন ? 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৯৯ 


দাসী ওর 








খোদেজার বিবির কন্চারী-পদে নিঘুক্ত হইয়! 
হজরত মহম্মদের স্বরিয়াধাত্র! ও 
তাহার মহিত বিবাহ । 


মক্কী নগরে অতুলবিভবশালিনী, অন্ুপমরূপলাবণাবততী ও অশেষ- 
সদগুণশালিনী কোরেশবংশীয়া খোদেজা নামী এক নূবতী বাস করিতেন। 
তাহার পিতা খোয়েলদ ফেজার যুদ্ধের পুর্বে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। খোদেজা 
বিবি অগ্নবয়সে বিধবা হুইস্া পবিভত্রতাবে জীবনাতিবাচিত করিতেন এবং 
কেবল বন্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্দকার্ষাপ্দ সম্পন্ন করিস সময ক্ষেপণ করি- 
তেন। নানা স্থানের সন্ত্রান্ত রাজকুমার ৪ এরধর্ধাশালী যুবকগণ তাহাকে 
বিবাহ করিতে উত্ম্ুক হন) কিন্তু তিনি কাঁহাঁকেও পতিত্বে বরণ করিতে 
দ্বীকৃত হন নাই। কথিত আছে যে, এক দিন তিনি স্বপ্নে দর্শন করেন 
বে, আকাশ হইতে চন্দ্রমা ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া, তাহার অঙ্কে 
আরোহণ করিয়াছে, আর তাহার জ্যোতি: তাহার পার্খ্দেশ দিয়া বহির্থীত 
হইয়! চতুর্দিক আলোকিত করিয়াছে। খোদেজ! (বিবি প্রাতঃকালে শয্যা 
হইতে গাত্োথানপৃর্বক স্বপ্রের রহস্য ভেদ করিবার জন্ত বহিরা নামক 
সন্ন্যাসীর নিকট লোক প্রেরণ করেন। বহিরা স্বপ্নবৃত্তাস্ত অবগত হইয়া 
বলেন, “ইহার নর্থ এই যে, শেষ ধর্মপচারক জন্মগ্রহণ করিরাছেন। 
তিনি খোদেজাকে পত্রীত্বে বরণ করিবেন এবং এই সন্মিলন-কালে 
তিনি স্বর্গীয় আদেশ প্রাপ্ত হইবেন এবং তীহার প্রচারিত ধর্ছে চতু্দিক 
আলোকিত হইবে । ভ্ত্রীলৌকগণের মধ্যে খোদেজাই সর্ব প্রথমে তাহার 
প্রচারিত ধর্খ গ্রহণ করিবে, সেই ধর্মপ্রচারক হাশেম বংশোদ্ভবৰ ও 
থোদেজার আত্মীয় 1” খোদেজা বিবি বহিরার বাক্য শ্রবণ করিয়! 


১০৩ হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধন্দ্নীতি ৷ 


হা রনি বি 


মহানন্দিত হইলেন ও হজরত মহল্মদের সহিত বিবাহের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । 

আবুভালেব যে সময়ে ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যবদায়ের মূলধনের জন্তু 
লালা্তিত, সেই সময়ে খোর্দেজা বিবির বাবসার-কাধ্যে বিশেষ আগ্রহ 
ছিল। তিনি নিজে মুলধন দিয়া বিশ্বাসী লোকদ্িগকে ব্যবসায়ে নিধুক্ত 
করিতেন এবং লভ্োর অদ্ধীংশ নিজে লইতেন ও অবশিষ্ট অদ্ধাংশ 
পারিশ্রমিক শ্ব্ূপ তাহাদিগকে দিতেন। আবুতালেব এই সংবাদ 
অবগত হইয়! মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি এই কার্ষ্যে 
মহম্মদকে নিধুক্ত করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে প্রচুর অর্থাগমের 
বিশেষ সুবিধা হইবে এবং বিবাহকাধ্য ৪ অক্লেশে সম্পন্ন হইতে পারিৰে। 
তিনি হজরত মহম্মদ্ের নিকট এ কাধ্য সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন 
করেন। খোদেজ! বিবি হজরতকে বিশ্বাসী 'ও ধন্ম-পরাহণ বলিক্ক 
জানিতেন, এক্ষণে লোকমুখে আবুতালেব ও হজরত মহম্মদের অভিলাষ 
অবগত হুইয়!, স্বীয় অভিষ্ট্সেদ্ধির আর অধিক বিলম্ব নাই মনে করিয়া, 
তৎক্ষণাৎ হজরত মহম্মদের মনের ভাব অবগত হইবার জন্ক তাহার 
নিকট লোক পাঠাইয়া দেন। হজরত মহম্মদ আবুতালেবের নিকট 
থোদেজ! বিবির অভিলাষ জ্ঞাপন করেন । আবুতালের তাহা শুনিয়া 
বলেন, “বৎস! যথন বিধাতা তোমার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া 
উপধুক্ত কার্য মিলাইয়া ছ্বিতেছেন, তখন তছ্িষয়ে আমার আর কোন 
আপত্তি নাই 1” |] 

তদনন্বর আবুতালেব হজরত মহম্মপের নিয়োগ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত অন্ত স্বীয় 
সহোদরা আতেকাকে খোদেজা বিবির নিকট পাঞ্জইয়া দেন। খোঁদেজ। 
বিবি আতেকাকে পরম সমাদরে গ্রহণ কৰেন, কেননা আতেকা মাননীয় 
আবদল সৌত্বালেবের কন্তা ও স্ুপ্রসিদ্ধ কোরেশবংশসম্ভৃতা, তজ্জন্ 
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লা লাগত শী নদ 


তিনি বাস্তবিকই সন্মানের যোগা। ছিলেন। খোদেজা বিবি ক্ষণকাল 
নীরবে থাকিয়া আতেকাকে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি মনের ভাব প্রকাশ করেন। অচিরে স্বপরবৃত্বাস্ত পুর্ণ হইবে ভাবিয়া 
খোদেজ। বিবি পন্নমাহলাদিতা হইলেন। কথিত আহ যে, অতঃপর তিনি 
আতেকাকে বলেন, “আমি আপনার ভ্রাতুক্পুত্রকে সচ্চরিত্র ও ধার্মিক 
বলিয়া বেশ অবগত আছি, কিন্তু তিনি এই গুরুতর কাধ্য সম্পাদনে 
সক্ষম হইবেন কি না, তজ্জন্য একবার তাহার আকুতি প্রকৃতি দেখ! 
আবস্তক; অতএব আপনি একবার তাঁহাকে এখানে লই আন্মুন |” 
'আতেক। ইহা গুনির1 গৃহে গমন করেন । 

এদিকে খোদেজা বিবি হজরতের আগমন প্রতীক্ষায় স্বীষ্প গৃহাঁদি 
উপসুক্ররূপে সুসজ্জিত করিলেন । উপপৃক্ত সময়ে হজরত মহম্মদ 
আতেকার সমভিব্যাহারে খোদেজা বিবির বাসভবনে উপনীত হইয়া 
সাদরে গৃলীত হইলেন। পরে তগরত গ্রন্থে শেৰ ধন্ম-প্রচারকের যেরূপ 
রূপবর্ণনা আছে, তাহার সহিত হজরত মহম্মদের আকতি-প্রকৃতিনর 
মিল হইল দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন । খোদেজা 'বিবি উল্লিখিত 
নিপ্নষে হজরত মহল্মদকে হুলধন দিয়। এবং তাহার সঙ্গে মায়সারা 
নামক স্বী্ বিশ্বাসী ক্লীতদাসকে দিয়! বাবসায়ে নিধুক্ত করিস! 
দিলেন। আহক হজরত নহম্মদকে লইয়া! আহলাদিত অস্তরে গৃহে 
চলিয়া গেলেন । 

নিদ্দি& দিনে সার্থবাহগণ বাণিজ্যার্থ যাতা করিলেন। বেদিন বণিকগণ 
বাণিজ্বার্থ ষাত্র। করিল, সেই দিন থোদেজ। বিবি নায়লারার হস্তে বহুমূলা 
বস্তাদি দিয়? বলিলেন, প্তুমি নগরের বহিভাগে গিয়া হজরত মহন্মদকে 
এই মুর নন্ত্রা্থি পরিধান করিতে দিও, আর তাহাকে বেশ যত্ধ 
করিও ; ঘেন কোন বিষয়ে কষ্ট না পান, আর তাহার সহিত পরামর্শ 





১০২ হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্মমনীতি । 
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০০০১ 


করিয়া কাধ্যাদি করিও; তাহ! হইলে আমি তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত 
করিয়া দিব ।” হজরত মহম্মদের সঙ্গে খাজ্য়মা নামক খোদেজা বিবির এক 
জন আত্মীয় গিয়াছিলেন। বণিকদল নগরের বহির্দেশে উপনীত্ত হইলে মায়- 
সারা হজরত মহম্মদকে খোদেজ! বিবি প্রদত্ত বস্ত্রাদি পরিধান করিতে দ্িল। 
বু জহল প্রভৃতি নীচাশয় বাঞ্জিগণ তাহ দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইল। কথিত 
আছে যে, পথিমধো এক দিন খোদেজা বিবির দুইটা উদ্্ী গতিশক্তিবিহীন 
হইয়! পড়াতে, হজরত মহম্মদ তাহাদের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্বাদ 
করায় তাহারা তৎক্ষণাৎ চলিতে আরম্ভ করে। হজরুত মহম্মদ বণিক- 
দল সহ্‌ ক্রমে ক্রমে সিরিয়া প্রদেশের নিকটবন্তী,হইলেন। আধুভালেবের 
সঙ্গে গিয়া! যেমন তিনি বসরা নগরে সন্নাসীর আশ্রমের নিকট আশ্রয় 
লইয়াছিলেন, এবারও সেই খানে আশ্রয় লইলেন। আশ্রমাধিকারী 
সন্ন্যাসী বহিরার তথন মৃত্যু হইয়াছিল এবং নঃতুরা নামক জনৈক সন্ন্যাসী 
প্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন |  সন্যাসীর সহিত মায়দারার 
পুর্বাবধি পরিচয়ু্্িল । মায়সারা সন্গ্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া 
কথার কথায় হত মহম্মদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এবং সন্ধ্যাসীর নিকট 
তীহার গুণাবলীর যথেষ্ট প্রশংসা করে। এ নকল প্রশংসাবাদ শ্রবণ 
করিয়া সন্গযাসী স্বয়ং আশ্রমের বাহিরে আসিয়া হজরত মহল্মদের সহিত 
সাক্ষাৎ কল্পিলেন এব* হজরত মহন্মদকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শনপূর্পক আঙন 
প্রদান করিলেন। উদ্ভয়ের মধো অনেকক্ষণ পর্যন্ত লানাব্ষয়ক আলো: 
চনাদি হইতে থাকিলে সন্যাসী হজরত মহম্মদের বিনয়নদ্র ব্যবহারে ও 
সদাচারে একবারে যুদ্ধ হইয়া পড়েন । বিশ্বতঃ অসত) আরবজাতির 
এক অশক্ষিত যুবকের বহুবিষয়ে অসীম জ্ঞানগরিমার একত্র সমাদেশ 
দেখিয়া আশ্চর্য্য হন,। প্রস্তবের উপব্ন পুষ্প প্রস্ফুটিত হওয়া এক অসম্ভব 
ব্যাপার, তাহার উপর প্র পুম্প আবার কোমলতা, কমনীয়তা ১9 হুরভি 






দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৬৩ 


স্টার বীর নি এট রান তব পি পর জি সর জপ রী ৬ জা ৬ লাগ জ্বর 





সম্পূরিত হইলে, তাহা বিশেষ অসম্ভব বলিয়া কাহার না প্রতীতি জন্মে? 
দইরূপ অপস্ভব ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে, কাহার না বিশ্বাস হয় 
যে, এরূপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার কোন নিগুঢ় উদ্দেশ্ত আছে? যাহা 
হউক, সন্ন্যাসী হজরত মহশ্মদের ীক্ীপ আচার ব্যবহার দ্বারা বুঝবি 
লইলেন, অল্প দিনের মধ্যেই আরবের যে ঘোর পরিবর্তন হইবে, এই যুবকই 
তাহার আদি কারণ । সন্ন্যাসী আরও বুঝিনা লইলেল যে, যে হজরত এস- 
হাকের বংশে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া পর়্গন্থরীর ধ্বজা উড়িয়া আসিতেছিল, 
তাহার বংশের ইছদীদিগের অনাচার ও খৃষ্টানদিগের পথভ্রান্তিতে স্তায- 
বিচারক বিশ্বত্রষ্ট সে ধ্বজ! কাড়িয়া লইয়া! হজরত ইন্মাইলের বংশে অর্পণ 
করিবেন এবং পাঁবত্র ফারাণ পর্ধত হইতে ধোদাতায়ালার করুণার 
শ্রোত প্রবাহিত হইবে অর্থাৎ সেই স্থান হইতে সত্যধর্ম্ের পথ প্রদর্শক 
উদ্ভৃত হইরা জগতে একেশ্বরবাদ ধণ্ম প্রচার করিবেন। ভাববাদী যিধু- 
খৃষ্ট আসন্ন মৃত্ানমযকে যে মহাত্মার আবির্ভাবের কথা শিষ্যগণকে জান।- 
ইয়। গিয়াছেন, কিছু দিন পরে ইনিই সেই মহাপুরুষরূপে জগৎ সমক্ষে 
প্রকাশিত হইবেন। (১) 
হজরত মহম্মদ তাপসের নিকট হইতে বিধায় হইয়া সিরিয়া প্রদেশে 
চলিলেন। নিব্রিয়ার বাণিঙ্জ্য প্রধান দামেস্ক ৪ অন্তান্ত নগরে তিনি বাণিজ্য 
কাধ্যে নিরত থাকিলেন এবং থোদেজ। বিবির মূলধন দ্বার! প্রভূত অর্থ 
উপাঞ্জন করিলেন । কিন্তু উপাজ্জিত অর্থরাশির উপর তাহার কিছু- 
মাত্র লোভ হয় নাই এবং আবশ্তকের' অতিরিক্ত এক কপর্দীকও ব্যয় 
করেন নাই। মায়সার! সঙ্গে থাকিয়া তাহার সত্যবাদিতার বিলক্ষণ 
পরিচয় প্রাণ্ধ হইল এবং তাহার নিলোছতা ও বার্ণযকাে দক্ষতা 
দেখিস অবাক হইল। 
(৯ বোন লিখিত হুলসাচায় ১৬।৭। 





১০৪ হজরত মহশ্মদের জীবন চরিত ও ধন্মনীতি | 








এক দিন এক ইছ্দী তাহাকে বলিল, “যদি তৃমি লাঁত প্রভৃতি 
দেবতার প্রতিন্জঞা করিয়! বল, তাহ! হইলে আধমি বিশ্বাম করিতে পারি 1৮ 
হজরত মহম্মদ বলেন, “আমি লাত প্রভৃতি দেবতার প্রতিজ্ঞা করিব না, 
আমি তাহাদের ঘোর শক্র 1” ইহা শুনিয় ইন্ছদী বলিল, “তবে কি তুমি 
মক্কার অধিবামী ন9।” হজরত বলিলেন, “ই1, আমি মন্ধার অধিবাসী 1” 
তদনস্তর ইহুদী মায়দারাকে বলল যে, তোমাদের সঙ্গের উর লেকটী 
(হজরত মহল্মন ) বাস্তবিক, শেষ ধন্ম-প্রচারক | এইরপে প্রায় তিন 
বৎনর কাল বারলার চালাইয়া হজরত মহম্মদ বণিকর্দল সহ মক্কা 'অভি- 


মুখে ফিরিলেন। 
দিন দুই প্রহর, মধ্যাহ্ন মার্গ্ের প্রথর কিরণে মক্ত মর আরবদেশ 
ধু ধু করিতেছে । বালুকারাশি হইতে কুগ্াসার ন্যায় অগ্রিম 


ধূমরাশি বাহির হইতেছে । পথে ঘাটে জনমানবের গতিবিধি নাই। 
প্রথর সুর্যাকিরণে যেন দেশ একেবারে জনপ্রাণা শুন্ত হইয়াছে, বেন 
আবরুবভূমি একেবারে নীরব ৭ নিশ্বন্ধ ভাব অবলম্বন করিছাছে। লোকা- 
লয়বাসী জনগণ গৃহের মণ প্রবেশ করিয়া হাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে, 
ভ্রমণশীল বুদ গণ ভাম্ুর ভিতর আশ্রর লইয়াছে। এই দারুণ মধ্যান্ত সময়ে 
খোদেজা বিবি কতকগুলি স্্রীলোক-পরিবোষ্টুভা হইয়া প্রাসাদোপরি 
আরংম._ করিতেছেন এবং তাঠাদের সঙ্গে বাণিজ্য ব্যবসা স্থন্ধে আলো- 
চন করিতেছেন! এমন সময়ে ময়দানের দিকে তাহার নেত্র পতিত 
হইল, দেখিলেন, মরুভূমি অতিষ্রম করিয়া একটা উদ্রী নগনাভি মুখে 
আমিতেছে এবং এক থণ্ড কাল মেঘ এ উটের উপর ছায়াপাত করিয়! 
আসিতেছে । ফ্কোন দিকে মেধ নাই, পৌত্রের প্রথর তাপে অগিব্র্ষণের 
্তায় অগ্ুভভব হইতেছে, অথচ সেই উটের উপর কার বেদের ছায়া! 
খোদেজ1 বিবি বিশ্বয়াপন্প হইয়া সেই দিকে-+সেই উটের দিকে এএকছৃষ্টে. 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১০৫ 


শম্ম। 


ভাকাইয়া রহিলেন। উট ঘত নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার 
কৎন্থক্য বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে উট তাহার বালাখানার 
সম্মূথে আসিয়া উপদ্ডিত হইল। সেই উটের উপর ছিলেন--হজরত 
মহম্মদ মোস্তক1 | 

হজরত মহম্মদ তৎক্ষণাৎ উট হইতে অবতরণপুর্বক খোদ বিবিব 
নিকট গরিপ্না ব্াবসায়-জাত লভ্য মুলধনগ্রাশি তাহার নিকট বাখযা 
দিলেন এবং দৈনিক জমা খরচ পুঙ্খানুপুত্ঝরূপে বুঝাহয়া দিলেন। 
খোদেজা বিবি বাণিজ্যলব্ধ ধনরাশি দেখিয়া এবং মারসারাপ মুখে হজরত 
মহুন্মদের বাবসাম্ম নিপুণতা, সত্যবাধিতা, সাচার, বিনয় নত্রতা 
প্রভৃতি গুণাবলী শ্রবণ কারা বিপুল আনন লাভ করিলেন। পুব্ষ শর্ত 
অনুারে হজরত মহম্মদ লভ্াযাংশের অদ্ধেক ধন পাইয়া তাহা পিতৃব্য আবু 
তালেবের হস্তে প্রদান করিলেন । 

যে সময়ের ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে, সে সমর আরববাসিগণ 
পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী থাকলেও তাহাদের মধ্যে বিধবা বাহ প্রচলিত 
ছিল। খোদেজ] বিবি, প্রথম স্বামীর মুত্র পর দ্বিতীন্ন স্বামী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । লে শানীও কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তখন খোদেজ! 
বিবির বয়স চল্লিখ বংসর হ্য়াছিল। কিন্তু প্রৌডত্বের সীমায় উপনীত 
হইয়াও তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব বিরত হয় নাহ, বরং তাহার প্রতি *অঙ্গ- 
প্রতাঙ্জে যেন নবযৌবনের এক লাবণ্যলহ্থরী ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। 
তাছার উপর তাহার সুচারু দেহের সুঁচাকু সৌন্দর্যা তাহাকে স্থিব- 
ফৌবন! করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সুন্দরী ধনবতীর সৌন্দর্যো ও ধন- 
ভোগ লালসার কোবেশদিখের অনেক শরীকই স্তাহাকে বিবাৎ করিবার 
জন্ত লালায়িত ছিলেন এবং তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়। 
পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু খোদেন্ধা! বিবি কাহারও গ্রান্তাবে সম্মত হন নাই ।, 








১৬৬ হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধন্মনীতি। 


'কস্িতিন্মিস কস টি হার স্পট লি পরি ০৫ রা উহ 


খোদেজা বিবি অতিশয় বুদ্ধিমতী, ধর্দান্থরাগিণী ও বন্থদর্শিতা- 
গুণসম্পন্না ছিলেন। যে দ্দিন মধ্যাহ্ন সময়ে বালাখানায় বসিয়া মুক্ত- 
প্রান্তরে হজরত মহন্মদ্দের উট আসিতে দেখিয়াছিলেন, যে দিন &ঁ উটের 
উপর এক খণ্ড কাল মেঘের ছাক়্াপাত দেখিয়াছিলেন, যে দিন হ্জনুত 
মহম্মদ সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাণিজালন্ধ ধনরাশি তাহার নিকট 
অর্পণ করিয়াছিলেন, যে দিন মারসার। হজরত মহন্মদের গুণাবলীর বর্ণন। 
করিয়াছিলেন, সেই ধিন অবধি খোদেজা বিবির বিবাহেচ্ছা পুনরার 
জাগিয়া উঠিয়াছিল। সব্বগুণাধার সেই প্প্রাজ্ঞপ্রবর মহাত্মা হজরত 
মহম্মদের চরণতলে বিজ্রীত হইতে তাহার ত্রকান্তিক ইচ্ছ। হইয়াছিল | 

পত্বিশেষে নফিসা নামী এক সষ্চচন্ীকে আপনাঙ্ অভিলাষ অবগত 
করাইয়া হজরত মহম্মদের নিকট পাঠাইয়? দেন। নফিলা হজরত মহম্মদকে 
বলেন, “আপনি বিবাহ করিতেছেন না কেন ৮” হজরত বলিলেন, “আমার 
আজিও বিবাহোপযেগী অর্থ ও স্ত্রীর ভরণপোযণ কন্পিবার ক্ষমতা হয় নাই ।* 
নফিদা বলিলেন, “ভাল, বর্দি কোন উচ্চবংশোদ্ণা ধদশালিনী সুন্দরী 
যুবতী আপনাকে বিবাহ করিতে চাহে, আর যদি তিনি বিবাহের সমুদয় 
ব্যর-ভার বহন করেনঃ তাহাতে আপনার অভিগ্রীয়় কি?” হজরত 
বলিলেন, “সেই যুবতা কে?” নফস বলিলেন, “তিনি থোয়েল্দের 
কন্যার্শববি খোদেজ1 1" হজরত ঘলিলেন, “হহা কিন্ধপে সম্ভব হইতে 
পারে ?” নফিল। বলিলেন, “আপনার অভি প্রান্ধ জানিবার জন্ত আমি নিধুক্ত 
হইয়াছি।” তদনস্তুর নফিসা হজরত মহস্মদের সমুদয় কথা খোদেজ! বিবির 
নিকট বলিণেন। থোদেজ। বিবিও পরমাহলাদিত হইক৷ বিবাহের দিন স্থির 
করিলেন এবং স্বীয় পিতৃব্য ওমর-বেন-অসাদ ও পিতৃব্যপুক্র আরাক!- 
বেন-নওফেলকে ডাকাইয়। স্বকীন্প বিবাহের কথ! জানাইলেন এবং 
তাহাদিগকে হজরত মহম্মদের নিকট বিবাহের নিদিষ্ট দিন জ্ঞাপনার্থ গু 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ১০৭ 


শরিক দাস নি পি স্টিল সিসি পি ৬ পর লাশ শসা ৯ সর ৯ পপ ইজ এ টপস পি জী ৯ পা শপ সপ জপ ক পা আস কী এ এ স্পা 


কোরেশবংশীয়দিগকে বিবাহসভায় আগমনার্থ নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইয়। 
দেন: আবুতালেব প্রতি বিবাহের কথ! শুনিয়া মহাসত্তষ্ট হন; কিন্তু 
বিবাভোপযোগী পরিচ্ছদার্দি না থাকায় আবার ততোধিক হুঃখিত হন। 
মহাজ্বা আবু বকর, হজরত মহম্মদ্কে ছুংথিত দেখিয়া বলেন, “বৎস ! 
ভাবিও না, তোমার পিতামহ আমার নিকট অনেক অর্থ ও পরিচ্ছদাদি 
'বাখিয়া! গিযাছেন এবং তাহা তোমার বিবাহ লময়ে তোমাকে দিতে 
বলিয়া গিয়াছেন; আমি গৃহ হইতে সেই সকল আনিয়া দিতেছি।” 
অতঃপর সেই সকল বহুমূপ্য পরিচ্ছদ ও প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইয়৷ সকলে 
মহানন্দিত হইলেন। এদিকে বিবি খোর্দেজাও রাজোচিত পরিচ্ছদান্দি 
হজরত মহল্মদ্ূত্কে পাঠাইয়া দ্িলেন। গ্মতঃপর উপযুক্ত সময়ে হামজা, 
আবুতালেৰ প্রততি কোরেশ-ধংশীয়গণ হজরত মহম্মদূকে লইয়া 
বিবাহ দভায় উপনীত হন । বিবাহদিনে খোদেজ! বিবি স্বকীয় ক্রী তদাস- 
ধানীগণের দাপহমোচন করেন। আবৃতালেব বরকর্তী আর ওমর 
কন্তাকর্তী হন। প্রথমে আবুতালেব বরপক্ষে, ততৎ্পরে অরাকা- 
বেন-নওফেল কন্তাপক্ষে খোতবা পাঠ করেন। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে 
ওমর খোদেজা বিবিকে হজরতের হস্তে অর্পণ করেন। বিবাহের 
মোহরাখা সাড়ে বার ওকিয়! প্বর্ণ নির্ধারিত হইল। বিবাহের পর 
আবুতালেব একটী উদ্্রমাংস দ্বার! আত্মীয় স্বজনগণকে ভোজন করাইয়দ- 
ছিলেন। বিবাহের পর খোদ বিবি স্বীয় ধনভাগ্ার হজরতের হস্তে 
সমর্পণ করিক! তাহার সেবায় নিধুক্ত হন। হজরত মহুম্মদের ২৫ বৎসর 
এবং খোদেজ! বিবির ৪* বংসর বয়ংক্রম কালে এই শুভবিবাহ সংঘটিত হয়। 





১০৮ হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধল্মনীতি। 


ক ক সী এস পিএ এস ইট সস টা বি ৯৮ ০৯ লজ শপ সি ৬ সিনসিউাাএপিসিল ২ পি কি পপি সি সি উদ আক উপ ৯০ পল ২৯ তে স্পা নত উল 


আদশ মহাপুরুষ | 


গরীলের প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্তিত আরাস্ল বপিয়্াছেন যে, মানব 
স্বতীবতঃ আসঙ্গলিপ্া,। মানব-স্থষ্টির উপাদানগুলির মধ্য প্রেম একটা 
উপাদান ছিল, ইহা স্ুনিশ্চয়। খোদাতায়্াল মানবকে তাহার আকৃতির 
অনুরূপ স্যত্তি করিস তাহার দেহের মধো আত্মা প্রবেশ করাইয়! দিয়া 
মানবকে অনুগৃহত করিয়াছেন! এই পুথিবী খোদাতাক্জালার আশ্চর্য্য 
জনক ৃষ্টি-কৌশলে পরিপূর্ণ । যধিও মানবাস্া চতুঞজজবূপ প্রাচীরের 
মৃধ্যে আবদ্ধ হইল, তথাপ তাহার গমনাগমনের দ্বার উন্ুক্ত রহিয়াছে। 
তাহার উন্নতিমার্গে আরোহণার্থ এক দিকে সোপানশ্রেণা সংলগ্ন রহিয়াছে । 
যদি সে উদ্ভধম সহকারে চেষ্টা করে, ভাহা হইলে খোদতায়ালার অনুগ্রহে 
উক্ত সোপানশ্রেণী অতিক্রম পুর্ববক উন্নতিমাগে আতোহণ করিতে সক্ষম 
ভনু1 আবার অগ্ দ্বিকে তাহার জন্ত অবনতির দ্বার রুদ্ধ বঞিয়াছে, যদি 
তাহার ঝুপ্রবুভ্ভি প্রধল হয়, হাহা হইলে অজ্ঞানতা জপ লৌহ নির্মিত হস্ত 
উক্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তখন দেই অপরিণঃমদশী মানবাস্থা 
অবনতির গভীরতম অভ্রলতলে নিপতিত হয়। এক দিকে বিবেক 
এশ্বরিক জ্ঞান শিক্ষা দিয়া আত্মাকে জ্যোতিন্ময় করিয়া তুলিতেছে, 
অন্থু দিকে কুপ্ররন্তি অসৎ পথে চালিত করিয়া! তাহার ধ্বংস সাধন 
করিতেছে । এইরূপ ভয়ানক অবস্থার বিষর মনোমধ্যে উদিত হইলে 
আমরা কেবল বলিতে থাকি*হায় কি ব্ষিম ব্যাপার । কি ভয়ানক প্রলয় 
কাল নমুপস্থিত !! হে খোদাতায়ালা, তোমার অন্গ্রহ প্রাপ্ত হওয়াও 
হৃকহিন 1! গস্তব্য পথ মহাবিপদসন্কুল 1 এই প্রবানস্থান মছাবিভীধিকা- 
পূর্ণ | এমন কি, এখানে মহা মহ! বীরগণও নিকদেশ 111 জ্ঞান্গণের জান 
লোপ ! বুদ্ধিমানগণ হতবুদ্ধি!! বিদ্বান্গথ বিকম্পিত 1! 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১৩৯ 


এরূপ বিষম সমস্তাপূর্ণ অবস্থায় এই সংসারোগ্ানে (যাহাতে পুষ্প 
অপেক্ষা কণ্টক অধিক ) বিপদসন্কুল জীবনাতিবাহিত করা সহজ ব্যাপার 
নহে। এই ভবপারাধারে খন সকলেই একই জীবন-তরিতে আরোহণ 
পূর্বক গন্তব্য স্থানে গমন করিতেছি, একই প্রবৃত্তিবপ পাইলোপরি 
্নকলেরই ভরসা দুহিয়াছে এবং শেষে একই প্রবল ধ্বংস ঝটিকায় উক্ত 
তর মহাঁকালসাগরে নিমজ্জিত হইবে, তখন পরস্পরের টানাটানিতে, 
বিভিন্ন প্রকারের সংসর্গে অবস্থিতি করিয়া, বিপদ-আপদাকীণ অবস্থায় 
ধৈধ্যশীল ও কৃতজ্ঞ থাকিরা এবং আমোদ-প্রমোদে এই বিপদসন্ধুল 
জীবনাতিবাহিত করা উদারহৃদয় মহাতআ্মাদিগের কার্দ্য। বাস্তবিকই 
পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিনা নিম্মলভাবে জীবনাতিবাহিত করা 
খোদাভায়ালা প্রদত্ত ক্ষমতাঁ। ইহাই কার্দয-কুশলতার জীবন স্বরূপ । 
চরিত্রগঠনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার প্রতিপালন, সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং 
সুনিয়মে গ্রজাপালন কার্যে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হওয়া মহাজ্ঞানীর কার্য 
পরমার্থতত্বজ্ঞানী ভিন্ন তপস্বী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বীব্রপুরুষ ও দিদ্ধপুরচ্ষ- 
গণ সমস্তই এই বিষয়ে পাঠশালার শিশুদিগের স্তায় অন্ঞ । এরপ পরযার্থ- 
তত্বজ্ঞনী মহাপুবষ এ ব্যক্তি হইতে পারেন, বাহাকে সর্বজ্ঞানী 
খোদাতায়ালা অসীম অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিয়াছেন এবং ষাহাকে যাবতীয় 
স্া্ট পদার্থের তত্ব, প্রতোক পদার্থের প্রকৃত অবস্থ! দিব্য চক্ষে প্রদর্শন 
করিয়াছেন এবং খাহার নিকট পৃথিবীস্থ দার্শনিক পঞ্ডিতমওলীর 
শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিও শিপুবৎ অনভিজ্ঞ, যিনি আববের এমন অশিক্ষিত 
সম্প্রদায়সমূহকে সর্ব-শ্রেঠ গম্থতে পরিণত করিয়াছিলেন, নিশ্চয় তিনি 
খোদাতাক়ালার প্রেরিত আদর্শ মহাপুরুষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
ত্রাহার পৰিক্ধ জীবনী প্রথম হইতে শেষ পর্যাস্ত ইহাই জ্ঞাপন করিতেছে যে, 


ইনিই সিদ্ধপুকুষ। 





১১০ হজরত মহম্মদ্ের জীবন চরিত ও ধর্মনীতি | 








সদনুষ্ঠান ও সৎকন্্মীবলী। 

পুর্ব্ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত মহম্মদ নিতাস্ত অভাবগ্রন্ত 
ছিলেন, সুতরাং তাহার এ্রকান্তিক বাসনা সন্বেও তিনি অর্থ দ্বারা দীন 
দরিদ্রগণের সাহায্য করিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু খোদেজ! বিবির 
সহিত বিবাহ হইবার পর তাহার সে অর্থাভাৰ সর্বতোভাবে দুরীভূত 
হইয়। গেল। থোদেজ। বিবি যেমন আপনাকে তাহার চরণতলে উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন। সেইব্প গণ্যমান্ত কোরেশদিগের সাক্ষাতে স্বীয় অতুল ধন 
সম্পত্তির যথেচ্ছ বাবহার করিবার ক্ষমতা তাহার উপর অর্পণ করেন। 
অতএব দরিদ্র হজরত মহম্মদ থোদেজ! বিবির বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকার 
প্রাপ্ত হইন্না তৎসমুদয় সৎকার্যে, স্দুষ্ঠানে ও সছুদ্দেশো ব্যয় করিতে 
লাগিলেন। তিনি যেমন উচ্চমনাং ছিলেন, পরম দয়ালু খোদাতায়ালা 
তাহাকে সেইরূপই পুরুস্কার (প্রদান করিলেন। 

“হলফ-উল-ফজ্ুল” অর্থাৎ ফজুল আখ্য।ত প্রতিজ্ঞা ।-_ 
হজরত মহম্মপ্ধের পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের মুত্র পর মক্কার শাসন 
ংরক্ষণের ক্ষমতা কোরেশদিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে বিভক্ত 
হইয়1! পড়িষাছিল। তাহার ফলে মন্ধা' নগরের মধ্যে অশান্তি ও 
অত্যাচারের প্রবল আ্োত খরতরবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। কি 
হ্বদেশী, কি বিদেণা প্রায় অনেকেরই ধন-সম্পন্তি ৪ অনেক সময়ে স্ত্রী 
কন্তা পর্যস্ত দর্দান্ত দন্ছ্যদল “করুক লুষ্ঠিত হইত ও তছ্পলক্ষে অনেক 
নিরীহ পথিকের তপ্তশোণিতে নগরের রাজপথসমূহ রজিত হই 
পড়িত। একদা হেনজেল! নামক এক জন প্রসিদ্ধ কবি, মন্কা নিধাসী 
আবহুল্লা-বেন-জুদায়ানের নিকট কোন আবশ্তক বশতঃ বাইতেছিলেন। 
তিনি নগরে প্রবেশ করিলে রাজপথের উপর প্রকাশ্ঠভাবে তাহার 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১১১ 


জানি সহ 





যথাসর্বশ্থ দুতটিত হয়। জোবেদ নামক এক জন ব্যবসার়ী বিপুল পণ্যদ্রব্য 
সহ মক্কা নগরে উপস্থিত হইলে কোরেশ সরদার আসেম-বেন-ওয়েল নামক 
এক ব্যক্তি তাহার সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করেন; কিন্তু ক্রীতদ্রব্জাতের মূলোর 
কিছুমাত্র না দিক! তাহাকে বলপূর্ব্বক তাড়াইক়া দেন। তখন জোবেদ 
অনন্তোপার় হুইয়া তৎকালীন নামমাত্র শাদনকর্তাগণের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তিনি হতপর্ধবন্ধ হইর়! 
মনের ক্ষোভে ও আক্ষেপে মক্কার শানন-ক্ষমত! প্রভৃতির নিন্দাবাদ 
করিতে থাকেন । 

পর্যপরি শ্রন্ধপ দুইটা ঘটনার সংবাদ পাইয়া! হজ্জরত মহম্মদ মক! 
নগরে শাস্তি স্থাপনোদ্দেশ্তে হাশেমবংশধরগণ ও কোরেশবংশের প্রত্যেক 
শাখার উপসুক্কু ব্যক্তিবর্গকে লইয়া ৫৯৫ খুঃ অন্দে একট সমিতি 
গঠন করেন] ত্র সমিতির সভ্যগণ সকলেই মক্কার সর্বপ্রকার 
অত্যাচার অশান্তি নিবারণ জন্ত প্রতিক্তাবন্ধ হন। মুপলমান ইতিহাসে এই 
প্রতিজ্ঞাই “ফজুল প্রতিজ্ঞা” ( হলফ-উল-ফজুল ) নামে আখ্যাত হইয়াছে । 
প্রসিদ্ধি আছে যে, পূর্ববকালে জরহমবংশের তিন জন সদাঁশয় পুরুষ নগরের 
অত্যাচার দমন অন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল, ঘটনাক্রমে সেই তিন জনেরই 
নম ফজল ছিল। “ফজল+' আরবী ব্যাকরণের বছুবচনে “ফুল” শবে 
পরিবর্তিত হয়। এ পূর্বতন নাম অনুসারে এই প্রতিজ্ঞারও নাম “হুলফ- 
উপ্ল-ফুল” বলিয়। অভিহিত । 

হজরত মহম্মদের এ সমিতি গঠন দ্বারা পথিক, পরিব্রাজক, বণিক 
ও ধনী দরিদ্র সকলেরই আশঙ্কা দুরীভূত হয় এবং মন্কা নগরের মধ্যে 
সর্বতোভাবে শাস্তি সংস্থাপিত হয়। | 

কোরেশদিগের সহকারিতা--উপরি উক্ত সদনুষ্ঠানের ন্ট হজরত 
বহুশ্মদ কোরেশদিগের প্রতিজ্ঞানুরূপ তাহাদের সহকারিতা ও সহযোগিতা 





১৯২ হজরত মহম্মদের জীবর্ন চরিভ ও ধন্মনীতি । 


বসি 














সপ 


করিয়াছিলেন । এতদ্বাতীত্ত তিনি কস্মিন কালে তাহাদের প্রচলিত রীতি" 
পদ্ধতির অস্থসরণ করেন নাই এবং কখনও কোন প্রতিমুত্তির পুজা করেন 
নাই কিস্বা কোরেশদিগের স্তায় প্রতিমুণ্তিগুলিকে খোদাভায়াল বলিয়া 
সম্মান প্রদর্শন করেন নাই । এ সম্বপ্ধে শ্রীযুক্ত কষ্চকুমার মিত্র মহাশয় 
ভুল ধারণার বশবন্তী হইক্সা হজরত মহম্মদ “পন্বগম্বর” হইবার পূর্ষে 
দেবদেবীর উপাসন! করিয়াছিলেন বলিক্বা উল্লেখ করিয়াছেন । মিত্র মহা- 
শয়ের এ উক্তি সম্পূর্ণ প্রমাণ বহিভূতি। বরং হজরত মহন্মদ বালাকাল 
হইতেই খোদাভক্ক ও সময়ে সময়ে খোদাতারালার চিন্তা অভিভূত 
থাকার বিষয় ইতিহাস জ্বলন্তভাবে সাক্ষা প্রদান করিতেছে । 
এষ সমগ্ষে মক্কা মহরটার 'অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, 
তাহ! লেখনীতে বর্ণনা করা যায় না) পবিত্র কাবাগৃহটা হুয়াপায়ী 
মাতালগণের এক প্রধান আখড়ার পরিণত হইয়াছিল। সেই 
সময়ে কাবাগৃহটা দর্শন করিলে মদিরালয় বলিয়া অনুমিত হইত । 
নগ্ররবাসী স্ত্রী পুক্রুব সকলেই শ্ুরাপানে মত্ত থাকিত। সেই সময়ে 
কেবল একটী পবিত্রহ্ৃদয় দুবক দূর হইতে প্র সকল বিতৎস- 
কাণ্ড দর্শন করিয়া নরপিশাচদিগের জন্য সব্বদা আক্ষেপ করিতেন এবং 
সদা সব্দ্দী' তাহাদের জগ্ত বিষার্দিত অবস্থায় কাল যাপন করিতেন । 
এদিকে আবার সাধারণ চিতকর কার্যে সকলের সঙ্গে সহান্তবদনে 
মিলিত হইতেন। কেহ বিপদে পতিত ₹ইলে তিনিই সর্বাগ্রে তাহাকে 
সাহাষ্য করিতে অগ্রসর হইতেল । মানব সমাঞ্জের মধো অবস্থিতি করিস! 
এবং সর্ধ প্রকার সাংসারিক কার্যে যোগদান পুর্র্বক থোঁদাতায়ালার ধ্যানে 
নিমগ্ন থাক! অপেক্ষা রাছেব বাঁ যোগদের সা জনসমাজ হইতে 
পৃথক্‌ হইনা জঙ্গলে বা৷ গিরিশুহাক্র গমনপুর্ববক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, 
খোদাতাক়্ালার ধ্যানে নিমগ্ন থাক! তত কঠিন কার্য নহে। . এইরূপ 
অবস্থায় তীহার দশ বৎযর কাটিয়া গেল। | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ১১৩ 


পা সিএ০ ওদ উপ উপ বাটা উকিল না এ ক ই লালা উপল পট অলী সপ নি ২০৫ টিন কর হুল জিত ও করা জপ ৯ পি পালিশ সপ স্পা 


কাবার পুনশিল্মীণ কার্য ও কোরেশদিগের বিবাদ ভগ্রন 


কোন কোন ইতিহানবেত্তা বলেন যে,কাবার মধ্যে ছইটা স্বর্ণ বিনিশ্মিত 
হরিণ ( গজ্জালল, কাবা )ছিল। সেই হরিণদ্বয়ের উদর মধ্যে বহুমূল্য 
মপিমাণিক্য নিহিত ছিল। কতকগুলি হর্বত্ত লোক দেই সকল 
বছুমূল্য দ্রব্য আত্মসাৎ করিবার জঙন্ঠ গুপ্ুভাবে কাবার ভিত্তি খনন 
করিয়া তাহা হস্তগত করে, তজ্জন্ত ভিত্তির পাশ্বে একটা গভীর গর্ত হয়, 
সেই গর্ডে বৃষ্টির জল প্রবেশ করায় প্রাচীর ভগ্নপ্রায় হইয়া! উঠে। 
আবার কেহ কেহ বলেন বে, কাবার দ্বারশুলি পার্খস্থ ভূমির সহিত সমতল 
অবস্থায় ছিল বলিয়া বুষ্টি হইলেই কাবার মধ্যে জল প্রবেশ করিত 
এদিকে আবার কাবা বহুদিন নির্মিত হইয়াছিল, তাহার আর জীর্ণলংস্কার 
হয় নাই, তজ্জন্য ছাদটা জীর্ণ হইয়া গ্রিয়াছিল । সেই জীর্ণ স্থান দিয়া আবার 
বুষ্টির সময়ে জল পতিত হইত | এই সকল কারণে উহা! পুনঃসংস্কারের 
আবশাক হয় । কিন্তু প্রথমতঃ কেহই কাবার প্রাচীরগুলি ভগ্ন করিতে 
সাহস করেন নাই,কারণ সকলেই বলেন, “খোদার গুহ ভণ্ধ কর মহা পাপ।” 
আবার কেহ কেহ বলেন, “উহ ভাঙ্গিদ্বা ঘথন পুনশিন্্াণ করিব, তখন 
আবার পাপ হইবে কেন?” কিন্তু এরপবিশ্বাস সত্বেও কেহই প্রাচীর 
ভাঙ্গিতে সাছস করেন নাই । এইরূপ গোলযোগে ২৫ বৎসর কাটিয়া গেল। 
অবশেষে সকলে একত্রিত হুইস্া বলেন, “আইস, আমরা আর অন্গবিধা 
ভোগ করেতে পারি না, সকলে প্রাচীরের কিছু ।কছু অংশ বিভাগ করিয়। 
লইয়। উহ! ভাঙ্গিয়া পুননিশ্মীণে প্রবৃত্ত হই, হাতে যদি কোন্‌ পাপ হয়, 
তাহা হইলে আমব্া সকলে প্র পাপের অংশী হইব, আর যদি পুণ্য হয়, 
তবে আমরা তাছাও সমভাবে প্রাপ্ত হইব ।” এই সকল, বিষয় স্িবীক্কত 
হইলে, সকলে কাব! ভাঙগ্গিম্া ফেলিয়া ভিত্তি উচ্চ করিয়া নিম্মাথ করিতে 

এ 


১১৪ হজরত মহন্মদের জীবন চরিত ও ধর্্মনীতি। 








নল 


মনস্থ করেন, কারা তাহা হইলে বৃষ্টির জল আর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারিবে না। এই সিদ্ধান্তান্থুসারে কাবার চারিটা প্রাচীরের নিষ্মাণ 
ভার চাবি সম্প্রদায়ের উপর অপিত হইল। রোঁকনে (প্রাচীর ) হজরে- 
আসোয়্াদ হইতে এরাফি পধ্যস্ত প্রাচীরের নির্মাণ ভার বনি আবদে-মনাফ 
ও বনি জহরার হস্তে ; রোকনে এরাফি হইতে সামি পর্য্যস্ত বনি-আসাদ 
এবনে-আবদল-ওজ্জা ও বনি-আবদল-দারের হস্তে) রোকনে সামি হইতে 
হজবে আপসোয়াদ পধ্যস্ত বনি সাহামা ও বনি আদির হস্তে অপিত 
হয়। 

সকলে প্রাচীত্র খনন কার্যে নিযুক্ত হইলেন। যখন তাহার 
খনন করিতে করিতে উক্ত গর্তের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন গণ 
হুইতে একটী প্রকাগুকায় সর্প বহির্গত হইয়া তীহাদিগের কার্যে বাধা দিতে 
লাগিল। তজ্জন্থ তাহারা বিধাতার ক্কপা ভিক্ষা করেন। তদনস্তর এক 
দিন সর্গটী গর্ভ হইতে বাহির হইবামাত্র একটী পক্ষী আসি তাহাকে 
লইয়া! গেল। ইহাতে তীহারা ভাবিলেন বে, কাঁবা নির্মাণে খোঁধাতায়ালার 
কোন আপত্তি নাই। তখন তাহারা পুনরায় উৎসাহ সহকারে প্রাচীর 
তপ্র করিতে লাগিলেন। এক দিন এক থানি প্রস্তর খনন করিয়া বাহির 
করিলে, তাহা আবার হঠাৎ গড়াইয়া গিয়া! পূর্বস্থানে পতিত হইল। 
ভদ্র্শনে সকলে ভাঁবিলেন যে, বোধ হয় এ কার্যা বিধাতার অভিপ্রেত 
নহে। এক জন বলেন, “সছুপায়ে অর্থোপার্ছন দ্বারা কাবার নিম্মীপ- 
কার্য সম্পন্ন করা উচিত 1” তজ্জন্ত সকলে সছুপায়ে অধ সংগ্রহ 
করিলেন। কিন্তু কেহ প্রাচীর খননে পুনঃ প্রকৃত হইতে সাছদ করিলেন 
না। পরে অলিদ-বেন-মগিরী সাবুল হস্তে অগ্রলর হ্ইয়া প্রাচীর খনন 
করিতে লাগিলেন ১ তৎপরে অপরাপর সকলে তাঁহার অনুস্রগ করিব ।.; 
এই সময়ে রোফনগরের এক থানি অর্বপোত মক্কার নিফটস্থ সমুদ্রে. 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । | ১১৫ 





জলমগ্র হয়? তাহাতে বকুম নামক এক জন বহুদর্শী শিল্পী ছিল, সে 
অতি কষ্টে তীরে উপনীত হইল। অলিদ এই সংবাদ পাইয়| বকুমকে 
আনিরা কাবা নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত করিলেন । এইরূপে ৬৯৫ খ্রীঃ 
অবে কাবার নিশ্মাণকাধ্য শেষ হইয়। গেল। 

অবশেষে হজরে আসোয়াদকে কোন্‌ ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন 
করিবে, ইহা! লইয়া বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রত্যেক ধশস্থ 
লোক হজ্জরে মাসোয়াদকে স্থাপন করিতে ব্যাকুল হুইয়] পড়িল। কেহ 
কাহার কথায় মনঃসংযৌগ করিল না। আবদল-দারের বংশীয় লোকগণ 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল যে, “আমাদের দলস্থ এক জন লোক জীবিত থাকিতে 
অন্য দলস্ক লোকদ্দিগকে এই পবিত্র কার্ধ্য কোন ক্রমেই সম্পন্ন করিতে 
দিব না” এই প্রতিজ্ঞাফে “আকৃদোদম” অর্থাৎ শোণিতের প্রতিজ্ঞা 
বলে। অবশেষে তুমুল যুদ্ধ আন্ত হইল। এইরূপে কিছু সময় অতীত 
হইয়া গেলে, অলিদ্-বেন-মগিরা বলিলেন, “এইব্প বিবাদে অনর্থক 
আমাদের ধ্বংদ হওয়া অপেক্ষা কোনরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত ।” 
সকলে এই প্রস্তাবে সম্ৃতি দান করিলে, অলিদ বলিলেন, ““ষে ব্যন্কি 
অতি প্রতাষে বনি-সাযবা দ্বার দিয়া বাহির হইবে, সেই ব্যক্তি আমাদের 
বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলে আমরা তাহার উপদেশাহ্সারে কার্য 
করিব” এই কথার সকলে সুর্য্যোদয়ের পূর্বে উক্ত স্বারে গিয়া বসিয়া 
রহিলেন। যথাকালে দেখিতে পাইলেন যে, হজরত মহম্মদ এ দ্বার 
পিয়্। বাহির হইতেছেন। তখন তাহার বয়ংক্রম ৩৫ বৎসর ছিল। 
সকলে বঞিলেন, “মহম্মদ সুধিবেচক, ইহার কথা কেহ অগ্রাহ্‌* করিব না ।” 
তৎপরে তাঁহার! হজরত মহম্মদের উপর বিবাদ মীমাংসার ভার দিলেন। 
হজরত মহম্মদ সকলের বিভিন্ন মত শ্রবণ করিয়! স্বীর গান্ত হইতে 
এক খানি বস্ত্র লইয়া ভূমিতলে বিস্তৃত করিলেন এবং দ্বহস্তে হবে 


১১৬ হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধন্দধনীতি । 


বশির 





৯০২, আলি নপব পা 


আসোয়াদকে উত্তোলনপূর্ব্বক উক্ত বস্ত্রের মধ্যস্থানে রাখিয়া বলিলেন, 
“প্রত্যেক সম্প্রদাক্জের প্রধান ব্যক্তি এই বস্ত্রের কোণ ধরিয়। উত্তোলন 
করুন; ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের পুণোর সঞ্চার হুইবে।” চারি দলের 
প্রধান পুরুষ-_আত্বা-এবনে-রাবিয়।। আবুজম্য়া, হোজাইফা-এবনে- 
মাগির! এবং আদি-এবনে-কায়াস কর্তৃক প্রস্তরখানি সমভাবে উত্তোলিত 
হইজে, কে উক্ত বস্ত্র হইতে প্রস্তর তুলিয়া উপযুক্ত স্থানে স্থাপন 
করিবে ইহা লইয়া আবার মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। অবশেষে 
হজরত .মহন্মদ স্বয়ং এ প্রস্তরথানি বন্ত্র হইতে লইয়া! নির্দিষ্ট স্থানে 
স্থাপন করিলেন। তখন লমুদস্থ গোলযোগ মিটিস্না গেল । 

দুভিক্ষে দয়ার্জুতা 1--এই সময়ে আরবদেশে ভয়ানক ছুতিক্ষ 
উপস্থিত হয় । তখন কোরেশ নেতাগণ সকলেই নিজ নিজ পরিবারবর্গ লইয় 
বাতিব্যস্ত, কেহ কাহারও তত্বাবধান করা ত দুরের কথা বরং দিজ্ঞাস! 
পর্য্যন্ত করিত না। তদবস্থায় বু লোক অগ্নাভাবে কালের করালগ্রাসে 
পতিত হইতে লাগিল । এইক্ধপ ভয়ানক সময়ে সেই দয়ার সাগর, যিনি 
মহাবিচারের দিনে “গন্মতি” 'ওন্মতি* বলিয়া ডাকিবেন, তাহার হৃদয় 
বিগলিভ হইয়া গেল। তিনি স্বীর সহধশ্মিণী থোদেঞ্! বিবির সঞ্চিত ধন- 
রাশি অকাভরে দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং ধন্ধগ্রাণ 
খোদেজা। বিবিও স্বয়ং দীন দরিদ্রদিগের তরণপোষণে বিশেষ ঘত্ধ লইতে 
লাগিপেন। এ দরি দ্র-ঢখ-প্রপী়িত দম্পতি তখন দরিদ্রবর্গের পিতামাতা 
হইয়া উঠিলেন। তাহাদেরই স্বেহ দৃষ্টিতে দরিদ্রদিগের অন্নাভাব 
দূরীভূত হইর$ গেল--অন্ধাভাব বলিয়া তাহারা কিছুমান জানিতে 
পারিল ন। | এ 

আবৃতালেব* তখন নিতান্ত দারিদ্যদশায় গপ্রপতিত এবং পরিবার, 
পোষণে নিতাঝ অপমর্থ। হজরত মহম্মদ নবম বংসর বয়সে &ঁ 
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পল পিএস প সকার 





সস 


পিড়বোর আশয়ে গিয়! পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম পরাস্ত তাহার তত্বাবধানে 
ছিশেন, তিনি এক্ষণে পিভুবোর এ খণ পরিশোধ ধিবার উপযুক্ত সময় 
বুঝিয়! আবুৃতালেবের শিশুপুত্র হজরত আলিকে নিজের প্রতিপালনে 
লইলেন এবং তাহার অনুরোধ ও অনুকরণে আবুতালেবের অপর এক 
পুর হজরছ জাফরের প্রতিপালন ভার তাহার খুল্পতাত হজরত 
আন্বাস গ্রহণ করিলেন। কেবঙঈমাত্র আকেল নামক পুঞ্রটীই আবু 
তালেবের নিকট রহিলেন। এইরূপে সেই মহাদ্রভিক্ষের সময়ে আবু 
তালেবের সাংসারিক বায়ের অনেক লাঘব হইল। হজরত আলি তদবধি 
অনেক দিন পর্যান্ত হজরত মহম্মদের প্রতিপালনাধানে ছিলেন । হজরত 
মহম্মদও অপত্য-নিবিবশেষে স্কাহার লালনপালন করিতে লাগিলেন । 
ক্রীতদাদগণের প্রতি অনুগ্রহ ।-আরবদেশে দাস-দাসীক্রয়- 
বিক্রয়ের প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল এবং প্রত্যেক সঙ্গতিপন্ 
ব্যক্তিরই দাসদাসী থাকিত। কিন্তু আরবের! তাহাদের প্রতি নিতান্ত 
ছর্ব্যবহার, অত্যাচার ও উৎপীড়নাদি করিত। দেশের নিয়মানুসারে 
নিরীহ দাসদাসীগণকে অকাতরে নান! নিগ্রহ সহ করিতে হইত। 
আরবগণ কেহই কখনও দাসদাসীগণের ছু্দশা ঘুচাইবার জন্ত কোনরূপ 
যত্বু বা চেষ্টা করেন নাই। হজরত মহম্মদ দাসদাসীদিগের প্রতি সদয় 
বাবার ও স্নেহ-দৃষ্টিপাত করিবার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন । ইতিহাসে 
উ ঘটনা এইব্ূপে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জয়েদ নামক এক আরব 
বালক শত্রদূল কর্তৃক ধৃত হইয়া! দীসরূপে বিজ্রীত হয়। খোদেজা 
বিবির ভ্রাতুপুত্র হাকেম-বেন-খারাম ওফাজ মেলা হইতে উহাকে 
চারি শত দেরেম সূলো ক্রয় করিয়া খোদেজ! বিবিকে উপহার দেন। 
পতিপরায়ণা খোদেজা বিবি এ দাষকে হজরত মহম্মদের' পরিচর্যা জন 
তাছাকে প্রদ্দান করেন। হজরত মহম্মদ হী বালকের প্রতি একাস্ত 


১১৮ হজরত মহপ্মদের জীবন চরিত ও ধন্মনীতি | 


শি পলা লগ সিপিবি পা পিস সি পহশবিন্াািল বমপ্ি্িত উন এ রি পণ সি জীপ পবা হি লাস সী ৭২৩৮ সি কাপ পপ জিকা রর? সিএ বারি তীর 


স্নেহপরবশ হইয়া তাহার লালনপালন করিতে থাকেন এবং তাহাকে 
সর্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করেন । তাহার প্রতি হজরত মহম্মদের 
স্নেহ ও সাদর সম্ভাষণাদি শ্রধণ করিয়া আরববাসী অনেকেই মনে করিত 
বে, জয়েদ দাস নহে, (হজরত ) মহম্মদের পুত্র । জয়েদের পিতা হারেস 
পুত্রের সন্ধানে মক্কার আসিয়া দেখিল ঘষে, হজরত মহম্মদ তাহাকে 
দাসত্ব-বন্ধন হইতে জর্বতোভাবে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। হারেস 
ইভা দেখিয়া জয়েদকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর 
্রশ্াদ পাইল্‌, কিন্তু জয়েদ হজরত মহম্মদের স্বেহপাশে এন্ধূপ আবব্ধ 
হইয়াছিল যে, সে কোন্রূপে পিত্রালদদে যাইতে ঈন্মত হইল ন!। 
এই জয়েদ যাবজ্জীবন হজরত মহম্মদের নিকট ছিল। 

অল আমিন বেশ্বাপী)__খোদেজা বিবির সহিত বিবাহের পর ১৫ 
বৎসর কাল হজরত মহম্মদ নানাবিধ সতকন্ ও সপনুষ্ঠানাদিতে অতিবাহিত 
করেন। তিনি অসহায়, দরিত্র, বিধা ও পিউমাতৃহীন বালকবালিকা- 
গণের একমাত্র সহায় ও আশ্রয়স্থল স্বন্ধপ হইর়াছিলেন। যাহার হে 
কোন অভাব বা অভিযোগ হউক না কেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহার বিষন্ন 
হজরত মহন্মধের কর্গোচর করিত এবং তিনি অবিলদ্বে তাহাদের অভাব 
অভিযোগের বিশেষ প্রতিকার করিতেন। এজন্ত সকলে তাহাকে 
“অল আমিন” ( বিশ্বানী ) এই গৌরবান্ধিভ উপাধি প্রদান করিয়াছিল | 
তিনি যেদিকে চলিয়া বাইতেন, সেই দিকেই এ শ্রেণীর লোকে নল 
আধষিন, “অল আমিন” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার নিকটে 
বাইত 1 তিনি ধাহাদের নিকট বাল্যকালে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। 
সেই কোরেশবংশীয়গণও তাহার 'গুণগ্রামে মুগ্ধ হইগা তাহাকে উঞ্ভ- 
বিধ সন্মানিত ' উপাধিতে আহ্বান করিতেন। পরম করুণাময় খোদী- 
তাল! তাহাকে ন্বর্গীয় আদেশে বিভুষিত করিবার পুর্বে তীহার বংশধর. 
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দিগের দ্বার! তাহাকে এইক্ধপ উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছিলেন, যাহা 
অন্ত কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। 


হুজরতের পঞ্চত্রংশ বহুসর বয়ঃক্রম কালের ঘটনা । 


হজরত মহম্মদের পঞ্চ্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হবিরসের পুত্র ওসমান 
পৌত্তলিকতাকে অসার বলিয়! জানিতে পারিয়া কনষ্টার্টিনোপলে গমন: 
পূর্বক থুষ্টধর্শে দীক্ষিত হয় । সে কাবামনিরকে শরীক সম্রাটের হস্তে 
অর্পণ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু হজরত মহল উহ! অবগত হইয়া 
তাহার ষড়যন্ত্র নিক্ষল করিয়! দেন, তজ্জন্য তিনি আরববাসিগণের অধিক- 
তর প্রিয় হইয়া উঠেন। ওসমান কনষ্টার্টিনোপলে পরলোকগমন 
করেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


৩০০ ৩-্্্স্পি 





হজরত মহম্মদের প্রত্যাদেশ ( অহি) শ্রবণ। 


হজরত মহম্মদ আরবদিগের পূর্বোক্তরূপ ধর্ববিশ্বাস, কদাচার, 
কুপ্রথা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, একতাহীনতা, ভুদ্র্যতা ও চবিত্রহীনত? 
প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া এবং ত্র সকল অসদ্যবহারই তাহাদের অবনতির 
মূল কারণ অনুধাবন করিক়া, তাহাদিগকে সতপথে আনিবার ও সৎ. 
শিক্ষা দিবার এবং তাহাদিগের অবনতি দূর করিবার জন্য, মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে আরঙ 
সাগর, পূর্বে পারস্ত উপসাগর, ইন্টফ্রেটিস ও তাইগ্রিস নদী এবং উত্তরে 
প্যালে্টাইন প্রদেশ, এই চতুঃসীমার অন্তর্গত সুবিস্ত আরব দেশের 
সর্বত্রই ধর্মহীনতা ও পাপশআ্োত প্রবলবেগে প্রবাহিত) দেশের সব্ধ- 
শ্রেণীর লোকই অবনতির অন্ধকুপে নিমজ্জিত। তদুপরি আরবের 
উত্তরাংশ কনষ্টান্টিনোপলের রোষকরাজের অনুশাসনে শাসিত, লোহিত 
সাগরের পুর্ব ঈপকুলের অধিকাংশ স্থলে আবিসিনিয়ার গুষ্টান রাজ- 
গণের শাসনদণ্ড পরিচালিত, মধাস্থিত কতক গুলি মরুময় প্রদেশে স্বাধী- 
নতা বা! যথেচ্ছাচার নিয়ম প্রচলিন | এই ভিন্গ ভিন্ন রাজগণের ও 
শাসনশ্ঙ্খলের অধীনতাপ,শে 'আব্দ্ধ আরবজাতির মধ্যে একমাত্র 
হজরত মহম্মদই, আরবের অধিবামিদিগের বাথায় ব্যথিত, বিচলিত ও 
চিন্তিত ; তাহার সঙ্গে চিন্তা করিবার বা উপার উদ্ভাবন করিবার একটীও 
লোক নাই ; এমুন কি, আরবদিগের মলে সেরূপ চিন্তার উদ্রেক ও হয় 
নাই ; হজরত মহম্মদ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন--ঠাহাঁর মনের কথা জানাই*- 


ভূঁতীয় পরিচ্ছেদ । ১২১ 








বার কোন লোক নাই--তীহার অন্তরের বাথা বুঝিবার কেহ নাই। 
বিশেষতঃ বংশাবলী ও পুরুযান্গুক্রমে বহুকাল--- বহুশতাব্দী ধরিয়া! যে সকল 
আচার বাবহার ও প্রথ! পদ্ধতি অবাধে প্রচলিত হইয়া আলিয়াছে_- 
তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া আর আরবদিগের নিকট নিতান্ত 
পাগল বলিয়া পরিচয় দেওয়া একই কথা । সুতরাং হজরত মহম্মদ 
মহা বিপদে পড়িলেন । তিনি না আরবদিগের এরূপ ছূর্দাশা দেখিয়া ছ্ির 
থাকিতে পারেন, না তাহাদের দুর্দশা ঘুচাইতে পারেন। পঙ্কুর গিরি 
উল্লজ্বন ও মুষিকের সাগর বন্ধন সংকল্প যেমন কার্যকরী হইতে পারে ** 
তেমনি হজরত মহম্মদ নিজের সংকনগুকে এক একবার অকাধ্যকর 
মনে করিতে লাহিলেন। কিন্তু তাহার সংকল্প যাহাতে কাধ্যে পরিণত 
হইতে পারে, তছ্িষয়ে অনুক্ষণ চিন্তা ৪ অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। 
এই বিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষার আলোকোস্তামিতা সভ্যতামণ্ডিতা 
ধরিত্রীর ন্তায় সপ্তম শতাব্দীতে আরবের মকুময় প্রদেশে জান বা শিক্ষ! 
ও সভ্যত। বিস্তারের পথ নিরাপদ ছিল না। 

হজরত মহন্ম্ন সমাজের ব্যথা যেমন অন্থুভব করিতেন, তেমনি মনে 
মনে তাহার গ্রতিকারের উপায় চেষ্টা করিতেন। সে চেষ্টা ভাবনায় 
আসে না--ভাবিতে ভাবিতে মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া পড়ে, হজরত মহন্মন 
সে চিন্তায় নিরস্তর 'নরত থাকিতে লাগিলেন । লোক সমাজে থাকিয়া! 
সারের নিত্য নৈমিত্তিক গোলযোগের মধ্যবর্তী হইন্ধ' সে উপার উদ্ত- 
বিত হইতে পারে না। এজন হজরত মহম্মদ ক্রমে আহারাদিতে 
বাতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। মন সর্ধদা উদাস ভাবাপক্ন--সর্বদাই ষেন 
ঘোর চিন্তা কালিমায় হার মুখমণ্ডল আচ্ছন্স। ক্রমে মনের ওদা- 
নীন্ত ভীহাকে বৈরাগ্যের দিকে আকর্ষণ করিতে ল্লাগিল। তিনি 
নিভৃত স্থান, মিক্ন গিরিগুহ। ও মকুপ্রান্তরে একাকী বসিয়া এক 





১২২ িরচাদারািডারারনাানাাত। 





মনে রি মালে ছোর চিন্তা নিম থাকিলে । । এই অবস্থায় হার 
বয়ঃক্রম: হতই বৃদ্ধি পাইতে লাখিল, ততই তীয় নির্জনতা: ্ 
ধ্যানষগ্রতা ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে লাগিল । পা 

প্রসিদ্ধি আছে যে, হজরত. মহম্তর়, প্রেরিত্ব লাভের গঞ্চঘশ বৎসর 
পুর্ব হইতে পথে বা ময়দানে, গমনাগমনকালে সর্বদাই “ছে অহচ্মা” 
এই শব্দটা শুনিতে পাইতেন, কিন্তু চতুর্দিকে কাহাকেও দেখিতে 
না পাইয়া ভীত হইতেন এবং তাহা! খোত্েজা বিবির নিকট বআআদিয়া বলি- 
তেন। বুদ্ধিমতী খোদেজা বিবি তাহাকে ভীভ হইতে দেখিয়া! বলিভেন, 
“আপনি ভীত হইবেন লা, খোদাতায়ালা আপনার অমঙ্গল করিবেন 
না।” এই সময়ে নিকটবন্দী বুক্ষলতা ও প্রস্তর্ধপ্ডাদি তাহাকে সাক 
ধন করিক্সা বলিত, “ছে প্রেরিতপুরুষ! আপনাকে সালাম 1৮ | 

প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হুইবার সাত বৎসর পূর্বে হজরত মহম্মদ সময়ে সমন 
গগনমগ্ুলে আলোকরাশি দেখিভে পাইতেন এবং স্প্রে নানাবিধ অনানু- 
ধিক ব্যাপার দর্শন করিতেন । প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিবার উপযুক্ত সময় 
উপস্থিত হইলে, তাহার অস্তর হইতে পাংসারিক যাবতীয় জুখ-ভোথাদি 
ক্রম ক্রমে অস্থহিত হইতে লাগিল। তথন কেবল ক্মহোরান্র নির্জনে 
বিশ্বশর্টার ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে ভীাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল । 


হেরা গিরি গুহ! । 

মরার চতুন্দিক পর্বতমালা পরিবেষ্টিত; এই পর্বতশ্রেলী ক্ষ লতা 
গুল ও তৃণরাজি পরিশুন্ত ; কেবলমাত্র স্তর বৃহৎ নানাবিধ প্রস্তরপ্তংপে 
সমাকীর্দ এবং ইহ! নিতান্ত দূরারোহ এবং দুকতিক্রদ্য): এ সকল 
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হজরত মহম্মদের জীবন চরিত ও ধঙ্বনীতি | 


1, 22, 90115, 


কতা পাকচ্ছেদা, ১২৯ 


*বী া 
০ পপ শি উপরিপশপপশ পালাপ্পা সপ বারিরযাতিাহিহিতা (পাপী মদ দস পিক পাপ পিসপিসিপাপপীদাপ 1 


পরতে যো: হে পর্বতের বিষদ্ধই এখানে বর্ণনীয় ৷ হেরা! মকার উত্তরে 
ভিন মাইল দুরে অবস্থিত ; উহা অধুনা “আলোক পর্কতি/ (বল সু) 
নাষে কঁভিহিত। এ পর্বতের উপর একটা সুগভীর গিরিগুহী) এই 
গুহাটী দৈর্ধে আট হস্ত ও প্রন্থে নানাধিক ছুই হত্ত পরিমিত । ইহ! চির" 
দিন নির্জন, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, বৃক্ষ লতাহীন, জলাশয় হান, ছায়াহীন, তৃণ 
পুষ্প পরিবজ্জিত ;$ কেবল নাত্র নীরবতা নিস্তব্ধ তাঁকে সহাক্স ও সহচর 
করিয়া পর্বতবক্ষে অবন্ভিত। শ্বদেশবাসীর ও স্বজাতির ধর্থহীনতার, 
চ্দর্যতায়, অবিমুধ্যকারিতা, পাপানুরক্জিতায় এবং দুরবস্থা ধ্যর্খিভ" 
প্রাণ হজরত মহম্মদ কখনও স্ত্রী পরিবার'দি লইয়া এবং কখনও একাকী 

ই গ্রিরিগুহান্র নিভন্ধতার মধ্যে বপিগ্গী একাগ্র মনে ধ্যান করিতেন । 
আ.বূল ফেদা, এবনে আলির, এংনে হাশ শম সি রা প্রতিহাসিক- 
গণের মতে তিনি সমস্ত রজমান মাস তথায় অবস্থিতি করিনা, একাগ্র- 
চিত্তে দর্ধশক্তিমান খোদাতায়ালার আরাধন! এ | 

জে তাহার ব়ংক্রম পূর্ণ চল্লিশ বদর হইল । তৎসঙ্গে সেই বিষযব- 
বাস্নাধিরছিত মহান্‌ হৃদয় সাধুপুকুষের সাধনা সফলতা জাত করিতে, 
লাগিল) শরম করুণাময় বিশ্বভ্রষ্টার নৈকট্য লাভের লক্ষণাব্লী অন্থ- 
ছৃত হ্ইতে লাঁগিল। নৈশ নিস্তব্ধ তমপাচ্ছন্ন গিরিগুহা যেন ফি. 
এক ক্ভূতপূর্ব আলো করাশিতে হ্ভাদিত হইতে লাগিল, খোদাভায়/বার: 
মহিমা কীর্তনচ্ছলে যেন সেই পর্বত- 'কন্দর আনন্দে নৃত্য করিতে 
লাগিল$ পর্বতের প্রস্তর কণা! গকল যেন সেই মহ! সাধকের কর্ধে করণে 
খোদাতায়ালার . মহান. শি পরিচয় দিতে লাগিল--জ্যোন্সারাশি 
চলিয়া লিয়া গিরিকন্খরে প্রবেশ করিয়া যেন দেই যোগীপুঙ্বের 
গবিষহে খোহাতারালীয় ফ্যোতিঃ কণা বিলেপন ক্প্নিতে লাগিব”. 

শিক ক্ষমা হেল 'গেই নাধুপুরুষের খোদাতায়ালার 





১২৪ হজরত মহন্মদের জীবন চরিত ও ধর্্মনীতি |. 
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গ্রিস 


আরাধনা সফল হইতেছে দেখিক্না আনন্দ হাসি হাসিতে লাগিল । 
পর্বত প্রাস্তরের নৈশ সমীর যেন শন্‌ শন্‌ শব্দে তাহার সাক্ষাতে একেখর- 
বাধিতার জয় ঘোষণা! করিতে লাখিল। প্রাজ্ঞপ্রবর ধর্্-প্রাণ হত্বরত 
যহম্মদ পর্বতকন্দরের ভিতরে থাকিয়! এ সকল দৃশ্য দেবিয়াই হউক অথব! 
অনুভব করিয়াই হউক, সেই মহান্‌ খোদ্দাতালার পুত পৰি পপ্রেষরসে 
ধিগলিত হইয়া! একেবারে তনুয্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাহার অস্তরাত্ম 
যেন নশ্বর দেহের বন্ধনপাশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া পরমাস্মার মিলিত 
হইবার অন্ত উদগীব হইয়া উঠিল। তিনি সেই তন্মস্রতার মধো থাকিয়া 
তদগত চিত্ত হইয়া! অনন্ত প্রেমরসের প্রবল উচ্ছাসে ও ভাবতরঙ্গে 
হাবুডুবু খাইয়া কত আনন্দ এবং কত আরাম অনুভব করিলেন এবং 
কিযে অনন্ত জীবন লাস করিলেন, তাহা লেখনীর বণনার বহিভ্তি॥ 
পাঠক, যদি কখনও তাদৃশ মহান্‌ হৃদয় লইয়া! কোন নির্জন গিরিকন্দরে 
অবস্থিতি করিস্জা সেই প্রেমরস আম্বাদন করিতৈ পান, তান্ছা হইলে 
বুঝিবেন--আপনি কি অসুল্য ধনরাশিক্ধাযাভ করিলেন । যাহার সেরূপ 
যোগ সাধনা অভ্যাস নাই, বে কথনও তেমনধ্তাবে তথবত্ব প্রাপ্ত হয় 
নাই--তাহার ষলে সেই গিবিকন্দরের নিম্তবধতার মধ্যস্থিত মৃত" 
নিঃসন্দিনী বৃতদজীবনীর স্থধাধারা ঢালিয়া দিবার শক্তি লেখনীতে নাই ।' 
ভীশদশী এবং তীত্রদঘালোচক প্রসিদ্ধ তিহানিক গিবনও এ শির শুহা- 
ঘটভ ঘটনাবলীর চিত্রাঞ্চন করিতে গিয়া অসাধা বিবেচনায় ক্সাপন 
তুলিকা উঠাইয়! লইয়াছেন। ঃ 

হজরত মহম্মদ হেরাপর্বাতের মেই নিভৃত গুহায় ধ্যান মগ্নাবন্থায়-- প্‌ 
প্রেরিত পুরুষ" এই শব্ব শুনিয়া এবং জেব্রিলের অলৌকিক বিরাটসুষি 
দর্শন করিয়া ভীত কম্পিত কলেবরে গৃহে আগিয়া খোদেজা বিবি: কট, 
ভয্গের কারণ বর্ণনা করেন। খোদেজ! বিবি উহার ভয়ের কারিণ অবগন্ধ 
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হইন্ব প্রবোধ দিয়! বলেন, “আপনি ভীত হইবেন ন!, বান্তবকিই স্বর্গীয় 
দূত জেব্রিল আপনার নিকট আপিয়াছিলেন। যদি আপনি আমার 
পিভৃবাভনয় অয়াকার নিকট এই বিষয়ের গুঢ়তত্ব অবগত হইতে অন্গুমতি 
দেন, তাহা হইলে আমি ষ্ঠাহার নিকট ইহা জ্ঞাপন করিতে পারি ।” 
হচ্ছগরূত ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই । 

অয়্াক ইহুদী ও খৃষ্টায় ধর্্ম-শান্ত্রে স্পশ্ডিত ছিলেন । তিনি স্ুরিয়ায় 
গমন করিয়া থৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন ও আরবা ভাষায় বাইবেল অন্গবাদ 
করেন। খোদেজ! বিবি অরাকাকে জেত্রিলের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, 
তিনি বলেন, “জেব্রিল আল্লাহতালার পবিত্র দূত। তিনি মহাত্ম! মুসা, 
ইসা প্রভৃতির নিকট স্বর্গার আদেশ আনাঁয়ন করিতেন । কিন্তু এই ঘোর, 
পাপপূর্ণ পৌন্তলিক দেশে কে তাহাকে স্মরণ করিল?” তখন খোদেন্ধা 
বিবি হজরত মহুম্মদের নিকট যেরূপ গুনিয়াছিলেন, তন্রুপ বর্ণন করিস 
বলেন, “আমার স্বামীর নিকট সেই পবিত্রাত্মা জেত্রিল আসিক়্াছিলেন।» 
অরাকা বলিলেন, “তবে বাস্তবিকই তোমার স্বামী ধর্ম-প্রচারক, এবং 
জেবিল বখার্থই তাহার নিকট আসিক্সাছিলেন।” তৎপরে খোদেজ! 
ববি অবাকাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “বর্তমান শতাবীতে কি কোন ধর্ম. 
গ্চারকের আবির্ভাব হইবার বিষয় ধর্মশান্ত্রে কিছু লিখিত আছে?” 
অন্াক1 বলিলেন; “হা আছে; আমি মহম্ম্ূকে তত্লক্ণাক্রাস্ত দেখি 
তেছি 1” অতঃপর থোদেজ! [ববি হজরত মহম্কদকে অরাকার নিকট 
আনয়ন করিলেন। অরাকা হজরত মহম্মদকে বলিলেন, "আমি তোমাকে: 
খোদাতাক়্ালা-প্রেরিত ধর্ম-প্রচারক বলিঙ্কা সাক্ষা প্রদান করিতেছি ।. 
তোমার নিকট যে পবিজ্রাস্মাঁ জেব্রল আসেন, তিনিই হজরত 
ইসা ৪ মুস! প্রন্থৃতি পুর্ব-ধন্ম-প্রচারকগণের নিকট আমিতেন। এখন 
হইতে..বে আদেশ প্রাপ্ত হইবে, তাহা মনোযোগপৃর্ধক শ্রবর্থ 











১২৬. হজরত মহস্মদের জীরন চরিভ ও র্মননীতি। 
করিও | ক্জর়ভ মহম্মদ গারাকার কথা শ্ররথ করির আশ্বস্ত 
হইলেন। 

একদ] মহছাতপা হজরত যহম্মদ রমজান ' মাসের সপ্তবিংশ দিবসের 
যধ্যনিশীথে নেই গিরিকন্দরের নির্জনতা ধ্যানমগ্নাবন্থাপর 7 জীবজগত 

বিরামদাস্রিনী নিদ্রার স্েহালিঙ্গনে অভিভূত, লোকালয়ে, যরুপ্রান্তয়ে ও 
পর্বতশিখরে নিস্তব্ধতা যেন আপন পুর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়! রাখিয়াছে। 
এমন সময়ে সাগরকল্পোলের স্তায় এক গম্ভীর নিনাদে সেই মহাতপায় 
ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিল$ তিনি পুনরাঁর সেই শব্দের অন্য উর্ধাকর্ণ 
হইলেন-_-আবার সেই ভীষণ শব শ্রুত হইল। সহসা সেই তরঙ্কর 
ভৈরবপাদ শ্রবণ করিয়া ভয়ে তাহার হৃদয় বিশুফ হইয়া গেল? সর্ব 
শরীর ভীষণ ঝটিকাকম্পিত কদ্দলীদলের স্তান্ প্রকম্পিত হইতে লাগিল! 
হতরাং দ্বিতীয়বারের লে শব্দের মর্ম হৃদয়ঙ্গন করিতে পারিলেন না। 
মহাত্মা! নির্বাকে, ভয়কম্পিতকলেবরে গিরিখহার জত্যন্তয়ে চারিদিকে 
দৃষ্টি স্চালন করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা এক অপার্থিব জ্যোতিঃ 
বিকীর্ণ হইয়া সমগ্র গিরিকন্দর আলোকিত করিয়া তুলি । ' মহাষনাঃ 
হজরত মহমদ সেই আকম্মিক জ্যোতিঃরাশি দর্শন করিয়া ভয়ে একেবারে 
আড়ষ্ট ও বাকৃনিষ্পতি রহিত ও স্বেদসিক কলেবর হইয়া গেলেন। 
তখন দেই জ্যোতিঃরাশির মধ্য হইতে এক বিরাট পুরুষ (জেত্রিল) 
আবিভূতি হইয়! হজরতথ্মহম্মৰকে বলিলেন, “ছে মহম্মদ! আল্লাতান্বাশা। 

আমাকে তোমার নিকট পাঠাইযাছেন, তুমি তাহার নিয়োজিত ধর 
প্রচারক, আম্বি তাহার দূত কুহোলআামিন (জেব্রিল)।” তৎপয়ে? 
ঠিনি হরত মহম্মদকে বলিলেন, “একরা” বর্থাৎ পাঠ ক্র)” তিনি 
বলিলেন, “কেসন করিয়। পড়িতে হ্য়, তাহা আফি জানি না 1. (তখন 
ছেব্রিল ভাহাকে ধরিয়। হেলাইলেন এবং বলিলেন, “একর” লীঠ ক: 
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বা পিল জিব নন তপন জা এ তা লো গা রি লক সা লা ৬ রান চন রখ 0 


হজ্সরত মহম্মদ পুনর্বার কহিলেন, “আমি পড়িতে জানি না।” ইহা শুনিয়া 
জেব্রিল তীহাকে আবার ধরিয়া! হেলাইলেন এবং কহিলেন, “একর 
পাঠ কর । হজরত মহম্মদ আবার বলিলেন, “আমি পড়িতে জানি ন।” 
পুনরায় জেত্রিল তাহাকে ধরিয়া হেলাইলেন। পরে জেব্রিল পড়িতে 
লাগিলেন, হজরত ও তৎসঙ্গে সঙ্গে পড়িতে লাগিলেন । «একর! ১ বেএস্মে 
রাব্বোকাল্লাজি থালাকা1; খালাকাল, এন্পান! মেন্‌ আলাক্‌ ; একরা 
অ রাব্রোকাল্‌ আকৃ্রামোল্নাজি; আল্লামা বেল, কালামে আল্লামাল্‌ 
এন্নানা মালাম্‌ ইয়ালাম্‌।” উদ্ধত আরবী শব্দগুলি কোরাণ শরিফের ওটা 
আয়েত ; এই ৫টী আয়তেই সর্ধপ্রথমে হজরত মহম্মদ পর্বতগুহাক প্রাপ্ত 
হন। এই আয়েত পাঁচটার অর্থ এই যে--্হে মহম্মদ ! আল্লার নামের 
প্রসাদে তুমি পড়, যিনি পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি 
ঘনিভূষ্ত রক্ত হইতে মানবকে স্থষ্টি করিয়্াছেন। তাহারই নামোচ্চাব্ণ 
করিস! পাঠ কর, যিনি মালবকে কালি-কলমের ব্যবহার শিক্ষা দিক্সাছেন। 
ধিনি মানবাস্তঃকরণকফে জানরূপ জলে অভিষিক্ত করেন এবং তাহাদের 
অবিদিত বিষয়সমূহ শিক্ষা দেন। সেই সর্বজ্ঞ খোদাতায়ালার নামো- 
চ্ারণপূর্ব্বক পাঠ ফর।” তাদনস্তর হজরত মহম্মদ দেখিতে পাইলেন যে, 
জেব্রিল তাহার সল্গুথদেশে মৃত্তিকায় পদাঘাত করাতে তাহা হইতে 
দল উত্থিত হইতে লাগিণ। জেব্রিল সেই জলে অভু ( হন্ত, পদ, বদনাদি 
বৈধমতে ধৌতকরণ ) করিলেন। হজরত, মহ্মদও সেইরূপে অক্ছু 
করিলেন। তৎপরে জেব্রিণ নামাজ ( উপাসনা) পড়িতে লাগিলেন, 
হজরূভ মহম্মদও তাহার পশ্চাতে তদনুরূপে নামাজ পড়িলেন এবংগ্রফারে 
হজরত মহম্মদ লেই মদয়ে নামান ও অন্ধুর সমুদনয় পদ্ধতি জেব্রিলের নিকট, 
শিক্ষ1 করিলেন ।... এই টন হজরত মহম্মঘের একচলিশ' বৎসর বয়. 
জমালে সংঘটস হইয়াছিল। এই রজনীকে "লারলাতোল: কদর. 





দিত 


১২৮ হ্রত মহম্মদের জীবন চলিত ও ধর্নীতি। 


অর্থাৎ সম্মানের রাছ্ি বলে। এই রাত্রে সমুদয় পৃথিবীতে শাস্তি রা 
মান হম ॥ এই সময় হইতে হজরত মহম্মদদের নিকট কোরাণ শরিফের 
সুরা অবতীর্ণ হইতে থাকে । 

"একরা” এই আরবী শব্দটার সাধা রণ অর্থ “পাঠ কর ।” কিন্তু কোত্াণ 
শরিফের ব্যাখ্যাকারী কোন কোন সুধী পণ্ডিত “একর!” শব্দের “পাঠ 
কর* অর্থনা লইয়া "চীৎকার কর” কিবা ''আহ্বান কর” এই অর্থ 
গ্রহপ করিয়াছেন এবং হজরত মহম্মদের কথিত “আমি পাঠ করিতে 
জানি না” শব্দগুলির অর্থ করিয়াছেন--"আঘি চীতকার” বা “আহ্বান 
করিতে জানি না| তীহাদ্দের মতে উক্ত পাঁচটা আরেতের অর্থ এই 
রূুপ--“হে মহন্মদ্দ। যিনি সর্মবিষয়ের স্য্টকর্তা, যিনি ঘনীভূত 
রক্তপিণ্ড হইতে মনুযোর সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই নামে (সষাজকে ) 
আহ্বান কর, ধিনি সর্ধশ্রেষট প্রভু, যিনি লেখনীর ব্যবহার ( লেখনীর স্থান 
লিখিবার প্রথা ) শিক্ষা দিয়াছেন এবং মন্ুষা যাহা জানিত না, তাহা ধিনি 
শিক্ষা দিয়াছেন, তাহারই নামে সমাজকে আহ্বান করু।” 

ধর্মপ্রাণ হজরত মহম্মদ আরবের মধ্যে ধন্ম ও শিক্ষা পির 
প্রশ্নাস পাইতেছিলেন, এজন খোদাতাণ! তাহার নাষে সমান্ধকে আহ্বান 
করিতে শিক্ষা দ্রিলেন। হজরত মহম্মদ আরবদিগের শিক্ষা ও চগ্দিন্ 
গঙ্তদ সম্বন্ধে হতাশ হইতেছিলেন, দৈববামী খোদাতালার নামে সমাজকে 
আহ্বান করিতে উপদেশ দিয়! ঠাহার মনে আশার সঞ্চার করিয়া দিধ। 
দৈববাণী এ শন্বগুলি হারা ইহা শিক্ষা দিল যে, হে মহম্মদ, কেবল গিকি- 
গুহায় বসিয়া সমাজের জন্ত, সমাজের মঙ্গলের জন্ত চিন্তা করিবে হইবে 
ন। মমাজকে আহ্বান করিতে হইবে, সমাজ লিড্রাতৃর, সমাঙছকে. 
জাগরিত করিতে হইবে। দৈবধানী আকও উপদেশ দিল, খে. মহ | 
লক্ষ লক্ষ বত্সর ধরির! জীবিত থাকিননা অনবরত সমাজকে আহ্ররি। র 
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করিলে ও অনবরত সমাজকে জাগাইবার চেষ্টা পাইলেও মোহ্‌নিদ্র 
অভিদ্ৃত সমাজ কখনও জাগগরিত হইবে না) কখনও উত্তর দিবে না 
সমাজকে খোদাতালার নামে--আইবান কর, সমাজ উত্তর দিবে; সেই 
মহান্‌ বিশ্ব্রষ্টার নামের মহিমায় সমাজের মোহনিদ্রা কাটিয়া যাইবে। 
হে দয়াময়! তুমি অসীম, তোমার নামের মহছিমাও অসীম--এজন্য সসীম 
মানুষও তোমার নামের মহিমায় অলৌকিক কাব্য সম্পাদনে ক্তকার্স্য 
হয়--প্রশ্নীশক্তি প্রভাবে মানবীদ্ধ শক্তিও অসাধ্য সাধনায় সমর্থ হর। 
অসম্ভব ভুনা সাক্ষাৎ কার্যো পরিণত হয়! ধন্ত তোমার নামের মহিমা ! 
ধন্য তোমার নামের গরিমা! ! ! ক্ষুত্রা্দপি ক্ষুদ্র লেখক তোমার নামের 
মহিম! কীর্তনে সম্পূর্ণ অক্ষম। 

যান হউক, সেই দৈববানী সমন্বিত উপদেশাবলী যেন মহাপুক্ষষ 
হজরত মহণ্মদের হৃদ্ফলকে অলম্ত অক্ষত্ধে চিরদিনের জন্য অহিত 
হইয়া গেল। তিনি সেই নিশীথে ভ্রাস-কস্পিত-কলেবরে ধীরে ধীরে 
গৃহাভিমুখে প্রস্থান কব্রিলেন। পতিব্রতা খোদেজা বিবি স্বামীর গৃহ প্রত্যা- 
গমন জানিতে পাত্রিযা তত্ক্ষণাৎ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন । 
হজরত মহম্মদের তখনও ত্রাস দূর হয় নাই, তাহার সর্ববাহ্গ ঘন ঘন 
কম্পিত হুইতেছিল এবং দর দর ধারে স্বেদধার। বিগলিত হইতেছিল ॥ 
খোদেজা হিবিকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন, “খোদেজ। ! ধর, ধর, আম্মর 
বন্বাবৃত করিয়া! ধর (জন্মলোনি)৮1 খোদ্দেজা বিবি তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
শব্যার উপর শ্ান্সিত করহিয়া বন্ত্রারত "করতঃ চাপিয় ধরিকেন--লে 
অবস্থাতেও অনেকক্ষণ পর্যান্ত তাহার দেহ কম্পনে পুণ্যবতটি থোদেজা 
বিবিও কম্পিত হইতে লাগিলেন। পরে বছ বিলম্ষে তাহার কম্পন 
দৃরীভূত্ত হইলে তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, তখন সন্থুখে উপবিষ্ট 
'য়মাণ। পতিবেদনা-ব্যাকুলিতা বিরি খোদেজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, “গ্যানিনু 


দা 








১৩. হজরত মহপ্মদের জীবন চরিত ও ধর্নীতি (. 


আপনার কি হইয়াছে | স্বরার বলুমষ্। হজরত উত্তর করিলেন, "সর্বনাশ 

সর্বনাশ ! শয়ঙ্নথ ব্যাপার |! আমার অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাস করিও ন! ; 
বুঝিবা আমার মস্তিফ-বিকৃতি ঘটয়াছে ৮ খোদেজা বিবি তীছাকে স্থোঁ 
ধন ক্রয়! বলিলেন, “ণ্বামিন্‌, সতাবাধিন্‌--পরহিতকারিন্‌! কিসেক্স 
সর্ধনাশ, কিমের ভয়ঙ্কর ব্যাপার--আমি তাহ! বিশ্বাস করি না! ? কিন্তু 
নিশীথ সময়ে অরুণোদয়, অমারজনীতে চক্দ্রোদুয়, নীতল সরণী দলিলের 
অনলোদগীরণ, অচল ভূধরবুন্দের ত্বরিত গমন প্রভৃতি অলভ্ভব ঘটনা. 

বলী আপনি প্রতাক্ষ করিয়াছেন ঘলিলে, আমি নিঃসস্কোচে তাহা! বিশ্বাস 
করিব--কারণ আমি জানি, আপনি চিরকাল সত্যবারদী। ন্দুতয়াং 
আমি কি আপনাকে বিশ্বাস করিব না? পতিব্রতা শ্রী কি কখনও স্বারীর 
প্রতি বিশ্বাস করিতে পারে? যদি আপনার উপর বিশ্বাস করিবার 
সম্বন্ধে কোনরূপ দ্বিধা থাকিবে, তবে খোদেগ। আপনা হইতেই উপ- 
যাচিকাভাবে আপনার চরপতলে আশ্রয় লইবে কেন ? এই খোদেজা--- 
এই চিরদাসী খোদেজ! মনের দৃঢ়ভঞ্চি ও বিশ্বান সহকারে তাহার এই ক্ষু 
হদরখানি আপনার চরণপ্রান্তে উপহার দিয়াছে । কি অসভ্ভব ব্যাপার--- 
আপনার সব্ধনাশ হইবে ! ন্বামিন! আপনি দরিদ্রদিগকে অঙ্গ বস্ত্র ছ্বান 
করেন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেন, পিভৃমাতৃত্থীন অসহায় বালক বালিকা! 
দিশ্রের প্রতি কপাদৃঘ্টিপাত করেন, বিধবাদের ভরপ পোহণে হন্ু লন, 
আত্মীয় শ্বজনগণের সহিত সদাচার ও সন্াবহার করেন, স্বদেশী বিদবেদী 
অতিথি পথিক ও পরিক্রাজক সঁকলেরই সহিত সাধু ব্যবহার করেন-সতবে, 
কেন আপরীর অমঙ্গল হইবে ? সংকর্শের ও সগাচারের প্রতিদান রি. | 
কআমঙ্গল? সুতপ্বাং আপনি বিকারগ্রন্ত ! ইহা অপস্ভব | মর্ধ্মধজধ ১ 
মহলদিধান আপনার মঙল করিবেন। অতএব বপন, পনর, ফি 
হইয়াছে ?” ৃ 
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খোঁদেন্স1! বিবির হুধাসিক্ত সম্ভাষণে ও আপ্যায়নে মহাপুরুষ পুল- 
কিত হইয়া! খীরে ধীরে তাহার নিকট সেই মধ্য নিশার খিরি গুহাঘটিত 
ব্যাপার বর্ণনা করিলেন । পতিপ্রাণা ধোদেজ! বিবি তৎক্ষণাৎ পর্বন্ীত 
বক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন। ' “আমি খোদাতালার শপখপূর্ববক 
স্বীকার কারতেছি, আপনি তাহার উপদ্িত্ ধর্্প্রচারক, আমি 
আপনাকে খোদাতালার বার্ভাবহ ধন্ধ প্রচারক (পয়গম্বর ) বলিয়া বিশ্বাস 
করিলাম এবং আমি প্র গ্রচারকের দ্রাসী হইয়া ধস হইলাম! আমার 
অগ্ত আমার পতিভক্তি এবং পতি আরাধনা আজ সফল হইল ।” প্রেয়মী পত্ধী 
মগব্ষে ষাহাকে “খোদাতালার বার্তাবহ ধর্বীপ্রচারক” বলিয়া স্বীকার করায় 
তাহার দেছ মন আনন্বরসে অভিষিক্ত হইয়! গেল-_শুফ মনে শাস্তিবারি 
(সাঞ্চত হইল । এই নারীফুল বরণীয়া অসামান্তা ললন! সর্দ্াগ্রে “ইসলামের” 
অনন্ত শাস্তিপ্রঅবণে অবগাহন করিয়াছিলেন বলিয়া, আজও বিশ্ব 
জগতের ইপলাম সমাজ '“ওল্মল মোমোনন” বলিয়া ভক্তিপুষ্প সহ. 
ধোগে গ্াহাকে সন্মান করিয়া থাকে । ধন খোদেজা, ধন্য তাহার 
পতিতভক্তি, ধন্ত তাহার ইসলাম-গ্রীতি! বলিতে গেলে তিনিই ইস্লাম 
প্রচারের ভিত্তিভূমি ! দেই ভিন্রিভূমির প্রাসাদে ইস্লাম-প্রাসাদ নভত-. 
স্পর্শা-ূপে দণ্ডায়মান,--ইস্লাম আজ দিগন্ত প্রসারিত, জগতের সর্ব 
পরিব্যান্ত ) “ইস্লাম ববির” শান্ত শুভ্রকিরণে আজ সমগ্র জগৎ উত্ঠা» 
সিত। গ্লিরিকন্দয়ের একেম্বরবাদের দেই অব্যক্ত মহান্‌ ধ্বনি, তাহার 
পড্ভিতক্রি-পবি্র-্দয়ের প্রবল উচ্চাসের সহিভ দিশি্াা শত সহস্র বাধা 
বিশ্ম অবহেলা করিয়া, বিপুল বিস্তৃত মকুত্থল ও গরিরি-প্রাস্তর ভেদ করিয়। 
এবং ' রিশাল বারিধিবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া জগতের সর্ব বিক্ষিপ্ত হ্‌হয়া | 
পড়িয়া! সেই বিভুপ্রেমের রসাভিষিক্ত মধুর-মমরাব--.জগতের 
গসংখা নরনারীর  শ্রবণবিবয়ে প্রবেশ করিয়া, তাহাদিগকে জরাবার্ধকা। 
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১৩২. হজরত মহম্মদ্ের জীবন চর্রিত ও ধর্্মনীতি । 








বিরুছিভ অমর করিয়া! তুলিয়াছে 1 যাহায় চির বধির, তাহাদেরও শ্রবণ- 
পট ই মহান্‌ ধ্বনির খাত প্রতিঘাতে শন্বায়মান হইয়া, তাহার সমুদ্ঠ- 
ভাঁব পরিগ্রছে সমর্থ হইয়াছে! মোকনিদ্রায় জভিভূত, লুগ্ুচৈতন্য 
কত সম্প্র্নায়। সেই ভীম ভৈরবনিনাহে জাগরিভ ও চেতনাপ্রাণ হইয়া 
অসাধ্য সাধনা ও কর্পনাতীত কার্যকলাপ দ্বারা জগতের ইতিহাসকে 


চর্মকিত করিয়াছে! 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


"উরি 


দৈববাণীর প্রমাণ আলোচনা । 


নিরপেক্ষভাবে বিচাত্ধ করিতে গেলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় বে, সকল 
প্রাচীন ধর্দের ভিত্তিই দৈববাণীর উপর সংস্থাপিত । দৈববাণীর 
প্রসাদ লাভ না করিনা কোন প্রাচীন ধন্দই জগতে আধিপত্য লাভ 
করিতে পারে নাই । উদাহরণ শ্বরূপ আমরা এখানে কতিপয় ধর্ম 
প্র্॥় মহাত্মার ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া দিতে ছি । 

মা জলপ্লাবনের বিষয় হুত্ধরত নুহ পূর্বে কিছুমাত্র জানিতে পারেন 
নাই--দৈববাদীই তাহার জলপ্লাবনের সংবাদ জানাইয়। দেয় এবং তিনি 
দ্বেবাদেশ ক্রমেই জাহাজ প্রস্তত করেন 1* 

হজরত এবরাহিমের প্রতি এইরূপ দৈববাণী হয় যে, “আমি তোম! 
হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব এবং তোমাকে আশীর্বাদ কক্রিয়? 
তোমার নাম মহৎ করিব 1” 1 

হজরত এবরাছিম একদিন গ্রীষ্মকালে শিবিরদ্ধারে উপবিষ্ট ছিলে 
এজন সময়ে তিনজন পধিককে দেখিতে পাইয়া সধতে তাহানিগঞে 
গ্রহণ করেন এবং তীহাদের আঁহারারদির সংস্থান করাইয়! দেন। 
আছবারান্মে এ তিন ব্যক্ষির মধ্যে একজন কহিলেন, ”এই খাতু পুনরায় 
উপাস হষ্চলে আমি অবনত ফিরা আলিবশ তৎকালে তোমার স্ত্রী 


পিজা 








পপি 
. টন আনেক কধ্যায় ) 
+ বাফিবেজ আদিপুস্ক ১৭ রা 








১৩৪ হজরত মছন্মদের জীবন চরিত ও ধঙ্ম্রনীতি । 


সা অপসিলা অরে িীউ৬ দিঠা সিলসিলা ধন্কানী 








মাাস্পিত নল 


সারার এক পুভ্ হইবে 1 ততকালে হল্পরত এবরাছিমের বস, ১৯ 
এসারার বন্নঃক্রম ৯* বৎসর হইয়াছিল এবং সারার সন্তান জন্বিবার 
ফোন লক্ষণই ছিল না । এজন্ত সার! সন্তান প্রসব করা অসম্ভব মনে 
করিয়া হাসিলেন-_তাহাতে সেই ব্যক্তি পুনরায় বলিলেন, “কোন কর্ম ফি 
খোদাতালার অনাধা 1? * সেই সময় হইতে সারার গর্ভ সঞ্চার হয় এবং 
সেক্ট গর্ভে হজরত্ত এসহাকের জয় হয়। 

হজরত এবরাহিম আপন পুত্র এসহাককফে ধোদ্বাতাদ়্ালার আদেশক্রমে 
কোরবানী (বলি) দিবার জন্য এক পর্বতের পর লইয়া যান। 
তথাস় শাহাকে কোরবানী দিবার জন্ত হজরত" এবরাহিম যেষন হক 
বড়ীইলেন, “তেমন সময়ে আকাশ হইতে মহা প্রভুর দূত তীছাকে 
ডাকিয্বা কহিলেন, হে এত্রাহাম, হে এক্র।হাম-_বুবকের প্রতিকুলে হস্ত 
বিস্তার করিও না--এখন আমি বুঝিলাম, তুমি পোদাতালাকে ভয় কর 1 
তত্পর হজরত এবরাহিষ পশ্চার্দিকের ঝোপে একটী মেষ দেখিয়া তাহ 
কোরবানী করিলেন ।1 ্‌ 

হজরত এসহাকের স্ত্রী রেবেক! এককালে ছুই পুত্র গর্ভে ধারণ 
করেন। এ পুত্রত্ধ গর্ভমধ্যে জড়াজড়ি করায় সম্ভবতঃ তিনি বেদনা 


সা অপ সহপান িিনিরি ৯১ বা জার না টা পপর টির 


৯07৮৯ পনি ছাপ ক পলিরকাবাপদবাবস 1৭ টিউকনিকা (পাক সন এপ "5 আটা ৯ শন দাদ) জা নি পাঠ০৯৭ শি আল পনীগ থান লারা বা আর ০ বানা হক কনিকা অরজপানি। কক ৮৯৭।৫ এও সরি দতিিন্জক০4 এপস 9 পনি গিপীরিসসীজদন 


সপ ০৯ পাজি 
আর” 


* বাইবেল আদি পুস্তক ১৮ জধায়। ্‌ 

1 এ ২২ ন্বধ্যার়। বাইরের হজরত এত্রাতিম,। এসহাধকে ফোর, রি 
দিবার কথা উল্লেখ হইয়াছে এবং ফোঁরাণ শরীফে, হজরত এস্মাইলের .কেরিযানির 
বিধর় লিখিত হৃইয়াছে | আঙএব হজরত এব্রাহিম, ছুই পুর্জ এসমাহল ও এসহাখের: 
মধ্যে কাহাকে কোরষধি ছিড়ে পিয়াছিলেদ, তাহা লইয়।. গেলফোগ ইিযায় 
বিথম সন্তাবন। /--বিশেহতঃ.কোরাপের ব্যাথ্যাকারী শ্রী মহান্ধাখণের মে এ স্হাঠিজোর 
কোরযাপীর সমর হঙ্গর়ত এসহাকেন্ আদৌ জন্ম.হয় নাই. এব, এবজাইগারে, 
এসাক ধরিয়া লইখার কোন কারণই খাকিতে পা না এড়ং পয পুরে: 
বিভৃতক্কাধে গাযোচন!। করা হইংছে। 
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পা) বানর ন্িলিক্রনিযিকটী ভেনপীত এলো রড ৪ জ্স্ক পল উন ৮ | বণ এ পিসি শিরা লীন লী লক লা পপনলউিল না 





কাতর হুইয়। খোঁদাতালাকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন--তাছাতে থোদা- 
তাল! উত্তর করিলেন--“তোমানর জঠরে ছুই জাতি আছে ও তোমার 
উদ্দর হইতে ছুই বংশ বিভিন্ন হইবে) এক বংশ, অন্ত বংশাপেক্ষা 
বলবান্‌ হইবে ও জোট কনিষ্ঠের দাস হইবে ।৮ * বেকার ধ গর্ভ 
হইতে হজরত ইউপা ও ইয়াকুবের জন্ম হয়। জ্যেষ্ঠ ইউসা ও 
কনিষ্ঠ ইয়াকুবের মধ্যে গুরুতর মনোমালিন্য হইয়াছিল এবং ইন্জাকুৰ 
জোষ্ঠ জ্রাতার ভয়ে কেনান হইতে পলাইয়া পদ্দন অরাষ নামক স্থানে 
গমন করিলেন । 

হঞ্জরত ইয়াকুবের উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একাকী 
সমস্ত রাত্রি মন্ষ্যবেশধারী থোদ্াতায়ালার সহিত যুদ্ধ করিয়া *এমরাইল! 
আখ্যা আখ্যাত হইলেন এবং বলিলেন “আমি খোদাতালাফে প্রতাক্ষ 
দেখিতে পাইলাম, তথাপি আমার প্রাপ বাঁচিল।৮” + 

মহাপুরুষ মুসা -থোধীতালার পর্বতে উপস্থিত হইয়া এক ঝোপের 
মধাস্থিত অগ্রিশিখার মধো ন্বর্গীক্স দূতের দর্শন লাভ করেন--ধুধূ করিয়া 
অগ্সিরাশি জলিতেছে, তথাপি-ই ঝোপ দগ্ধ হইতেছে না দেখিয়া! তিনি 
ঝোপের নিকটবন্তী হইলে সেই নিঞ্জন নিস্তব্ধ প্রদেশ হইতে গুরু 
গম্ভীর শ্বরে ধ্বনি হইল, “যুস1, পাছৃকালহ এই পৰি তৃমিতে পদা্গ্প 
করিও মা।__আমি তোমার পিতার খোদাতালা, এবরাহিমের খোদাভালাঁ 

ও ইয়াকুষের খোদাতালা 1৮ মুসা সেই ধ্বনি শুগিয়া সী ও ৪ 
কলের হইকোন 1” 

খোধাতালা জিজ্ঞানা করিজোন, “মুসা, ভোমার হাতে ও কি ?” সুধা, 
বিবীতভাবে উত্তর দিগেন টি তৎপর তিনি খোদাতালার আদেশ 

2 


5 


+. াইয়েল আছি পুপ্ক.ৎৎ অধীয়। + ছিটা 
২ বাইযেল ধা! পুস্বক ওয় অথ! ৫ 88 
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কষে ও বা ভূমিতে নিক্ষেপ কঙ্জিলে, তৎক্ষণাৎ উদ এক, নুহদাকার: 
সর্পে পরিণত হইল-_তিনি উহা! দেখিয়া ভয়ে সরিয়! পড়িলেন। খোষাতালা 
পুমরপি আদেশ 'করিলেন, “মুসা! হাত বাড়াইয়া এ সাপকে ধরিয়া! লও। 
মুস যেমন উহা ধরিলেন, তেমনি উহা পুনরায় বর্টিতে পরিণত হইল । *. 
খতদ্যতীত ধর্মপ্রচারক যিছ্বোশুয়ের প্রতি দৈববাদী হওযধা, 4 
খোদাতালা ঘৃর্সিবানুর মধ্য হইতে হজরত আইমুবের সহিত বাক্যালাপ করা 
এবং আরও অন্ঠান্ত ধর্মপ্রচাব্রকের প্রতি দৈববাণী হওয়ার বিস্তর বিবদ্ধগ 
বাইবেলের পুরাতন নিয়মাবলীর (017 16519170671 এর ) মধ্যে 
উল্লিখিত হইয়াছে । তৎসমুয়ের প্রত্যেকের বিষন্ধ উল্লেখ করিঘার 
এখানে তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। বর্তমানের খৃান জগত, থে নুতন 
নিয়ষাবলীর (6৮75657012৮) শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকেল, 
তাহারও ভিত্তি কেবল দৈবঘটনা ও দৈববাণীর উপর সংস্থাপিভ । 
উদ্দাহরণ স্বরূপ এখানে ছুই একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে । 
মুদলনান স্থুধিমগুলীর মতে বিবি মরিয়ম (170৬ ৬6৫1৮ পাঠ) 
অবিবাহিতা ও চিরকুমারী ছিলেন। কিন্ধু খৃষ্টান পণ্ডিতগণের মতে 
তিনি বোসেফের প্রতি বাগত্বা ছিলেন; শ পরন্ত তিনি এরূপ বাগদরা 
থাকিলেও কিম্বা যোসেফের সহিত উছার বিবাহ হইয়া থাকিলে, 
উহাদের সহবাসের পুর্মেই মরিযামর শত পঞ্চার হইয়াছিল । মি বলেন, । 
-ী গর্ভ পবিত্র আত্মা হহতে লঞ্চিত হইয়াছিল এ “পধির আস্ম!". 
শব্ধ এখালে স্প্তঃ খোদাতালা শবে প্রযোজা হইয়াছে--অত এব, গা 








চর্থ অধ্যায়। 
 ফিছোশুর পুলক ও, ধর্থ অধ্যায়! 
 ইয়োবের বিবয়ণ পুস্তক, ৩০৪* অধাগি॥ খু মধি প্রথম. জ্যাক $.. 


সত 


কষ্ট 
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তালা বি নন্ুযা বেশ ধরিয়া! স্বাভাবিক ভাবে মরিয়ষের গর্ভোৎপাঁদন করা 
বিশ্বাস ক্ষরিতে হয়, তাহা হইলে খোদাতালাকে নিরাকাজ্ক বলিতে পারা যায় 
না; তাছা। হইলে খোদাতালা হিনুর পুরাণোক্ত ছ্বেবতাগণের স্কার আকাজ্ণ 
ও আদক্তিযুক্ত হুইপ্লা পড়েন। গতএব, আমাদের ধর্মশান্ত্রের উল্লিখিত 
খোধাতাপার দূত হজরত জিবরাইপ, বিবি মরিপ্নমের নিকট অবতীর্ণ হইয়! 
“তোমার গর্ভে এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিবেন", .* বলায় তদবধি 
ঠাহাত্র গর্ত সঞ্চারিত হওয়! ধারয়া লইলে. নিরাকাজ্্ষ ও নিরাপক খোদা- 
তালার প্রতি ফানবীন স্বতাব আরোপের অভিযোগ করা যাইতে পায়ে না। 
সৃতরাং কাহারও বিন! সহবাসে, খোদাতালার মাদেশক্রমে সতী সাধ্বা 
কুমারী মেরার গর্ভ সকারিত হয়। 

মি বলতেছেন, এ গর্ভ লক্ষণ দেখিয়া যোসেফ মেরীকে ত্যাগ 
করিবার অঙ্ক করেন। ততকালে খোদাতালার এক দূত স্বপ্নে তাহাকে 
দর্শন দিয়া কহিগেন--“ঘোসেফ, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে 
ভন্ন কম্িও না।” “আর ঠিনিযে পুভ্র প্রসব করিবেন, তাহার নাম 
বীপ্ড রাখিবে 1৮৭ 

জুদিয়! প্রদেশের রাজ! হেরোদের সমে, যীশুর জন্ম হয়। তাহার 
জন্মের পর, বিবি মরিয়মের স্বামী যোসেফ, স্বপ্নযোগে এক স্বর্গা্জ দুতের, 
সাক্ষাৎ 'পান এবং ই দূত তীহাকে ধলেন যে. হেবোদ রাজা শিল্ত যীস্তর 
প্রাণবধে খঙ্জাহন্ত । আঅভএব “তরী শিষ্জ' ও তাহার মাতাকে লইয়া. 
মিসরে পলায়ন কর” স্বপ্রাদেশ প্রাপ্ত হইয়া যোসেফ বিবি মরিয়ম 
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১৬৮ ছজরত মহত্মদের জীবন চরিত ও ধর্দদনীতি । 














এবং শিশু হীশতকে লইয়া রাত্রিযোগে' মিসয়ে : পলায়ন করিগের 
এবং রাজা! হেয়োদের মৃত্যু পর্যাস্ত তথায় অবস্থিতি করিলেন।  হোরোদের 
মৃত্যু.হইলে আবার ন্র্গার দূত শ্বপ্রে যোমেফের নিকট উপস্থিত হুইস্কা 
বলিলেন, “উঠ, শিশুটিকে ও তাহার মাতাকে লইয়া! “ইস্তায়েল দেশে? 
জুদিয়া প্রদেশে ) প্রতিগমন কর ।” সুতরাং ষোসেফ তাহাদিগকে লইয়া 
জুদিয়া প্রত্যাগঞন করিলেন । ভৎকালে হেরোদের পুত্র 'আখিলাম” রাজ- 
'সংহাননে উপবিষ্ট; যোসেফ এ সংবাদ অবগত হইয়! 'জুদিয়ায় যাইতে 
ভীত হইলেন এবং পুনরায় স্বগ্রাদেশ প্রাপ্ত হইয়া গাপিল প্রদেশের 
নাসরৎ নামক নগরে গিয়া বাস করিলেন ।* ৰ 
মহাক্মা যীণ্ড জদ্দিন নদীতে অবগাহনপূর্ববক পবিত্র হইয়া! ( বাপ্তাইপ্সিভ 
হইয়া ) উহিলেন, স্বরণদ্বার তীহাগ্স নিমিত্ত উন্দুক্ত হুইয়া গেল এবং “তিনি 
খোদাতালার আত্মাকে কপোতের স্ায় আপনার উপর নাষিয়া আসিতে 
দেখিলেন। আর স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, ইনি (যী) আমার 
প্রিয়পুত্র, ই'কাতেই আমি গ্রীত।” 1 খুষ্টানগণ অন্তরের ভক্তির অঙ্থিত 
& দৈবঘটনা ও দৈববাণী বিশ্বাস করিয়া থাকেন। | 
 স্বাই বেলের নুতন নিরমাঝলীর (1০০ 7655760) ) মধ্যে 
মেষ পালকের [নকটও স্বর্ীর দূতের উপস্থিতি ব্যাপার উল্লিখিত 
ভইক্জাছে। লুক বলিতেছেন ঘে, বীণ্ত জন্মগ্রহণ করিলে, তারার 
« অখি ২ অব্যায়। নাসরং নগর, টি নিকট নাদের! নামে সি, 
হত; নাসের! জারবী শে সমর্থ "আশ্রয় এজন পুষ্ট ম ভা বন্বীগণ আরবিতে ঠক 
" নামের হলি উল্লেখিত হইয়া ঘাফেন । এ ১, 
ঢা (মধ তু অধ্যায়। লুক ভৃতীর় অধ্যাগ। মাক প্রথম, অধর |. গ্রহ 
প্রঃ বধ] আরও উক্ত হইযাছে-_“বীওড চলিশ দিব প্রান্তরে ' থাকিছী পীযতান। ফু 


পরীক্সিত হইলেন । খাঁর তিপি ধন পণ্যের সঙ্গে রহিগেদ : এবং খ্রীঃ), গৃতদ 
কাছের পরিচর্যা! করিতেন $ 


বগা সা গুদ হী বদ শপ কান্ত ইপাব ও কা পাখি টস বাল পপ এপ স্ব রীনা পাক 0৮০9৮ ০.4 রা 
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উপল সপ 
জন্ন্থান অঞ্চলে মেষপালকেরা বাত্রিকাণে পরাস্তরস্থিত মেষদলের রক্ষণ! 
বেক্ষণ করিতেছিল। এমন সময়ে তাহাদের নিঞ্চটে এক স্বর্গীয় দূত 
দণডক্িনান হইলেন এবং তাহাদের চারিদিকে খোদাতালার প্রতাপ দেদদীপ্য- 
মান হুইল । সেই ব্যাপার দেখিয়া তাহারা একেবারে ভয় বিহ্বল ও ব্যাকুল 
ভইয়া উঠিল। তখন মেই স্বর্গীয় দূত তাহাদিগকে কহিলেন, “ভয় করিও 
না--আমি তোমাদিগকে মহানন্দের শুসমাচার জানাইতেছি ; সেই আনন্দ 
সমস্ত লোকেরই হই অস্ত দায়ুদের নগরে তোমাদের জন্ত আ্রাপকর্তী 
জন্িয়াছেন ; তিনি খৃষ্ট প্রভু ।৮--অনন্তর শকন্মাৎ ন্বর্বাহিনীর এক বৃহৎ 
দল এ্র দূতের সঙ্গী হইয়া খোদাতালার শুবগান করিতে লাগিলেন ।* 
হজরত নুত, এবরাহছিম, ইয়াকুব, মুসা. যিহোশুয়, আইমুব এবং 
যোসেফ্ক ও বাঁশুর উপর দৈব্বাণী হইতে পারিলে, এ দৈববাণী গু 
দৈবাক্রয়] ছারা তাহার! ধন্বপ্রগারক পদে বরিত হইতে পারিলে এবং 
শর্গীয় দূত তাহাদের নিকট গমনাগমন করিতে পারিলে, এমন কি 
মেষপালকের নিকটেও শ্বগায় দূতের আবিভাব হইতে পারিলে, হজরত 
মহন্মদের প্রতি কেন যে দৈববাণী হইতে পারে না এবং কেনই ষে 
দৈবঘটনা বশে পরাধ্পর ববিশ্বত্রষ্টার প্রদত্ত সত্য ধশ্মজ্ঞানলাভ 
করিতে পারেন না এবং কেলই যে প্রাহার এদ্দাবী মিথা। সাবাস 
চইবে, তাহার কোন ফারণ দেখিতে পাশয়া যা না। ফোন ধর্মী, 
প্রচারক, উক্তরূপ দৈববাণী ও দ্ৈবঘটলা বশে পরিচালিত না হইলে 
এবং ফেবলই হজরত ' মহম্মদ এ মত প্রচার করিয়া গেলে, অবস্তা 
তাহা, (বিশ্বাস করিধার পক্ষে নানান্ধূপ সন্দেহ হইতে পারত |. অতএব 
সম রর প্রচারক, ধর্ম সৃন্বন্ধে কতিনত প্রকাশে যখন এ এফ, পথের |. 
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পিক, তখন হজরত মহণ্মদের সেইরূপ তকে কুছেলিকাৰয যা অন্ধ 
বিশ্বাসমূলক বলা যাইতে পারে না। * 

মিঃ গিবন।-_ প্রসিদ্ধ ধ্রতিহালিক মিঃ গিবন, হজরত মহগ্মদের 
প্রতি গিরিকন্দরের “দৈববাপীকে”, “একাগ্র চিন্তার” ফল বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু, তিনি যদি দর! করিয়া, বীন্ুর প্রতি 
আত্মা কপোতদ্ধপে নামিয়া আসা ও দৈববাণী হওযা সম্বন্ধে সমালোচন। 
করিতে গিরা, সেই ঢুই ঘটনাকে একাগ্র চিন্তার ফল বলিয়া, হজরত 
মহম্মদ সন্ধে সেইরূপ মন্তবা প্রকাশ করিতেন. তাহা হইলে অন্ততঃ 
তাহার সমালোচনা পক্ষপাতশুন্ত হইতে পারিত। মিঃ গিবন তাঙ্ছা 
না করিয়া, কেবল হজরত মহম্মদ সম্বপ্ধে উক্তরূপ অভিমত প্রাক 
করায় ভাহার বিচার সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত হইয়াছে । 

দৈবধাণীর প্রতি অনাচ্ছার কারণ- দৈববাঁনীর প্রমাণ যাহা 
উপরে উল্লিবিভ হইয়াছে, তগ্থাততীত আরও অনেক দৈধবাদী ও দৈর 
ক্রিয়ার বিষয় বাইবেলের পুরাতন ও নৃতন নিক্মমাবলীতে স্থান পাইয়াছে 
কিন্তু এ সকল প্রমাণের বর্রমানতা স্বত্বেও এই বিংশ শতার্বীর সভা" 
যুগের কেহ কেহ দৈবকাণী বা দৈবক্রিয়ার উপর আব্বা স্বাপন করিজে 


৯. লী দীন কী এটি প্ল্যান এজ লা এবকাত 





০ 








-* পুরা কখনে অনেকেই অবগত ক্দাছেন যে, রাফ দৃ্াবৃদ্ধি করিতেন ; তিনি 
নিতান্ত মৃখ, দুর্র্ম ও পাধাণ প্রকৃতির লোক ডিলেন। তিনি একদা বদ গধ্যে একটা 
পল্দীর প্রতি মিষাঁদকে ( বেদেকে ) শর লক্ষ্য করিতে দেখিয়া হঠাৎ সাহার 
মা নিষাদ প্াতিাং কামগসঃ শাখতি সম: 1 
| হৎ সৌঞসিধুরাধেকমবীঃ কাম মোহিতস্‌$” যা 
এ রদ্নাকর সহষি বান্িকি নাম ধারণ করিয়! রাষায়ণ নামক মহাক্ষান্য সংদুক 
ভাবায় রচনা, করিয়া যান কথিত আছে যে, বালিকি সরণতীয়. বর. লাভ কি 
রণ পঞ্ভিত হইতে পারিগাফিলেন। হছায়] বকরের ধক্াপ ভাবের পরিবর্তনে এ 
সঃ বলিয়। শীকারি করেন, তাহাদের নিকট হজরত মহগ্রবের প্রতি নৈথহজি সিগা! 
হইবে কিরণে ? 
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তান ম্এস্রি/ো দারা লীন স্যালারি লাক বাজ উল চার ৮৯ 


চাহেন না । €কনলা, পূর্বতন লোকদের মধ্যে অনেকে যেখানে 
সেখানে আকাশবাণী ও দৈবঘটনা বীজ এক্ধপ ভাবে ছড়াইর! গিয়াছেন 
যে, তাহা হইতে প্রারই অনেক আগাছার উচ্ভব হইয়াছে এবং এ সকল 
আগ্মাছা অত্যল্লকাল মধ্যেই কাঁট-দষ্ট ও ধরণীর ধূলিকণান় পরিণত হ্হইয়! 
কোন্‌ ধিকে উড়িয়া গিয়াছে । সেই সকল আগাছার হঠাৎ উত্থান ও 
পতন দেবিক্ষা স্বতঃই মনে হয়, দৈববাণী ব1 দৈবঘটনার বীজে বুঝি 
সারবান তরুর উদ্ভব একেবারেই হয় না এবং এই জন্তই দৈব ঘটনার 
প্রতি কাহারও কাহারও মাস্থা স্থাপন করিতে শ্রবৃত্তি জন্মে না। 
কারণ কেহু হরত শেওড়াতলায় কিছু দ্বিন ধর্গয়া বসির থাকির! 
প্রকাশ করিল-- “মামার প্রাত এইক্প দৈববাণী হইয়াছে ।” কেহ 
হয়ত ছুই চারি যাস কোন পীর ক্কর বা সাধু সপ্্যাসীর চেল! হইম! 
থাকিস্বা হঠাৎ আপনাকে দৈব বলিয়া প্রকাশ করিয়া! ফেলিল 
ফেহ হন়্ত হুই দশ দিন, কোন মস্ঞ্রেদে বা মঠে মন্দিরে থাকি! 
দৈব সাজিরা থাহির হইম্। আদিল এবং নানাব্ষপ “ বুঞ্রগী জাহির” 
করিতে লাগিল। বর্তমান যুগে তেমন ভক্তপিশাচের দলও অগণ্য। 
অতএব এই সকল কারণে দৈববাণীর প্রতি কাহারও কাহারও অনাস্থ। 
জন্মি্ছে, সুতরাং আমর। প্রক্কত দৈববাণী সঙ্থন্ধে কিক্িৎ চির 
হত্বের আলোচনা করিতে প্রবুষ্ত হইলাম । মা 
বৈজ্ঞানিক সমালোচনা ।--বর্তমান যুগের শিক্ষিত সমাজ 
প্রা বিজ্ঞানের ঘাক্ষা! প্রাপ্ত শু বিঞ্ানবশে পরিচাপিত । স্তর! 
বিজ্ঞান যে ঘটনার সমর্থন করে না, সে ঘটন। তাহাদের নিকট 
“ঠাকুর যার” উপকথায় জ্াঙ্চ নিতান্ত উপহান্ত বলিয়া! 'প্রতিপর হয়? 
মানব যতই উচ্চ শিক্ষার পথে প্রধাধিত €ইতেছে, যতই আন বিজ্ঞানের 
উচ্ছল আলোকে উত্তাদিত হইতেছে, ততই উচ্চ [চস্ত। এবং লিগুড় 
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১৪২ হজরত মহশ্মদের জীবন চরিত ও বন্দনীতি। 





তত্ব ভেগের আকাঙ্ফ। তাহাদের মন্তিফকে আলোড়িত করি তূজিতেছে। 
সেই উচ্চ চিস্তা এবং নিগুড় তবভেদের প্রয়াস ও কাধা দেখি 
তাহার কারণ অন্বেষণে ব্যাপৃর্ত হওয়া! £খনকার হ্বা্ভাবিক নিয়ম 
হইয়াছে । যেখানে কোন ঘটনার কার্য কারণ সম্বন্ধ নির্থীত হয়, 
সেই খানেই বিজ্ঞান তাহাকে সতা বলিয়া প্রকটিত করে । 
সত্তা নিরূপণ সম্বন্ধে এ্রর্ূপ নাবে বিজ্ঞানের আশ্রয় লওয়! ৪ বুক্তি- 
তর্কের প্রয়োগ করা যে, ধর্ম বিকদ্ধ তাহা কোন মতে বলিতে পারা 
যায় না। বরং শাস্ত্র যাহ! বলিয়া যাইতেঞ্জে, তাহা মতা হইতে পরে কি 
না, অথবা তাহা কুসংস্কারমূলক, তাহার পরীক্ষা কার্ধো বৈজ্ঞানিক 
যুক্তি তর্কের আশ্রয় লইয়া, সতা অন্থেষণের দিকে অগ্রসয় হওয়াই 
উচিত । কিন্তু, বিজ্ঞান যদ্দিও বর্তমান ধুগে উন্নতির উচ্চ শিখরে 
আরেছিণ করিয়া যাইতেছে, যদিও বিজ্ঞানের প্রচার সর্যত্র ব্যাপী 
হইয়াছে এবং যদিও বিজ্ঞান অনেক আশ্চর্ধা বিষয় আবিষ্কার করিয়াছে, 
তথাপি উহ্থা এখনও পুর্ণত৷ প্রাপ্ত হয় নাই 1--বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ, 
অপরিণন এবং তর্কবিতর্কের বিঘন্নীভৃত । একজন বৈজ্ঞানিক ফোন 
এক বিষয়ের মীমাংসাকলে যে মত প্রকাশ ফরেন কিতা যে পথ অবলখন 
করেন, হর অন্ত বৈজ্ঞানিক সেই একই বিষয়ের মীমাংসা সথক্চষে 
অন্থমত ও অন্য পথ প্রদর্শন করেন। এসৎলনবন্ধে দুই চারিটা দৃষ্টান্ত এই 
পারচ্ছেদেই প্রসঙ্গ ক্রমে প্রদত্ত হইতেছে । তদ্ব্যতীত অনেক সময়ে 
অনেক বৈজ্ঞামিক্ষের বছু চিন্তা! ৪ গবেষণায় যে যে ফল নিরূপিত হয়, 
ততৎসমুদয় ফল 'ঠিক নিছ্েশমত প্রতাক্ষীভৃত হয় না; কাঝেই 
বিজ্ঞানকে এখনও সর্্বাঙ হুসম্পর খলিতে পারা যাগ না । 

বিজ্ঞান এখুন পর্দ্যগ্ক অসম্পূর্ণ ৪ অপরিণত গাকফিলেও পরমার কাধ 
অনেক নূতন তব জগতে প্রচান্থ কগিরাছে এবং কুসংক্ষায়াপয় জগৎকে 
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সত্তা নিরূপণের বন চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে । মুতরাং এই বিজ্ঞান 
যন্ঘ দৈবঘটনার কোনরূপে সমর্থন না করে, তাহা হইলে দৈক 
ঘটনার প্রতি কতকট! অনাস্থা জম্মিবার যে সম্ভাবনা নাই, তাহ! কেমন 
করিয়! বলিব ? 

প্রকট বিহ্্াতের কথা লইয়াই আলোচনা করিয়া! দেখা যাউক, 
উছ। দ্বার। অনেক অসপ্তব ব্যাপার সম্ভবে পরিণত ও প্রতাক্ষীভূত হইবার 
প্রমাণের সহারতা করিবে । ঘলঘটাচ্ছন্ন অন্ধকার মধ্যে সৌদামিনীর 
স্বচ্চল হান কি তীষণ! কিরূপ তেজ্স্কর এবং কেমন বা! বেগবান্‌ ! 
সে ছাস্ত শ্িরভাবে দেখিবার শর্চ চক্ষুর নাই; তাহার দিকে একবার 
মান চাহিলেই চক্ষু সমস্থ অন্ধকার দেখে । সৌদা'মনী তাহার সেই 
চঞ্চল হাশ্ত লইয়া যাহার উপর পতিত হয়,তাহাকে একেবারে ভন্মে পরিণত 
করিরা দিয়া কোন্‌ দিকে নিমেষের মধো ছুটিয়া বায়, তাহ! দিরাকরণ 
করিতে পার যায় না । সৌদামিনী এতই তেজোনয়ী__ এতই জালামন্্ী 
স্পএভই বেগবন্তী! কিন্ত, বিজ্ঞান দ্ষগংকে সেই তড়িৎ উৎপন্ন ৪ 
প্রয়োগ করিবার কৌশল শিখাইয্া' এক অভূতপূর্দ অলৌকিক ব্যাপারকে 
মানবের নিতা সহচর করিয়া তুলিয়াছে। এখন তড়িৎ অতি কল্প 
সময়ের মধো তারযোগে বহুদুরের সংবাদ বহি্না আনিতেছে, বৈছ্যাতিক 
পাথা আল্ঞাবহ দাসের ন্যায় ব্যজন করিয়! শ্রান্তি দূর করিয়া দিতেছে 
বৈচ্যতিক আলোক সর্ধবিধ আলোকের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। 
বৈদ্যুতিক খান (ট্রামগাড়ী ) বিনা মে বিনা ধূমে 'এবং বিন! জল 
আগ্ধিতে বিপুল বেগে ইতন্ততঃ প্রধাবিত হইতেছে! প্রকাঞ্জ বৈজ্ঞানিক 
বাযুন্জাহাজ অসংখ্য প্রাণী বছিয়া শুন্তপথে উড়িয়া অনাক্জালে দেশ 
বিদ্বেশে, ক বন্ধুর পার্ধতাপথ এবং হুস্তর বারাধ-রক্ষের উপর 
দন! যাক্ছায়াম্ছখ করিতেছে । আবার তারশৃদ্ক টেল্িগ্রাফের আবিফার 
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হইয়া আগতে চমকিত করিম্াছে। এই বিছ্বাৎ দ্বার! জগতে আরং 
কচ শত নূতন ও আশ্চধ্য ব্যাপার সাধিত হইতেছে, ততৎসমুদস্ের এক 
'একটী করিয়! উল্লেখ করিবার ভাদৃশ আবগ্তক তা নাই । 

এখন বিষ্ঠালয়সমূছে বথারীতি বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধারন চলিতেছে 
শিক্ষার্থীদিগকে নানারূপ যন্ত্র সাঙ্কাযো বিজ্ঞানের আশ্চখ্য ক্ষমতা প্রদশিত 
হইতেছে এবং স্তর বিজ্ঞানের আলোচনার প্রবল শআোত খর: 
বেগে প্রবাহিত হইতেছে । কাজেই জগৎ বিজ্ঞানের আশ্ধ্য ক্ষষতা 
শ্প্নকলিত ক্ষমভাবং মনে না করিয়া! যথার্থ বলি মানিয়া লইতেছে। 
কিন্তু, একাদন এই বিজ্ঞানের অন্ভুত ক্ষমত! মুত্তিকাগর্ডে এমন তাবে 
প্রোথিত ছিল যে, জগৎ উহার সম্বন্ধে কিছুমাধ অবগত ছিল না। 
বিজ্ঞানের আশ্চধ্য ক্ষমতা জগৎব্যাপিনী না হইলে, কেহই তাহার উপর 
এত আগা! স্থাপন করিতে পাবিত না । সেকালে বিছ্থযৎ দ্বারা কোণ 
রূপে মানুষের উপকার হইতে পারে॥ কেহ এমন কথা! বলিলে হয়ত, 
তাহাকে জন্সদাজে পাগল বলিস পঞ্জিচিত হইতে হইত এবং তায 
উক্জিটি প্রপাপ ও হাক্তোদ্ীপক হইয়া পড়িত। তেমনি দৈববাণী দ্ধপ 
একটা গুঢ়তত্ব ধর্মশান্ত্রের গর্ডে নিছিভ থাকার এবং ধন শান্জাদি 
বন! লয়সমূহে অধীত হইবার ভাদুশ নিয়ম না থাকার, শান্ত্রোক্ত বিষয় 
“গুলির বখার্থত। নিক্পণ সম্বন্ধে ঘত্ু পইবার কিংবা তৎসম্বন্ধে আলোচন! 
কারবার সুবন্দোবস্ত না থাকার, এ দৈববাণী ৪ দৈবঘটনা সম্বন্ধ 
সত]ানথসন্ধানের জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর একটা দুড়েন্চ আবনণ পড়ি 
[গয়াছে। কান্জেই এ নিগুচ় মনভুদ্ব বিষয়ক জ্ঞান ও শিক্ষা কতিপর 
সংসারবিষ্কাগী তত্বজ্ঞানীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়া বাছা অগচ্থের সিকট 
প্রসার লাত কাপতে পারে নাই এবং শাঞ্জকধিত দৈবঘটম!, 
সাধারণের চক্ষে উপকরণ রূপে পরিশত হ্ইয়াছে। সঙ খোদাতালার 
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প্রত্যাদেশ যে, কোন বাক্তিবিশেষের শ্রবণকহরে  দৈববাসীরূপে প্রবেশ 
করিতে পারে না, হকপ অস্থ্মান করিবার কোনই সঙ্গত কারণ খুদ্ধিয়! 
পাওয়। যায় না। 

 সাড়িৎ বার্তাবহৃ। একটু প্রণিধানপূর্বক আলোচনা! ' করিলেই 
জান! বায় যে, বিজ্ঞান দৈবঘটন। সম্পন্ন হইতে পারিধার বিষ আমা” 
দিগের নিকট প্রতি মুহূর্তে সাক্ষা দিতেছে এবং বিগ্রানই দৈবছটনাকে 
সভা বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে প্রবুক্ধি দিতেছে । তাড়িৎশবার্ভাবহই 
তাহার উৎকই প্রমাণ, বহু বৎসরের গবেষণার ফণে বিভিন্ন জাতীয় 
ধাতুর সংস্পর্শে ত'়ৎ উৎপঙ্গ হইয়াছে বৈজ্ঞানিকগণ একটা তামার বাক্স 
ও একটা দৃস্তার বাক্স দুরে দূরে স্থাপন করিলেন এবং ওঁ ছই বাক্স 
ভেঙগ করিয়া! এক গাছা তার যোগ কারয়া দিলেন। তারযোগে এ 
ছুই খাতুর বাক্সের সংযোগে তড়িৎ উৎপন্ন হইল এবং মানবের বুদ্ধি- 
বণে তাকে আবার ব্বরবিশিষ্ট করতঃ “টক্‌ টক টরে টকা” ইত্যাকি 
নানাব্ধণ শব্দে পন্নিণত করায় মানবজাতির গ্রভৃত উপকার সাথিও হহয্কান্ছে,। 
বৈজ্ঞনক পণ্ডিতের উ শবগুপির সাক্কোভক নাম রাখিয়া তৎসসমুদ্নর 
কার্ষে। পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই চেষ্টা ও. 
অধ্/বধায়ের ফপে এ হুই ধাতুর মধ্যে কারযোগে দৃর্বতন স্থানে সংবাদ 
প্রেহিত হুহবার ব্যবস্থা হইণ। একখঠ মাইল ব। পাচ শত মাইল 
বত..দুর বাঁধনই চউক না কেন, একটা বাক্সে যে যে শব কর! 
বাইতে, লাজ, ভাড়িৎ-বলে তারঘোগে সেই শষ অন্ত বাকে বাইতে 
লাগিল ।. তী “টক টক উরে উরে টা” প্রভৃতি শব্ষই, বিশ 
সনু আহার, ধানের দুত হইয়া গেল. | 

.. বিজ ন্‌. (যেগাই ছিতেছে, যে, প্রাধিম্পরীহমাজেই, কিং ছে 
এবং তাড়ং স্থারাই, ভ্বংপিপ্ডের স্পন্দন হইতেছে, যেই ৩ভিতকে 


এক, 
্ে 2 





১৪৬ হুক্গরত মহুশ্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি । 


ধদ্িগকাঞও সাহার খারা কার্ধা লইবার কমন! জল্লন! চলিতেছে । ছি 
মানাধশরীরকে প্রাণি-শয়ীর হইতে বাদ দেওয়া নাহ্‌ এবং খোধাতালাকে 
নিজ্জাব কল্পন! করা না হর,তাহা হইলে সেই মহান্‌ খোদাতাল! কি বায়বীর 
ভারধোগে কোন ব্যক্তি বিশেষকে কোন সংবাদ দিতে পাবেন লা? 
সেই মহান খোদাতালার প্রত্যাদেশ,*টক্‌ টক্‌ টবে টরে টক্কা”এই সাক্ষেতিক 
ধ্বনিতে কি কাহারও প্রাণ নাচাইক! তুলিতে পারে না? টেলিগ্রাফের 
তার যখন শত শত কানন, কাঙ্ার, পর্বত, মক্ভুমি ও বিশাল বাসিথি- 
বক্ষ ভেদ করিয়া দেশ দেশাস্তরে সংবাদ আদান প্রদান করিতেছে, 
তখন খোদাতালাকে যদি মহাকাশের উচ্চতম স্থানে অবস্থিতি কয়্াও 
ধদিয়া লওয়া বায়, তবে কি তাভায় প্রত্যাদেশ মহাকাশের শুন্তামন্ধ 
দেশ প্রদেশ সকল তেন করিয়া পৃথিবীতে আলিতে পারে লা? 

তারহীন টেলিগ্রাফ : পুথিবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তড়িতে পরিপূর্ণ, 
বিজ্ঞান বহুকাল যাবৎ সেই তড়িৎকে বশবর্তী করিয়া ভাহাঙ্গ থাক! 
কার্ধা লইবারও চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন । দে চেষ্টাও সম্প্রতি 
ফলবতী হইয়াছে এবং তাহার ফলম্বরূপ তারহীন টেলিগ্রাফের বিকার 
হইয়াছে | টেলিগ্রাফ করিবার জন্ত এখল আদম তার খাটাইতে হইবে 
না) স্থানে স্থানে তামা ও দল্তার বাঁকা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া গন্সারে 
শ্াপন করিলেই তন্দার! সমস্ত সংবাদ আধান প্রদান চলিবে । এই 
তারশুন্ত টেপিগ্রাফের ক্রমশঃ ব্ছল প্রচলন হইয়া আসিতেছে । 
অতএব, এই তাগ্বহীন ট্েপিগ্রাফ ও বিন! তারে দৈববাণী,আসিতে পায়ায 
বিশ্বালকে প্রগাচ করিয়া! দিকেছে। 

টেলিকফ্কোন। টেলিফোন নামক সংবাদ আদান প্রেমের যটা্ 
বিজ্ঞান করছ আবিষ্কত ইইয়াছে এবং উচ্ছা প্রধান 'প্রধাদ। নগরের 
মধ্যে “জরুরি” সংবাধ বহিরা লইয়া খুব ক্রুতবেখে ছুটাইর্ট করিভোছ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১৪৭ 


রশি রি | শি জু শি ই বি পক চা লা পলা এর 


টেলিফোন বগ্রের নিকটে খিয়! যে সকল কথা বল হয়, উহ্থার তার 
সেই কথাই বহিয়! অন্ত স্থানে লইয়া! যায়। সেখানে টেলিগ্রাফের শখের 
সকার লাক্ষেতিক শবকে, প্রকৃত শব্ধ খাড়া! করিবার জন্য আর পরিশ্র 
করিতে হয় নাই। টেলিফোনের এ আশ্চর্য ক্ষমত! দেখিয়াও ফি 
আমর! দৈববাণীর সম্বন্ধে নিঃসনেহছ হইতে পারি না? 

গ্রামোফোন। গ্রামোফোন নামক সঙ্গীত যন্ত্রও দৈবধাসীর 
যথার্থ! সম্বন্ধে আমাদের নিকট জলম্ততাবে সাক্ষ্য দিতেছে এবং 
হজরত মহুদ্মদ্দের কথিত“ একরা”প্রভৃত শব গুলি খোদাতা'লার বাণী হওয়ার 
বিশ্বারকে সুদৃঢ় করিয়া! দিতেছে। বহু প্রসিদ্ধ এ্তিহ্থানিকের প্রমাণে 
সাবাজ্ত হইয়াছে যে, হজরত যঃম্মদ লেখাপড়া জানিতেন না, আরবী 
ভাষা 'াহার জ্ঞান ছিল না এবং তিনি কবি বা গ্রন্থ কারও ছিলেন না। 
এমভ অবস্থার তাঁহার মুখ হইতে পরিফার এবং বিশুদ্ধ ভাষায় *একরা* 
প্রভৃতি শখ গুলি বাধ্র হওয়া! আশ্তর্য ব্যাপার নে কি? হাঁ-উহা 
আশ্চর্য ব্যাপার বটে; কিস্তু অলৌকিক নহে! এখন গ্রামোফোন 
ধ্রক্প ঝাঁপারকে অলৌকিক বা মানব-সাধ্যাতীত কার্ধা ন! থাক 
সাধাস্ত করির। দিরাছে। কোন্‌ কালে লালটাদ বড়াল, ইহ জগৎ হইতে 
'কুচ+ করিয়াছেন, কিন্তু, তিনি নিজ্জন কক্ষমধ্যে বসিয়া ষে গান গাহিয়া 
গিয়াছেন, সেই গান সেই সুরে ও সেই স্বরে আছিও গ্রামোফোনের 
প্লেটে উঠিতেছে-ডাক্কার একবার দিলীতে বলিয়া! যে জাতীয় সঙ্গীত 
খাহ্রাছেন, আদি ফধিকাতায় বাজারে গ্রামোফোনের প্লেটে, তাহার 
খবরে সুরে দেই সঙ্গীত বাছির1,উঠিতেন্ধে। এ প্রকার অসম্ভধ ব্যাপানকে 
আজ খন মাখ। নামহিয়! শ্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে, তখন হয়ত 
মহগ্মদের দুখ হইতে উচ্চারিত “একতা” প্রভৃতি শ্ববিকে “দৈববানী” 
বলির স্বীকার করিহে কোনরূপ আপতি হইতে পারে না। 


০০০ 








১৪৮ হজরত মহম্মদের জীবন্চরিত ও ধর্মনীতি । 


এজ ৭ উরস 








খোদাতায়ালার আস্তত্ব ৷ 


বিষম মমন্য। ।--অনেকে বলিতে পারেন, বাহারা খোদাতায়ালার 
অস্তিত্ব ্বীকার করেন, তীহাক়াই কেবল দৈববাণীর মধার্থভা স্বীকার 
করিতে পাবরেন। কিন্তু যাহারা তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাহার! 
হার “বাণীর” যথার্থতা স্বীকার করিবেন কিরপে ?-এই বিষম 
সমস্যার যথাযথ উত্তর দেওয়া নিতান্ত অ্রকঠিন। এই প্রশ্ন লই! 
কত কাল ধরিয়া কত শত মুনি খষি সাধু সন্লাসী ও খিশ্ধন্মগুলীর কত 
জান ও কত চিন্তা পর্যবসিত হইয়াছে, কত কাল ধরিয়া কত শত 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মাথ' ঘামিয়াছে, কত শত জ্যোতিষীর গণিত 
পর্যযালোচনা এবং যন বিনিয়োগ চলিন্নাছে - কিন্ত ধাহাকে কেহই সাক্ষাৎ 
ভাষে কোন শরীরিরূপে প্রতাক্ষ করেন নাই ও করিতে পাবেন নাই, 
তাঁহার বন্থিত্থের চাক্ষুষ প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন কিরূপ? তবে 
এ কথ! নিশ্চক়ভাবে বল! যাইতে পারে যে, সাক্ষাত ভাবে খোদাতাগ্ালাকে 
প্রত্যক্ষ না করিলেও, এ বিরন্যগুলীর অধিকাংশ লোকেই ক্ার্ধয, 
কারণ ও সম্বন্ধ ভ্বারা খোদাতায়ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃমন্দেহ হইয়া 
পিক়্াছেন এবং তাহাদের প্রকটিত এ সিদ্ধান্ত যুগযুগাস্তর ধরিয়া সন্তা 
বলিয়। প্রায়ই সর্ববাদি-সন্মতরূপে সর্ধত্র গৃহীত হইব আসিতেছে এবং 
জগত্তের অধিকাংশ লোকেই এ সিদ্ধান্তকে সঙ বলিয়া মানিয়া লহয় 
"্মহাজ্জলে! যেন গতংল পঞ্থা” এই মহ্থাবাকোর অনুসরণ করিরা বাইকেছে। 
জগতে যে লকল ধর প্রাচীন বলিয়া খাতি লাভ করিয়াছে এবং ছে 
সকল শাখ! ধর্খের উদ্ভব হইয়াছে, তৎসসুদেরই ভিডি বে খোদ ভাঙানার 
'ক্চিত্বের উপর প্রতিটি ত, ইহ দত সংকারে বলা যাইতে পাকে | ১ 

বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণ ত1। রিজ্ঞানের ক্জরাধারণ অত! খাতা . 


চতুর্থ পরিচ্েষ । ১৪৯ 


অনেক্ক সুস্াু অণু পরমাণুর স্থিতি গতি নিরূপিত ও নিরাককত হইলেও, 
খ্োদাতা়্ালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞান এখনও কোন নির্দিষ্ট নিরূপণ: 
করিতে না পারায়, বীহ্থার। কেবলমাত্র বিজ্ঞনের শিক্ষা শিক্ষিত ও 
বিজ্ঞানের দীক্ষায় দীক্ষিত, তাহাদের অনেকে খোদাতাক়ালার অস্তিত্ব বিষয়ে 
পন্দিগ্কান হইতে পারেন । কিন্তু বিজ্ঞান শুধু এ একটি বিষয় আবিষ্কার 
করিতে পারে নাই--এমন নহে ; জগতের সনম্র সহ বিষয় ও তত" 
সখুদয়ের স্থিতি গতি এখনও অনাবিষ্ক ত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে | 
এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহ সাধারণ লোকে দেখিতে পাঁয় ধা 
জানিত্ত পারে, কিম্বা অন্থভব করিতে পারে, বিজ্ঞান তেমন অনেক 
নিত্য পরিধষ্ট ও সংঘটিত ব্যাপাক়্ের সকল তগ্য সংগ্রহ করিতে পানে 
নাই। সুতরাং বিজ্ঞান ধে কোন বিষয় বা পদার্থের নিরাকরণ করিতে 
পারে নাই, তাহার অস্তিত্ব যেকোন কালে ছিল না বা নাই কিস্া 
থাকিতে পারে না, এ্রক্ূপ অনুমান সর্বববাদি-সম্মত বলির গণা হইতে 
পায়ে না) আমাদের এই দৃষ্ঠমান সৌর জগৎ সম্বন্ধে একটু আলোচনা: 
করিলেই ম্পষ্টতঃ জাসিতে পার! যায় থে, ইহার মধোই অনেক এমন 
ঝাপার নাধিষ্কত অবস্থায় আছে যে, সেখানে বৈজ্ঞানিকের গভীর 
গবেধণ! ও চিন্তা! ধারণা প্রবেশ লাভ করিতে পারে না 

- সৌব' জাগা ।' প্রাচীন হিন্দু-পঞ্ডিত বরাহুমিহিরের মতে বি 
) লোম ( চক্র), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুরু ও শনি এই মাতা 
গর্ব. ভৎপরবস্ভী জ্যোতিষীদিগের মতে সোম বা চক পৃথিবীর 
উপগ্রহ বিয়া সাবান হইল বং তংস্থানে পৃর্থিবীকে একটি গ্রহ বিয়া 
ধরিরা জয়া হইল বং রাছ.ও কেছু নাঈক হই গ্রহকে যোগ করিয়া 
মেট নী, রহ. খঁফা. ক্যারধারিভ : 'হইস। আইগুলির মধ্যে টাই, 
হইতেছে; র ্হরাধ। . “কৌন কোন জাতির মতে ই 
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সৌরজগতের আদি, অপর গ্রহগ্রণি হুর্গা হইতে এবং উপগ্রহগুলি 
গ্রহদল হুইতে বহির্ঠত হইকাছে। কিন্ত, এই শুর্কে সৌরজগতের 
আদি ও তাহা! হইতে গ্রহদপ এবং গ্রহদবল হইতে উপগ্রহদপের বহির্গত 
হওয়া! ইত্যাদি ব্যাপার স্থদ্ধে কোন চাক্ষুষ প্রমাণ নাই। এখানে 
চাক্ষুষ প্রমাণের অভাব সন্বেও, কার্য কারণ সন্ধর্ধ নির্ণয় দারা এয়প 
সিদ্ধান্ত প্রকটিত কর! হইস্থাছে এবং এ কালের অনেক প্রত্যক্ষবাদীকেও 
এঁ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। 

সুধ্য ।--আলোক পরিমাপক যন্ত্র সাহায্যে স্থিরীরুত হইয়াছে ধে, 
হু্য পৃথিবী হইতে ৯ কোটী ৫* লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবী 
হইতে হুর্যকে যে আকারের দেখার, হুর্দ্যের আকার তাহ! অপেক্ষা 
নেক বড় অর্থাৎ এই পৃথিবী অপেক্ষা তের লক্ষ বত্রিশ হাজার "৭ 
বড়। পৃথিবী হইতে হুর্যোর এই দুরত্ব ও প্রকাণ্ত্ব বিজ্ঞান কর্তৃক 
নিক্পিত হইয়াছে। যে শৃণ্য পর্থবী হইতে ৯ কোটী ৫* লক্ষ মাইল 
দুরে থাকিয়াও, গ্রীন্মকালে পৃরথ্িবীবাসীকে আপন তেজে বগ্ধ করিতে 
থাকে, লেই সর্যোর থেছের তাপ কত? বিজ্ঞান সে ভাপেরও পরিমাণ 
নির্ধীরণে বন্ধ ও গ্রয়াপ লইতে এবং তছ্ধিষন্ন গবেষণা করিতে কান্ত 
থাকেন নাই ।--পেই গবেষণার ফলে, আলোকমান হস্ত সাহান্দোে 
নির্ধারিত হইয়াছে যে, হৃর্য্যের দেহের তাপমাত্রা ৬০** ডিত্রী। 
গৃতয়াং তা! খতিশয় উত্তপ।. হুর্দের অভ্যন্জর ভাগ নানাবিধ গলিত 
ধাতুর দ্বারা গঠিত এবং নুর্ধ্য-ছ্েছের তাপজগ্ত উ সফল ধাতু ভ্রবাবস্থায 
পরিণত । কিন্ত এ কল দ্রবাবস্থাপত্র ধাতু একেবারে জলরৎ, তরল 
না থাকায় এবং গাড় খন না হইলেও কিঞিৎ ঘনত্ব বিশি্ খাকার, 
সুর্যের দেহভাঁপে তৎ্সমুদঘয় উচ্ছলিত হইয়া পড়ে না--কবে আনবর তি 
তাহ হইচ্ছে বৃদ উঠিয়া! থাকে এবং ফোন কোন খুব এছ বেছে 
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ও বেগে কুটির! উঠে যে, ততারা স্যদেছে গভীর ও বৃহৎ গর্ভ উৎপন্ন হয়, 
তাহার এক একটা! গর্ভ এত বুহৎ হয় যে, তাহার মধ্যে ছুই দশট] 
পৃদ্দিবীর অনায়াসে স্থান সম্কুলান হইতে পারে। 

আমর! যে দৃষ্টিশক্তির প্রভাবে মহান্‌ খোদাতায়ালার অস্তিত্ব গত্যক্ষ 
করিতে চাই, তাহার তেজ এত ক্ষীণ যে, এ প্রকাওড অবয়হের নুব্যকে 
আমরা একখানি থালার মত দেখি; তাহার দেহস্থ ধাতু বা গলিত পদার্থ 
কিশ্বা তৎপমুদয়ের তে বা উল্লম্ষন অথবা তন্থার! বৃহদ্াক্তন 
গহ্ররের অস্তিত্ব কিছুমাত্র দেখিতে পাই না। দৃূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে 
এবং কতকটা। গণিতের সাহায্যে ও অনুমান বলে আমরা এ সকল 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া! থাকি । এমত স্থলে খোদাতায়ালাকে যদি হুষ্যের 
মত বৃহদায়তন ও তাদুশ তেঞ্জঃশালী বলিয়া ধরিয়াই লওয়া হয় এবং 
তিনি যদি সুর্য অপেক্ষা আরও ৯ কোটা ৫০ লক্ষ মাইল দুরে অবস্থিতি 
করেন, তাহা! হইলে আমাদের দৃষ্টি সেখানে যাইবে কিন্ধূপে এবং 
উাহারই বা সন্ধান করে কিরূপে ? কাজেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম 
না বলির! খোদাতাস্কালা যে নাই, একথ! বলা! ঠিক হয় না। 

জ্যোতিষী ও বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ লক্ষণ দেখিঝা গণনা! করিয়া 
দাস করিয়াছেন ধে, সুর্ধ্য স্বীয় তাঁদৃশ বৃহৎ শরীর লইয়! নিঙ্ছের 
চাকরি দিকে নিজেই খুরিতেছে-শ্বীয় মেরুদণ্ড হইতে দুরিতে আন্ত 
কিয়া, পুনরায় সেইথানে আসিতে তাহার ২৭ দিন সময় লাগে। 
স্যায়াধেন্স . পৃথিবীর স্বীয় মেকুদণ্ডের' চারিদিকে একবার ুরিতে 
২৪ খ্ট। সস্ক লাগে ঃ তাহাতে আমানের এক দিন রাজি হয়-- হিমাবে 
ধরিতে গেলে "আমাদের ২৭ দিনে, সুর্যের এক দিন হ্গ। পুর্বে ছি 
০: স্থির লক্ষ কিন এখন, ইল নাউ হর 





২৫২. হজরত মহম্মদের জটবনচরিত ও ধর্্নীতি। | 


০০১০১ ০45989552 8554 ৮০০০০ 
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কোন একটা. বৈজ্ঞানিক বাঁ জ্যৌতিষিক সচ্কান্তই যে ঠিক, তাহা 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা এবং শাঙ্ত্োল্পেখিত বিষয়কে ভূল ধারণা করা হা 
নিরাপজ্জনক নহ্কে | * 

চক্র 1-এই যে শুস্ত দেশে আমরা চক্জ্রমণ্ডল দেখিতে পাই, টা 
দ্বারাও আমাদের খোদাতায়ালা সম্বন্ধে তথ্যান্থুলন্ধানের পথ অনেকটা । প্রশক্ 
হইতে পারে। চক্্রকে আমরা যে আকারের দেখি, প্রকৃত পক্ষে 
ভাহার আকার তত ছোট নঙে। পৃথিবী হইতে ছুই লক্ষ চলিশ হাঁজ!র 
যাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া চক্রকে আমরা এত ছেটি আকারের দেখিয়া 
থাকি । চন্ত্রমণুল গোলাকার নহে, ডিম্বাকৃতি। ডিম্বকে খাড়াভানে 
ধরিলে যেষন দেবায়, উহা সেই রূপ ভাবে, খাড়াভাগের অর্দেকট 
পৃথিবীর দিকে রাখিয়া অবস্থিত সুতরাং পথিবীর দিকে স্বাপিত অর্দেক 
ভাগই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া! থাকে এবং চন্থের ত্র অদ্ধীংপ 
সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত জ্ঞান সীমাবন্ধ। কিন্তু দৃরবীক্ষপ-ব্ত সাহাযো 
চন্দ্রের অপরাধী সম্বন্ধে৪ও অনেক জ্ঞান লাভ ভইয়! থাকে! চন্দ্রকে 
আমরা যেমন, ঘোাতিশয় দেখিয়া থাকি, বাস্তবিক পক্ষে ত্রান তেজন। 
নহে) তাহা অনেক পর্বতমালায় আচ্ছন্ন ও বরফে আনৃত। তাহার 
একটী পর্বতশ্রেণী প্রা ৪০ মাইল বিশ্তুাত এবং ই পর্ধতশ্রেণীর 
কোন কেনি স্থান প্রায় ২৮ হাজার ফুট উচ্চ । চান্দের আগ্রেরদন্থুল 
স্ানগুলি দূরবীক্ষণে প্রাচীরবেহিত গ্তানের মত, দেখা যার পরী 
খুলি বস্ততঃ পর্বতশ্রেণী ; ও পর্দভশ্রেণীর কোন কোন শৃঙ্গ উরে 
ছুই মাইল, পর্যান্ত উঠিয়াছে । 


৪৫ । 
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ঙ্ ক্ষার ৭ সািকে র্ধোর গতির ববির উল্লে আছে? 
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'াধারনত: চন্্রকে আমর] নিটোল ও সমতল বলিয়া মলে করি! 
থাকি--উষ্চার গায়ে মে কালো দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই উচ্থা 
নিটোল এ সমতল না হইবার প্রমাণ । পৃিমার দিনে এ দাগ বেশ 
্পষ্ট : দেখিতে পাওয়া ধায় হা! একটা দ্বাগ নঙে, অনেক গ্রণি দাগের 
সমটি। বে কালে দৃরবীক্ষ-যন্ত্রের আবিদ্ধ'র হয় নাই, সেকালের, 
অনেকে প্র দাগগুলিকে জলভাগের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন এবং 
প্র দাগগুলিকে চান্দ্র বলিয়া প্রচার করিয়া খাকিতেন। কিন্তু, 
এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইয়াছে থে. চন্ত্রয গুলে উপস্থিত জল নাই । চন্্রপৃষ্ঠে যে 
সফল গভীর গুহা আছে, এ দাগগুলি তৎনমুদরয়ের চিহ্ৃম্বরূপ বিরাজমান? 
কেন কেহ বলেন, রী গ্রহাগুলি পুঝে সমুদ্র ছিল এখন এ সমুদ্রের 
জলরাশি চন্দ্র দ্বারা শোধিত হইয়াছে। আবার কাহার? কাহারও 
মণ এইক্াপ থে, আগ্নে় গিরির উদগারে চক্রযগ্ুজের অন্তরাগ হইতে ৰ 
গলি থাতু প্রস্তরাদি নির্গত হইয়া ত্র স্থানগুলিকে আবৃত করিয়া 
ফেলিয়াছে; উই গলিত ধাতু প্রাদি পৃথিবী হইতে কালো দাগ- 
রূপে দেখা শিল্প' থাকে । অবার কোন কোন পাতের মতে রী 
কালো দাশগ্ুরি উদ্ভিব্র চিহ্ন বলিয়া নিকপিত; কিন্তু চত্রমণ্ডলে 
বাঁঘু, না পাকার ভাহাতে কোনরূপ উদ্িদ পাক্িতে পারে নাঃ অতএব | 
রী বাগ গুলিকে টত্বিদের চিহ্ন ধরির! লঈবার কোন সঙ্গত কার? নাই । 

এই চক্র পরপর “দ্র্যাঠিষ্ক অপেক্ষা, পৃথিবীর নিকটপর্তী, ইনার 
অগ্ভাংশ গ্রতাক্‌ নানা আঁকারে পৃথিবী হইতে প্রতাক্ষ করা গলি, খা 
ইহার, সমূদয় অংশের. ছবি ফুটোগ্রাফে: তোলা হইয়াছে এবং তপু 
সপ্ত, পুখাণুপ্ঘরপে ইহ্‌'ঘ পদে জে: [তিষী ও বৈজ্ঞা নিকগণ, কর্গ, 
আলোচনা, ঝি শবেষ করা হইছে ইহার সি ত সো শুহ. তদ্ধ টয়, 
করিবার সনে: ছেটে ড় -বর্দশেট রহীক্ষণ পয়োগের কটা কা 





১৫৪ হযরত মহশ্মদের জীরনচরিত ও ধর্মনীতি | 


নীট কাস্িসপর বুলি ডা লা 





১ 





মলা 


হয় নাই--তথাপি ইছার নুম্প্ট কালে! দ্বাগগুলি যে প্রকৃত প্রস্তাবে 
কি, ভাহার চূড়ান্ত মীমাংস! হইয়া! উঠিতে পারে নাই। তৎ্নম্বন্ধে “নানা 
সুনির নান! মত,” কোন্‌ মতা ঠিক বলিয়া গ্রহণ করব, তাহ! স্থির করা 
যার না, তবে কিরূপে সকল বৈজ্ঞালিক সিদ্ধাস্তকেই ঠিক বলিক্া 
মানিতে পারি? অতএব, উদ্ধাকর হইয়! বলিতে হয়, “হে অনাদি আন 
খোদাতায়ালা, তুমিই সব জান ? ভুমি যাহা জানাইয়। দাও, তাহাই আমর! 
জানিতে পারি, তুমি যাহা দেখাইয় দাও, তাহাই আমরা দেখিতে পাই! 
তুমিই অনস্ত জ্ঞানাধার! ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব তোমার নিগৃট রহস্ত ভেদ 
করিতে সর্বতোভাবে অসমর্থ ।+ 

চন্দ্র পথিবীর চারিদিকে অবিরাম ঘুরিতেছে। চক্রের গতি ছপরাপর 
গ্রহগতি অপেক্ষা ভরত, এই দ্রতগামী চন্ত্র একমাসে একবার আকাশে 
এক আবর্তন পূর্ণ করে এবং পরথিবী যেষন এক অহোরাছে আপনার 
চারিদিকে একবার আবর্তন করে, চন্দ্রও সেই সমস্বের মধ্যে আপনার 
অবয়ব প্রদক্ষিণ করে। 

মঙ্গল গ্রহ।-_মন্গলগ্র একটা বড় নক্ষত্রের মত দৃষ্ট হইধা থাকে ।* 
মঙ্গলগ্রহকে ছোট দেখাইলেও উহা ছঁকারে অনেক বৃহৎ--উছার 
ব্যাস ৪ হাজার ২ শত মাইল, প্রা পৃথিখীর সাতভাগের একভাগ । 
উহা হূরধ্য হইতে ন্যুনাধিক ১৪ কোটী ১৯ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত, 
উহ যে সময়ে পৃথিবীর নিকটতম স্থানে আসে, তখনও পুিবী হইতে 
৩ ফোটা ৫* লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত থাকে 11 এবং সময়ে লময়ে উহ! 
পৃথিবী হইতে ৪ কোটী ৮* লক্ষ মাইল দূরে চলিয়া যায়। কুয়া 

এ ১৯১৮ মালের সাথ বাসে সন্ধায় পরই হধ্যাকাশে কৃছিক! বা সাত ভাছের মিশে 


আমরা দজলএছকে একটা রদ্ণ বড় সক্ষরাকারে গেখিরাছিজাষ। 
+ এইকপ নিকটবর্তী ১৯০৮ সালের ২৩শে গেংল্টেখর তাঁয়িখে হইছিল! 








চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১৫৫ 


শষ ছিল দিলি লে পাঙপশির এ লিলি জানি লোপ পা পি ই কটি পদ লীন লাকা সলিল লা ছি শী পি ৯ বধ জী খল ০ উজ বি পি ৯ ললিপপ শি জী 


উহা যে সময়ে পৃথিবীর নিকটতম স্থানে আলে, তখনই উহা সুস্পষ্টভাবে 
বৃহৎ নক্ষত্রাকারে পৃথিবী হইতে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; অন্থা বিন! 
দুরবীক্ষণ সাহায্যে উহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না । 

&ঁ মঙ্গলগ্রহ চক্রমওলের ন্তায় পারক্কার; এ জগ্ত দূরবীক্ষণ-হন্ত্ের 
সাহায্যে উহার অবরব সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। চন্ত্রকে 
বেশ সুন্দর বলিয়া আমাদের মনে হয়; কিন্ত মঙ্গলগ্রহের সৌন্দধ্যের 
নিকট উহ নিতান্ত অকিঞ্ৎকর। মঙ্গলগ্রহের কোন কোন স্থান নীলাত 
এবং কোন কোন স্থনি কমলা রংএ অনুরঞ্রিত। নীলবর্ণানুরজিত স্থনি 
গুলিকে বনভূমি বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীতে খতু পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে বৃক্ষলতাদির রূপান্তর হয়, তেমনি মগ লগ্রহ্ের৪ বনস্থলীতে খতু 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ পরিবর্তন দেখা যার। জ্যোতিষীদের মতে 
কমলাবর্ণ-রঞিত স্থানগুলি মঙ্গলগ্রহের মক্ভূমি--মরুভূমিগুলির এক 
একটী আবার অতি প্রকাড। এ সকল মরুভূমির উপর দিক! বানুক!- 
প্রবাহ প্রবাহিত হওয়াও পরিলক্ষিত হয়। 

অজলগ্রছের দই মেরুতে ছুইটা শ্বেতবর্ণ স্থান দেখিতে পাওয়। যাঁর! 
জ্যোতিষীর! এ স্থান ছইটীকে বরফাবৃত বলিয়া মনে করেন। তাহাদের 
পর্যাবেক্ষণে মঙ্গলগ্রহে ৪৩৭টা খাল থাক! নির্ধারিত হইয়াছে এবং এক 
একটা খাল প্রায় ইংলিশ খাঁড়ির মত (২৪ মাইল) প্রশন্ত বলিয়! 
তাহার! মণ প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকস্ত মঙ্গলগ্রহে বড় বড় সছর 
থাকা এবং & সকল সহরে বুদ্ধিমান জীব থাকাও জ্যোভিযীদের মতে 
নিষ্লিত ছ্ইয়াছে। অবশ্ত ওঁ সকল জীব মন্ুয্যাকৃতি কি. স্গ্রুপঃ 
তৎসথন্ধে কোনকপ বীষাংসা এ পথ্যস্ত হইয়া! উঠিতে পারে নাই । 

পৃথিবীর মত বঙ্গলগ্রহণ্ড শুধ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে । 
পার্থক্য এরই ধে, মঙ্গলগ্রহে হুর্ধ্য প্রক্ষিণ করিতে য়ে বহর লাগে। 


১৫৬ হজরত মহম্মদের নীদদিরিকর ৬ চারি | 


২ ৮ লস বা সন রা রি পা রা পল উল রা৯ ৪ দির লী 4 ৯০৯ ছল কিনি এ ৪৪ পাশ পপ লিল পিস নি ৯ দত পি ৮ লা 104 & ৫ লা লাকি এ দা জান ষ্ঠ কপ বট 


তাঙাতে আমাদের ছুই বংসর ঠয়। অতএব আমাদের তুই সরে 
মঙ্গলগ্রাতের 'এক বৎলর, আমাদের চাবি মাসে মঙ্গলগ্রহছের এক খু 
এবং আমাদের ছুই দিনে মঙ্গলগ্রতের এক দিন হয়। সেখানে শীত ও 
প্রীশ্ষের মাত্রাও পৃথিবীর শীত-্রীমাপেকা অধিক থাকা ধরিয়া 
লইতে ভয়। 

যে বক্গলগ্রহ লই জ্গোরতিষা 9 বৈজ্ঞানিকদিগের মধো শিল্তর 
আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে ৭ দরবাক্ষণ সাহাযো উহ্থার পগ্রতভোক 
স্থান পরিদশন কর হইত ত'ছ এবং ফটোগ্রাফাযা গ হবি লগা হইতেছে, 
দেই নঞ্লগ্রহ সন্বন্দে পুথিবা৫ ছজনদাধারণ কগ্পগ্ন সন্গান লইয়া থাকেন ? 
কয়জনই' বা মঙ্গলগ্রহকে চিনিয়া থাকেন? আমরা আকাশে লক্ষ লক্ষ 
তাঁরকাপুপ্জ দেখিয়া তাহাদের যাধা একশ নক্ষত্রকে বৃহ ও উজ্জল দেখি 
মনে করিতে পারি, এইস হয়ত, ভাতাদিগের পিতামহ! কিন্তু উচ্ঠা যে 
এত বড় প্রকাণ্ড এবং উই মপো যে এ্রত বাপার রহিয়াছে, তাহা 
আমর) কেমন করিনা! জানি? আমরা দেখিতে পাই লা এবং জানিস্তে 
পারি ন' বণিগাই কিউ সন্কণ বাপংর মিখা বা কুলংস্কারমূলক হইবে ? 
আমরা না দৃধা ৭ নাজানার জগ তী সকল ব্যাপার কখন ৭ মিথা হা 
ঘোতিষীদের গকপোলকনিত হইত পালে না অভ্র, বৈজ্ঞা, 
নিকেও ্ নি « জ্যোতিষীর দৃর্নবীক্ষণ শক্তি' লেই পরাৎ্পর বিশ্বশ্রঃ 
পর্যান্ত পনুছিভ না পারলে, হার অশ্তি্থ ৭ ক্রিযাকলান সম্বগে। 
কোন )প সনদে করা যাইছে পারে না । জ্ঞানবুন্ধ পারস্যকবি মগাপ্ম! 
সাদা সত্যই খলিন| গিয়াছেন,-“গর নাবিনঘ বরো শব পরা চশমা" 
চপমায়ে আপ্তাররা চে গোনাহ ।”--চামচিকার চক্ষু যদি হর দেছিতে 
না পার, হাহা ভইপে, হুর্যের দোষ দেওয়া যাইতে পারে না । 

বুধ ।---এই বুধগ্রহ অন্থান্ত গ্রাং অপেক্ষা সুর্যের নিকটবর্ধী বলি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১৫৭ 








জ্যোভিষিগণ কর্তৃক নিরূপপত. কিন্তু নিকটবর্ধী হইলেও উহা হুর্যা হইতে 
» কোটা ৬* লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত ; উহ 'দখিতে এক্টী বড় তারার 
মত, কিন্তু প্রক্কত প্রস্তাবে উদ্া একটী বৃদদায়তন গ্রহ-উহার ব্যাল 
নুনাধক ৩০* মাইল । উহা কতদূরে? পুথিবী ₹ইইতে অনেক দুরে 
্বস্থিত বলা উহ্থার সম্বঙ্গে জ্যোতি'ষগণ অগ্যাপি অধিক জ্ঞান লাভ 
করিতে পারেন নাই । 

বুংস্পাত 1- রৃহম্পতি একটা বৃহৎ গ্রহমধে! পরিগণিত ) উহা 
আকারে আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ--উভার ব্যাস প্র. সাড়ে আট 
হাজার মাইল। উহা র্যা হইতে প্রায় ৪৯ কোটী ১২ লক্ষ মাইল দূরে 
অবস্থিত ; পৃথিবী হইতে উহ্থার দূরত্ব ৩৯*,৪ নিযুত মাইল । উহা পৃথিবী 
হইতে এত অধিক দূরে থাকে বলিয়া উহার বিষয়েও অগ্ভাপি অধিক কিছু 
জানিতে পারা বায় নাই । তবে উহাকে বুহৎ-তেব্র রুহম্পতি বল! 
হইয়া থাকে এবং উচ্া একদী বুঠৎ তারার মত আমাদের দৃষ্টিপথে 
পতিত হইয়া থাকে । 

গুক্রে 1--এই শুক্রগ্রহকে কখনও পশ্চিষগগনে সন্ধযা-ভারা রূপে 
এবং কখনও উধ্ধার ললাটে পূর্বগগনে শুকতার! বা শুক্ুতারারূপে ঝলমল 
করিতে গ্নেখিতে পাই। কিন্ু, ইহা! একটা প্রকাও গ্রহ--ঠিক পৃথিবীর 
গমান না হইলেও ইহাকে প্রা পৃথ্থিবীর দমান বলা যাইতে পারে। 
ইছার ব্যাস প্রায় ৭৫+* মাইল $ ইহ! স্ধ্য* হইতে প্রার * কোটা ৭৯ লক্ষ 
মাইল দূরে এবং পৃথবী হইতে ২৫৭ কোটী মাইল দূরে অবঙ্ঠিত | 
গৃতরাং শুক্র, চকু অপেক্ষা বৃহদায়ন্তন হইলেও ইহা পৃথিবী হইতে 'একটা 
তারার মত দেখাই! থাকে । অনেকে বলেন, পৃথিবী ও শুক্রের মধো 
আর কোন গ্রহ নাই--পৃ্থরীর এক পার্খে শক্ত ও অপর পারে দ্গগ, 
গ্রহ অবস্থিত: অগলগ্রহ খআপেক্ষা! শুক্রগ্রহই জীবের আবাসন্লরপে 


১৫৮ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধর্দ্মনীতি | 





গণা হইবার অধিক উপযোগী এবং শুক্রগ্রহেই জীব থাকার অধিক 
সষ্ভাবন! বলিব! আঞ্কাল অনেক বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করিতেছেন: 
পৃথিবী যেমন প্রায় ২৪ ঘণ্টায় নিজের অবয়ব প্রদক্ষিণ করে, তেমনি গুক্রও 
প্রায় ২৩। ঘণ্টায় নিজের অবরবের চারিদিকে একবার ঘৃরিপ্না লয় ইহা 
পূর্বব জ্যোতিষিগণের মত কিন্তু এক্ষণে ততসন্বন্ধে মতভেদ প্রকাশ পাইতেছে। 

শনি ।-_সকল গ্রহ অপেক্ষ! শনিই হুর্যের অধিক দূরবর্তী । এতছভয়ের 
মধ্যে বাবধান প্রা ৮৮ কোটা মাইল। সুতরাং উহ বৃহদায়তন ও উহার 
ব্যাস ৭* হাজার মাইল। উহার ও পৃথিবীর মধ্যে দৃরুত্ব ৭৯৩. » 
নিধৃত মাইল হইলেও উহাকে পৃথিবী হইতে আমরা একটি বুহৎ তারকা- 
কারে দেখিরা থাকি । শনির সুর্য প্রদক্ষিণকাল আমাদের বৎসরের হিসাবে 
প্রায় ২৭ বংলর-মুতরাং উহার এক বংমরে আমাদের ২৯] বতলর হ্গ। 

ইউরেনাস।- ইহা হূর্যা হইতে প্রায় ১৮০০,০৯৩১০* এক শত 
নী কোটী মাইল দূরে অবস্থিত, ইহার বাস প্রান্ধ ৩৩ কি ৩৬ লক্ষ 
মাইল দীর্ঘ । ইহা আমাদের প্রায় ৪ বতদরে একবার সুর্যাকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া থাকে। অতএব ইহার এক বৎসর আমাদের ৮৪ বৎসরের সমান। 
এই গ্রহ পূর্বে অনাবিহ্ত ছিল--১৭৮১ খুঃ অন্দে জ্যোতিষী সার উইলিয়ম 
হারসেল কর্তৃক ইহা আবিফুত হয়, এজন্ঠ ইতাঁর অপর নাম “হারসেল” 
বুরিয়। কথিত হয় । 

" নেপচুন 1--এ গ্রহটীও প্রকাশ্ড। ইহার ব্যাস ৩৬ ছাজার 
দীর্ঘ | কিন্তু ইহ! কূর্ধ্য হইতে ২৭৭ কোটী ৫* লক্ষ মাইল এবং পৃথিবী 
হইতে ২৬৯৮৪ নিষুত মাইল দূরবন্ত্রী বলিয়া ইছাকেও আমরা একটি 
বৃহৎ তারার আকারে কখন৪ কথন9 দেখিতে পাই।' ই্ছা গামাদের 
প্রায় ১৭* বৎসরে একবার হুর্যকে আবর্থন করে; অতএব ইহার 
এক বৎসর, "আমাদের নিকট ১৭৯ বহর বলিক্গ! ধর্তব্য | ' 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ১৫৯ 


সখ নদ তিক এ্টি পিন সিএ শতক পেগ লো রিও লি ইউ সপ লা স্বাগত ওক 


উপগ্রহ ।- উপগ্রহগ্ুলি গ্রহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র) এই উপগ্রহগুলি 
চন্ত্র বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। এপর্যন্ত যতদুর বৈজ্ঞানিক ও 
জ্যোতিবিগণ কর্তক আবিষ্কৃত ও পর্য্যালোচিত হইয়াছে, তাহাতে 
১৮টী উপগ্রহ বা চন্ত্রের সন্ধান পাওয়া! গিক়াছে ; আমাদের দৃশ্যমান 
চন্ত্র তাহাদের মধ্যে একটী। এই এক চন্ত্র যেমন পৃথিবীকে আবর্তন 
করিতেছে, তেমনি বৃহস্পতি গ্রহকে চারিটা, শনিকে ৮টা, ইউরেনাসকে 
৪টা এবং নেপছুনকে ১টা চন্দ্র প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমাদের দৃশ্তমান 
চন্দ্র ছাড়া অপর ১৭টী চন্দ্র আমরা (বিনা দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে 
পাই না--তাঁহার কারণ এই যে, প্র চন্ত্রগুলি গ্রহ অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন এবং 
পৃথিবী হইতে অনেক দুরে তাছারা বিচরণ করিতেছে । 

কুদ্রেগ্রহ 1৩ সকল গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া কতকগুলি ক্ষুদ্র গ্রহ্রও 
বিষয় জ্যোতিধিগণ উল্লেখ করিয়া থাকেন; তৎসমুদয়ের সমষ্টি ৩২১টা। 
& ৩২১টা ক্ষুদ্র গ্রহ, মঙ্গলগ্রহ ও বৃহস্পতি গ্রন্থের পথিমধ্যে আবিষ্কুত 
হইয়াছে। অতএব, পৃথিবীকে লইয়া নয়টা গ্রহ, ১৮টা উপগ্রহ এবং 
৩২১টা ক্ষুত্র গ্রহ, সর্ধসমেভ ৩৪৭টী গ্রহ উপশ্রহ অনবরত হৃর্যোর 
চারিদিকে প্র্নক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে । হুূর্য এবং এ সকল গ্রহ 
উপগ্রহ লইন্া সৌরজগৎ প্রতিষ্ঠিত; আমরা যেমন পুথিবী-গ্রহের 
অধিবাসী, তেমনি অপরাপর গ্রহ ও ্টপগ্রহথের মধ্যে কোন জীব আছে 
কি মা,ভাহার স্থির সিদ্ধ।স্ত এ পর্যন্ত হইয়া! উঠে নাই--মঙগল ও শুক্রগ্রহে 
জীব থাকার অন্যান যেমন অনেকে করিতেছেন, তেমনি অপরাঁপর 
গ্রহ গত উপগ্রহ, জীব থাকিতে পারে না.কেন--তাহারও নীমাংস। 
অন্যাপি হুইয়! উঠেলাই। এই, ৃশ্যমান্‌ (সৌরন্বগতের প্রধান প্রধান 
বন্ধ জিতে ফোর লীব থাক? না থাকাই যখন ম্পষ্ট মীমাংসা গদি, 
বিজ্ঞান. ব। জ্যোস্িে করিতে ;পোরিল :ন১: তখন 'মৌরজগ্ততূর, বাহিরে 


১৬৩ হজরত (মহন্মদের জীবনচিত্র ও নাসির | 


নত ফা 
ই শি রা পি ৭ সিল ৭ দিলা ৯ অপি ৪ 


হইবে ক্ষিক্ধূপে? সৌরজগতে বাদ কারিয়া ফাহাদের ধ্যান ধারণায় 
এ জগতের সমাকৃ [বষর মাপি:ত পারে নাই, তাহারা যদি উহার বাহিকের 
খবর দিতে যান, তাহা হইসে অবগত বপিতে পার! যার-__-"ভোমরা 
যখন পিজের ঘরের লব থবর জান না, তখন কোন্‌ মুখে পনের ঘরের 
বাদ বঞ্চিতে যাও?" তাহাদের গ্রন্ূপ চচ্চাকে অনধিকারচ্চট! 
বলিবার পক্ষে কোন বাধ! হইতে পারে না। 
নক্ষত্র ।-- গ্রহের পরই নক্ষতের কথা । নক্ষর যে কত সহশ্র, 
লক্ষ বা কোটী, হাহা অন্ধাপ গণিতের ভিডর অপিতে পাঞ্জে নাই । 
নক্ষত্রমালার স্থিতি নির্প এবং তাহানগকে গণিতের সামার অধো 
আনিবার জন্ত জেোোোতিষী ও বৈজ্ঞানিকগণ নানাঞ্ধপ কৌশল করিয়াছেন, 
ফটো শ্রাফের প্লেটে নক্ষত্রপুঞ্জের কত শন প্রতিক্কাত উঠাইরা! লইয়াছেন। 
কিস্তি তৎলযুদয় চেই্টা ও যন এবং পরিশ্রম স্বারা কোন ফল *ইতে 
পারে নাই | নক্ষত্রলোকের একখানি ফটোগ্রাফ হাতে করিলেই 
দেখিতে পাওয়া যায়,তাহার সমগ্র শন্তদেশে এমনভাবে পরিধ্য প্র ধে। কোন 
স্থানে তিল পরিমাপ ফাক দেখিতে পাওয়া যায় না এবং নক্ষত্রগুলি 
বড়ই বিশ্ক্খলভাবে বিন্তস্ত | 
আমরা এ নকল নক্ষত্তের মণ্যে যেগুলিকে দেখিতে পাই, পেগুলি 
আকারে ছোট ও ক্ষীপ জ্যোভিঃ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, প্রকৃত 
প্রস্তাবে গর সকল নক্ষত্রের এক একটা, হুর্যোের মৃত বৃহ্দার়তন বিশিষ্ট 
এবং জ্যোতিশ্বয় ॥ উহার! পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে বলিয়। 


পৃথিবী হইতে উহাদের অবয়ব এত ছোট ও ক্গীণ-জেগোতিঃ দেখাইয়া 


খাকে। এ সকল নক্ষত্র পৃথিবী হইতে কত নুয়ে অবস্থিত, তাহার 


নিরাক€ণ কছিতে গিয়া জ্যোতিযকেও পরাক্ক নিতে হইস্বাছে । গাহাধেগ':. 


1ল ন্ট 


৪ আছে, রঃ নাই, ক টি ফি ন চির ভাঙার মীমাংসা . 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ১৬১ 
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নিকট পর্যন্ত বিজ্ঞানের জ্ঞান ও গণিতের গণনা পৌছিতেই পারে নাই। 
অসংখ্য নক্ষত্রের মধো এক শতেরও দূরত্ব পরিমাণ আজিও বহু চিন্তা, 
গবেষণ। ও চেষ্টা পরিশ্রমে নিণীত হইতে পাতিল না। 

কোন কোন নক্ষতরপুঞ্জ পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, 
হতৎ্সমুদয়ের আলোক রশ্মি দূর পথ অতিক্রম করিয়া পৃথিবী পর্যন্ত আসিতে 
একশত বিংশতি বদর পরিমাণ দীর্ঘকাল কাটিয়! যায় । আবার কোন 
কোন নক্ষহের আলোক-রশ্মি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ আণী হাজার 
ঘইল ছুটিয়া পুথিবী পত্্যস্ত আমিতে ঈ বংসর কাল সময় লাগে। 


এপি রি ৬ শ্তলার 


নেষন গ্রহ উপগ্রহ্গণ অবিরম গণিতে পি হছে নক্ষত্রগণও 
নইনভাবে ছুটাছুপি করিতেছে; নক্ত্রগণকে সাধারণতঃ স্থির বলিয়া 
মুন হয়--কিজ্ত বস্ততঃ উঠারা পির নভে) ৪ চর্চল ! য:বতীয় 
পাথ ও পদার্থপনূহের প্রতোক অনণুপরমাণুও অগ্রির_চঞ্চল। তবে 
স্থবকে? ধিনি অনাদি অনন্ত গোদাভায়ালা তিনিই শির । 

কতগুলি নক্ষত্র বে শস্যের মত বুহ্কং এবং জ্যাোতিঃসম্পন্ন তাহাও 
»ণনায় আসে নাই-অভএব আমাদের দহ সুরমার নায় অসংবা হর্্য বিশ্ব- 
নর্াতার বিশ্ব জগতে নিয়ত বিচরণ করিতেছে অথচ আমরা দৃষ্টি ছার 
এবং দূরবীক্ষণের সহায়তায় বহু বন্রপূর্ঘক দেখিয়াও তাহাদের স্থিরী করণ 
করিত পাবি না) তবে আমরা সেই অনাদি অনস্ত খোদা হারালার কিরূপে 
আপ্দাস্ত বুঝিবার দাবী করিতে পাজি? শিশ্বম গুল যে কত ঝড় তাহারই 
খন নিরাকরণ হয় না, 'শথন বিশ্বপাতার নরাকরণ হইবে কিরূপে? 

ধূএকেতু। খ্রহ নক্ষত্র ছাড়াও মধ্যে মধো আমরা ধূমকেতু নামক 
ভয়ানক জ্যোতি আকাশের গায়ে দেখিতে পাই । স্থলবিশেষে উহাকে 
ধুমকেতু, পূমতারা, ঝা তারা ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যাত হইতে হয়। 
চক্র মধ্যের ম্যাক্স একটী নয়, ছুইটী নয, অনংখা ধুমকেডু থাকা! 

১১ 


১৬২ হঞ্জরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি । 
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জ্োতিষিগণ সি দা ধূমকেতু ছোট বড় নানা শ্রী 
ও নানা রকমের আছে -অনেক ধূষকেতুকে চক্ষে দেখিতে পাওয়া 
যায়, অনেককে দুরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া বায় এবং অনেক 
ধূমকেতু দূরবীক্ষণে ৪ ধরা পড়ে না। ত্র সকল ধূমকেতু এক এক 
নিদ্দি সময়ে কুর্যাকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাক, সেই সময়ে পৃথিবী হইতে 
সেগুলির অনেককে দেখিতে পাওয়া যায়। ধুমকেতু মহাকাশের 
কোন্‌ স্থানে কোথায় থাকে বা আছে, তাহ! দেখিতে পাওয়া যায় না, 
দুরবীক্ষণের শক্তি ত দুরের কথা, মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান কল্পনা প্রভৃতি 
কিছুই তৎদমুদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা বখন মহথাশৃন্ঠের 
দিক্‌ হইতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এব' সুধ্যের দিকে বিপুল বেগে ছুটিয়া 
আসে, কিন্বা সুর্ষোর আকরণে তাহার দিকে আমিতে থাকে, তখনই 
তাহাদের কতক গুলি পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে দেখা দিয়া যায়। এ সকল 
ধূমকেতুর মধো অনেকের হৃুর্য্য প্রদক্ষিণের পথ খুব কম এবং অনেকের 
খুব দীর্ঘ, এজন্য কোন তোন কেতু প্রতি তিন বৎসর অন্তর নুর্ধ্যকে 
প্রদক্ষিণ করে এবং কোন কোন কেতু লক্ষাধিক বৎসরে একবার 
মাত্র হুধামগুলকে আবর্তন করিতে পারে। প্রসিদ্ধ আকির ক্ুর্ঘা 
প্রদক্ষিণ কাল তিন বৎসর তিন মাস এবং ১৮৪৪ খৃঃ অন যে ধৃম- 
কেতুর আবিষার হয়, তাহার প্রদক্ষিণ কাল এক লক্ষ বদর | ১৮৫৮ 
খুঃ অর কেতু ২ হাজার 'বৎসর পরে এবং ১৮৮২ অব্দের কেতু ২০ 
কি ৮** বৎসর পরে পুনরাগমন করিবার বিষ প্যোতিযিগণ নির্ণয় 
করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার হ্যাপির প্রসিদ্ধ ধূমকেতু প্রতি ৭৫1 
বহসরে পৃথিবীবাসীদ্িগকে দেখা দিবার সিদ্ধান্ত খৃঃ পুর ২৪৯ অব 
হইতে প্রদূপিত হইয়া আপিতেছে। আবার ১৯১ খবঃ অস্কের 
জানুয়ারীর শেষভাগে ( ১৩১৬ সালের মাঘ মাসের প্রথম ভাগে ) যে একটি 


৮১ পরিচ্ছেদ | ১৬৩ 


ধূমকেতু পরিধান হরি, তাহা পূর্বে কখনও আনে টি এবং গ্রহ- 
চক্রে উহা! পৌরজগতে বাঁধা না পড়িলে পুনরায় উহার আসিবার ও সম্ভব 
নাই বলিয়া অনেকে যস্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এর ধুমকেহ যে পূর্বে 
কেন আসে নাই এবং পরে আর কেন আসিবে না, ইহার কোন সঙ্গত 
কারণ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় স্থিরীকৃত হইয়াছে কি? 

ধূমকেতুগুলি হৃর্দ্যের নিকটবন্তী হইতে থাকিলে, সধোন্ল আলোকে 
উজ্জল হইয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সীমা মধ্যে আসিপ্না উপস্থিত হয়, তৎপূর্বে 
তাহারা কোথায় থাকে, কোন্‌ দ্রিকে, কোন্‌ পথে বিচরণ করে, সে 
সব বিষয় নির্শয় করিবার কাহারও ক্ষমত1! নাই, বৈজ্ঞানিক পঙ্ডিতগণ 
তৎসমুদয় বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। ন্ুতরাং 'এই অসম্পূর্ণ 
বিজ্ঞান যদি খোদাতাঁয়ালার তত্ব নিবূপণ করিতে ন পারে, তাহ! হইলে 
তাহার তত্তঙ্ঞান সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই । 

আমাদের পৃথিবীই বেগবতী--কক্ষপথে প্রত্যহ ১৬ লক্ষ মাইল 
ছুটিতেছে। কোন কোন কেতু পৃথিবী অপেক্ষা ও বিপুল বেগে ধাবিত 
হইয়া থাকে। ১৩১৩ সালের মাথ মাসের কেতু ৬ই মাঘ তারিখে এক 
দিনে সাত কোটা মাইল ছুটিপ্া গিয়াছিল এবং এ দিনের চারি দিন পূর্বে 
ও পরে প্রত্যহ ছয় কোটী মাইল ছুটিয়া যাওয়া গণিতের সিন্ধাস্তে 
আসিয়াছে । হাঁলির ধূমকেতু তত বেগবান্‌ না থাকিলে কোন কোন 
দিন ১২ লক্ষ ৩* হাজার মাইল এবং কখনও বা ৫* লক্ষ মাইল, 
পর্যান্ত দৌড়িয়াছ্িল। কত সকল গ্রন্ূপ বেগে ছুটির কোথা যা 
তাহা কি বিজ্ঞানের ধারণায় আদিতে পারে ? 

কোন কোন কেতুর অবয়ব এত দীর্ঘ যে, তাহাদের মনত কই লক্ষাধিক 
মাইল পর্যান্ত বিস্তৃত থাকা দৃূরবীক্ষণে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । কেতু 
মন্তক অপেক্ষা আবার শিখা ভয়্ানফ দীর্ঘ হইয়া থাকে। ১৩১৭ 
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স্পা পিল ০০১০ 


সালের হালির কেতুর বিশালতা স্থদীর্ঘ না হইলেও, উহার পুচ্ছ 
( ১৩১৭ সালের €ই জোষ্ঠ ) প্রায় দুই কোটা আশী লক্ষ মাইল দীর্ঘ 
হইয়াছিল। ১৩১১ দালের মাঘ মাসের কেতুর শিখার দৈর্ঘযও এক কোটা 
মাইলের উপর হইয়াছিল ; ১৮৮২ খুঃ অন্দের কেতুর শিখা দশ কোটা 
মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ থাক) স্থিরীকূৃত হইয়াছে । কেতু সকলের তাদৃশ 
দীর্ঘাবয়ব কুর্যোর নিকটে আদিলেই আমাদের নয়নপথে নিপতিত 
হয়) সুর্যের দুর্বর্তী স্থানে যখন তাহার বিচরণ করে, তখন তাহাদের 
প্র দীর্ঘ তনুর কোন অংশ আমরা দে'খতে পাই না। কাজেই আমরা 
খোদাতায়ালাকে দেখিতে না পাইলেও, তাহার বর্তমান থাক সম্বন্ধে 
কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। 

বিশ্বরচক্মিতার বিশ্ববরহ্ষাণ্ড কত বড়?--উহ্বার মধ্যে দশ কোটা 
মাইল দীর্ঘ শিখা লইয়া ১৮৮২ গ্রীষ্টাবন্ধের কেতুর মত কত সহস্র কোটী 
কেত অনায়াসে বিচরণ করিতেছে-_অথচ উহাতে তাহাদের স্থান সন্কুলান 
তইয়া যাইতেছে । কিন্ত সবগুলি আমরা দেখিতে পাই ন! £--সবগুলি 
দুরবীক্ষণেও ধরা পড়ে না আমাদের চক্ষুর ৬ দুরবীক্ষণের শক্তির 
সামা এই,ষে, ধূমকেতু সকল সুর্যের নিকটে আদিলেই দেখিতে পাই 
অন্তথ! পাই না; যে সকল পদার্থ দেখিংত পাই, তাহাদেরহই সব 
তথ্য জানিতে পারি না। তবে বিশ্বরুচয়িতা বিশ্বমগুলেত। কোথায় 
আছেন, কোথায় নাই, কখন পক করেন, কি না করেন, কেমন করিয়া 
দেখিব? কেমন করির! সে সকল বিষয় পারণার মধো আনির্ব? 
সুতরাং আমাদিগকে বিনীতভাবে বলিতে হয়, খোদাতায়াল! বিশ্বময়, 
বিশ-বযাপৃত ; অথচ আমাদের চগ্চক্ষুর সগোচর, বুদ্ধি-চিন্তার অগোটর। 
টেলিফোপের ' ( দুরবীক্ষণের ) শক্তি সেখানে পঁছছিতে পারে নাঃ 
বৈজ্ঞানিকের গভীর গবেষণা সেখানে স্থান পায় না । 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 





2: 


ধন্ধ প্রচার | 


“হে কম্বলাবৃত পুরুষ, গাত্রোথান কর এবং (লোকদিগকে ) সাবধান 
করিয়! দেও এবং ভোমার খোদা তায়ালার গুণ কীর্তন কর” * ষখন এইবূপ 
প্রত্যাদেশ হজরত মহম্মদের নিকট অবতীর্ণ হইল, তথন তিনি 
শ্বীঘম আম্মীর স্বজনগণের নিকট নির্ভাকচিত্তে ধর্্বপ্রচারে ব্রতী হন। 
থোদেজ! বিবি পৌন্তলিক ত্যাগ করিয়া প্রথমে তাহার ধর্মমগ্রহণ 
করিস তদনুযায়ী নামাজ (উপাসনা) ও অন্তান্ত ধন্ন কার্ধযাদি 
করিতে থাকেন। ইহার অব্যবহিত পরে আবুতালেবের পুত্র 
হজরত আপি ইস্লামধর্্ম গ্রহণ করেন। + কিন্তু আবুতালেব তাহ! জানিতে 
পারেন নাই। যখন তিনি শুনিলেন ঘে, তাহ'র পুত্র হজরত আলি 
ধর্্মাতস্তরে দীক্ষিত হইয়াছেন, তখন তিনি হজরতের নিকট আঙ্ির! জিজ্ঞাসা 
করিলেন, গত্রাতুন্পুত্র! তুমি কোন্‌ ধন্দানুযায়ী চলিতেছ 1” হজরত 
বলেন, * আমি অস্িতীয় বিশবশ্রষ্টার, তাহার শর্গীক্ দুতগণের, তাহার ধর্ম 
প্রচারকগণের ও আমাদের পুর্বপুরুষ "মহাত্বা এবাহিমের ধন্ধাচ্যায়ী 
চপিতেছি। আল্লাহ তাল! তাহার ভূতাদিগকে সতাধর্ঘম শিক্ষার্থ আমাকে 
প্রেরণ করিয়াছেন । হে লোষ্ঠতাত ! আপনি খোদাতায়ালার ভূতাদিগের 


শা নিজ ৮ টা শপ আট আপ পি আপস 


৬ ফোরণ শরিফ গও সুর । 
1. গান ছেশীন, আবু ফেদ। ক রওজ[তাস্‌ সাফ1। 


১৬৬ হস্তরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


লি লে লি লাস্ট লা রত পি রা ০৬? ভি জি পি ই বসি আসি সস আস লিন | শালি তল সি কী কি আসিস পাস লা তার তা টি লী বি পরি লি তি চা পি শি পরি স্টক লরি এক তিন আপি কা সি পরা 


মধো একজন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি, তজ্জন্ত আমি আপনাকে এই ধর্ম 
গ্রহণ করিতে ও ইহার বিস্তারের জন্ত সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।” 
আবৃতালেব উত্তর করিলেন, “বৎস! আমি পৈত্রিক ধর্খ ত্যাগ করিতে 
পারিব না, কিন্ত আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, খোদাতায়ালার অসুগ্রহ্থে 
যতকাল জীবিত থাকিব, ততকাল তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা 
করিব 1” ভৎপরে তিনি হজরহ আলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া! জিজ্ঞাসা 
করেন, “তোমার ধর্ম কি?” হজরত আলি উত্তর করেন, “তাঁত ! আমি 
আল্লাহতাল! এবং তাহার ধর্ম-প্রচারকের উপর বিশ্বাল স্থাপন করিয়াছি। 
আমি তীহারই ধর্মানুযাতী চলিব।”' আবুতালেব বলিলেন, “আচ্ছা, 
তাহারই অনুগামী হও, তিনি তোমাকে সৎ ভিন্ন অসৎ পথে লইরা 
যাইবেন না 1৮৯ 

হজরত আলির ইস্লাম-ধন্মে দীক্ষিত হইবার কিছুদিন পরে হারসের 
পু জয়দ ইন্লামধর্ম গ্রহণ করে । এই ঘুবাকে কোরেশবংশীয় খোদেজা 
বিবির ভ্রাতুপ্পুত্র ক্রয় করিয়! আনিরা থোদেজা! বিবিকে উপহার স্বরূপ 
প্রদান করেন। উচ্থার বিষয় পুর্বে বণিত হইয়াছে। 

আবদুল আরবদেশের মধ্যে কোরেশবংশের একজন জানী, উৎসাহী, 
সচ্চরিত্র, বিচক্ষণ ও সম্মানার্হ লোক ছিলেন । সমুদয় লোক হাহার' 
উপদেশ গ্রহ করিত । তিনি বিখ্যাত ভার়ষ-এবনেমোরাঃ পরিবারস্থ 
একজন প্রভূত অর্থশালী সওদাগর ছিলেন। তাহার পিতার মাম আধু- 
কোহাফ! । তিনি ইস্জাম গ্রহণ করার পর আবুবকর নামে প্রসিদ্ধ 
লান্ত করিয়াছিলেন। তিনি হজরত মহম্মদ অপেক্ষায় ছুই বৎসর বয়ে! 


আস পর সা ৯ ইউ চা জানি জাল নক পা পি রেল যা পা ৯৯১ পক বপন 





* এবমে হেশাম ১৭৯-১৯* পুচ এবনে জল আছিয় দ্বিতীর খও ৫২ তা. 


৪১ পৃষ্ঠা । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১৬৭ 





জ্যেষ্ঠ ছিলেন। * কথিত আছে যে, হজরতের প্রেরিত্ব লাভের অনেক 
দিন পুর্বে তিনি বহিরা সঙ্গাসীর নিকট অবগত হন বে, কোরেশবংশীয় 
আব্ল্লাতন্য় মহম্মদ শেষ ধর্ম প্রচারকের পদে বরিত হইবেন এবং 
তিনি (আবুবকর) তাহার ধশ্মীবলম্বন করিবেন ও শেষে খলিফ! পদারূঢ় 
হইবেন। এক্ষণে হজরতের প্রেরিত্ব লাভের সংবাদ পাইরা, আবুবকর 
তাহার দিকট আঃসয়া! ইন্লামধন্্ন গ্রহণ: করিলেন। ইনি বুদ্ধ বয়সে 
ধর্ঘধ গ্রহণ করির। উহার খহুল প্রচার করেন। ওস্মান-এবনে-আফ্ফান, 
সাঞ়া-এবনে-আবি-ন্কাপ, জোবায়েরএবনে আউয্বাম। তালহা- 
এবনে-ওবেদুল্লা ও আবদর-রহমান-এবনে-আউফ এই পাঁচ অন (বিখ্যাত 
মভাস্বাও তাহার পদাঙ্ক অন্ুসরণপূর্ববক পবিত্র ইস্লামধর্মে দীক্ষিত 
হন। ওসমান ওন্মিয়াবংশসন্ভৃত, ইনি উত্তরকালে তৃতীয় খলিফা! 
পর্দে 'আরুঢ় হুইয়াছিলেন। সায়াদ পরে পারস্ত বিজয় করির় 
বিখ্যাত হইয়া পড়িয়ান্িলেন। ছোবায়ের খোঁদেজ। বিবির ভ্রাতুদ্পুত্র 
ছিলেন। 

ওসমানের ধর্মগ্রহণ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি এক 
দিন তাহার দৈবজ্ঞা মাতৃঘস। সাদ্বির নিকট হজরতের প্রেরিত লাভের 
বিষয় অবগত হন এবং অচিরকাল মধ্যে হজরতের 'ধন্মালোকে: 
১তুর্দিকৃ আলোকিত হইবে, ইহাও অবগত্ত হন। সাদ্দির বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, ছজরত মহম্মদ প্রতি ওস্মানের ভক্তির সঞ্চার হয়। আবু 
বকরের মহিত ওম্নানের বন্ধুত্ব ছিল) তিনি আবুবকরের নিকট গিয়া! 
হন্মরতেছ বিষয় জিজ্ঞাসা কর়েন। তখন হজরত আবুবকর, ওস্মানকে 
গ্রতিষাপুঙ্জার অদারস্ব বুঝাইয়। দিয়া, ইস্লামধর্শের প্রধান প্রধান যত, 


শন পাপন বিউননা্রশিরা ও বাব এলপি মগ কপট এ পাট শ্রিম্প বাপ্পা জনা পিজা সিলিকন 


* 'ছেছু কে বলেন হে, উসলাম গ্রহণের ০ হয়ত ধুকে খাম ।ছল- 
আধছুল কাধ! অর্থাৎ জাবারকৃত্য। | 





১৬৮ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্নীতি | 





গুলি তাহাকে বিশদরূপে জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে সত্বর ইস্লামধর্খব 
গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি ইম্লামধর্ম্বে দীর্ষিত 
হন। তৎপরে সায়াদ-বেন-আবি-আক্কান, হজরত আবুবকরের নিকট 
ইস্লাম-ধর্ম্বের মাহাত্মা অবগত হইয়া উক্ত ধর্থে দীক্ষিত হন। আবদর 
রহমান এয়মন প্রদেশগ্ পকলান-বেন-হামিরির নিকট হজরতের প্রেৰিত্ব 
লাভের বিষন্ন অবগত হন । ততৎপরে তি'ন হজরত আবুবকরের সাক্ষাদানে 
ইস্লাম-ধশ্রে দীক্ষিত হন। ততৎপরে অচিরকাল মধ্যে জ্রোবায়ের, তালহ' 
আকরম-বেন-আবুমরম, জাফর বেন-আবুভালেব, সয়িদ-বেন-জয়দ, 
হাতেব-বেন-হারেন ও হারেস-বেন-থেতাব প্রভৃতি ন্যানাধিক ৪* জন 
মহাক্সা ইস্লামধন্থ্ব গ্রহণ করেন। হজরত মহম্মদের সতানিষ্ঠং জলস্তবিশ্বাস, 
সচ্চবিভ্রতা, খোদ্দা তায়ালার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি তাহার ধন্মমোপ- 
দেশের পবিভ্রত! ও বিশুদ্ধতা দর্শন করিস তাহার আত্মীয় ম্ব্ছন ও বন্ধু 
বান্ধবগণ প্রথমেই তাহার ধন্মোপদেশে মুদ্ধ হইয়া দলে দলে তাচার 
প্রচারিত ধর্থে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন । ত্র সকল ভদ্রবংশোদ্তব নর 
নাগীগণ গালিলীর মংস্যজীবীদিগের অপেক্ষা কোন ক্রমেই কম 
শিক্ষিত ছিলেন না। যদি তাহার! হজরতের উপদেশের মধ্য স্বার্থের 
কোনরূপ গন্ধ পাইতেন কিস্বা তাহার ধশ্ বিশ্বাসে কোনরূপ শিথিলভার 
লেশমাত্র দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে সাহার নৈঠিক ও সামাজিক 
স্কার চেষ্টা প্রদ্থৃতি মুহুর্ত মধ্যে উড়িয়া বাইত । বদি এ সকল নরনানধী 
তাহার প্রচারিত ধন্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী না হইতেন কিম্বা! যদি তীহার উপর, 
তাহাদিগের বিশ্বাস না থাকিত, তাহ হইলে হাহারা কখনই আত্মীর স্বজন, 
কর্তৃক উৎপীড়িত, অত্যাচারিত ও. দেশচু/ত হইয়া ও ত্ৎপ্রচারিত ধরছে 
অটল বিশ্বাসী থাকিতেন না। হজরত উসা তাহায় আত্মীয় শ্বজনের : 
মধ্যে নিজের আধিপতা বিস্তার করিতে পান্েন নাই । তাহার ত্রাতারা। এ 
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চি সি লা 








৬৯ এপস বাশ উপ আসল 1 





তাহাকে বিশ্বাস করিতেন লা । (১) এমন কি, তাহারা তাহাকে পাগল: 
বলিতেন।; (২) আরও আশ্চর্যের বিষম এই যে, তাহার প্রধান 


শিষাও স্বীয় ধর্ম বিশ্বাসে প্রগাঢ় বিশ্বানী ছিলেন ন। | তে) 


শর পরাএবযজেনেনিআছরেটেভেজারণ 


হজরত মহুম্মদের প্রতি কোরেশগণের 
অত্যাচার 


শর 


যখন কোরেশগণ জানিতে পারল তে, পৌন্রুজলিকতার উচ্ছেদ 
সাধন করাই হজরত মহন্মদের ধশ্মের মুখা উদ্দেপ্ত, তখন তাহারা 
তাহার শর হইয়া দাড়াইল। তাহাদের মধ্যে আধু সুফিয়ান, আবুলসব, 
আবু জহল-বেন-হুসম, অলিদ, আস, ওমাইয়া, আকৃবা এবং নজব-বেন- 
সপ্িদ প্রগতি প্রধান বলিয়া পরিগণিত । 

হজরত মহম্মদ শক্রুর ভরে প্রথমে তাহার ধন্দের মতগুলি গুপ্ত 
তাবে প্রচার করেন এবং মক্কার প্রান্তরে কিহ্বা গিরিগহ্বরে শিষ্যগণকে 
লইয়) উপাপনাদদি করিতেন । শক্রগণ তাহা জানিতে পারিস, তাহাকে 
নান! কষ্টে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে। এমন কি, তাহারা ঠাহার 
বিনাশ সাধন করিতে সংকল্প করিয়াছিল একদা তাহারা পর্ত গুষ্কায় 
ত্রীহাদিগকে উপাসনা করিতে দেখিয়া আক্রমণ করে। সায়াদ বেন- 
আক্কাস কর্তৃক আক্রমণকা'রীদিগের একজন আহত হয়। আত্মরক্ষার্থে 
ইনিই প্রথমে ইমলামধর্মের জগ্তী রক্তপাত করেন। হজরতের ্বর্ধা- 
শালী, গব্বিত ও উগ্রন্গভাববিশিষ্ট পিতৃব্য আঁবুলইব ইস্লাম ধর্মের ঘোর, 





১. ধোন দস অধ্যাক় ৫ | 
(২) খার্ক ঞানধ্যার ২, । | 
কী হবি ১হপ আধার ৪৫-৪৮ । মার্ক তর ধার ৩২৬৩ , 


১৭০ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধণ্মনীতি | 


চি পলিসি তি ছরিিনরানল তন খএাপাসসিউাসিাি ২৮ উপ সি পাল জলা সির দিলি সত কি ছল ৯ পিসির সিবি১০১৫ জপ চক অত সনি লাক উপ টি অকা্রনি। 


বিদ্বেধী ছিল। আবুলহব, কোরেশবংশীয্ আবু সুফিয়ানের ভগ্মী 
ওল্মে জমিলাকে বিবাহ করিয়া ভ্রাতুপ্পুত্রের ঘোর শত্রু হইয়া উঠে। 
সে হুজরতকফে ঘ্বণা করিত এবং কোরেশবংশীয়দিগকে বলিত, 
“আমাদের বংশের কলঙ্কন্বর্ূপ মহম্মদের বিপক্ষতাঁচরণ করিতে তোমরা 
সকলে বদ্ধপরিকর হ:* গুন্মে জমিলা, হজরত মহন্মদের উপর 
শত্রতায় তাহার স্বামীকেও পরাস্ত করিয়াছিল। হজরতের বাদগু 
এই পাপিষ্টের বাসগুছের সন্নিকটে ছিল। এ পাপীযর়সী যে ফোন 
প্রকারে হটক, হজরতকে কষ্ট দিবার জন্ত ব্যস্ত থাকিত। এমন কি, 
রাত্রে হজরতের গন্তবা পথে আবক্জনাসহ কণ্টকার্দি ছড়াইয়! রাখিত | 
হজরত শেষরাত্রে নামাজ পড়িবার জগ্ভ বহিরগত হইলেই কাহার পায়ে 
যেন কণ্টক বিদ্ধ হয়, ইহাই তাহার উদ্দেহ্ত ছিল। এই কাধ্যের 
জন্ত সে “কান্ঠের বোঝা বহনকারী” (হান্মালাত-উল-হাতাব ) বিশেষণে 
বিশেষিত হইয়াছিল। কোধাণ শরিফের তাববাৎ সুরায় ইহার বিষয় 
উক্ত হইয়াছে । 

হজরত মহম্মদ্দের আবিরাৰ হইবার পূর্বে মক্কাবাসী কোরেশবংশীয়- 
দিগের মধ্যে এইরূপ রাঁতি প্রচপিত ছিল বে, খন কোন শত্রু মক! 
লুঠন করিতে আমিত, তথন মক্তাবাদী কোন এক বাক্তি সাফা! 
পর্বতোপরি আরোহণপুর্বক নগরবাদীদিগকে আহ্বান করিত, দেই আহ্বান 
ধ্বনি শ্রবণ কবিরা মন্তাব।সী দলপতিগণ তথায় যাইয়া! একভ্রিত হইস্ক, 
এবং শত্রুর হত্ত হইতে নগর রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিয়া লই. 
“তুমি তোমার নিকটবন্তী জ্ঞাতিগণকে খোদাতামলার শাস্তির দির 
প্রদর্শন কর1 কোরাণ শরিফের এই আর়েতটী ধর্ম প্রচারের চতুর্থ. 
বর্ষে অবতীর্ণ হইলে হজরত মহদ্বদ সাফা পর্মতোপরি .আয়োধগ-.. 
পূর্বক স্তাহায় জ্ঞাতিগপকে উচ্চৈঃস্বযে ক্মাহবান করিতে “লাগিলেন: 
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সাহার সেই আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করিদ্লা যখন তাহার বংশীয়গণ তথায় 
আসিয়া একত্রিত হইলেন, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, ""দি আমি 
আপনাদিগকে এই কথা বলি যে, আপনাদের ধন দম্পত্তি লুষঠনার্থ 
পর্ধতের নিয়দ্েশে 'এক দল শক্র উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে 
আপনার] তাহা বিশ্বাস করেন কি না?” ইহ শুনিয়া সকলেই এক- 
বাক্যে বলিলেন, "অবশ্ঠ বিশ্বাস করিব, কেনন! তোমার মুখে আমরা 
কখনও মিথ্যা কথ শুনি নাই 1” তখন হজরত মহম্মদ বলিতে লাগিলেন, 
* আমি জানি, সমস্ত আরবদেশের মধ্যে কোন বাক্তি তাহার আত্মীয় 
স্গণকে এমন স্ুুসমাচার প্রদান করেন নাই, যাহা এক্ষণে আমি 
আপনাদিগকে গদান করিব । আমি আপনা দিগকে খোদাতায়ালার শাস্তির 
ভঙ়্ প্রদর্শন করিতেছি, যদি আপনারা স্মামার অন্তসরণ না করেন, 
কোরাধ শরিফের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করেন, তাহা হইলে পরকালে 
গাপনারা কঠিন শান্তিতে আবদ্ধ হইবেন ।” এই কথা শ্রবণ করিক্া সেই 
জনতার মধা হইতে আবুলহব ক্রোধান্বিত হইল] উঠে এবং তাহাকে হত্যা 
করিবার জন্য এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর টত্তোলন করিয়া বলে, “তুই বুঝি, 
এই জন্ত আমাদিগকে ডাকিয়াছিস্‌? তোর দুই হাত বিনষ্ট হইয়া যাক্‌ 
( তাববাৎ এদাক1 )” এই সময়ে কোবাপ শরিফের "তাববাৎ” সুর! অবতীর্ণ 
হয়। এই ঘটনা হজরতের তেতাজিশ বংনর বন্বঃক্রম কালে সংঘটিত 
হইয়াছিল। ইহছাতেও হজরত মহম্মদ নিক্ষৎসাহছ না হইয়া পর দিন 
হজরত আলিফে বলেন, “আলি! কোরেশবংশীয় সমুদয় ব্যক্তিকে 
আমার খুঁছে ভোজনাথ নিমন্ত্রণ করিয়া! আইস।” তদনুসারে হজরত 
আলি ক্ষ নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। তাহারা উপযুক্ত সময়ে, 
হজরতের গৃহে তোজনার্থ উপস্থিত. হইলেন । আহারাস্তে তিনি প্রথমে 
এক্ষটা -সুবীর্ঘ বক তার দ্বার! কোঁরেশদিগের নিট তাঁহার ধর্থ হত, 


১৭২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মননীতি। 


টাকাই ঠক জি জি ক কিস আত ক পরিবহন বসন লোন পে বস সি উস নীলা আপ রানির রা) 





ও স্বর্ীয় আদেশগুলি প্রকাশ করেন এবং তাহ! সকলকে বিশধরূপে 
বুঝাইয়। দেন। উপসংহারকালে উচ্চৈঃম্বরে বলেন, “একমাজ খোদাতায়ালা 
ভিন্ন আর কেহ উপান্ত নাই, তিনি আমাক সমুদয় লোকের নিকট সত্য 
ধন্ধর প্রচার করিবার ভন্ত প্রেরণ করিয়াছেন । সকলেই পরিণামে পাপের 
দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার প্রাপ্ূু হইবে ! আপনাদের ও অগ্তান্ত লোকদিগের 
নিকট আল্লাতাক্ালা এ সকল মূলাবান্‌ উপদেশ প্রচার করিতে অনুমতি 
দিয়াছেন। তাহার নামে সমস্ত জগৎ পবিত্র ও অসীম আনন্দে পূর্ণ তয়। 
আপনাদের মধো কে এই সকল উপদেশ গ্রহণ করিবেন? কে আমার 
ভ্রাতা ও মন্বপাত! হইতে এবং ধর্শপ্রচাবে সাভাযা করিতে ইচ্ছা করেন রঃ 
হজরতের কথা শুনিয়া সকলই নির্বাক হইয়া রহিল, কেহ আশ্চর্্যা- 
মত হইল, কেহ বা উপহাস করিতে লাগিল। শবশেষে হজরত আলি 
ধর্মপ্রচার-কার্দযে সাহাঘা কারবাপ অন্ক হজরতের নিকট আত্মসমর্পন 
কারলেন। হজরত মহন্মদ, আলিকে সাদরে আলিঙ্গনপুর্বিক বক্ষঃস্থলে 
ধারণ করিয়া বলিলেন, “হে লোকসকল ! আপনারা আমার ভ্রাতা, মন্দাত! 
ও প্রতিনিধিকে দর্শন করুন, সকলে ইহার উপদেশ গ্রহণ করিবেন ।” 
কোরেশবংপীঞগণ যুবক আলির এইক্সপ বাবহার দর্শন করিয়! ঠাহাকে 
উপহাস এবং আবুভালেবকে ভৎলন! করিতে লাগিল। কিন্তু আবু- 
তালেবও নেই সভায় হজরত মহম্মপূকে সাভাষা করিবেন, বলিয়া শ্বীকত 
হইলেন । তাহাতে আবুলহব প্রতি কতক গুলি নীচাশর লোক রাগান্ছি 
হইয়া চলিয়া গেল । + 
প্রেরিত্ব লাভের পর হইতে হজরতের শক্রগণ তাহাকে উপধাগ 
করিতে আরম্ভ করে। যাহাদের নিকট তিনি 'বাল্যকালে পরিচিত 
ছিলেন এবং বাহার! তাহাকে সাংসারিক কার্যে নিধুক্ক খাকিতে 
দবেখিয়াছে; এক্ষণে সাহার! তাহাকে মাজপথে দেখিতে পাইলে উপসা 
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করিয়া বলিত, “হে আবুহালেখের ত্রাতৃক্পুহ ! স্বর্গে কি হইতেছে, 
তাক নাকি তুমি জানিতে পারিতেছ ?” কেহ কেহ তাহাকে পাগল 
মনে করিত। কেহ বা বণিত যে, ইহাকে ভূতে পাইয়াছে । আবার কেহ 
কেহ তাহাকে যাদুকর আখা! প্রদান করিত। অধিক কি, মক্কাস্থ 
সামান্ত লোকেরাও তাহাকে বিদ্রপ করিত। যখন তিনি কোন স্থানে 
ধন্মসন্বন্ধে কথোপকথন করিতেন কিন্ব! উপদেশাদি দতেন, তখন 
চতুদ্দিকন্ত লোকগণ উচ্চরবে অশ্লীল সঙ্গীতাদি কীর্তন করিত $ আর যখন 
তিনি কাবায় উপাসনাদি করিতেন, ৩খন অনেকে তাহার গাঝে মল- 
মুত্রা্দি |নক্ষেপ করিত । অফিজ প্রক্ততি কতকগুল গুরাস্্া তাহার 
গুহ-দ্ধারে পুরীবতাযাগ করিয়া যাইত 1 হজরত হাহা পেখিয়?, তাহাদিগকে 
কেবল এইমার বছিতেন, “এই কি প্রতিবেশীর কর্তব্য কার্য ?” একদা 
হজরত কাবা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে শুনিতে পান যে, বিপক্ষ কোরেশ- 
গণ কাবার মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া তাহার নিন্দা করছে, তিন ততক্ষণাৎ 
ঙাঙহাদিগের নিকট গিয়া ধর্ম গ্রহণ করিতে অনু-রাধ করিলেন! হজ- 
রতকে হঠাত উপস্থিত দেখিয়া! তাহাদের অন্তর মধ্যে এমন ধন্থ ভয়ের 
উ্নয় হইল যে. তাহারা আর এক্ষটী কথাও কহিতে পাঙ্গিল না। 

আমর নানক একগ্রন বিখ্যাত কবি হজরতের নিন্দাস্চক অঙ্গীল 
কবিতা লিখিয়া আরবধদেশে নর্ধন্ব প্রচার করে; কথিত মাছে যে, 
কবি লেবিদও হজরত মহন্মদের প্রবগ শক্র হইয়া টঠিয়াছিলেন । লেবিদ 
প্রথমে ইদ্লাধর্দ্ের প্রতিবাদবুক্ত কুৎদাপুর্ণফবিতা রচনা কারয়। কাবা 
মন্দিকনদ্বারে টাঙ্গাইয়া রাখিতেন । হজরত উহা! শুনিতে পাইয়া! পরধিন 
লেখিন্নের কবিতা ছিড়িগ়া ফেলিয়! কোবাণ শরিফের ছ্িতী মরার 
একটা. আয়ে তথার টাঙাইয়া দেন। লেবিদ যেই বারগর্ড প্রত্যাবেশ 
পাঠ কহির। বলেন, “খোদাতান্ালা ও তাহার প্রেরিত-পুকষ ভিন্ন আর 
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আল গে 





কেহই এই প্রকার বচন উচ্চারণ করিতে পারে না ।” ভৎপরে লেবিদ 
হজরত যহম্মদের ধন্মে দীক্ষিত হুইয়। উক্ত ধণ্মপ্রচারে বিশেষ যত্ববান্‌ হন। 
এক সময়ে কোরেশগণ হজগতকে হতা। করিতে গ্রতিজ্ঞাবন্ধ হইয়া মক্কার 
প্রান্তরে তাহার অপেক্ষান্ম বপিয়াছিল । এমন সময়ে হজরত তাহাদের 
সম্মুথে উপনীত হন, কিন্তু তাহার! তাহার ললাটে শ্বগীয় জ্যোতিঃ দেখিয়! 
হতবুদ্ধি হই] যায়, হজরত নির্বিস্কে তথা হইতে চলিয়া আসেন। 

এক সমগ্জে কোরেশবংশীক্গণ হজরত মহম্মদকে পাধব শ্বর্যারদি 
দ্বার. প্রলুন্ধ করিয়া সতংধর্ম প্রচারে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। 
একদিন যখন হজরত মহম্মদ কাবামন্দিরে বসিয়াছিলেন, তখন বিপক্ষ- 
কোরেশবংশীম রাবির়ার পুত্র অত্রা তাহার নিকট আসিয়া বলেন, “ছে 
্রাতুষ্পুত্র । তুমি তোমার গুণে ও বংশপরম্পরায় অতি সুবিখ্যাত। কিন্ত 
এক্ষণে তুমি আমাদের মধ্যে বিভাগ ও গোলযোগ বাধাইয়া দিতেছ, 
আমাদের দেবদেখীগণকে অগ্রাহথ ও নিন্দা করিতেছ এবং আমাদিগকে 
অধার্ম্িক আথা! প্রদান করিতেছ। আমরা! তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছা 
করিয়াছি, ভাল বিবেচনা হয়, গ্রহণ করি91” হজরত মহম্মন বলিলেন, 
“হে ওয়ালিদের পিতা! বলুন, আমি শ্রবণ করিতেছি ।” তখন অতৃবা 
বলিতে আরম্ত করিলেন, “হে ভ্রাতুপ্পুত্র ! যদি ভুমি এইরূপে ধন সঞ্চয 
করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে অপর্যাপ্ত ধন দান 
করিব; যদি ছুমি পদমর্ধ্যাদ! ও সন্ত্রমাদি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা কর, 
তাহা হইলে আমর ততোম:কে ভ'নাদের দলপতি করিব এবং তোমার 
বিনাগ্কমতিতে কোন কার্য শারিব লা; যদি তুমি রাজ্য পাইতে ইচ্ছা 
কর, তাহা হইলে আমরা : তোমাকে আমাদের রাজা! করির। বনি 
তোমার কোনরূপ শিরঃপাড়া হইঘা থাকে, তাহা হইলে আমরা বহু-র্থ 
ব্যয়ে তোমার চিকিতৎস! করিব 1” হজরত মহম্মদ বলিলেন, “ছে ওয়ালিদেখ 
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পিতা! আপনার বক্তব্য কি শেষ হইয়াছে?” অতবা বলিলেন, প্হা, 
ইইয়াছে।” তখন হজরত বলিতে আরম্ভ করিলেন, “তবে শ্রবণ করুন, 
দয়ালু আল্লাহতায়ালার নাম গ্রহণ করুন। কোঁরাণ নামক যে ধর্শবিধি 
আছে, তাচাতে খোদাতায়ালার আদেশসমূহ বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে, 
তাহাতে স্ুসমীচার সঞ্প লিখিত আছে । তাহাতে ভীহিজনর পদার্থ ও 
বিষয়নযূ১কে অস্বীকার করে। বিধশ্মিগণ বলে, 'তুমি আমাদের নিকট যাহ। 
প্রকাশ করিয়া. তাহা আমাদের নিকট কোন কার্যকরী হইতেছে না, 
তাহাতে আমাদের কণ বধির, অধিকন্ত তোমার ও আমাদের মধো একখানি 
আবরণ-বন্ম আছে; তঙ্জন্ত তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, তাহাই কার্ষো 
পরিণত কর, আমরা স্বীয় অভিলাধানুযায়ী কার্ধা করি । বলহে মহম্মদ, 
আমি তোমাদের স্যার মানব ভিন্ন আর কিছুই নই। আমার নিকট প্রকাশিত 
হইয়াছে যে, তোমাদের খোদাতায়ালা একভিন্ন ছি তীয় নহে, তজ্জন্ক ঠাহারই 
প্রার্থনা কর, অতীত পাপের জন্ত তাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা কর। 
পৌত্বলিকদিগের কি দ্র্দশা! যেহেতু তাহারা তাহাদের নির্ধারিত 
ভিক্ষা দান করে না! ও ভবিষ্যতের বিষয় ভাবে না; কিন্তু যাহার! 
ধর্মবকারধ্য করে, তাহারা চির ম্খস্কান পুরস্কারম্বরূপ প্রাপ্ত হয়” (কোরাণ 
৮১ অধ্যায়) | ইহা শুনিয়া অত্বা বলিলেন, “হে ভ্রাতুত্পুত্র! এই 
উপদেশের নিকট অপর কোন উপদেশ ফলগ্রদ হইতে পারে না।” 
তৎশ্ববণে হত্রত মহন্মদ্ অতবাকে বলিলেন, “এক্ষণে আপনি ত সমুদয় 
শ্রব্থ করিলেন, যাহা ভাল বলিয়া! বোধ কবেন, তাছাই করুন|” 

অতবা কোরেশগণের নিকট গিয়া বলেন, “আমি মহম্মদের মুখে 
যে সকল কথা গুনিলাম, তদ্রুপ ভাবপুর্ণ পারমাধিক উপদেশ কথন 
শ্রবণ করি নাই, তোমরা তাহার গ্রতি অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত 
হ$1৮ ইহা, গুলিয। তাহার! বলিল, গ্মহম্মদ তোঘাকে বাহ্মঙ্্র 
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১০০১ 


ভুলাইয়াছে।” তথন অত্বা বলিলেন, “তোমাধের যাহ! ইচ্ছ। হয়, কর ।» 
আর এক সময়ে কোরেশগণ হজরত মহন্মদকে অথের ও পদমধাদার 
প্রলোতন দেখাইয়াছিল। হজরত তাহাদিগকে পুর্বের গ্ভায় উত্তর 
দেন, "আমি ধনসম্পত্তি, পদমর্যাদা কিন্ব, রাজ)ও পাইতে ইচ্ছা! করি না, 
আমি *খাদাতারালা কর্তৃক [প্রুগিত হইয়াছি, তি'ন আমাকে তোমাদগের 
নিকট তাহার সুলমাচারলমূহ প্রচার করিতে অন্মতি দিয়াছেন ; আমি 
খোদাতায়ালার আদেশসমুহ তোমাদের [নকট প্রচার ক।রতোছ এবং 
তোমাধিগকে হিতোপদেশ দিতেছি । আমি তোনাদের জন্য যাহ! আনহ্ধন 
করিঙ্গাছি, বদি তে:মরা তাহ। গ্রহণ কর, তাহ! হইলে ইহ ও পরজগতে 
সুখী হইতে পারবে। যদি তোমরা আমাগ উপদেশ গ্রহণ না কর, তাহা 
হইলে আম বৈর্ধ্যাবলম্বনপুর্বক তোনাদের ও আমার বিচার ভার 
খোদাতাসালার উপর নিভর করিয়া থাকিব 1১" 


আবৃতালেবের নিকট হজরতের টা 
কোপেশগণের অভিবেোগ 

বখন হজরত মহম্মদ পৌন্তলিকতার ঘোর শক্র উঠিলেন এবং 
অনেককে ইন্লামধন্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন; তখন কোরেশগণ 
ভীহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও কিছুই করিতে পারিতেছে না দেখি, 
আবুতালেখের নিকট অত্ুবা, শয়রা ও আ।বুজহল পড়ত কতিপয় প্রধান 
নোককে পাঠাইয়। দিল। তাহারা আবুতাজেবের নিকট গিক্কা বলিপ, 
“আমরা সকপে আপনাকে সন্মান করি এবং বাস্তবকই আপনি 
মান্তাম্পদ। তঙ্জন্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার 
রাতুপ্ুত আমাদের ফেবভাগুলির নিন্দা ও অবমাননা করিতেছে, 
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আপনি তাহ'কে তাহা হইতে চিলি ক্ষন কিনা তাহাকে গৃহ হে 
বহিদ্ভূত করিয়া দ্িউন। যদি সে ও তাহার শিম্যগণ পুনঃ ধর্ম প্রচারে ব্রতী 
হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের জীবন নষ্ট হইবে ।” আবুতালেব 
অধিলম্বে তাহাদের অভিপ্রায় হজরতকে জানাইক়া বলিলেন, “মহম্মদ ! 
তুমি কোরেশবংশীযদিগের দেবতাগুলির নিন্দা ও অবমাননা করায়, 
তাহারা সকলে তোমার শক্র হইয়া উতঠিয়াছে, এক্ষণে তুমি আব 
তাহাদের দেবতান্ুলিব নিন্দা করি না, অধিকন্তু তাহার্দের সহিত 
মিলিত. ২ইরা! কাধ্য কর, আর নির্জনে স্বকীয় সমানযায়ী উপালনা 
ও ধর্মকাধ্যাদি করিও 1” 

এই সকল কথ, শুনিয়া! হজরত মহম্মদের অন্তরে ধর্মববহি দ্বিগুণতর 
প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি আবুতালেবকে বলিলেন, “জট 
তাত । যদি আমার শক্রগণ অলৌকিক ক্ষমতাপ্রভাবে সুরধ্যকে আমার 
দক্ষিণ পার্খে আর চন্দ্রকে আমার বাম পার্থে আনক়্ন করে, তথাপি 
যখন সর্বশক্তিমান বিশ্বনিয়ন্তা আমাকে সত্যপ্রচারে ব্রতী করিয়াছেন, 
তখন বত দ্বিন জীবিত থাকিব, ততদিন কতব্যকার্্য পালনে নিবৃত্ত 
থাকিব না? হয় হস্লাম ধন্মের বিস্তার করিব, না হয় প্রাণ বিসঙ্জন 
দিব।” আবুতালেব ভ্রাতুপ্পুত্রের এইনূপ অন্মসাহপিকত ও ধন্মান্ুরক্তি 
দর্শন করিয়া খলিলেন। “যাহ ইচ্ছা হয় কর, আমি সাধামত তোমাকে 
শক্রহত্ত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব” অনস্তর যখন আবুতালেব 
দেখিলেন যে, হুজরতের শক্র-সংখ্য। দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাকে 
বণ! করাও তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে; তখন তিনি আত্মীয় 
স্বজন ও বন্ধুকে আহৰান করিগ্না বলিলেন, “আমি তোমাদিখকে বলি- 
তেছি যে, হে বাক্কি মহম্মদের পক্ষাবলম্থন করিয়া, তাহাকে বিপক্ষ কোরেশ- 


গণের শু আরবের অন্যান লোকদিগ্সের হত নী রন করিবে, দেই 
কহ | . 


শি 


১৭৮ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত খ ধরনীতি৭, 





বাকি মামার পরম মিজ হইবে টা বুহথাগেবের কথায় ছাশেম ও আবদল 
যোত্তালেবের সম্তানগণ অনুমোদন করিলেন এবং হজরতকে শ্তুহস্ত হইতে 
রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন । কেবল আবু লহব ইছাতে স্বীকৃত হইল নাঁ। 
ভথন কোরেশগণ হজরত মহম্মন্দাকে পুনঃ ধনরদ্রাদির প্রলোভিদ 
দেখাইয়া! কর্তব্যপথ হইতে বিছাত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। 
কিন্ত তিনি তাহাদিগকে পৃর্ধবং উত্তর ্রনাপূর্ববক বলিলেন, “আমি 
ধন-রতু, মান মর্যাদা ৭ রাঙ্জোর অভিলাষী নহি) আমি তোমাদের 
নিকট সমাচার প্রচান্ধার্থ প্রেরিত ছইয়াছি। আমি তোমাদের নিষ্ষট 
মইংপ্রড়ুর আদেশ প্রচার করিছেন্ছ এবং ক্োমাদিগঞে দুপয়েশ 
দিতেছি । আমি ভোমাদের জবা যে সমুদয় লুসমাচার আনয়ন কাণ্যাছি 
ভাহা। যদি তোমরা গ্রহণ কর, তাহা হইলে খোঁদাভায়ালা তোমাদের 
ইহকাল ও পরকাল মঙ্গল করিবেন বাদ তোমরা আমার সদুপন্েশ 
শ্র্প ন! কর, শাহা হহলে আদ ধৈগণল হইব এবং তোমাদের, 
ও আগার লন খোদাতাগ্গালাহ উপর গন্ত বুহিবে 19 ইভ শ্রাবণ 
করির়। তাহাগ: ভজরত মহল্সদকে বিদ্ধুপ কারিত্তে লাগুল। বং জীঙার 
বাক্ষোর অসত্যহা প্রতি উপাদনার্থ নানাকপ অদঙ্গত পষজাের অবাগদ 
করিতে লাগিল (* হজরত ঈসা ও মুস! প্রভৃতি প্রেরিত পু ষগণের 
প্রেরিতন্বের গ্রমাণার্থ তৎকাগীন লোকে! যে অলৌকিক [নার 
প্রদর্শন কৰ্ধীইতে বলিগাছিল, কোরেশগণও সেইরূপ ভ্জন্হ মস, 
সুপেয় পানীয় জলের কূপ, প্রবাফিত আোতন্বততী, র্গকে, +ুর়াগকরি 
ভূতলে আনয়ন, স্বর্ণমন্জ প্রাসাদ নিশ্মাণ। রথারোহ্ণর্ধি দিক কখং 
পথ্যতকে স্থানাস্কারত করণ + প্ররাতি লৌকিক ফিদা প্রন 


সপ 7 
পানে ডেশান ১৮৮ পু | 
1 কোর়াদ শারফ ১৭শ হুয়া ৯৭. । 








শিক্ষম পাচ্ছে .. :. টিসি: 
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করাইতে বলিল. তছুরারে তিনি অলৌকিকক্ি-নরনাি গাধা কাফের: 
দিকে বাণয়াছিপেন--"খোদাতায, শা আমাকে আজো? কক ক্রিয়া. 
প্রদর্শন, আন্ত প্রেরণ করেন নাই। তান, আমাকে তোনাদের নিকট 
ত্য প্রচারের জগ্ভ প্রেরণ কর্রি।ছেন। আমাগ গতিখালক পবিত্র 
আরম, প্রেজিত তৈ নাহছ। প্রাথবাতে স্বর্গীর দূত [ ফেব্সেন্তার) 
সাধাঞণত; বিঠরণ করে না, যদ কাসভ, ভাহা হইলে থোদাতারালা 
তোমাদের লিকট সঠ-গ্রঠারাথ এক জন ফেদেন্ত। শ্বর্ণ হইতে প্রেরপ 
কগিতেন।* 

“যত; [কিছু বগি হকাছা কিছু পুখনীতছ আহহ, তিতসযুদ 7 খো1-. 
ভাম্মাগান স্ব কারয়। খাকে, তাত সিব্ধ পআ। পরপরই বিক্রাতা।। 
ঠিনিই বিন আনিক্ষত লোক্যদগের পতি তঙাদিচগৰ যব হইতে 








প্রোর্ভ পুকহ 0ররন করিয়াছেন নে তাহার আদেত (বচন) সকল 
াাদের' নিকটে পাঠ করে 9 হাঙাদগ,ক শু ফিতে এ এখহ, হাহা? 
দশকে গ্রস্থ'ও পুন শক আয় হর 1ম্চ॥ আহাতা পুর্বে স্পষ্ট 
পখ্জান্তির মো ছিলি এবং (৯14 অপর 'শাকশিগের অন্ত | 
( প্রেরপ..ক ওয়ান তে এবনও ভাহানিগের সঙ্গে মিলি হঞজলাই, 
এবং: নি পর্য কান্ত কোশলমর, ইহাই খোদ! তানাল।৯, ক কা, তিনি 
যাহাকষে. ০ করেন ্ি উর. শি, থাকেন এবং, খেখাতাা মহা: 
কপাকানু।।. 7 এ রি | 455 

স্তংপরে, ধন াহাদিগকে বলেন খৈ' ঘ জি অনীক কি. 
প্রভার: ইদুলাম-ধ্শ প্রচানধ করিতে প্রয়ানী নেন) কারণ এপরক য়. 
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১৮৩ হজরত মহম্মদের জীন ও হিরা? ৃ্‌ 


নর্বা পপিকিসি বাথ | পি টিলা সি তাক লা এ পিসি | জিব ৯ পিছ পির উন এত ৩ ক ৮ ২ ৯. চলছি টা সি ও ও কি সিসিলীসি তি সিসি ৯ দল সরি ৯ পাস তাি এ দশা লি গত সি) »১ সত পি পন শীখিবপনদি | 


অলম্বগন্তীর শ্বরে তাহাদগণ্ে রি কারা 'তোমর! চতু জানি নিাকষণ 
কর, জগতের বৈচিত্র দর্শন করত যে সুনীল নভোমগুলে চক্র, 
স্্ণ, গ্রহ, নক্ষভ্রাদি (বের নিয়ষান্থসারে দ্রতবেগে পরিভ্রমণ করিতেছে, 
বাররিবর্ষণে বিগুফ ধরা সঙ্গীবত্ব হইতেছে, মানবের উপকারের অন্ত 
মালবোঝাহ জাহাজ সমুদ্রে গমনাগমন কারতেছে, খজ্জুর বুক্ষ সকল 
ফলফুণে স্থশাভত হইতেছে-_ইহ। কি তোমাদের কাষ্ঠ ও প্রস্তর 
নিশ্মিত দেবদেবীর কাফ্য ?9' * 

“যখন সমস্ত স্থ্ পদার্থ ই খোরাতায়ালার মংহমা কীর্তন করিতেছে, 
তখন হে মুরখখগণ 1 তোমরা থধোদাতানালার আর নিদ্বশন দেখিতে 
চাও! তোমাদের অঙ্গসৌ্ব কেমন আম্চা।জনক ও স্ুন্রক্পে 
সংগঠিত এবং সংস্থাপিও ১ দিবারাত্রি, জন্মমূতা ও নিপ্রা জাগরণ কেমন 
পর্যারব্রমে পরিখস্তিত হহতেছ। খোদ'তায়াপার কৃপায় তোমাদের 
অভিন্গাবাদি পূণ হইতেছে । বাযুবিতাড়িত সঙ্গল জপদরাশি খোদা, 
তায়ালার করুণার নিদর্শন স্বব্ূপ রপাবারি বর্ষণ করিতেছে অশান্তির 
মধ্যে শাস্তি সংস্থাপিত ভহততিছে। বৰ ভহ আকতিবি!শই মান বাপের 
মধ্যে সৌসাদৃগ বন্তমান রহিয়াছে 1 ফল, মুল, জীব, জন্ত' ও দানব 
ইহা; তে কেউ কি বিশ্বস্রষ্টার যথেই নিদশন নহে 2৮1 

অজ্ঞানান্ধ কোরেশগণ উপরোল্িখত মহাবাকা বলা মকল শ্রবণ করিস 
ভাহার মহ্তাগ্ুভব করিতে পারিল না এবং ধোদাতায়'লার অস্তিত্বের নিদৃশন 
সমূহ তাহাদের ঢৃষ্টিপথে পাত হইল না। বরং ততপারবর্কে ভাঙার 
প্রধূমিত বিদ্বেধানণ দ্বিগুণতর বেগে প্রজ্ছলিত হইয়া উঠিল। 


॥ মি 
এ শাল পনি শপ এ কব ওপার জি ডাকা পা পাস পি পিপি দি নসিব পে ০ এ পাশ পচ শী সী শনি সএঞপাী সিডি পাচ ্রান্ঠিপ জগত বন সদ ক রি ? 


*. কোরাণ শংরফ ২৫শ হা ৪৮৯1 হর হবগান হই) ঠিক 
+ কোরাণ শিক ষ্ঠ হুরা ৯৫-৯৯ ; ৫১ ২ ১৫২৪ ১২৯ ৫৮ হখ ? 
ত৪ন চখী লি ই 1 " 
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এই সঘয়ে এক ধন হজরত মহম্মদ কাবার মধো বসিয়া! উপাসনা করিতে 
ছিলেন, এষন সময়ে তিনি &ঁ অকবা-.ব*-আবুমগয়েজ কর্তৃক আক্রান্ত 
হইয়া মহাবিপদে পতিত তন হজগত আবুবকর শারীরিক কষ্ট সহা 
কত্সিয়! তাহাকে রক্ষা করেন । তাহার শিষ্যগণ লমণ্ধক ক্ষমতাশালী ছিলেন 
না বলিয়া ্টাহাদদের জীবনও বিপদাকীর্ণ হইয়। উঠিয়াছিল। কোরেশ- 
বংশীপ্গণ বেলাল, সায়ের, এমার ও ইয়ালার প্রতি কতিপয় দুর্বল 
শিষাকে নানা ক্লেশে পাতিত করে। রামধা পাহাড় ও বাথা নামক 
স্টানদ্বয নবপশ্ে দীক্ষিত ভ্রাতাগণের উত্পীড়নস্থলবপে পরিগণিত হইয়া 
'ছল। পাষাণ-হদয় কোরেশগণ ইল্লাম-ধর্্মে দীক্ষিত লা হাভগ্বীগণক্কে 
চে স্থানে আনয়ন করিয়া পচগ্ড হপ্যোস্তাপে তপু বালুকায় বিদগ্ধ করিত ' 
ইহাদের মধো বেলাল একজন, ইঁ'নই ইসলামের গ্রথম আজানদাতা । ইনি 
ক্লীতদাদ ছিলেন: বেলাল পবিত্র ইদ্লাম-ধর্মম গ্রহণ করায় ্টাহার প্রত 
ওন্ষিয়াবেন-খাল্লাফ তাহাকে প্রভা মধ্যাহ্কালে বাথায় লইয়া! গিয়া) উত্তপ্ত 
বালুক্কার উপর অনলবর্ষী কুর্পোর দ্বিকে তীহার মুখম গুল স্থাসিনপুর্ববক শোয়া" 
ইয়' তাভার বক্ষোপগি প্রকাণ্ড প্রস্তর স্থাপন করিয়া রাখিত এবং বারগ্থার 
বলিত, “বেলাল, হয় ইন্লাম-ধন্ম ত্যাগ কর, না হয়ভ তোমাকে মৃত্যু 
প্ান্ত এইরূপ অবস্থায় থাকিতে হইবে ।” প্রস্তরের গুরুভারে ও পিপাসায় 
ৃন্তপ্রায় বেলাল করুণ কণ্ঠে কেবলমাত্র বলিতেন, “মাহাহুন, আহাছুন” 
অর্থাৎ “এক ( খোদাতায়ালা ), এক*। এইক্রপে কয়েকদিন অতিবাহিত 
ইইযা গেলে থোদাতাক়ালার করুণদৃষ্টি তাছার উপর পতিত হুইল তখন 
দয়াচিত্ত হজরত আবুবকর রেলালচে অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া তাহাকে 
মৃদু হইতে রক্ষা করেন। হঞ্জরত আবুবকর এইরপ প্রকারে আরও 
ছয় জন জ্রীতগাসকে ক্র্ধ করিয়া লইয়া! রক্ষা! করিয়াছিলেন। পাহগ. 
কোরেশগণ ইন্থাসার ও তদীয় পত্থী সাধিয়াকে নিুরভাবে বধ করিক 


১৮২ হজরত মহম্মা্দের জীবন5রিত ও ধন্পনীতি। 


শী হি বক লিপি পিস আসি জট শট শক্ত নিল সি নি 


ছিল এবং তাহাদের পুর আন্মারকে ও চরিব্বহ যন্ত্রণা প্দান করিয়াছিল। 
কিন্তু ফাহাদের অন্বে একবার সতাধণ্ম্মবর জলম্তবিশ্বীপ প্রাবেশ করিয়াছে, 
তাগ!দিণনে শক্রগণ অশেষ ফন্ত্রণা দিরাও বিচলিত করিতে পারে নাই । 
যাহা হুক, হজরত মহম্মদ তাহা শিষ্যবর্ণের এইক্প দর্দীশা অনেক সমস 
হচক্ষে গ্রতাক্ষ করিতেন এব, তীহাবা যে ধর্মের জণ্ত বুক পাতিয়া শহিদ 
ভইভেছেন, তাভা৪ তিনি দর্শন করিতেন । ইদলাষের প্রাণমিক ইতিহাসে 
শহিদ প্র সনহাঁক্মাদিগের নাস আুবর্থাক্ষতর লিপিবন্গ সভিমু'ছে । 
কোরেশগাশর এতাদুশ অত্যাচার 9 উতপীডন সত্বেও হজরত 
মহশ্মদ কখনউ তাচ্াদ্িগকে দুণিত পংপময় আচার বাবার পরিত্যাগ 
করিধার জগ. উপদ্দশ দিত বিরহ ভন নাই । তিনি বর্থু ৭ নীতি 
প্রচার কার্ষো এজফপ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন যে, তাঙ্কার অনলো- 
দগারিণী বক্তা শ্ববণে শোতাদিগের মন প্রাণ দর্বীভূত হইয়া বাইত। 
তিনি তাহাদিগকে কলিতেন যে. পরকালে খাদানারালার প্রেরিত 
পুরুষের নিষেধাজ্ঞায় অনাস্থা গদর্শন করার অ'দ ও ছাগুদ বংগারগণ 
দ্বংন প্রাপূু হইয়াছিল । ধন্্র-প্রচারক নুহর অন্ুগামগণ পাপ কার্ধা- 
হুষ্ঠানে থোদাভায়ালার কোপানলে নিম্জ্জি হইয্ভাছিল। শেষ 
বিচারের দিনে যখন পেই অনা'দ অনস্ত বিচারপণঠির সম্ুথে মানবের 
ইহ জগতের হ্ৃম্শকলের বিচার হইবে এবং বর্থন জাবন্থপ্রোথিত শিশু 
সম্তানগণ কি দোষে হত হইগাছে জিজ্ঞাসিত হইবে, তখন খোদ 
তায়ালা বারীত্ত কেহই তাহাদের নিকটে থাকিবে না! ভিনি ধার্টিক- 
দিগের স্বর্গের (বেহেন্ে ও ) অনির্বচনীয় হুথতোগ: এবং পাপাত্মগণের 
নক়্কের 'জাহাগরামের ) ছৃর্বরিষহ যন্ত্র  গভাগের, শুর চিত্র তাহাদের 
সন্ুখে প্রদর্শন করতেন এবং, অবিশ্বাীদিগের অবস্থা অন্ধ বর্থন।, 
করিতে করিতে বলিতেন, “কেহ অগ্নি প্রজ্ছালিত করিল, পরে ধন 


নদী 
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চি ক পপ * এ কিনউ। লা সর্ট লী্চি ভিলী কী ই পি সি সা শির সানি» পলি লী সপিসউিসদ তা এ পা । লন উল রড লাস ৫ 


ত"হছ1! তাহার চুমা আলোকিত জি, খোদাতাক়্াল! তাহা হইতে 
অগ্নির ক্রোতি: প্রত্যাহার করিলেন এবং তাহাকে অন্ধকারে রাখিলেন, 
সে কিছু দেখিতে পাইল না। তাহারা বধির, মৃক, অন্ধ, অপিচ 
তাহারা পরিবর্তিত হয় না । অথবা আকাশের সেই মেঘের হার 
যাহাতে অন্ধকার, বন্রপ্বনি, বিদ্যৎ আছে. তাহার! গঞ্জনবশতঃ মৃত্যু- 
ভয়ে স্বস্ব কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতেছে, খোদাতায়!লা ধর্ধপ্রোহী- 
দিগের আংজ্রমণকারী । সত্বদই বিদ্বাৎ তাহাদের দৃষ্টি হরণ করিবে, 
যখন (বিদ্বাৎ ) তাহাদিগকে জ্যোতি প্রদান করে, তাহারা তাহাতে 
চালতে থাকে, যখন তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন দণ্ডায়মান 
থাকে, খোদাতার়াল! ইস্ছ। করিলে নিশ্চয় তাহাদের ক্ষ, কণ হরণ 
কর্িবেন। নিশ্চয় খোদাভায়াল। সর্বোপরি ক্ষমতাশীল 1* « “এবং বাহার! 
ধর্মন্থেধী হইরাছে, তাঙাঙ্দের ধর্ম সকল প্রাস্তরের সেই মৃগ-তৃষ্ণার হ্যায়, 
পপাসার্ত বাক্তি যাহাকে জল মনে করে, এ পর্যাস্ত খন সে তাহার 
নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাকে কোন পদার্থরূপে প্রাপ্ত হয় না, এবং 
খোদাতার়াণপাকে আপনার নিকটে ( শান্তিদাতৃরূপে ) প্রাপ্ত হম, অনস্তর 
খোদাভায়াল! তাহার হিসাব (বিচার) পুর্ণ করেন, এবং খোদ্দাতায়ালা 
হিসাবে সত্ব । অথবা তাহার অবস্থা যেন গভীর সমুদ্রে তিমিররাশি, 
তরঙ্ষের উপর তরঙ্গ তাহাকে গ্রাম করিতেছে, তাহার উপর মেঘ, 
অন্ধকারপুঞ্জ পরস্পর এক অন্তের উপর, যখন মে আপন হস্ত বাহির 
করে, তাহ] যে দেখিবে ' এমন সুযোগ নাই, যাহাকে খোাতায়ালা 
আলোক দান করেন নাই, সে সেই ব্যাক, অনন্তর তাঁহার জঙ্জ 
কোন আলোক নাই।” তাহার এইকপ ভীতিপুর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ ক. 


সিশা ভ 








এ তে জিদ 


ক কোর়াখ পরি হর হয ১৭৮২৯ আরেত। 
1 ফোবাণ শরিক ২৪শ ওর] ৩৯৮৬৭ আয়ে । 


১৮৪ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি। 


অপরটির পাস পানী পিপল 








শন টপ ফা টি পিল লস পা আজ পিপল শিস্ধি স্ব পানি টনি স্সসপহর স্পীকার 


শ্রোতাদিগের ঘধো অনেকের পাধাণহৃদয়ও দ্রবীত হইয়া গিক়াছিল 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পবিত্র ধন্মে দীক্ষিত হইয়াছিলন! 





হজরত হামজার ইস্লাম গ্রহণ । 


কোরেশগণ কোন ক্রমে হজরতকে ধন্শপ্রচারে বিরত রাখিতে 
পারিলেন না, অধিকন্ধ তিনি দিন দিন নুতন ধন্মের বহুল প্রচার 
করিতেছেন দেখিয়া তাহারা নিয়ম করিল যে, যাহার! ইস্লামধন্ম গ্রহণ 
করিবে, তাহার তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিদ্ধত করিয়া দিবে । এপ্িকে 
হজরত নাফ পর্বাতোপরি অরুকাষম নামক জনৈক শিযোর 515 থাকিস 
ধম্্রপ্রচার করিতে লাগিলেন একদা কোরেশগণ সাফা গিরিতে প্রতিম। 
পুজার জন্্ সমবেত হইল । হজরত মহম্মদ সেই পুজার স্থানে গিয়া একমাত্র 
খোদাতায়ালার পুজার কথ! ঘোষণ! করিতে লাগিলেন। ইচ্ঠাতে অলিদ, আবু. 
জন্বলকে বলিল, “আইল, মহল্মদ্রকে অবমান। করি 1” আবুদ্গভল এবং অপর 
অনেকে তাচাতে সম্মত হইয়া হজরতকে তিরস্কার করিপ্! প্রতিমার গুণগান 
করিতে লাগিল। পরদিন দর্বস্তেরা দলবদ্ধ হইয়া হজরছকে গুরুতরূপ 
আঘাত করে, তাহাতে তিনি মুন্তপ্রায় হন। সেই অবস্থান তিনি তাহাদিগকে 
এই কথাটা মাত্র বলিয়াছিলেন, “ভোমরা কেন আমাকে আঘাত করিতেছ ? 
আমি থোদাতায়ালার প্রেরিত 1” অবশেষে খোদেজা বিবি কোরেশদিগের 
অতাচারের কথা শুনিয়া কাদিতে কাদিতে হজরতের নিকট আসিঙ্কা 
উপশ্থিত হন এবং তাহাকে কাবার নিকটবর্তী স্থানে লইয়! গ্রিক পেকে 
শুন্য করিতে থাকেন | 

হজরতের খুলতাত হাম! সৃগয়! হইতে গৃহে প্রত্যাগমন ডি 
এক বৃঙ্ধার দুখে হজরতের প্রতি ফোরেশগপের অভ্যাচারের কখা নিতে, 
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পান। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করেন, “আবুঙালেব কি গ্রহে নাই ?” 
স্ীলোকটী বলিল, “ন1।” তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, “আব্বাস 
কোথায় ছিলেন ?* স্ত্বীলোকটী বলিল, “তিনি শক্রগণকে নিরস্ত হইছে 
অনেক অনুনয় করেন, কিন্তু তাহার! তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই1” 
ততৎপরে তিনি জিজ্ঞাদ। করেন, “আবুলহব কোথায় ছিলেন ?* স্্ীলোকটা 
উত্তর করিল, ''নেই নরাধম পাষগু শক্রুদিগকে বলতে লাগিল যে, মহম্মদকে 
মারিয়া ফেল 1” এতৎ শ্রবণে হামজা ক্রোধান্বিত হইয়া শরাসনে শর-সন্ধান ও 
তরবারি ধারণপৃর্ধিক অশ্বপৃষ্ঠটে আরোহণ করিলেন এব" যেখানে আবৃজহল 
প্রতি ছুর্দস্তগণ জয়োন্মস্ত হইয়! আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, তথায় গিয় 
উপনীত হইলেন। কোরেশগণ উগ্রমুর্তি হামজাকে দর্শন করিয়াই ভয়- 
কম্পিত হইল । ভামজা রাধ-কষারিতলোচনে তাহাদিগকে জিজ্ঞাপা, 
করিলেন, “তোমাদের মধো কে মহম্মদের প্রতি অত্যাচার করিফাছে ?* 
আবুজহল বলিল. "আমিই ।* হামজা ক্রোধভরে তাহাকে বিশ্গর ভতসন। 
৪ কাহার মন্ত্রকে গুরুতরকপে আঘাত করিলেন এবং বলিলেন, “যদি আমি 
সেই লময়ে উপস্থিত থাঁকিতাম. ভাঙা হইলে সকলকেই শমন-সদনে 
প্রেরণ করিতাম 1” তৎপরে তিনি হজরতের নিকট চলিয়া আমিলেন ; 
হজরত তীহাকে দেখিয় ভ্রঃথাশ্র বিসজ্জন করিয়া আক্ষেপ কল্িতে 
থাকেন । হামজ' তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, “ভ্রাতুপ্পুত্র ! আমি 
অত্যাচারী আবুজহলের মন্তক ভগ্র করিয়া দিয়। আসিয়াছি, অদ্য হইতে 
তোমাকে শক্রচস্ত হইতে সর্বদা রক্ষা! করিতে ব্রতী হইলাম ।” হজরত 
বলিলেন, “আপনি খোফ্কাতায়ালার মনোনীত বত্যধন্্ব গ্রহণ করিলে, আমি 
সমধিক বাধিত হইব '” তখন হামজা হজরতকে কোরাণ শরিফ পাঠ 
করিতে বলিেন, তিনি সুরা *যুমেন” ও সরা তাহার কুয়েকটী আর্ত 
( বচন ) পাঠ করিলেন এবং তান্না দ্বারাই পৌতলিফতার অধারতা প্রমাণ 


১৮৬ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধরন্মনীতি । 


করিলেন। তত্শ্রবণে হামজা হক্তরুতকে খোদাতায়ালার প্রেরিত ধধ্ব প্রচারক 
্গীকার করিগ্লা কলেমা পড়িয়া যুললমান হইলেন । তদবধি ভিনি 
হজরতকে শক্রহস্ত হইতে রক্ষা করিব বলিক্কা প্রতিচ্ছাবন্ধ হন শেষ 
এই বীরশ্রেন্ত হকরত হামজা ইস্লামধন্-প্রচারের একজন বিখান্ত 
সাহাষ/কারী বলিম়ু পরিগণিত ভইর়াছিলেন । 


০৮০ 


হজরত ওমরের ইস্লামধণ হ্াহণ। 


পমর-বেন-অল-থেদাব নামক আবুদ্হলের ষড় বিংশতি বৎসর বয়স্ক 
'অনিহবলশ'লী, স্তদীর্ঘবপুঃ,দুঢ়কায় ও'অনীম'লাহদী, এক ভ্রাভুষ্পুর ছিলেন । 
চাহার ভীমঘুন্তি দশন করিলে গর্বিত বারপুকষের অস্তরেও ভয়র উ্রেক 
হইত | এমন কি. তাস ভত্তিত বেত্র মন্ত লোকের তরবারি অপেক্ষা 
সাধ!রণের 'ন+ট ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইত। এক দিন অবুজহল 
কোরেশগণকে আহবান করিরা বলিফাছিল,। একোরেশগণ  মহশ্মদ 
আমাদের পিতা পিতাম$ প্রভৃতি পুর্ধপুরুষগণুকে ও আমাদিগকে অধানিক 
আখা। প্রদান করিতেছে আর আমাদের দেবদেবীগণের নানারপ নিন্দা £ 
অবমাননা করিতেছে । এই দকল অঙমানন! কি আমাদের সহ করিয়া 
থাকা উঠচিভ ? অতঃপর যদি আমরা মহম্বন্ধকে ইহার উপযুক্ত প্রতিফল 
না দিই,তাহা হুইলে কাপুরুষ নামে অভিহিত হইব (আমি প্রতিজ্ঞা করিয়! 
বলিতেছি, “তোমাদের মধ্যে যে বাক্তি মহম্মদের মন্তক ছেদন করিয়া 
আনিতে পারিষে, আমি তাহাকে ১** উদ্ী ৪ ৫** শত বর্ণ মুদ্রা প্রধনি 
করিব।' হজরত মর সমবেত কোরেশদিগের মধ্য হইতে বলিয়া উঠিবের, 
“আবিই মহপ্মদের মস্তক ছেদন করিয়া আনিতে প্রস্তকত আছি।”. আধু, 
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পানি পাপািকপাক সি গাই নল পান বলল উক্ত সিকি কাম শা ই ৯ সব শক পা ক লি পা উনি সশরন এপ নক্সা ৯টি জি পান এ রি সপ্ত সপ পি অপ এপি এক্স 


জঙ্থল, লাত প্রকৃতি দেবতার নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া! অঙগীকৃত উদ ৪ মুদ্রা 
দিতে স্বীকৃত হইল। তংপরে হজরত 9মর কাবান্থিত হবল দেবকে সাক্ষী 
করিরা হগরতের শিরশ্ছেদন করিতে বহির্গত হইলেন । 

'এই সময়ে হজরত মহম্মদ অরকামের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। 
ভল্ররত «মর তীহার উদ্দেষ্তে গমনকালে পথিমধ্যে জহরাবংশোগ্ঘব এক 
বাক্কির সভিত তাহার সাক্ষাৎ হয়! সেই ব্যক্ত গুপগ্তভাবে ইস্লামধন্ছে 
দীক্ষিত হইঘাছিলেন, কিন্ত কোরেশদিগের ভয়ে স্বকীয় ধশ্মু গোপনে 
রাখিয়াছিলেন। তিনি হজরুভ গনরকে জিজ্ঞাপা করিলেন, “ওমর । 
কোথার যাইতেছ ?” হজরত ওমর বলিলেন, “আমি মহম্মদের 
মস্তক ছেদন করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ভাঠাই সম্পন্ন করিবার জন্ত 
যাক্টতেছি।* দেই লোকটা বপিংলন, “আচ্ছা, তুমি এ সম্মুথস্থ 
মেষশাবকনী ধর্সিরা দেও.» ওমর অনেক চেষ্টা করিয়াণ্ড মেষশাবকটা 
দৌড়িয় ধরিতে পারিলেন না । তখন সেই বাক্তি বলিলেন, “তুমি যখন 
এই সামান্য মেষশ'বকটীকে ধরিতে পারিলে না, তখন কেমন করিয়া, 
সেই খোদাতায়ালার মিংহকে আক্রমণ করিবে %” ইহা শুনিয়া হজরত 
ওমর লঙ্জিত হইলেন । সেই লৌকটা হ্ররত ওমরকে পুনর্ধার বলিলেন, 
'“য্ছ তুমি তাহাকে আক্রমণ ফর, তাহা, হইলে হাশেম ও আবদল- 
মোতালেবের সন্তানগণ তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন? অতএব 
এই গুরুতর কার্যে হন্তক্ষেপ করিও না” ইছ্ছ শুনিয়া হজরত ওমর 
ক্রোধ্যদ্বিত হইয়া! তাছাকে বলিলেন, “তুমি বুঝি, মহচ্মদের ধর্থে দীক্ষিত 
হইযাছ ? যদি তুমি মুসলমান হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি সর্বাগ্রে 
তোমাকেই, বিসাশ করির।” তিনি বলিলেন, "না, আমি পোক্রিক-ধর্মী 
তা করি নাই : ইহা শুনিয়া হজরত সির" চলিয়া গেকেন। 
কিছু দুর গেলে য়িম: নামক এক বাক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হই! 


১৮০৮ হজরত মহুম্মদের জীবনচরিত ও ধন্ধনীতি | 


লি সপ্ন ৬ এস ছি পরদিন বসাক ৭ ভতদী ছক সাত পিক এত শি ইশ আনব, ৬ পি চিনি সর কলির সস জী 


তিনি নয়িমকে স্বীয় অভি প্রায় জানাইলেন ) নয়িম তাহাকে এই গুরুতর 
কার্যা হইতে লিরন্ত থাকিতে চেষ্টা পাইল, ইহাতে হজরত ওমর তাহাকে 
হত্যা করিতে উদ্ভত হইলেন। তখন নয়িম বলিল, “আমি পৈত্রিক ধর্ছে 
স্বির আছি; তোমার ভগ্বী ফাতেমা ও ভগ্ীপতি সয়িদ ইন্লামধন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন, অগ্রে তাহাদিগকে শাসন কর, পরে অন্থকে শাদন 
করিও 1” ইহা শুনিগ্নাই হজরত ধ্মর রাগান্বিত হইয়া ভশ্মীর গৃছে 
গমন করিলেন, গমখকালে নরিম তীহাকে বলিয়া দিল, “তোমার 
ভগ্মী ও ভগ্বীপতিকে বলির মাংস স্বহস্তে পাক করিয়া ভক্ষণ করিতে দিও, 
যদি ঠাহার! লেই মাংপ তক্ষন ন! করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে 
যে, তাহারা ইম্লামধন্মাবলম্বী ভইয়াছেন ,*৮ ঠক্গরত গ৪মর তগ্ীর গুর্ 
উপনীত হইলে সরিদ আহারের জন্খ একী মেষ আনলেন ; হঞ্জুর £ 
ওমর তাহাকে বুলি দিন! স্বহন্ডে রন্ধন করিলেন । আহার কালে ভিন 
তাহার ভগ্না ও ভুগ্নীপতিকে সেই মাস ভক্ষণ করিছে বঞ্গিলেন, কিন্তু 
ভা রা বলিলেন, “আমর! একটী সংকর করিয়াছি, তক্ষন্য মাংস ভক্ষণ 
করিব ন1” হজরত ওমর ইহা শুনিয্।া কোধান্বিত্র হইঝা ভগ্মীকে আঘাত 
করিতে আরম্ভ কারলেন। সন্গিদ ফাতেনাকে রক্ষা করিতে আসলে, 
তিনি তাঁহাকে কঁতলে পাতিত কা'রয়া আঘাত কগিতে থাকেন। ফাতেমা 
' কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়। স্বামীকে রক্ষা করিতে দিলে. হজরত ওমর মুষ্ট্যাঘাতে 
ফাতেমার বদনমগ্ডল রক্তান্ত করিয়া দেন । তখন ফাতেমা দীর্ঘনিস্বামূ 
পরিত্যাগপুর্বকহ উচ্চস্বরে বলিঙ্গেন, “হে ধর্শত্রোহী ভ্রাতঃ ! আমি এক” 
মাত্র খোদ তায়ালা ও তাহার প্রেরিত ধর্খপ্রচারক হজরত মহশ্মদ্দের উপর, 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি বলিস্বা, তুমি আমাকে আঘাত করিয়াছ? আদা 
তোমাকে ও তোম্ুর উদ্ধতস্মভাবকে দুগাপুর্বক ইস্লামধর্ম গক্ষা.কেরিক 
এই বলিয়া ফাতেষ1 বারম্থার কলেমা পড়িতে লাণিহন--একমাজ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১৮১ 


রস এসির জপ করত আসা চুল বপন আন এজি পপ পা পাশ পাস নিচ লি পা পাট লাকি পরি সদ শি লট 2 ক সস সনি লাস সস শি 


খোদা হায়ালা তন্ন আর কেহ উপান্ত নাই, মহম্মৰ তাহার প্রেরিত 1” 
আঘাতের গুরুত্ব সন্তে ভগ্রী ও ভগ্রীসতির াদৃশ ধন্ধনিষ্তা ও সত্যে অটল 
বিশ্বাম দেখিয়া! হজরত ওমর আশ্চণ্যান্বত ও চিন্তাযুক্ঞ হইলেন 

হঞ্জরত ওমর নিদ্রিত হইলে নিনীগ সময়ে সয়িদ ও ফাতেমা গাত্রোখান- 
পূর্বক অজু করিয়া কোরাণ শরি.ফর বিংশতি অধ্যায়ের “তাহা” সুরা পাঠ 
করিতে লাগিলেন, “খোদাতায়ালা স্বর্গমর্তভাপাতালের স্থাষ্ট কর্তা, তিনি এই 
মকলের অধীশ্বর, তিন ভিন্ন আর কেন্কই চপান্ত নাই । মানবগণ যাহা 
করে, 1ঙনি তাহ; অবগত হন 1৮ এইরূপ ময্মের কয়েকটা আয়েত (বচন) 
পাঠ ক্িলে। হজপত ওমর তথার (গয়! বলিলেন, “তবে কি সময়ই মহল্মদের 
খোদা তায়াণার,. আমাদের দেবতাগণের কিছুই নাই ? একবার কোরাণখানি 
আমাকে দেখাও |” ফাতেমা বপিলেন, অন্ু না করিলে, কোরাথ 
শরিফ স্পর্শ করা বায় না,” তনম্তর হজরত ওষর অন্তু কাঁরলেন, 
ফাতেমা ভাহার হস্তে লিখিত মআয়েত গুলি দিয়া বলিলেন, "সাবধান, যেন 
এই পবিত্র বিধানের কোনরূপ অপম্মান না ভয় 1” হজরত গমর সসন্মানে 
তাহা অন্কে ধারণ করিলেন, সয়িদ পড়িতে লাগিলেন । 

যখন সঙ্গি মৃত্যুর পর পুনপ্বিচারেত্ কথা পড়িতে লাগিলেন, তখন 
হজরত ওমরের অন্তর প্রবীভৃত হইয়। গেল, তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 
,গরকমাতর থোদাতায়াল! ভিন্ন মার উপান্ত নাই, মহম্মদ তাহার প্রেরিত 1৮” 
তখন সরিদ ও ফাতেমা ইজ্রত ওমরের মুখ হইতে এই বাক্যাবলী উচ্চারিত 
হতে গু নরা পরম সন্তষ্ট হইলেন) ভজ্ঞরত ওমর ইস্লামধর্থে দীক্ষিত হইতে 
সংকল্প করিয়া সেই র্লাত্রেই হজরতের নিকট যাইতে উদ্ধত হইলেন, কিন্ত 
পরদিন প্রাহঃকালে পয়িদ তাহাকে হজরতের নিকট লইস্া গেলেন! 
7 এদিকে হুনলমানগণ কোরেশদিগের গতিজ্ঞার বিষয় অথ্গত ভুইয়া 
হর অঠম্মগকে রক্ষা অরফাষের গৃহে উপস্থিত ছিলেন। ধেই লমরে 





বত অফোরার কেবল; রাম: ধোদাতানাগার: কণা: জারথনানধ 'নিযুক্ত 
ছিলে ঃ হত ওমরের 'আগমলবার্তা শুনিতে পাহক্কা হজরত আবুবকর; 
টি করত আলি প্রদ্ভৃতি ভীত হইলেন, হামজা - প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি আনব 
হস্ত হইয়া! হন্ধরত ওমরের আগুন প্রতীক্ষা করিতে লাগিদেন। 
অহন, সময়ে ছ্থাতে আছত হইল, হজকত মহমদ সকণকে, থলিলেন, 
তোমাদের 'বাহির হহবার আব্ট্যক নাহ, 'আআদই অগ্রসর হইতেছি 7 
তজীচ ঠাহার গাহাকে নিবৃন্তির জন্ত বারদ্বার অু.পাধ ক তে হাগিলেন | 
প্রসিদ্ধি আছে যে, হজরত মহদ্জদ জোব্রল মুখে হঞ্জরত ভনবের অবস্থা 
পরিবর্জুীন হইয়:ছে শু নর প্বর্গীয় বে বলায়ান হইদেন রি ১ আনব বর্গের 
নিকট মন্ক'নত না কারা নিবে গুগদেশে পান্থ ত কদলেন অং (হজরত 
মর ভার আবম বাহির হহু্জাছ ভাই চন্দ ঘারিলেন। চজরত 
হলুদ, ওমরের দত ঘারণ করাতে চিন লিভ উর্কার ই৪য় পড়িখেন 
তন ঠা৫ার প্রভূত গলবি জম সমুদ্র ১৭য়। গে) উ:$৫ অটন ভুধ্য স 
দ়রপুঃ। কম্পিত, হস্তে গণি হখন হিল কঙগেমা পা চা মুসলমান 
হইন। আহ্‌] ভসপামের কি ররর রর যা উল স্কগাদ 
চন্রেজরও ঘছ্ঘদের শরদ্ছের কাহতে বাইত ছি লন শিযিই আবার 
ভি গধগদ- হিতে নতশিরে হন (লামধর-গুকুর করক্মল চকষনপৃনক 
বিস্াসের মন্ত্র পাঠ করিগেন $ হজরও মংস্বৰ ভাগকে সন্ত আপি 
করিডোন : সন হজযত ওমর বলিলেন, পপ্রোরত পুরুষ ! পৌতলিং 
পর্ন প্র গতি পুজী) করিবে, ১আর আমরা কি গগনে 
আ্লীহতারা গা উপাদনা গলি ্ খই ভাগ ০ বে. 


কাবাদনিরে বিয়া 


দা সী 
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ওমর, আসার 'শশ্চাতাগে “অন্তত শিশ্চবিগকে লা, মন? (করিলেন প্র 
বিপক্ষ ফোরেশগণ .হুদরতকে দিবাভাগ্ে শিষষাগণ কর্তৃক পরিবোষাভ 
১ প্রকাহ্ারাপে মনজুর রাজপথ দিয়া গমন করিতে দেয়া 
আস্টরধ্যাদিত হইল এবং ভাবী অমঙ্গদের পুর্বলক্ষণ বাহয়া স্থির করিস: র্‌ 
কাবার প্াস্থপ্তিত এ একটা গৃহে আ.জহ” প্রভৃতি -কারেশগণ হন্গবৃত ওমের 
আগমন প্রতীক্ষার ছিল, হজরত মন তাহা ৭ নিকট গর বপিলেন, 
কোরেশগণ । আম ইসলামধন্মব গ্রহণ করিয়াছি, মরা এই ধস 
গ্রশ্থণ' কর; গিতভামর! হজরত সহন্মদকে হত] কারে চেষ্টা করি না, 
যদি তোমরা তাহাকে হত? কাঁতে চেষ্টা কর, তু হইজো। 
এই ৷ স্তক্ষু উরবাধির ছা সকলকে শমন'পধনে পগ্রহণ কারব 
তত্রবনে কেছ কেহ বাঁণল, “ওর! ভুষি কি মহন ধস্মে 
কি 5 ৪ইসাছ ?” হজর» গমর টসে উদর দিলে ২ ইত সভা 
গ্রহণ ধারক ।+ ছুডরত ওমরকে ইদ্লাব্ধন্যাধদথা হইতে দেখিয়া 
কোবেশগ গৃহ আশা ভ্গসা সমুদয় অগঠিত হইয়া গেল। (বপক্ষদলের মধ্য 
হট কতিগ্ প্রধান বীরপু্ষ একত্রিত হত হজরত ওমরকে মা্রুণ 
কিন, নিও অভুলবধবজ্জদ সহকারে; আক্রমণকারী দিকে রী 
ক্রিয়া নিজেন। হন অপর. .কোরেশগণ ববাপ্রাঙগণ ত্যাগ করি 
ই সময়েহুজর ত মহন্ছদ 9 তাহার শিল্তগণ নিধি কাবা, উপকেন ৪ 
রি কাছা সম্্গ করিযোন । শক্রগণ:প্রভৃত-বল-ব কম-শাখী কর রড 
ছনিজা, - এসে করত নাল করিয়া ঠহারিগকে বর্ন রঃ 
ধা, জে লাহসী। হইবেন এনা । এসেই সম হইতে; জন গস 
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১৯২ হজরত মহম্মদের ঈভীরডারিও ও ন্মনীতি। 


এত স্ 


7 "উজ এস্ক এ রিল ট্রি দাদুর এ সলনি! উল. ৩৪ 


ওমর টাবডারাঃ দীক্ষিত হহলে হজরত রন ৪* জন 
পুর্ণ হইল। | 





মুসলমানগণের মাফিকায়, প্রস্থান ও তাহাদের 
প্রতি কাফিপতি নজ্জাসীর ব্যবহার। 


যখন কোরেশগ্রণের অতাচার দিন দিন উপ্রুন্ধি ধারণ করিতে 
লাগল, তথন হজরত মহম্মদ শিষাগণকে আরবদেশ ত্যাগ করিয়া! আফ্রি- 
কায প্রস্তান করিতে আদেশ দিলেন! ইজরতের জামতা €স্মান ইস্লাম- 
ধর্মাবলম্বী ১১ জন পুকষ ও ৫ জন স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে আফিকায় 
যাত্রা করেন) তাহারা দুই তিন দিন গমন করিবার পর লোহিত সাগরের 
তীরৎর্তী জেদ্দাবন্দরে উপনীত হইয়! দেখিতে পান যে, আবিদিনিকা 
দেশীয় ছুইথাশি অর্ণণপোত তথায় নঙ্গর করিয়া আছে। তীছারা উক্ত 
অর্ণবপোতে আরোহণপুর্বক আফি,কায় উপনীত হন। 'তথাকার 
“সতজাপী'” উপ ধিধারা খ্ষ্টধন্্াবলম্বী ভূপতি হাকাদিগকে সাদরে 
গ্রশ্ণ করিয়া যত্ধে রক্ষা করিতে লাগিলেন । এই ঘটন! হজরতের 
ধন্প্রচারের পঞ্চম বর্ষ ৬৯৫ খুঃ অন্দে সংঘটন হইয়াছিল । ইহাকে গ্থন 
হেক্ধরৎ অর্থাৎ উৎপীড়িত বিশ্বাসীছিগের জন্মভূমি ত্যাগ বলে। কিছু- 
দিন এইপপে গত হইল। ,এক দিন হজরত ষ্ন্মদ কাৰায় বসিয়া 
কোরাণশরিফের ৫৩শ সরা আবুত্তি করিতে করিতে এই আয়েতে উপনীত 
হইগেন “লা, ওক্ডা ও অপর তীয় মনা সম্বন্ধে তোমরা কি বিবেচনা 
কর?” কথিত আছে যে, লেই সময় তথায় একতান মানরক্ধপী শর়ডাস 
উপস্থিত ছিল, €ে বলিয়া উঠিল, “তীছারা সম্মানিত কুষারী এবং তাহারা 
খোদাতায়ালাকে কপ! বিতরণের জন্ত অনুরোধ করিতে পারেন” এই 


পক্ষ পরিচ্ছের । ১৯৩ 


॥ 
২ ১পত লিক তর শাবি 2 ৭ চালান এ লী শপ লা খপ লি, চাও জা লি শি সব পি্িরিন এজ শি সস পার এ ক পিস্ষিনশি ভাগ লা লি এসি কান শখ চা 


বাকাগুলি কোরেশগণ প্রত্যাদেশ বলিয়া শি জি তখন তাহার! 
ঘোষণা করির! দিল যে, আর যেন কেহ মহন্মদ ও তাহার শিষ্যমগলীর প্রতি 
অত্যাচার না করে। অধিকন্ধ আঁরবদেশের সর্ধত্র প্রচারিত হইল যে, 
কফোরেনগণ হজরত মহম্মদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিক্াছেন। আফিফ" 
প্রবাসী মুসলমানগণ ও ইহা! অবগত হইয়া কেহ কেহ স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করিলেন । হজরত মহদ্মদ শেষে জানিতে পারিলেন যে, তিনি লাত ও মনাত 
প্রভৃতি দেব তাক ক্ণগান ক পিয়াছিলেন ব'লয্া কোরেশগণ তাহার সহিত সন্ধি 
করিয়াছে । তখন ঠিনি তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি তোমাদের 
সহিত সন্ধি স্থাপন করি নাই আর তোমাদের দেবতাখুলির গুণগান'ও 
করি নাই । ও হারা কিছুই নহে, কেবল শুন্ত নাম মাত্র--যাহণ তোমরা 
ও তোমাদের পৃর্নবপুরুষগণ উদ্ভাধন করিয়াছ 1” ইহ! শুনিয়া কোরেশ- 
গণের অত্যাচার ও উৎপীড়ন অগ্রিমু্তি ধারণ করিল, তখন মুসলমানগণ 
পুনর্ববার আফি,কায় প্রস্থান করেন । সেই সময়ে তাহাদের সংখ্যা ১০৩ জন 
হইল, ইহাদের মঙ্গযে ৮৫ জন পুরুষ ও ১৮ জন স্ত্রীলোক। এতদ্যতীত 
স্ীহাদের শিশ্ত সন্তানগণণগ্ড ছিলেন। ইহছাঞ্জে দ্বিতীয় হেজরৎ বলে।* 
এই ঘটনা ৬১৬ খৃঃ অব্ধে সংঘটন হইয়াছিল। 

'যথন কোরেশগণ দে'থল যেমুদলমানগণ নজ্জালীর আশ্রয়ে সুখে ্বঞ্ছদে 
অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তাহাদের মনোমধ্যে ঈর্ষার সঙ্ষাক্স হইল। 
তঙ্জন্ত তাহারা আব্দল/-বেন-রাবিয়া, ওমর-বেন আস ও আমির-বেল: 
অধিদকে আপনাদের প্রতিশিখি নিযুক্ত করিয়া মুখলমানগণকে আনিবার 
অন্ত নক্জানীর নিকটে পাঠাইকা দিল এবং নজ্জাসী ও তাহার পারিয়ধ” 
বর্গের জন্ত বহমুল্য উপঢে।কনান প্রেরপকরিপ। প্রতিনিধিঙ্গণ নজ্জামীর 


কনা, 


কটি জি কতি শি ও 
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১৯৪ হজরত মহদ্মদের জীবনচরিত ও নীতি | 


০০১০ নিক) অল অনা! আব নিল সিস্ট এট বত তস্টি৮ স্্িপি  শৌপৃাি সটিপিছল 5 তিল 2? উকি তরবাক্ণ শি লী ভু সনি আকা দি মিচ দন চিত সা পা কুরসি শি পিন 4৪ সি হত পি লনা দল ৯৪ 


রাজধানীতে উপলীত হইয়া নিনাচের। উপঢৌকন দিয় আপনাদের 
অভিলাষ জ্ঞাপন করিল; তাহারা মুসলমানদিগকে তাহাদের হস্তে 
অর্পণের সহায়তা করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। পরদিন ওমর প্রভৃতি 
প্রতিনিধিগণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়! নজ্জানীকে উপচৌকনাদি প্রদান- 
পূর্বক বলিল, “মহারাজ ! আমাদের দেশীয় ক'তপয় যুবক শ্বধশ্থ ত্যাগ 
করিয়া আপনার আশ্রয়ে আপিয়া অবস্থিতি করিতেছে, ভাভাদিগকে 
স্বদেশে লইয়া! যাইবার জন্য তাহাদের পিতা! মাতা আমাদিগকে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন, আপনি তাহাদিগকে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন 1, 

নজ্জাসী পূর্বে হজরতের প্রেরিতত্বের বিষয় অবগত ছিজেন। তজ্জস্থ 
তিনি বলিলেন, “আমি কল্য তাহাদিগকে সভায় আহ্বান করিব এবং 
কি জন্ত তাহার! স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, তাহার ধারণ অবগত 
হইব। সহসা তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে অপণ করিছে পারব ন115 
পর দিন মুসলমানগণ সভায় আনীত হইলেন, তাহারা ভূপতি ও 
প্যরিষদ্বর্গকে প্রণাম না করিয়া সালাম করিলেন । দাপাম কষিবার কারণ 
জিজ্ঞাস! করিলে তাহার! বলেন, আমাদের ধন্ম প্রচারক বলিয়াছেন, এক- 
মাত থোদাতায়াল। ভিল্ন আর কাহাকে ও কিন্বাস্থষ্টিস্থ কোন পদ্দার্থকে প্রপাথ 
কন্গিও ল11” ইহা! শুনিয়া! নজ্জাপী সন্ধষ্ট হইলেন। আবুভালেবের পু জাফর 
সেই সভায় মুসলমানদদিগের পতিনিধিন্বূপ উপস্থিত ছিলেন। নজ্জাসী 
জাফরকে বলিলেন; “জাফর 1 কোরেশগণ তোমাদিগকে তাছাদেক 
হস্তে প্রত্যর্পণ করিবার জন্ত লোক পাঠাইয়াছে, ইহাতে তোঁমান্ের 
বক্তব্য কি?” জাফর বলিলেন, “রাজন! আমরা ত কাছাকেও হত্যা 
করির| কিন্বা কাহার নিকট খণ গ্রহণ করিয়া পলায়ন করি, নাই, তিবে 
কি জন্য উহার আমাদিগকে ধরিতে আলিয়াছে ?” . ওমর রিল, না 
উহাদের শ্রী সকল দোষ নাই, কিন্তু উদার পৈজিক ধর্ম হ্যাগ . করিয়া 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১৯৫ 
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পিতামাতার, আমাদের ও সমাজের শক্ত হুইয়া উঠিয়াছে, এমন কি, 
আমাদের সুবৃহৎ কোরেস্ট্রবংশে নানান্ধপ বিশৃঙ্খলতা' ঘটাইয়া দিয়াছে ।”? 
তখন জাফর উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “হে নূপতি।! আমরা পুর্বে অজ্ঞান 
ও কুসংস্কারজালে জড়িত থাকিয়া পুত্তলিকার পূজা করিতাম, মুতজীব 
ভক্ষণ করিতাম, নানা দ্বণাহ বিষয়ের কথা বলিতাম এবং ভুক্ষিয়ায় 
রত ছিলাম । দয়ালুব্যবহার, আতিথেয়তা ও প্রতিবাসীর প্রতি সদ্ঘাবহার 
একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলাম, আমরা কঠোর্দণ্ড ভিন্ন আর কিছুই 
জানিতাম না'। কিন্তু এক্ষণে আল্লাহতালা! আমাদের মধ্য হইতে এমন 
এক জনকে সম্মানিত করিয়াছেন, ধাহার বংশমর্যাধা, সতাবাদিতা, সাধুতা 
ও পবিত্র চরিত্রতা সম্বন্ধে আমরা! সম্যক অবগত আছি; আমর! 
তাহার উপর ও তাহার নিকট যে সকল প্রতাদেশ অবতীর্ণ হইয়াছে, 
তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কারয়াছি। তিনি আমাদিগকে একেশ্বরবাদ 
শিক্ষা দিয়াছেন এবং খোদা তায়ালা ভাবিয়' অগ কোন পদার্থকে আরাধন! 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন । তিনি প্রতিবাসীদগের প্রতি, পিতৃমাতৃহীন 
বালকবালিকাগণের প্রতি সন্থাবহার করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। হুদ 
গ্রশ্থণ করিতে নিষেধ করিরাছেন। এমন কি, বৈধকার্যে বিধি দিয়াছেন 
ও আসব কার্ধ্য করিতে নিষেধ করিক়াছেন। নামাজ ( উপাসনা ), বোজা 
(উপবাপ ) ও জাকাত (দান) এই সকল ধর্মকাধ্য সম্পন্ন করিতে 
শিক্ষা দিয়াছেন। 'আঘরা তাহার উপদেশে একেশখবরে বিশ্বাস করিয়াছি 
এবং আল্লাহঠাল। ব্যতীত আর কাহাকেও ্িকর্তা বলিয়া স্বীকার করি না 
তজ্জন্ট কোরেশগণ আমাদের শক্র হুইয়া উঠিয়াছে। উহার] আমাদিগক্ষে 
প্রক্কৃত, খোদাতায়ারার উপাসনা ত্যাগ ক্রাইয়া কাঠ 9 প্রস্তর, বিনির্মিত 
দেবতা .নকলকে পুজা করাইবার নিষিত্ত শেষ অতাচার ও উৎপীড়ন, 
কধিগ্নাছে।...ভ্াহাদের অত্যাচার ও.উৎপীড়নে অর্জরিত হই আমরা, 


১৯৬ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধর্্মনীতি। 





দেশ তা করিয়া আপনার আশ্রকে অবস্থিতি করিতেছি। 
অভঞব হে নরপতি ! আশা করি, আপনি অল্লাদিগকে উহাদের হন্তে 
অর্পণ করিবেন না।” ইহা শুনিয়া নজ্জাসী বলিলেন, “তোমাদের নিকট 
পরি গ্রত্যাদেশবাণী লিপিবদ্ধ আছে ?---যাহা হজরত মহম্মদের নিকট অবতীর্ণ 
হইয়াছে?” জাফর বলিলেন, পা, আছে ।” নজ্জামী তাহা পড়িতে 
ব্লিলেন। তখন জাঞ্ষর তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। প্রত্যাদেশবানী 
শ্রবণ করিয়৷ নজ্জাসীর অন্তর রী হইয়া গেল এবং নয়নসুগল হইতে 
বাম্পবাগি বিগলিত হইতে লাগিল। তখন নক্জাসী বলিলেন, “এই সকল 
আদেশ পূর্বধন্ম গ্রচারকগণের নি এ অবতীর্ণ হইয়াছিল 1৮ অনস্তর ভিন 
কোরেশগণ-প্রেরিত গখর € আবদুল্লাকে বলিলেন, “আমি সুমলমাল- 
দিগকে তোমাদের হতে অর্পণ কাঁরর না, তোমরা তোমাদের প্রদত্ত 
উপচৌকনাদি লইয়া চলিয়া ঘাও 1১ তথন শক্রকুল অকৃতকার্য হইয়া স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিল। তঙৎপরে নজ্জাসী কোরাণ শ'রফের উপদেশবাণীর 
সত্যতা বুঝিতে পারিক্বা, গুপুভাবে ইনস্লামধন্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার 
সংবাদ হজরতকে পাঠাইকা দেন । এই সমদ্গ হইতে ভার সহিত হজনুত 
মহদ্দদের চিঠি পত্র লেখালেখি চলিতে আরম্ভ হুইল। এক দিন খুটীয় 
ধর্বান্জকেরা নজ্জাসীকে বলিল, “মহারাজ ! আপা মুদলমানধিগকে কেন 
সাহাধা করিতেছেন? আগ)মী কলা সত, আহ্বান করিয়া ভাহাদের 
প্রত্াদেশ সম্বন্ধে বিচার কক্ুন,1” (এই ঘটনায় হঙ্গরত মংম্মদের নিকট 
'যে সুরা আঅবতীর্দ না তিনি তৎক্ষণাৎ তাহ! জাফরের লিষ্ট 
পঠাকইয়া গেন। খলা বাছুপা, খুষ্টার ধর্শযাজকের! তাষ্ছার, পর 
আয়েতও$:( বচন ) অপ্রামাণ্য বলিয়া থগুন করিতে পাঞ্রে নই 1 
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কসর সস খাবি ভার পা পল রস দলা 








কোরেশগণের পুনরত্যাচার | 


হজরত মহম্মদের শিক্ঠগণ আফ্রিকা ় নজ্জাসীর আশ্রয়ে সুখে বাস 
করিতে লাগিলেন। এদিকে হজরত মহম্মদ, আবৃতালেব, হামজা, ওমর 
ও অ*প্র সাহাবো পিন দিন ইস্লামধন্মের বহুল 'প্রচার করিতে লাগিলেন: 
* পরে আফ্রিকাদেশীয় ২জন সত্যান্বেষী মহাত্মা মক্কায় আসিয়া হজরতের 
| কট ইদলামধন্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন | তাহার! ইন্লামধর্মম গ্রহণ করায় 
আবুজহণ প্রভৃতি কোরেশগণ, তাহাদিগকে অনেক ততসনা করে, 
কিন্তু তাহারা উহাদ্দিগকে অজ্ঞানান্ধ পৌত্বলিক প্রভৃতি বলিয়া চলিয়্! 
যান। এক্ষণে বিপক্ষ কোরেশগণ হজরত মহম্মদের ধর্মপ্রচারবহ্ধি নির্বাণ 
করিতে বহু প্রন্নাদ পাইয্াও কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল ন' দেখিয়া আবু- 
তালেবের নিকট গিয়াঁটবলিল, “তোমার ভ্রাতুপ্ুত্র আমাদের দেবদেবীর 
নিন্দা ও অবমাননা করিতেছে, পে কিছুতেই তাহা হইতে নিবৃত্তি হইল 
না) অতএব তুমি হয় তাহাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ কর, না! হয় 
আমানের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত £ও । আমরা নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ সংঙার 
করিব।” * আবুতালেব তাহার্দগকে বলিলেন, “আমি আগামী কলা! 
ইহার উত্তর দিব।” দয়ালুহ্ৃদয় আবুতালেব ত্রাতুপ্ুত্রকে ডাকির়া 
আনাইয়া কোরেশগণের অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলেন। হজরত তাহাকে 
বলিলেন, "জ্যে্ঠতাত ! আমি খোদাডায়ালার আদিষ্ট বিষয় ও উপদেশসমূহ 
প্রচান্র করিতেছি ;) ইহাতে কেহই আসাকে নিধুন্ত করিতে পান্জিবে: 
না)জ্ঘাপনি যদি আমাকে ত্যাগ করেন, তাহ! হইলে খোদা তায়ালা আমাক্ষে 
সাহাধ্য করিতে প্রস্তত আছেন। আপনি জানিবেন, সত্যেন জয় 
হইবে অধার্টিক পৌলিকগণ আমাকে রী করিতে পারিবে না 1” 
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সি সামপপিসপাসিলি 








ক বলি হিজলা 





সিট 


এই বণিক হজরভ গমনোগ্চত হইলে আবুতাণেব তাহাকে ডাকিয়া 
বলিলেন, “মহম্মদ ! তুমি ধর্্মপ্রচারে নিযুক্ত থাক, আমি যতকাল 
জীবিত থাকিব, ততকাল তোমাকে শক্রহন্ত হইতে রক্ষা করিব 1৮ * 
বিপক্ষ কোরেশগন দেখিতে পাইল যে, আবুতালেব হজরত মহম্মদকে 
তাহাদের হস্তে অর্পণ না করিয়া ভাঙার সাহায্যে নিধুক্ত হইয়াছেন, তথন 
তাহারা হাশেম ও আবদল মোন্তালেবের সম্তানগণের বিপক্ষতাচরণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইল। বিপক্ষ কোরেশগণের নায়ক আবু সুফিয়ান শ্বদলস্থ 
সমুদয় গরধান প্রধান লোককে ডাকিয়া! এইক্প প্রতিষ্ঞাবন্ধ হইল যে, “যত- 
দিন পরাস্ত হাশেম ও আবদল মোভালেবের সম্তানগণ মহম্মদ ৪ তাহার 
শিষ্কগণকে আমাদের হস্তে অর্পণ না করিবে, ততদিন পর্যাস্ত তাহাদের 
সহিত্ত কথাবার্তা, বিবাহ ও ক্রত্ববিক্রয়াদি কার্য বমুদর' বন্ধ থাকিবে; 
তাহাদের সহিত কোনরূপ বাধাবাধকতা ও আম্মীরতা একেবানে 
থাকিবে না। তাহার্দিগকে বিপদ্ধে ও সাহায্য করা হইবে ন!,এমুন কি সাক্ষাৎ 
হইলে সালাম করাও হইবে না।” এই প্রতিজ্ঞাপত্রে তাহাদের দলস্থ 
প্রধান প্রধান ৪, জন লোক স্বাক্ষর করিল। তৎপরে প্রতিজ্ঞাপত্র খানি 
কাবামনিরের ছ!রে টাঙ্গাইয়া রাখির! দিল । এই ঘটন! হজবতের ধর্ম- 
প্রচারের সম বর্ষে অর্থাৎ ৮১৬ থৃঃ অন্যের শেষভাগে সংঘটন হয় । 
 আবুতালের বিপক্ষদিগের প্রতিজ্ঞাপত্রের মর্খব অবগত হইয়া হাশেম 
ও আবমল মোতাগেবের সন্তানগুণকে ভাকাইয়া স্বীয় বংশের মর্যাদা ঘক্ষা 
করিতে বলিলেন । তাঁহারা সক্ধলে আবুতালেবের প্রস্তাবে অনুমোদন 
করিলেন। এক্ষণে তিনি হজরত মহম্মদকে সঙ্গে লইয়া! মজার সঙ্গিকটস্থ 
স্বনামখ্যাত ছর্গে গিয়! অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, হাশেম ও সার 





+ এছনে হেশাষ ১৬৮ পৃঃ; হনে অঙ্গ আসির হর খ্ ৪৮ ” পৃঃ আহুষ, 
ফেষ ১9 পট) মা 
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শরৎ সিটি স্কিন প্রন 


মোসালেবের সম্তানগণও তাহার সমভিবাহারে গিয়াছিলেন। বিপক্ষগণ 
এই সংবাদ পাইয়া দুর্গ আক্রমণ করিল এবং প্রতিজ্ঞাপত্র উত্তমরূপে 
প্রচলিত করিবার জন্য প্রভোক স্থানে বিজ্ঞাপন দ্রিল ষে. “কেহ হাশেম 
€ আবদল মোণ্ডালেবের বংশীয় লোকদিগের নিকট খান্ঠদ্রবগাদি বিজ্রপ্প 
করিও না।” আবৃতালেব ও তীহার স্হচরগণ ছুর্গ মধ্যে আবদ্ধ 
থাকিয়া ভয়ানক কষ্ট পাইতে লাগিলেন, খাগ্দ্রবোর অভাবে অনেকে 
মৃতপ্রায় হইলেন । 

বাৎসরিক ভীর্থবাত্রার সদয় (হজ ও ওমর! ব্রত উদ্যাপন সমঘ্ব) 
উপনীত হইলে আরব দেশের নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক যাত্রী 
মন্ক! নগরে আগমন করিত। প্রাচীন রীত্যন্ূারে আরব দেশের 
অধিবাসিগণ পবিত্র মাদে !হজ ও ওমর ব্রত উদ্যাপন মাসে) 
হিংসা-দ্বেষাদি সমুদয় ভুলিয়া! গিয়। সকলে কাবার মধ্যে একপ্রিত্ত 
হইয়া শাস্তভাবে টপাসন কার্ধযাদি সম্পন্ন করিত। এই সময়ে হজরত 
মহশ্বদ ও ভীহার শিষ্যগণ ছূর্গ মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া. খা. 'ছগারে 
প্রবেশপুর্ধক ্বর্গীয় আদেশ প্রচার করিতে থাকেন। আরবের 
বিভিন স্থানের বছুদংখ্যক লোক গ্লাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পৌলি-. 
কাকে অদার বলিয়া জানিতে পাঁরিয়া ইম্লামধর্থ গ্রহণ করেন। 
তাহারা আবার স্ব শ্ব দেশে প্রত্যাগমন করিয়া! প্রতিবেশীদিগের নিকট ' 
ইস্লামধর্ষ্ের বীজ বপন করিতে লাগিলেন। &ঁ সকল বিদেশী লোকগ্ণের 
মধ্যে অনেক রাজপুত্র এবং দলপতিও ছিলেন) তাহাদের যাও 
ধর্ম গ্রচানের বিশেষ নুবিধা হইয়াছিল । 

কাবুল, অকৃধা প্রভৃতি ছুরাত্মগণ হজ ও ওমরা রত উদ 
বময়ে  মুসলমানধিগের নিকট দোকানদারবিগরকে খাস্ত্রবযাদি বির 
করিতে নিষেধ করিয় দিল ।, পৰি দাদ গত হই! গেলে, মুসলমান- 
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গণের ছুর্গের বাহিরে আমিবার সাধ্য ছিল লা। ছুরশমধ্যস্থিত কোরেশখণ 
অনাহারে অধিকাংশ সময়াতিবাহিত করিতেন, বালকবালিকাগণ ক্ষুধা. 
তৃষ্ণায় আর্তনাদ করিত। তীহাদের ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দর্শন 
করিষ়াও অলিদ ও আবুজহল প্রভৃতি দর্বত্ূদের অস্তরে দয়ার উদ্রেক হয় 
নাই। কিন্তু বিপক্ষগণের মধ্যে কাহারও কাহারও অস্থর মুসলমানদিগের 
তংখে দয়ার হইয়াছিল। হজরতের জামাতা আবু-ওল-আস কধন কথন 
গাত্রিবোগে গুপ্ততাবে হূর্গ মধ্যে থাগ্যদ্রধ্যাদি পাঠাইতেন। এক দিন 
হুশ'ম বেন-ওমর গুপ্ুভাবে মুনলমানদিগ্রকে আহানীয় ভ্রব্যাদি দিতে 
যাইতেছেন দেখিয়া কতক গুলি দররাম্মা আবুস্থফিদ্ধানকে তাহা অবগত 
করাইল। আবুস্থফিঘ্নান তাহাদিগকে বলিলেন যে, আত্মীয়-স্বজনগণক্ষে 
আহ্বারীয় দ্রধাদি দান করিছে নিষেধ করা অন্তায়। আবুসুফিগ্লান 
করুণাময়ের ক্কপাক্গ পরে ইস্লামধর্্াবলম্থী হুইয়াছিলেন। 

“এইরূপে হজরত মহম্মদ শবাদ্ধবে তিন বৎসরকাল দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ 
খাকেন।, দিন দিন শক্রুদিগে অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া 
বিপক্ষ কোরেশদলম্থ দয়ালু-হদয় হ্শাম-বেন-ওমর জোবায়ের-৫বন- 
আবৃ-ওল্সিয়া মতান-বেন-আদি, আবু. গল-বথতার ও জমা এই পাঁচ 
ব্ক্ষি “কত হুইরা বলিলেন, “আমরা শুথে স্থচ্ছন্দে আহার-বিহার। 
কন্ধিত্বা বেড়াইৰ আর আমাদের আত্মীর-স্বজনগণ অনাহারে কালগ্রাসে 
পদ্ধিত কৃইবে, তাহ! আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিব? ইহ অপেক্ষা 
পাষণ্ড ও নির্দয়ের কার্য আর কি হুইতে পারে? অব আইল 
আমর! একত্রিত হইরা প্রতিজ্ঞাপত্র খানি খণ্ড খণ্ড করিক্গ ধা 
ফেলি।* এই গাঁচ ব্যক্তি প্রন্ধপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া পর দিন, সরা. 
প্রাঙ্গণন্থ সমবেত, কোরেশগণের সম্ভার উপস্থিত হইলেন ?' জোবাদের | 
কোরেশগণকে আহ্বাদ করিয়া বলিলেন, “কোরেশগণ |. আমর! : কি; 








পঞ্চম পরিচ্ছোদ । ২০১ 


" স্পাসকান্পককষীখাটি 


সুখে স্বচ্ছন্দে আহার-বিহার ও আমোঁদ-আহলাদ 'করিয়! বেড়াইব? আর 
আমাদের আতম্মীত়গণ (হাশেম ও আবদ্দল মোত্তালেবের সস্তানগণ ) 
অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে? এবং তাহাদের শিশুসস্তানগণের 
আর্তনাদ আকাশ বিদীর্ণ হইবে? ইহা কখনই উচিত নহে; অতএব 
আমি প্রতিজ্ঞ! করিতেছি যে, “আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রথানি খণ্ড খণ্ড 
করিয়া ফেলিব।” আবুজহল বলিল, “তুই না প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর 
করিক্কাছিস্‌?* জোবায়ের বলিলেন, “তুই আমার অনিচ্ছাসত্ত্ে লিখাইর! 
লইয়াছিন্‌।% ক্রমে ক্রমে তাহার পাঁচজনে এইরূপ বলিলেন । তখন 
বিপক্ষগণ গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া মহা ভাবিত হইল। 
আবুতালেৰ এই সময়ে হজরতের প্রমুখাৎ শুনিতে পান যে, আল্লাতালার 
আদেশানুসারে বিপক্ষ কোরেশদিগের প্রতিজ্ঞাপত্রধানি কীটে কাটি 
ফেলিয়াছে। আবুতালেব ইহা! শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “তুমি দৈরশক্তি” 
প্রভাবে যে তাঁহ! জানিতে পারিয়াছ, তজ্জন্ত আমি তোমার খোদাতায়ালাকে 
সতা বলিয়া স্বীকার করিতেছি, আর তুমি যে তাহার ধর্ম প্রচারক, তদ্ধিষয়ে 
কোন লন্দেহছ নাই” এক্ষণে আবুতালেব সবান্ধবে কোরেশগণের নিক্ষটে 
আসিলেন। কোরেশগণ আবুতালেবকে দেখিগ্ন মহা আনন্িত হইল! 
আবধুতালেব তাছাপ্িগকে বলিলেন, “বদি তোমাদের প্রতিজ্ঞাপত্রে মোহর 
থাকে, তাহ! হইলে আমি মহম্মদকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব, কেননা 
মহম্মদ আমাকে বলিয়াছেন যে, তোমাদের প্রতিজ্ঞা-পত্রে কীট প্রবেশ 
করিয়া সমুদয় লেখা কাটিয়া ফেলিয়্াছে, কেবল খোদাতারালার নামাহ 
অবশিষ্ট আছে” আবু জহল তৎক্ষণাঁৎ প্রতিজ্ঞাপত্রখানি আনিকা 
দেখিলেম যে, হজরতের কথ! বর্ণে বর্ণে সভ্য। তাহাতে কেবল "আমাদের 
খোদাতারালাধ নামে 'লিখিতেছি,” এই কখাটী বিদ্যমান. কহিয়াছে 1 
কোরেশগ্ণ ইহা'দেধিদবা সঙহ্জিত হইল । বিদ্ধ আবুজহুল প্রভৃতি ছুরাত্মগণণ 





২০২ হজরত মহস্মদের জীবনচরিত ও ধর্্মনীতি। 


8). ঘানি আর রী ৯৯০ ঈসা দি ৮ জনা সত পান সত লা ৮ সুপ্ত লস স্পিড অসি সি উন সি বল টিপি না অপি ২৯ পারসন সর লা ন্ট পদ 
র্‌ 


তথাপিও শত্রত। ত্যাগ করিলনা । মতাঁম স্হন্তে প্রতিজ্ঞা-পত্রথানি খণ্ড খণ্ড 
করিয়া! ফেলিলেন। আবৃত্তালেব আত্ীয়গণ সমতিব্যা্থারে হজরত মহম্মদ 
ও হ্রাহার শিষ্যগণকে দুর্গ হইতে বাহির করিয়া! আনিলেন। এই ঘটনা! হজ- 
তের ধর্ম-প্রচারের দশম বৎসরে ৬১৯ খুঃ অন্দে সঘটন হইয়াছিল। . 

উপরোক্ত ঘটনাটা “ধর্মযুন্ধ বা জেহাদ” নামক পুস্তকে নিয়লিখ্িত 
রূপে বণিত হইয়াছে । 

“কোরেশগণ প্রান্ন ছুই বৎসর কাল একটু সামামুত্তি অবপম্বন করিগ়া- 
ছিল; পরে আবার উৎপীড়নে লিপ্ত হইল, তাহারা অন্ত কোন প্রকারে 
উৎপীড়ন করি মনোবাঞ্তা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না দেখিয়া এবার 
এক বড়যন্ত্র করিল যে, ইস্লামধন্্াবলম্বী বা বাহার! ইন্লামধর্থে সহথানু- 
ভূতি প্রকাশ করে, তাহাদ্দের সহিত মক্কাবাসীফের' সামাজিক আচার 
বাবহার একবারে রহিত করিলে তাহার! বাধ্য হইয়া ইস্লামধর্ত্ম ত্যাগ 
করিবে । অবশেষে তাছার] কাধ্যেও তাহাই করিল। এমন কি,তাছারা 
তত্র প্রদর্শনপূর্ববক বিশ্বাসীদিগকে মক্কা ভগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল । 
আবার এদিকে আবু তালেবের শেবে অর্থাৎ ছুর্গে প্রেরিত পুরুষ সহ 
হাশেমবংশীরগণকে সপগ্ধিবারে প্রায় তিন বৎসর কাল যাবৎ বন্দী অবস্থায় 
খাঁকিতে হইয়াছিল। তাহারা তাবৎ কাঁল পর্য্যন্ত তথাক্ অতি কষ্টে 
দিনাতিবাহিত করিতে লাগিলেন» বন্দিস্থান হইতে তাহার! বহির্ভাগন্থ 
বন্ধুবাঞ্ধবদিগের সহিত একেবারেই চিঠি পত্র লেখা বা কথোপকথন 
করিতে পারিতেন না। ইহা অপেক্ষা কষ্টকর অবস্থা আর কি. হইতে 
পারে ? কিন্তু তাহারা ধর্শের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অবলীলাক্রুদে শঙ্র 
দিগের এই দকল উৎপীড়ন সন্ধষ্টচিত্তে সহ করিতেন / কখনই তাঁয়াছেন 
মনোমধ্যে কষ্টের উদ্রেক হইত না। ধাহাদের অন্তর সতাধ্ের "বিজ 
আলোকে. আলোকিত এবং. ধাহাদের অন্তর খোদাতালাধধ সুধাসর়. নায়ে 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২০৩ 


ছল ১৩ হানি ফলা ফী দলা চি রনতনাি ক সি নাসসচ অনি খপ ক সস লী বলা পল জুল আনা দি ঈত ছিল তাত ₹ সলণী সিল গীত ল সতত ৯? বি দানি পি পল পপ কক রা জীন্টিতশ খিল সি লামা লা সাকা দিলো এলি লিজ খু উপ সক 


পরিপুর্ণ, তীহাদের নিকট পাখিব নশ্বর জুখ ভোগ অকিঞ্চিৎকর পদার্থ 
বলিয়! প্রতীয়মান হয় এবং বাহারের শরীর ও মন সেই অদ্বিতীয় খোদা 
তালার পবিভ্র বাণীতে বিধৌত, তাহারা কি কখন পাথিব ছুঃথ ক্রেশকে 
কষ্টকর বলিরা মনে করেন? কখনই নাঁ। পবিভ্র ধর্ম ত্যাগ করাই 
তাহাদিগের নিকট সমধিক কষ্টকর ও মৃত্রা তুলা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু 
অসীম করুণাময়ের দয়ায় €প্ররিত পুন্ষ সহ বিশ্বাসিগণ সেই বন্দিস্থানে 
প্রফুল্ল মনে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন । ধর্ধরূপ স্বধাবৃক্ষের 
পবিজ্র ফল ভোজন করিলে মন যে কিরূপ পরিপুরিত থাকে, তাহা ধর্্- 
পরায়ণ ব্যক্কিমাত্রই বুঝিতে পারেন । তীহাদ্দের নিকট পাধিব সুখ 
ছুঃংখ ও সম্পদ বিপদ অতি সামান্ঠ তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
"এদিকে কোরেশগণ সব্বত্র পচার করিয়!দিল যে, কেহ মুসলমানদের 
সহিত সামাজিক কি রাজনৈতিক কোনন্নূপ সন্ধন্ধ রাখিতে পারিবে না অর্থাৎ 
তাহাদের পহিত কেহ দ্রব্যাদি কুয় বিক্রু় এবং পুত্র কন্তাদির বিবাহাদি দিতে 
পারিবে না; এক কথায় বলিতে গেলে, মুনলমানদের সহিত সর্বপ্রকার 
সম্বন্ধ একেবারে বন্ধ করিতে হইবে । কি ভয়ানক আদেশ ! কি ভয়াগক 
অত্যাচান্থ । গুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এইরূপ ভয়ানক অত্যাচার 
মুদলমানগণ অবাধে সহ করিয়াছিলেন । ধন্ত নহিষুঃত। ! ধন্য ধর্ম বিশ্বান.!! 
পএইবপ “বন্দী অবপ্তায় অবস্থানকালে পবিভ্র মাস (১) উপস্থিত 
হইলে হজরত মহম্মদ (দং) বন্দিগ্থা হইতে বাহির হই তীদ্ব-যাত্রীর্দের 
সহিত মক্কায় বাইতেন এবং তাহাদের নিকট পৌন্তুলিকতার অসারতা ও 
খোধাতান়্ালাক্স উপালনার শ্রেষ্ঠত্ব সম্থদ্ধে নানাবিধ বক্তত1! করিচ্ডেন | 
শেব অর্থাৎ আবুভালেবের দুর্গ করিস পাহাড়ের নিয়ে অবস্থিত ৷ পবিত্র 





৯) ওয়াল, ছে ক, রেলহ্হ্ ও মহরূরষ এই চারি মাসকে পাবি মাস 
বলে । এই কর মাসে আরবরাসিখণ পক্রর সহিত বনুত্বতাবে যিলিত হইত 


২৭৪ হজরত মহণ্মদের, জীবনচরিত ও র্মনীতি | 


সখি বদি পািউি্ত (অপি সিকি শিপন ও ০০০০৪ অনার ও সদ বা লন 5 ০০০০ িগিকিনসারিা লারা হাউচত (5 সিল পাকা অলি লি ক ভিলিখিলস্খিএলনবলল) 


মাস ডিন বতমদের অপর সময়ে টি? খা সঙ্থিত জামা 
সম্বন্ধ একেবারে রহিত থাকিত। সেই সময়ে তাহার! দুর্গের মধ্যে অশেষ 
প্রকার কষ্টে কাঁল যাপন করিতেন । পবিত্র মাসে আরববাসিগণ সর্ব- 
প্রকার শক্রতাজনক কার্ধ্য হইতে দূরে থাকি ত; পবিত্র মাস ব্যতীত তীহ্ারা 
(ুদলমানগণ) কেহই সাহস করিয়া ছু'্গর বাহিরে আসিতে পারিতেন না। 
'লগর্পবাদিগণ শেবের মধ্যস্থিত অনাহারে অদ্মৃত বালকবালিকাগণের 
ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে উতকুল্প হইত; কি নুশংস ব্যাপার ! 
এইবপ ধৈর্যাশীলতা এক পক্ষে আর উৎপীড়ন ও অত্যাচার অপর পক্ষে, 
এই অবস্থায় তিন বৎসর কাটিয়া গেল । 

“শেষে করুণাময়ের কৃপায় ষড়যন্থকারীদিগের প্রধান প্রধান ব্যক্তির 
অন্তরে করুণার সঞ্চার হইল, তখন তাভরা ষড়যন্ত্র ভঙ্গ হরিয়। নিরপত়াধী 
বন্দী বিশ্বাসীর্িগকে বন্দী মুক্ত করিয়া দিল ! এই ঘটন৷ হজ্জরত মহম্মদের 
(দং) ধন প্রচারের দশম বত্পরে সংঘটিত হইয়াছিল 1৮ 

এক্ষণে হজরত মহম্মদ ও ভাঙার শিষাগণ মক! নগরে প্রত্যাগমন- 
পূর্বাফ তথাকার অধিবাদী ও চূরদেশাগত তীর্ঘযাত্রীদিগকে ইন্লামধর্শে 
দীক্ষিত করিতে লাগিলেন । 

কজরতের ধর্প্রচারের অই্ইঘ বংসরে পারস্য-দমাটি পরবেজ, তুরফের 
ৃষ্টীয় গ্রীক নম্াকে পরাজয় করিয়া স্থুরিয়া ও আফ্রিকার কিয়দংশ 
অধিকারভূক্ত করেন । পৌন্তলিক কোরেশগণ গ্রীকদিগের পরাজয়ব্তা 
শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, কেননা ঘৃষ্টবন্মাবলম্বী গ্রীকদিখের 
ঘ্বার পৌসলিকগণের ধরব নানা-হুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল ।, 

এক্ষণে মন্ধাবাসী বিপক্ষ কোরেশগণ মুদলমানদিগকে রসি 
লাগিল, “যেষন পারন্তজাত্তি প্রীকজাতির উপর জয়লাভ, করিগাছে, 
আমরাও তঙ্প তোমাদের উপর জয়লাভ করিব. ।*. এই সমস 
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কোরাণ শরিফের একটা আয়েত দিদা অবতীর্ণ হইলে, হজরত 
আবুবকর শক্রদিখকে বলিলেন, “আমি খোদাতায়্ালাকে সাক্ষী করিস 
বলিতেছি যে কয়েক বংসরের মধ্যে গ্রীকগণ পারসিকদিগের উপর 
জয়লাভ করিবে ।” হজরত আবু বকরের কথা শুনিরা বিধর্মী 
আবি বপিল, “আমি তোমার. নিকট ১০টী উদ্্ী বন্ধক রাখিলাম, 
ঘদ্দি তিন বৎসরের মধ্যে গ্রীকগণ জী হয়, তাহা হইলে আমার ১৯টা 
উদ্ তোমারই হইবে 1” হজরত মহম্মৰ ইহ? শুনা হজরত আবুবকরকে 
বলিলেন, “তিন বংসর কিম্বা নয় বদরের মধ্যে গ্রীকগণ জয়ী হইবে, 
অতএব তুমি আবির নিকট সময় ও বন্ধকী জন্কর হার বাড়াইয়া লও 1” 
তৎপরে হজরত আবুবকর আনির নিকট ১** উদ্ী ৯ বতসরের জগত 
বন্ধ কী স্বত্বে গ্রহণ করিলেন। ৯ বৎসর পরে গ্রীকজাতি পারসিকদিগকে 
পর্ঃ'জিত করিয়া তুরক্ষের নিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন আবি 
জীবিত ছিলেন না । হজরত আবুধকর, আর্ত মহম্মধের অনুমত্যহুসারে 
ধর ১১০ উট্ট বিজ্রয়লব্ধ অর্থ ধর্ম প্রচারে বায় করেন। 


আবুতালেব ও খোদেজ। বিবির পরলোক প্রাপ্তি । 


ভরত মহণ্সদ দুর্গ হইতে সবান্ধবে বহির্গমনের অবাবহিত পরে 
মআবুতালে ভগ্জান্ক পীড়িত হুন। তখন তিনি আত্মীর-স্বজনগণকে 
ডাঙ্গাইস্স। বলিলেন, “ভোমর! আত্মীয়গণের প্রতি সদ্যবহার করিও, দির 
ও শিক্ষুক্দিগকে দান করিও, মহম্মৰের প্রতি অত্যাচার করিও না 
মংশ্র্ একটা মহৎ কার্ধযসাধনে প্রেন্সিত হইয়াছেন, আরবের বিভিন স্থানের 
লোজগুলি, সাহাব সপদ্বেশ প্রামাণ্য থাকা গ্রহণ ক বিগ্ভাছে'। ' আমি 
ঠাঙ্ার বাক্ক্টাবলী প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, অভগ্রব তোমক! 


২৯৬ হজরত মহস্মদের জীবনচরিত ও ধন্দনীতি। 


তাহার সহিত সন্তাব স্থাপন করিও (৮ তাহারা বলিল, “আপনি 
মহুদ্মদকে আমাদের দহিত সন্ভাব স্থাপন করিতে বলুন, তাহা হইলে 
আষব। তাহার কাধ্যে সহায়তা কত্সিব। অচেং তাহার সহিত আমাদের 
শত্রুতা দূর হইবে লা।” আবুতালেৰ হজরতকে ডাকাইয়া! আনিয়া 
কোবেশদিগের সহিত সন্ভাব স্তাপন করিতে বলিলেন । ভাহ! শুনিয়া 
হজরত বলিলেন, “আন্ম তাহাদিগকে একটী কথা উচ্চারণ করিতে 
অনুরোধ করি; তাহারা বদি ভাহ। উচ্চারণ কারন, তাহা হইলে, তাহারা 
সমু আরকের অধীশ্বর হইতে পারিবেন” আবু জহল বলিল, “একটা 
কেন? হাজার হাঞ্জার কথা উচ্চারণ করিতে পারি । কি কথা৷ উচ্চারণ 
করিতে হইবে, বল?” হজরত বলিশেন, প্বলঃ একমাত্র খোদা ভিন্ন আর 
কেহ উপাশ্ত নাই, মহন্সদ তাহার “প্ররিত ধন্মপ্রচারক 1” এই কথ! 
প্রনিয়া বিপক্ষ কোবেশগণ বিরক্ক হইয়া চলিয়া গেল । আবুতালের 
হজরুতকে বলিলেন, “মহম্মদ ! যদি শোণার কথ' কোরেশখগণের নিকট 
কোন কার্যকরী হইল ন:, তপ্াপি তাহা আমার নিকট বিশেষ কার্ধাকরী 
হইয়াছে |” তখন হজপুত মলে মান 'ভবিলেন ষে, জ্োষ্ঠতাত বোধ হয় 
ইস্লাম-ধর্মর গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্গ তিনি তাহাকে কলেমা পড়িতে বলিলেন 
কিন্ত আবুতালেব বলিলেন, “মহম্মদ | অর্শম এই সুমুষুকালে কোরেশ- 
গণের ভতসন। সহ করিতে পারিব না, তাহার! ঝলিবে, আবুহভালেব সবল 
থাকিতে ইন্লামধর্্ম গ্রহণ করে নাই, মৃত্ট্ু য়ে ধরমগ্রহণ করিয়াছে, অভ এফ 
তুমি আর 'আমাকে ধর্খ গ্রহণে অন্নরোধ করিও না ৮ আবুল ফেদা 
বলেন যে, আবু্গালেব সত্যধর্্ম গ্রহণ করিয়া ইচলোক ত্যাগ কর্িয়-. 
ছিলেন। তিনি আরও বলেন বে, আব্বাস, আবু্ালেবের মূর্যাবস্থায় 
তাহার শিযপরে বসিয়াছিণ্নে, সেই সময়ে তাহার, ষ্ঠ দড়িতে ছিল, /গাববাস 
তাহার ফুখের নিকট করণ স্থাপন করিয়া শ্রবগ করিয়াছিলেন বে, ভিন্সি 








সমল কি ধানে শিস উপ টিসি উনি শপ নাট জলি “সমাস নিসা 
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কলেম! পড়িতেছেন । এই কথ! আব্বাস হজরতকে জ্ঞাপন করাইন্কা, 
ছিলেন । এই সময়ে হজরতের নিকট এই আয়েত অবতীর্ণ হ্ছণানশ্চয় তুমি 
যা্থাকে মহ কর। তাহাকে সংপথ প্রদর্শন কর না। কিন্তু আল্লাতা মাল 
যাহাকে ইচ্ছ', তাহাকে সঙপথ প্রদর্শন করিয়! থাকেন; তিনিই একমাত্র 
পথ প্রদর্শক 1” €( কোরাণ শগিফ কসস সুরার «৬ আয়েত )।1 তৎপরে 
আবুতালেব গতানু হন । হজরত তাহার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া কাদিতে 
থাকেন এবং বলেন, “খোদাতায়ালা হাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন 1” 
আবুতালেবের মৃতাতে হজরত বিশেষ শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, যেহেতু 
তিনি হজরতকে শৈশবকালে লালন পালন করিয়াছিলেন; বস্বোবৃদ্ধি 
হইলে তীহাকে সন্ধদা শক্রুহত্ত হতে রক্ষা করিতেন, এমন কি, তাহার 
রুক্ষার জন্ত তিনি কোরেশগণ কর্তৃক অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন এবং 
কয়েক বংসর কোরেশদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়। সাহাকে লইয়া 
অনাহারে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ছুগ্রমধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। ঈদৃশ 
শুভাকাজ্জী জোষ্ঠতাতের মৃত্যুতে হজবত মহম্মদ কঙজেক দিন পর্যস্ত গৃহের 
বাহির হন নাই, সর্বদ? নিজ্জীনে বলিয়া উপাধনায় নিনগ্র থাকতেন । 
আবুতালেব পরম সৌন্দর্য্যশালী পুঞ্ষষ ছিলেন এবং উদ্বারতা ও 
মহাস্ভবতা প্রভৃতি সদ্গুণরাশি দ্বারা ঠাহার অনুপমরূপলাবণ্য দিগুণতর- 
রূপে শোভিত হইত ।. তিনি হজরতের ধন্বপ্রচারের দশম বৎসরে অর্থা 
৬১৯--২৯ থৃঃ অবের মধ ন্যনাধিক ৮* বৎসর বয়:ক্রম কালে ইই" 
সার ত্যাগ করেন। ২ 
হজরতের পরমহিতৈষী হ্যো্ভাত আবুতালেবের মৃত্যুর 1ভন দ্লিন 
পরে তাহার বিশ্বস্ত ধর্পরায়ণ! তরী থোদেজা বিবি কালকবলে পতিভ হন 
তিনি তাহার: মৃত্যুতে অতিশগ্গ €ঃখিত হইন্াছিলেন ৷ কেননা খোদেব 
বিবি. বন্দর গা, পতিত্রতা ও তাহার সুখহঃখভাগিনী সহধন্দিণী ছিলেন | 


২৮ হজরত মহ্মদের জীবনচরিত ও নীতি ! 


ভিনিই « প্রথমে নাতি গ্রহণ করেন। ভর তীহাক্কে বিবাহ করিয়া 
অতুলৈশ্বর্ধের অধিকারী হন,তি/ন হজরতকে স্বকীয় ধনযদা'দ ধর্শকার্থে! বায় 
করিবার জগ্য তাহার হস্তে অর্পণ করেন। ইজ্পত ধন্মকার্টে, পরোপকারে 
ও ছুতিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহাষ্যার্থ পার সমুদয় দনসম্পত্তি ব্যর করিয়া 
ফেলিয়াছিলেন, খোদেজা বিতি তাহাতে একদিনও অসন্তোষ প্রক্থাশ 
করেন নাই। তিনি এই বৎসরের নাম “আমোপহজন (শোকের বৎসর) 
রাখেন । মুমূধুকালে খাদেজা বি মৃত্যুযন্বণার কাতর হইলে, হজরত 
ক্াহাকে বলেন, শ্প্রিয়তনে 1 শর্গে সাধ্বী নারীগণ তোমার আগমন 
প্রতীক্ষা করিতেছেন ; আমি খোর্ধাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতেছি 
যে, তুমি শীঘ্র সবর্গলোকবাসিনীদিগের সঙ্গে মিলিত হ91” ইহা শুনিয়া 
খোদেজা বিবি পরম সন্তোষ লাভ করেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রিয়তম! 
কন্তা ফাভেমাকে হজরতের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। হজগত স্বয়ং 
তাহার সনাধিকাধ্য সম্পল করেন। খজরত আবুহোরায়না বলেনঃ 
"শোকসন্তপ্ত হজরত মহম্মদের চিন জো্রলের গ্রবোধবাক্যে অনেক সান্তনা 
প্রাপ্ধু হইয়াছিল । যেহেতু হজরত €েব্বিল ভাহাকে সংবাদ দিয়াছিশেন খে, 
খেদেজ। খিবর শ্বগে অবস্থান করিবার জগ রজতময় হম্ঘ্য নিদ্দিট 
'জ্ইয়াছে, কারণ তিনি সব্ধপ্রথমে ইস্লামধর্খে দীক্ষিত হইয়া তদনুষায়ী 
কার্ধ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন” | ইনি হজরতের ধন্ম-প্রচারের 
দশম বংসরে ৫ বদর, বয়ংক্রম কালে মানবলীল! ৪১ 
করেন । 
খোদেজা বিবিঃ গর্ডে তিন পুন্ধ ও চারি কণ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন 1 
পুদ্রগণের নাঘ,-কাসেম, তয়েব ও তাহের) কন্তাগশের, নাম-রমীব, ৃ 
সৈপবাবস্থাতেই হানে: 


টব শাবি রর ল  ॥ লা খাস ০৬৯ নীএঞালত ০৮৮০ সি 
] 
! 





ঝোককা, ওশ্বেকুলছেম ও ফাতেমা । পুজগণু 1 গ 
পতিত হন। হজলতের জোট পুর্ের নামি কাচ [ছল 'বৃলিয়া। জাহাযক 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২০৯ 


দা লী লেসন ভিপি নস পিল জলি দন সিটি নন? কা সি শি কট ত উল সর ছি আনি অলী দিনটি এ সা ওর ফল সর্ট সিটি সক উতলা সা ভিত 


সকলে “ আবুঅল-কাসেম”? অর্থাৎ কাসেমের পিতা এই নামে আহ্বান 
করিতেন । 





বিবি আয়েশ! ও বিবি সওদার সহিত 
হজরত মহম্মদের বিবাহ । 


খোদেজ বিণির মুত্যুর মাসাধিক পরে, শওয়াল মাসে হজরত মহম্মদ 
তাহার বিশ্বস্ত সচর হজরত আবুবকরের কন্ত! আয়েশা বিবিকে বিবাহ 
করেন। হাকিমের কন্তা খবিলার যোগে এই বিবাহকার্ধ্য সম্পন্ন 
হয়| খোদেজা বিবির মৃহ্ার পর তাহার শোক-প্রবণ হৃদয় একটু 
শান্তভাব ধারণ করিলে, খবিলা তাহার নিকট আগমন করিয়া আয়েশা 
বিবিকে বিবাহ করিবার জন্ত অনুরোধ করে। হজরত আবুবকর ও 
হজরত মহল্মদের বাল্যসহচর এবং প্রথম শিষা) এক্ষণে তিনি 
হজরতকে কন্তাদদানে আত্মীরতা দুটকৃত করিতে মনস্থ করিলেন 
হজরত মহম্মদ খবিলার প্রস্তাবে অনুমোদ্ধন করিলেন । ভত্পরে বিবাহকার্যয 
স্সম্পন্ন হইয়। গেল। আয়েশা বিবি পরমন্মপবতী ও সর্বগুণসম্পন্ন। রমণী 
ছিলেন । বিবাহসময়ে তাহার বয়ংক্রম ছয় বৎসর মাত্র ছিল। 

স৪দার শ্বামীর নাম সকরাণ, ইহার1 ইস্লামধর্ম গ্রহণ করায় কোরেশ- 
গণ কর্তুক উৎপীড়িত হইয়া আবিসিনিয়ায় প্রস্থান করেন. সেকরাণ থান 
থৃটধ্শ অবলম্বন করিয়া মক্কার প্রত্যাবর্তন করেন; কিন্তু অচিরকাল মধ্যে 
গান হন | এক্ষণে সওদ। বিবির আত্মীষ়-স্বজনগণ তাহাকে আর গ্রহণ 
করিল না, কারণ তিনি ইস্পামধর্ীধলদ্থিনী ও আত্মীয়গণের ধর্মমবহি- 
ভূত । তখন হজরত মহণ্মদ সা বিবির নিকট লে'ক পাঠাইর়। তাহাকে 

১৪ 


২১৩ হজরত মহপ্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি | 





বলিলেন, “্যদ্দি তৃমি বিবাহ করিতে ইচ্ছা! কর, তাহা হইলে আমি তোমার 
বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছি।” সওদা বিবি বগিলেন, “আমার ইচ্ছা যে, আমি 
আপনাকে পতিত্বে বরণ করি ।”” সেই সময়ে হজরত মহম্মদ এইরূপ 
প্রত্তাদেশ প্রাপ্ত হন, “তুমি নিরাশ্রয়া দুঃখিনীর অভিলাষ পুর্ণ কর ও 
তাহার পাণিগ্রহণ কর।” তওপরে তিনি সওদা বিবিকে বিবাহ করেন। 
এই বিবাহকার্ধয হজরতের প্রেরিতত্বের দশম বৎসরের শওয়াল মাসে 
ংঘটন হইয়াছিল। সওদ! বিবি হজরত ওমরের খেলাফত সময়ে 
মানবলীল! সন্বরণ করেন। 


বরন একর 


হজরত মহুম্মদের প্রতি কোরেশগণের অত্যাচার ৷ 


আবুৃতালেবের মৃত্যুতে হুজরতের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা! 
তিনি অভিরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন । আবুতালের যে কেবল তাহার 
দয়ালু আত্মীয় ছিলেন, ভাহ! নহে, তিনি বিশেষ ক্ষমতাশালী ও তীহার 
প্রধান রঞ্ষাকর্তা ও ছিলেন, ত্াঙ্কার মৃত্রার পর কোরেশদিগের বিদ্রোহিতা 
রূপ ধুষার়মানাগ্নি প্রজ্জবলিত ভইরা উঠিল, । * তাহা নির্বাণ করে, হজরতের 
এমন আত্মীর কেহই ছিলেন না । আবুলহুব, আবুতালেবের মৃত্যুর পর 
কয়েক দিন পর্ণাস্ত হছজরতকে বিপক্ষ কোরেশদিগের হস্ত হুইতে রক্ষা 
করিতে নিযুক্ত হয়। পরে পুনরায় বিপক্ষদলে যোগ দিয়া হজরতের 
প্রতি অত্যাচার করিতে তাহাদিগকে সহায়তা করে । এক্ষণে কোরেশ, 
দিগের বিদ্বোহানল আবুভালেবের মৃহ্যুূপ প্রথল বাত্যায় এক 
প্রজ্ছলিত হয়! উত্িল যে, হজরত মহম্মদ মক্কা! ত্যাগ করিয়। ১০ বাধ্য 
টা [ | 





৯ বব পপর লি টস এব নন ইজ 


* এখনে জপ আসির ২র খণ্ড ৬ পৃঃ । 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২১১ 





তিনি হারেসের পুত্র জরদকে সমভিব্যানারে লইয়া! তায়েফ নামক 
স্থানে আশ্রয়স্থান অন্বেষণার্থ বহির্গত হইলেন। এই নগরটী অতি ক্ষন 
ও প্রাচীরাবদ্ধ; মন্ধা নগর হইতে প্রায় ৭* মাইল দুরে অবস্থিত। এই 
স্থানটা দ্রাক্ষালত! 'ও নানাবিধ ফলপুণ্পের উদ্যানে পরিপূর্ণ ছিল। এখান- 
কার ভূমি অতিশয় উব্বরা, তক্ন্ত ইহা! সর্বদ! তৃণ-লতা-ফল-পুণ্পে 
পরিশোভিত থাক্তি। আরবদেশীর় লোকগণের নিকট এই স্থানটী 
অতি প্রার্থনায় ছিল এবং তাহাত্না ইহাকে প্পরম রমণীয় স্থান” এই 
আখ্যা প্রদান করিয়াছিল । তায়েফ পৌত্তলিকদিগের একটা প্রধান 
ছর্গ; এই স্থানে লাত নানী দেবীর পূজা মহা সমারোহে সম্পন্ন হইত। 
দেবীর -প্রতিমৃন্তিটী প্রস্তরনির্মিত ও মণিমাণিক্য প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরে 
খচিত। তথাকার লোকের বিশ্বাস দ্বিল যে, দেবী জাগ্রত এবং 
তাহারা বলিত যে, লাত থান্ধাতায়ালার ছুহিত! | 

হজরতের পিতৃব্য আব্বাদ তায়েফের ভূম্বামী ছিলেন। তজ্জন্ত 
তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তথাকার অধিবাসিগণ তাহাকে শক্রহত্ত 
হইতে রক্ষা করিয়। আশ্রয় প্রদান করিবে । কিন্তু তিনি তাহাতে বিফল- 
অনোরথ হইলেন। তিনি প্রথমতঃ কহতান-পরিবারের নিকট আশ্রন্ব 
গ্রহণ করেন, তথায় কয়েকদিন অবস্থানপূর্ববক তাহাদিগকে ইস্লামধর্মদ 
গ্রহণ করিতে বলেন, তাহাতে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া! তাহাকে তাড়াইস়া 
দেয়। পরে তিনি পাকিফ-বংশোদ্ভব লোকদিগের নিকট দশ দিন অব- 
স্িতি করিয়া! তাহাদিগকে ইস্লামধর্থ্মে দীক্ষিত করিতে বৃথা চেষ্টা করেন, 
কিন্ত তাহার উপদেশে কর্ণপাত করে কে? ধাহাদের অন্তরে বহ্কারা 
হইতে বহু প্রতিসূত্তির উপাসনা! বদ্ধমূণ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সেই 
্রাস্থবিশ্বাম কি বহে দূর কর! বায়? কখনই নয়। হজরতের 
একেশ্বরবাদের কথা গুনিয়া তথাকার প্রধান প্রধান 'ধিযাসিগণ তাহাকে 


২১২ হজরত মহম্মদের জীৰনচরিত ও ধন্মনীতি ! 


াউস্৯স্হ 


উপহাস করিয়া! তীহার ধন প্রচারে প্রতিবন্ধক দিতে লাগিল। তাহার 
প্রতি তথাকার প্রধান প্রধান অধিবাসিগণের ব্যবহ্থার দেখিয়া অচিরকার 
মধযো তথাকার সাধারণ অধিবাসিগণ ভাহাপ্ের সহিত যোগ দিয়া তীহাকে 
উপস্থাস, বিদ্রুপ ও ধর্ম প্রচারে প্রতিবন্ধক দিতে আরম করিল। অধিকন্ধ 
সেই ছুর্ন্ত লোৌকগণ ত্তাহথার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করিতে 
থাকে । জন্মদ্দ এই সকল অত্যাচার হইতে হজরতকে রক্ষা করিয়াছিল। 
ক্রমে নগরের সমুদয় লোক ক্রোধান্থিত হইয়া ভাহাকে তথা হইতে 
দুরীক্কৃত করিয়া দেয় ) এমন কি, ক্রীতদ্বাসদাসী ও ছোট ছোট বালকেরাও 
নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগ পর্ধাস্ত বিজ্রপ ও প্রস্তর বর্ষণ করিতে 
করিতে তাহার পশ্চাবামন করিয়'ছিল । অবশেষে তিনি উৎপীড়িত, 
অত্যাচারিত ৪ আহত হইয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। কিন্তু 
লৌভাগাক্রমে সেই লময়ে মন্তান্থ আব্দ শাম্ন্বংশীয় দলপতি মুতাইম 
তাহাকে শক্রহস্ত হইতে রক্ষা] করিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা না 
হইলে তাহার মক্কায় প্রত্যাবুত্ত 5ইবার আশা! ছিল না। 

এক্ষণে হজরত মহম্মদ মক্কা-লগরাভিধুখে গমন করিতে লাগিলেন। 
পথিমধো অত্বা! ৪ শগ্নবার একটী “উদ্যান ছিল, তিনি তায়েফ নগরস্থ 
অধিবাসিগণের অভ্যাচার হইতে ব্রক্ষা পাইবার জন্য তৃষ্ণাতুর ও ক্ষুধার্ত 
হইয়া সেই উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা দ্রাক্ষালতার ছায়ায় 
উপরেশন করিলেন এবং নিয়লিখিতরূপে খোদাতায়ালার নিকট সকাতরে 
প্রার্থনা করিগেন,। “হে প্রভো ! আমি চরিত্রের চর্ধলত্তা হেতু 
এবং স্বকীয় স্বভাবের বশীভূত হইম্কা আপনার নিকট আমার ছুংখের 
বিষর জানাইতেছি । আষি মানবচক্ষে অতি সাদান্ধ লোক বিয়া 
প্রতীয়মান হইতেছি। হে পরম কৃপালু এবং হুর্বলের সহায় প্রভে।4. 
আপনিই আমার প্রভু; আঁপনি আমাকে কখন ত্যাথ করিবেন না এবং 
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ক পিস্০ পানি, 


কখন আমাকে আমার শক্রদিগের হস্তে পাতিত করিবেন না। যদ্পি 
আপনি আমার প্রতি বিমুখ না হন, তাহা হইলে আমি নিরাপদ্ধে থাকিব | 
আমি আপনার বদন-জ্যোতির নিকট আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছি, যাহাতে 
সমুদয় অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং যাহাতে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে নিরাঁ 
পদে থাকিতে পারা যায়। আপনি আমার উপর ক্রোধ করিবেন না 
এবং অনুগ্রহপূর্বক আমার কষ্টের বিষয় বিবেচনা করুন, আপনি 
সর্বশক্তিমান ও আশ্ররহীনের আশয়দাতাঁ এবং নিঃসহায়ের সহায় ৮* 

এই উগ্ভানের এক প্রীস্তে উচ্চ ভূমির উপর অত্বা ও শয়বা বসিয়া 
ছিল, হজ্জরতকে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত দর্শন করিয়া তাহাদের অন্তরে দয়ায় 
উদ্ত্রেক হইল। তজ্জন্ত তাহাদের সমভিব্যাহারস্থ ্ীষটধর্মাবলদ্বী অদ্বান 
নামক একটা দাসের হত্ডে কতকগুলি দ্রাক্ষা ফল দিয় হজরতের নিকট 
পাঠাইয়! দিল। হজরত, অন্দাসের নিকট হইতে ফল গ্রহণ কৰিক্! 
তাহার নিকট ইস্লামধর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন । অন্দাস তাহাকে ধর্থ- 
প্রচারক বলিয়া স্বীকার করিয়া ইস্লামধর্ম গ্রহণ করিল। পরে প্লে 
অত্বা ও শয়বার নিকট প্রতাগমন করিলে, তাছারা জিজ্ঞাসা করিল, 
“তোর্‌ কি হইয়াছে, তুই কেনই বা তাহাকে এত সম্মান করিলি ?” 
অদ্দাদ বলিল, “আমি হাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহাকে ধর্শাপ্রচারক 
বলিয়া শ্বীকার করিয়া ইস্লামধর্থ গ্রহণ করিয়াছি।” তাহার! বলিল, 
"মহম্মদ তোকে যাহ্মস্ত্রে তুলাইগাছে, তোরু সর্বনাশ হইয়াছে ।” 

তৎপরে হজরত মহন্মদ তায়েফ ও মঞ্কার মধ্যস্থিত বতন নহল! নামক 
স্থানে উপস্থিত হুন। তথাক্ তিনি একদিন সান্ধ্য উপাসনার পর 
কোরীণ শরিফ পাঠ করিতেছিলেন, তখন কতকগুলি দৈত্য বিষাঁন- 
পথে যাহা! বলিতেছিল, তাহ! তিনি শ্রবণ করিলেন। একটা টড 


* এবনে হেশাঁষ ২৭৯, হত পৃঃ এববে অল জাসির হয় খণ্ড ৭০, ক পৃ) | 


২১৪ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধম্মনীতি । 
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অপর সকলকে বলিল, “মনঃসংযোগপূর্বক শ্রবণ কর, শ্রবণ কর” 
ভাঙার! শুনিতে লাগিল, হজ্রত৪ পড়িতে লাগিলেন । অবশেষে তাহারা 
বলিল, প্বাস্তবিকই আমরা হিভোপদ্ধেশপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিলাম, 
ইহাতেই লোকদিগকে সংপথে লইয়া যায়, আমর! ইহ! বিশ্বাস করি- 
বাঁষ।” পরে তাহারা হজরতের নিকট ইস্লামধর্মে দীক্ষিত হইয়া 
তাহাদের পরিিবারগণের নিকট প্রচার কব্ধপে চলিয়া গেল। ইহার বিষন্ব 
কোরাণ শরিফের ৪৬ ও ৭২ সুরায় উক্ত হইয়াছে । 

হজরত বতন নহলাতে করেক দিবস অবস্থিতি করিয়া জয়দকে মক্কায় 
স্বকীয় শিষাবর্গের নিকট আশ্রয়স্থান অনুসন্ধানার্ঘ প্রেরণ করেন। কিন্তু 
তাঁহার মন্কান্থ শিষ্যমগুলী নগরে প্রত্যাগমন করিতে নিষেধ করিলেন ; 
কেননা! তখন কোরেশগণ তায়েফ-নগরবা সীদিগের অত্যাচারের কথা 
অবগত হইয়া তাহার প্রতি উৎপীড়নের ষড়যন্ত্র করিতেছিল। হজরত 
তাঁহা শ্রবণ করিয়া হেরা পর্ধতে গমন করেন; তথ। হইতে আদির 
পুত্র মতামের নিকট জআশ্রয্স প্রার্থন। করিয়া পাঠান। মন্তাম তাহাকে 
আশ্রযধানে শ্বীকত হইলে তিনি তাহার গৃহে গমন করেন। মতা 
কোরেশগণকে বলিল, “এক্ষণে আর কেহ হজরত মহম্মদের প্রতি শক্ত! 
করিতে পারিবে নাঃ কাপ তিনি আমার আশ্রয়ে আছেন 1” ইহাতে 
আবুলহুব প্রভৃতি কোরেশগণ মতামকে উপহাস করিত । হজরত, মতাষের 
আশ্রয়ে অবস্থানপুর্বাক কাব1-দসজেদে গিয়। উপাসন1 ও ধর্ম প্রচারকার্ধো 
ব্রতী হন। যখন তিলি কাঁবান্ন ধর প্রচার করিতেন, তখন আবুলহব তাহাকে 
গালাগালি দিত ও উপহাস করিত । মতামের গৃছে এক দিন অবস্থান 
করার পর হজরত ভাহার নিকট আশ্রনত্যাগের কথা জানাইলেন। সভাষ 
কার জিজ্ঞাস করিলে হজরত বলিলেন, “বিধর্্বীর. আশ্রয়ে এক দিনের 
অধিক বাস কর! উচিত নছে.” সুতরাং তিনি তথ! হইতে চলি! গেলেন |. 
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এই সময়ে হজব্রত নিজ নি আরব দেশের বিভিন্ন পানা 
অধিবাসিগণ মক্কায় আগমন করিল, হজরত তাহাদের নিকট ধর্ম প্রচারে 
প্রবৃত্ত হইলেন। কোরেশগণ ভীর্থযাত্রীদিগকে হ্জরতের নিকট 
যাইতে নিষেধ ও নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিল। এই সমস্কে 
দো্-বংশোষ্ঠব স্প্রসিদ্ধ তোফেল মক্কায় আসিয়াছিলেন। কোরেশগণ 
তোক্ষেলকে ডাকাইয়া আনিয়া! বলিল “আপনি আমাদের বন্ধু, 
তজ্জন্ত আপনাকে উপদেশ দিতেছি যে, আমাদের মধ্যে মহম্মদ নামক 
এক বাক্তি আছে, সে আমাদের পৈতৃক-ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিস! 
এক নূতন ধর্দব প্রচার করিতেছে । সে আমাদের মধ্যে গৃহবিবাদ 
উপস্থিত করিয়াছে, যাহারা তাহার কথা শ্রবণ করে, তাহার! আত্মীয়- 
স্বজন ও গৃহাদি তাগ করিক়া যাইতে ভীত হয়না । অতএব আপনি 
তাহার কথাম্ন কর্ণপাত করিবেন না।” তোফেল কোরেশদিগের 
কথায় অনুমোদন করিলেন। তিনি কাবায় গমনকালে পাছে হজরতের 
কথ! শ্রবণবিবরে প্রবেশ করে, এই ভঙ্কে কর্ণ বন্ধ করিয়া চলিয়া যাই- 
তেন। একবার তিনি হঠাৎ কাবার গিয়! দেখেন যে, হজরত উপাসনা 
ও কোরাণ শরিফ পাঠ করিতেছেন। তোফেল কোরাণ শরিফ শ্রবণ করিয়া 
তাহার মাধুর্য বিমোহিত হন। অবশেষে তিনি কোরেশদিগের ছরতিসন্ধি 
বুঝিতে পারিয়া একদিল হুজরতের নিকট গ্রিয়া কোরেশদিগের কথ! 
বলিলেন এবং তাহার কোরাপ শরিফ পাঠ শ্রবণ করিয়া! তিনি বিমোছ্িজ 
হইয়াছেন, ইহাও প্রকাশ করিলেন এবং হজ্জরতকে তাহার ধর্শের উল মর 
বলিতে বলিলেন। তখন হজরত মহম্মদ ইস্লামধর্শের প্রধান প্রধান 
মতগখ্ুলি তোঁফেলের নিকট বিবৃত করিয়া! কোরাধ শরিফ পাঠ করিতে 
লাগিলেন। তিনি সমুদ্র অবগত হইয়া ইস্লামধর্থ গ্রহণ করিলেন। 
তোফেল স্বর বংশের দলপতি ছিলেন, ভিনি জন্মসূমিতে প্রভ্যাব্র্দাদ 


খিল হি জা লী েতেড পাঠ পাটি ৮ বাস্সিগিশ তি স স্দিপলসি শপ এ লো সির লিস্ট পোস্পরলাণি (লাখ লাকা 


২১৬ হজরত মহস্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 





করিয়া আত্মীয় শ্বজনগণকে ইস্লামধর্থে দীক্ষিত করেন। তোফেল 
সর্বদা হজরতের সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন এবং খয্বারের যুদ্ধে 
বীরত্বের বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি হজরতের মৃতার পর 
এমামা-সম্প্রধীয়ের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন । 


রাত্রিযোগে হজরত মহম্মদের মক্কা হইতে বয়তল 
মোকাঁদ্দেসে গমন এবং স্বর্গারোহণ । 


প্রেরিতত্ব লাভের দ্বাদশ বদরের এক রঙ্গনীতে হজ রত মহম্মদ, আঁবু- 
তালেবের কন্তা ওন্ষেহানীর গৃহে নিড্রিত ছিলেন, এমন সময়ে 
হজরত বেত্রিল তাহাকে সহস! জাগরিত করাইয়া আল্লাতাক়্ালার নিমন্ত্রণ 
অবগত করান। হজরত জেত্রিলের সহিত গদ্দিভ ও অস্থতর এই উভয়ের 
আক্ুতিবিশিষ্ট একটা অদ্ভূত প্রাণী ছিল, হজরত তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ- 
পূর্বক বয্তল মোকাদ্দেসের (জেরুজেলেমের ) মস্জেদে উপস্থিত হন | 
এই বাহন ক্রুতগতি ও উজ্জ্বল বআক্ৃতিবশতঃ উত্তরকালে ভূমগুলে 
“বোরাঁক” অর্থাৎ বিদ্যুৎ বলিয়! অভিহিত হইয়াছে । হজরত মস্জেদে 
প্রবেশপুর্বক ন্বকীয় পূর্বা-পুরুষ মহাতেজা, অতুলনিষ্ঠ মহাত্মা এব্রাহছিম, 
ও অমিততেজা মহাত্মা মুসা , প্রভৃতি পূর্বা-ধর্ম প্রবর্তকগণকে দর্শন 
করেন। উক্ত মহাত্মগণ আশীর্বাদ ও সস্ভতাষণে তাহার লম্বর্ধন? 
করিয়াছিলেন। তথায় তিনি তীহাদের সহিত উপাসনা ( নামাজ ) ও 
প্রার্থনাদি ফরেন ফোরাঁণ শরিফে উদ্ক হইয়াছে, “তিনি পবিত্র, 
বিনি কোন কজনীতে স্বীয় রাসকে মস্জেদল হারাম হইতে দুরুতর মস্জেড্‌ 
পধ্যন্ত লইয়া পিয়াছিলেন, যাহার চতুষ্পার্্ফে আদি সৌভাগাযুক্ 


পঞ্চম পরিচ্ছদ । ২৯৭ 








করিয়াছি, আপন নিদর্শনসকলের কিছু কিছু তাহাকে দেখাইব বলিয়া 
লইয়া গিয়াছিলাম, নিশ্চয় তিনি শ্রোতা ও দ্রষ্টা ।” * 

অনন্তর হজরত তথা হইতে হজরত জেব্রিলের সমভিব্যাহাবে গমন 
করিতে করিতে প্রথম স্বর্গে উপনীত হন, তথায় মানবের আদি পিত। 
আদমকে দর্শন করিয়া সমন্ত্রমে সালাম করেন, এবং তাহার আশীর্বাদ গ্রহণ- 
পূর্বক দ্বিতীয় শ্বর্পে অনস্তপ্রেম ও ক্ষমার উৎস মহাপুরুষ ইসাকে, 
তৃতীক় শ্বর্গে খোদাতায়ালার সাক্ষাৎ প্রসন্নতার ন্যায় রূপরাশি ইউসোফকে, 
চতুর্থ হ্বর্গে সত্যপ্রিয় ইদ্‌রিস্কে, পঞ্চম স্বর্গে মহাবাগ্ী হারুখকে, বষ্ঠ 
স্বর্গে সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশের ন্তায় দেবাত্মা মুসাকে ও সপ্তম শবর্গে মহাপুরুষ 
এব্রাহছিমকে দর্শন করেন। তিনি প্রত্যেক স্থানেই সমাদর ও সম্বর্ধনা 
সহকারে গৃহীত হইয়াছিলেন। তিনি সদ্দরতোলমস্তহা, বয়তলমামুর ও 
নহরোর রহমত প্রভৃতি পুণাস্থান, সরোবর, আ্োতস্বতী 'প্রতৃতি দর্শন 
করিয়াছিলেন। অনন্তর হেজাবেনুর- জ্যোতিন্তিরস্কানিণীর নিকট উপনীত 
হইলে হজরত জেব্রিল তথায় তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন তৎপরে তিনি 
'মহোজ্বল জোতিঃ ও সুচিভেগ্য তমোবাশি ভেদ করিয়া এমন একন্থানে 
উপনীত হইলেন যে, তথায় বোরাক গমনে ক্ষান্ত হইল। তিনি তথ! হইতে 
রিফরফ নামক মহাকিরুব এনল্াফিলের মন্দিরে আরোহপপূর্বক খোদাতায়্ালার 
সিংহাননের সমীপন্থ হন। 

অতঃপর ধ্যাননিরত শ্বর্গলোক কম্পিত করিয়া খতকোটা ব্জনাদ 
পরান্তপুরব্ণক সহশ্র বার ধ্বনি হুইল যে, "তুমি আমার নিকট আইস 1» 
হজরত ইহ শুনিয়া! মানবীয় ছর্ধল জীবনে সহত্র স্বর্গীয় উন্নতি ও নববল 
লাভ. করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিজেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সেই অপ্রকল্পা, 
অচিষ্থ্য ও অনমুমের স্থানসমূহ আতিক্রমপুরক একান্ে খোদাভায়ালার 


পাপা পির 
ক. একা রাগ শায়িফ ১৭৭ হ্যা ১ আরেত। 





২১৮ হজরত মহশ্মদের জীবনচরিত ও ধন্দনীতি | 


খাস্পিকান্সিএ সা প্িনিশি্ছডারজপা টিসি রন স্ি্স্ধিাাস্ধ বসা বনপা 


নৈকট্য প্রাপ্ত হন। কি তীষণতামিশ্রিত মনোহর দৃশ্ত | সহশ্রকোটী 
ছ্যলোক ও দ্ৃর্লোকের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিনাঁশকারী অচ্যুত অমর 
নিতাঞ্জীবী সচ্চিদানন্দ খোদাতায়ালার নিকট এক অতি ক্ষুদ্র হইতে' 
ক্ষুদ্রতম রক্তমাংপময় মানব ভীত ও স্তস্তিতভাবে দণ্ডায়মান । 

তথার তিনি থোদাতভায়!লার প্রতাদেশ, সমাদর ও প্রিয়সস্তাষণ লাভ 
করির়! প্রত্যাবর্তন করেন; প্রত্যাবর্তনকালে মহা পুরুষ মুসার সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হয়। মহাত্মা মুস! তাঁহাকে সাদরসস্তাষণপূর্বক খোদাভায়ালার 
সারিধো কিকি বিষ সংঘটন হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন । হজরত 
সমুদ্বয় বিষয় আমুপূর্থ্রিক বর্ণনপুর্ক বলেন,“আল্লাহতায়ালা প্রতি দিবস ৫৯ 
বার নামাজ পড়িবার আদেশ দিপ্নাছেন * ইহা শুনিয়া মহাত্মা! মুমা 
বলেন, “আমি ইন্রাইলবংশোদ্ভবদিগকে কোনরূপেই খোদাতায়াখার 
একটা আদেশও প্রতিপালনে প্রবৃত্ত করিতে পারি নাই, অতএব 
ফিরিয়া গিয়। উপাসনার নুনতার প্রার্থনা করুন।” ইহ! শুনিয়া হজরভ 
ফিরিয়া যাইয়া ৪* বারের অন্থমতি প্রাপ্ত হন। প্রত্যাগমনকালে মহাত্মা! 
মুসাকে ৪৭ বারের কথা বলিলেন । মহাস্মা মুসা তাহাতেও আপত্তি 
করিলে, হজরত পুনরায় থোদাতায়ালার নিকট উপস্থিত হইলে ৩৭ বারের 
আদেশ প্রার্ত হইলেন। এইক্সপে মহান! মুসার সহিত সাক্ষাৎ ও হরপ 
পুনঃপুনঃ আল্লাহ তালার নিকট যাইয়া অবশেষে ৫ বার নামাজের আদেশ 
প্রাপ্ত হন। মহাত্ম! মুসা পুনর্ধার তাহাকে উপাসন! হাসের জন্ত অনুরোধ 
করিলে হর বলেন, “আমি লজ্জিত না হওয়া পর্য্যস্ত তাহার নিকট 
প্রার্থনা করিয়াছি 1” এই বলিয়! তিনি মহাত্মা সুসাকে সালামপুর্কক বরতল 
মোকাদেসে ফিরিয়া! আসেন, তথ! হইতে মন্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। 

হজরত প্রাতঃকালে কোরেশব্িগেক সন্থুথে মেয়াজের (ন্বর্গারোহণের ) 
বিবরণ বর্ণন করিলে) তাহার শিষাগণ তাহ! লত্য বলিয়া শ্বীক্ার করিগেন।. 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২১৯ 


স্লিপ িকা ঈ কিক রান রদ ঘর পরি: ০ শা পর রি ওএস লা পাশ লি লা কাটি প্রি লি কিনি 


কিন্তু বিপক্ষ কোরেশগণ তাহাতে অবিশ্বাস করিল। আর সেই সভাস্থ 
অন্তান্ত লোক (বিধর্মী ) কেহ কেহ তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ কক্রিবার 
উপক্রম করিতেছে দেখিয়া! হজরত আবুবকর তাহাদিগকে ইস্লামধর্্ের 
প্রধনি প্রধান নীতিগুলি বুঝাইয়া দিলেন ; তাহ! শ্রবণ করিয়াই অনেকে 
ইস্লাম-ধন্্র গ্রহণ করেন, তজ্জন্ত হজরত মহম্মদ, আবুবকরকে “পিন্সিক” 
অর্থাৎ সত্য প্রত্যক্ষকারী উপাধি প্রদধান করিলেন। কোরাণ শরিফে উক্ত 
হইয়াছে, “নক্ষত্রের শপথ, যখন অস্ত যায়, তোমার সহচর (মহম্মদ) বিপথ- 
গামী হরর নাই এবং পথ হারায় নাই। এবং সে প্রবৃত্তি অনুসারে 
কথা! কহে না। (তাহার প্রতি) যাহা! প্রেরিত (যাহা পড়িস্া শুনান ) 
তাহা প্রত্যাদেশ ভিন্ন নহে। দৃট়শক্তি বলবান্‌ (জেব্রিল) ইহা! তাঁহাকে 
শিক্ষা দিয়াছিল, যে জ্ঞানরত্ে ভূষিত ছিল। এবং সে উন্নত গগন- 
প্রান্ধে ছিল। তৎপর সে ( ধর্বপ্রচারকের ) নিকটে সশরীরে আসিল, 
পরে নামিয়া আসিল। অনন্তর দুই ধন্থু পরিমাণ অথবা! তদপেক্ষা 
নিকটতর হইল । পরে তাহার দাসের প্রতি তিনি যে প্রত্যাদেশ 
করিয়াছেন, সে (জেব্রিল) সে প্রত্যাদেশ পনুছাইল। প্রেরিত 
পুরুষের অস্তর যাহা দর্শন করিল, তাহ! মিথ্যা গণ্য করিল না। অনন্তর 
ভোমরা কি (হে লোকসকল) সে যাহ! দেখিয়াছে তৎসন্বন্ধে তাহার 
সঙ্গে বিতর্ক করিতেছ 1? এবং সভা সতাই সে আরও (১) তাহাকে 
অস্ত এক সময়ে সদরাভোল মোস্তহার নিকটে নেখিয়াছিল, যাহার 
ওদিকে কোন পথ নাই, যাহার নিকটে সাধু লোকদ্দিগের চির আশ্রক়- 
ভূমি--্বর্গোভান। যখন সেদরাকে যে কিছু আচ্ছাদন করিল, লেই 
আচ্ছাদনে ছিল, তখন (প্রেরিত পুরুষের ) দৃষ্টি বক্র হুইল'না এবং 


১) উপরোক্ত আয়েতকস্উলির হথো প্রথমোড আয়েওগুলি হঙরত অহ্শ্মনের 
আখ কহিপ্র1ি লক্বপ্ধে এবং শেযোকগুলি মের়ায় সন্বদ্ধে অধীর হইয়াছিল । 


২২5 হজরত মহুম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


সক সী ভি বাটলার 
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( লক্ষ্যকে ) অতিক্রম করিল না। সতা সত্যই সে আপন প্রতিপালকের 
কোন মহা নিদর্শন দেখিপাছিল। (কোরাণ শরিফ ৫৩শ সুরা ১--১৮) 
“আমি সেই প্রদর্শন ( রোয়! ) যাহ! তোমাকে দেখাইয্াছি।” (কো ১৭শ 
সুরা ৬৬ অ)। মেরাজের সুবিস্ৃত বিবরণ হাদিসসমূহে বিশেষরূপে লিখিত 
আছে । আমরা বিস্তৃতি ভয়ে তাহাতে হস্তার্পপ করিলাম না। 


আল ওআগউরাই। শাহানা! 


কয়েকজন তীর্ঘযাত্রী মদিনাঁবাসীর ইস্লামধন্মগ্রহণ 
এবং মদিনায় মপাবের ধন্ম প্রচার 


হজব্রতের সময় উপনীত হইলে হজরত মহম্মদ আরবের বিভিন্ন 
প্রদ্দেশবাসীদিগের নিকট ধর্দবপ্রচারকার্ধো বহি হুইলেন। কিন্ত 
কোরেশগণ তীর্থবাত্রিগণকে তাহার নিকট যাইতে দিত না। একদা 
মদিনাস্থ ক্ষমতাশালী খজরজন্বংশোদুব আদাদ প্রভৃতি ৮ জন এবং আউস- 
কুলোন্তব দুইজন, সর্বশ্ুদ্ধ এই দশজন লোক গুপ্রভাবে ধর্দোপদেশ শ্রবণ 
করিতে গমন করেন। ভতংকালে মদিনার অধিকাংশ অধিবাসী ইছদী 
ও খৃ্টধন্াবলম্বী ছিল। হুজরের ধর্দ্দোপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহাদের 
জন্তঃকরণ দ্রবীভূত হয়া গেল এবং বথন ক্টাহারা শুনিলেন যে, হজরত 
পুরাতন ধর্দের পুনরুদ্ধার করিবার জন্ত খোঁদাতায়াল! কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়াছেন ও আপনাকে ধর্মপ্রচারক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তখন তাহারা 
পরস্পর বলিতে লাগিলেন, “আমরা ধাহার আগমনবা্া অবগত আছি, 
ইনি নিশ্চয়ই সেই শেষ ধর্শগ্রচারক 1” তাহারা বই হজরতের উপদেশ 
শ্রবণ করিতে লাগিলেন, ততই সাহার প্রতি তাহাদের বিশ্বান দৃড়ীসৃত, 
হইতে, লাগিল । 'অবপেষে তাহার! ইস্লামধর্টে দীক্ষিত হইলেন। 
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০০০০২০০৪০০ 


ততৎপরে আসাদ প্রভৃতি হজরতের সহিত অকাবা পর্ধতে গমন- 
পুর্ববক তথায় এইরূপ সন্ধিশ্থত্রে আবদ্ধ হন যে “আমরা থোদাতায়াল! 
ভিন্ন আর কাঙ্বার9 অর্চনা করিব না। আমর! অপহরণ, ব্যভিচার ও 
পরদার গমন করিব না ও আমাদের সম্তানগুলিকে হত্যা করিব না এবং 
পরনিন্দা ও পরগ্লানি হইতে সতত বিমুখ থাকিব । আমর! সৎকার্য্যের দ্বারা 
ধর্ম প্রচারককে সম্মান করিব এবং সুখে দুঃখে তাহার অনুগামী হইব |» * 
তাঁহারা স্বদেশ প্রতাগমনকালে হজরত মহম্মদ তাহাদিগকে ইস্লামধর্ম্ের 
পদ্ধতি ও কোরাণ শরিফ শিক্ষা দিবার জন্ত আমিরের পুত্র মসাবকে 
তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়। দেন। মসাব হজরতের এক জন বিজ্ঞ শিষ্য, 
তিনি নর্বদা হজরতের সমভিবাহারে থাকিয়া নানাকষ্ট সহা করেন এবং 
হজরত সম্বন্ধে অনেক অলোঁকিক ঘটন! সন্দর্শন করিয়াছিলেন। হজরত 
তাহাকে এইক্সপ উপদেশ দিয়া প্রেরণ করেন যে, “তুমি মদিনাবাসীদিগের 
মধো ইস্লামধশ্মের দৃঢ়তা সংস্থাপন করিও 1” 

মদাব মদিনার আসাদের গৃছে অবস্থানপুর্বক আনসারদিগকে 
(১ ধঙ্দশিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগকে ইস্লাম- 
ধৃন্মে দীক্ষিত করিতে থাকেন। এক দিন আশহল-দলস্থ অনেকগুলি 
লোক মদাবের নিকট ধন্মোপদেশ শ্রবণ করিতেছে দেখিয়া আসাদের 
সাদ নামক এর জন আত্মীয়, দলপতি অসৈরদকে বলেন, “আসাদ এক 
ভজন বিদেশী লোককে আনিম়া আমাদের পৈত্রিকধর্ম্বের উচ্ছে্ব- 
সাধনপূর্বক নির্বোধ লোকদিগকফে এক নৃতন ধর্ম শিক্ষা দিতেছে | 
আমি আত্বীয়তার অন্থরোধে তাহাকে কিছু বলিতে পারিতেছি ন!, 


দন এপি জীপ বলা পল পান এ ০০ ক ৯ ৮১ পা ৯ অব 


ক এবনে ছেশাম ২৮৭ পৃঃ; । এরনে অল আমির ২য় খণ্ড +৩--৭৪ প্‌ঃ। | 

(১) ধাহার। মর্দিনাক্ধ হলরতের ধশ্বগুচারে সাহাধা করিয়াছিলেন, ডাহা 
আন্গার এবং বে সকল মুসলমান উৎ্দীড়িত হইয়া মন্ধানগঞ্প ত্যাগ, করিয়া মদিনা 
আত্ায় জইপাহিলের, ভাছারা যহাজের লাগে কখিত। | 

















পাপন ও 


২২২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্্মনীতি। 














৯০০০০০০ 


আপনি তাহাকে ভয় প্রদর্শনপূর্ধবক নিবৃত্ত করুন৷” অট্সয়দ ইহা শুনিয়া 
ক্রোধান্বিত হুইয় সশস্ত্র আসাদের গৃহের দিকে গমন করিলেন । অনৈরদকে 
'আসিতে দেখিয়া আসাদ, মসাবকে বলিলেন, “ত্রাতঃ! এই ব্যক্তি 
'্বানাদের দলপতি, ইন্ীকে দীক্ষিত করিতে পাঁরিলে, আমাদের বধর্ম- 
বিস্তারের বিশেষ সুবিধা হইবে |” ইত্যবসরে 'অনৈয়দ আসিয় তাহা 
দ্বিগকে বলিলেন, “তোমরা কেন লোকদিগকে ধর্মত্রষ্ট করিভেছ ? 
ইহা শুনিরা আসাদ বলিলেন, “আপনি আমাদের দলপতি ও নানা- 
জ্ঞানবিভূতিত, অতএব ইস্লামধন্্মের উপদেশগুলি একবার শ্রবণ করুন, 
ভাল বিবেচন! হয় গ্রহণ করিবেন, না হয় আপনার ইচ্ছান্ুযারী কার্য্য- 
করণে প্রবৃত্ত হইবেন” ইহা শুনিয়া অসৈয়দ বলিলেন, “তাহাই ভাল।” 
তৎপরে মদাব কোরাণ শরিফ পাঠ আর ইস্লামধর্মের প্রধান প্রধান 
নীতি গুলি বিশেষরুপে বিবৃত করিতে লাগিলেন । গনৈয়দ উক্ত ধর্ছের 
মাহাম্ম্য অবগত হইয় উহাতে দীক্ষিত হইলেন | তৎপরে সাদ, অনৈয়দের 
হায় ইস্লামধন্মের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তাহা গ্রহণ করেন। 

তদনস্তর সদ গৃহে গমন করিয়া আত্মীয়-স্বজলগণকে ও সমুদয় 
আশহল-বংশীয়দিগকে ইস্লামধর্ধে দীক্ষিত করেন। এক্ষণে মপাব 
প্রকাশ্থরূপে মদিনায় ধর প্রচার করিতে লাগিলেন, মানাসম্প্রদায়স্থ 
লোক দলে দলে আদি! তীঙ্ছার নিকট ধন্দগ্রহণ করিতে লাগিল। 
অধিকন্থ আটস ও থজরজ-বংশীক্ প্রধান প্রধান লোৌকখুলি ইস্লাষ- 
ধর্ধে দীক্ষিত্ত হন। মসাব মদিনার ধর্শের শ্রীবৃদ্ধির বিষন্ন হজরতকে 
সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন) ততশ্রধণে মন্কানগরীস্থ উৎপীড়িত মুসলমান- 
গণ মদিমাক্ক আশ্রয় গ্রহণ করিতে আর্ট করেন । 

এই সময়ে হ্ররত অতি কে মক্কার অবস্থিতি করিতেছিলেন, কিছু 
বিপরন হইলেও তিনি খোদাতায়ালার উপর অচলা ভক্তি স্থাপনপূর্বক ধর্ম 
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জা াস্িনল পরি সি লি বাকী পি ৯ বি কো লো রি লা ৯ পো সি পপ শর লো, পাঠ পা লী লিট পাতি পাস পা পিকনিক লে ॥ লাি০৯ লী পি লা ও চে 


প্রচারের উপায় উদ্ভাবনে রত ছিলেন। লোকদিগকে প্রতিমুত্তি পূজা 
করিতে দেখিয়া তিনি ছুংখিত হইতেন, ( কোরাণশরিফ ৬ঠ সুরা 
১*প আয়ত |) কিন্তু এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন যে, অবশেষে 
মত্যেরই জয় হইবে, কিন্তু তিনি তাহা দেখিরা যাইতে পারিবেন না! । 
( কোরাণশরিফ ৪* সরা ৭৮, ৯৩শ সুরা ৪১ আঃ )। যেমন হৃর্যোদয়ে 
অন্ধকাররাশি দূরীভূত হয়, নেইন্ূপ সত্যের আবির্ভাবে মিথ্য। দূরীভূত 
হইবে, ( কো ২১শ সুরা, ১৮আ )। 


এরাই ০৯ পপ শপ 


হজরত মহুম্মদের লহিত মদিনাবাশীদিগের 


অকাব। পর্বতোপরি অঙ্গীকার । 


এদিকে মদিনাবাসিগণ হজরত মহম্মদকে স্বকীয় নগরে আনয়ন 
ও ইস্লামের বিজয়পতাক1 উড্ডীয়ুঘান করিবার জন্ত একান্ত উৎসুক হইয়া 
পড়িলেন। তজ্জন্য ৭: জন গণা মান্য মধিনাৰাশী মসাবের সহিত পবিত্র 
মাসে অসংখা তীর্থযান্্রীর সমভিব্যাহারে প্রেরিতত্ব লাভেন্ন ত্রয়োদশ বৎনরে 
৬২২ খুঃ অন্দে হজরতকে লইর়! যাইবার জগ্ঠ মক্কায় আগমন করেন ।* 
ত্বাহারা মক্কায় আসিয়াই হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, হজরত 
তঠাঙ্থাদিগকে কোন নিদ্িউ দিনে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে অকাবাপর্বতো- 
পরি সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পর অনীকা রাবদ্ধ হইতে বলেন। মিন! 
বাসিথণ নিদ্দিষ্ট দিনে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে অকাবাপর্বতোপরি মিলিত 
হন। হজরত স্থায় পিতৃব্য আববাসকে সঙ্গে লই উক্ত সভায় 
যোগদান করেন। আব্বাস আবুতালেবের ন্যায় হজরতকে অতিশয় 


কও 








. '* এবসে হেশাম হত পৃঃ 





২২৪ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মমনীতি । 


গলি গা টি দীপ জি লা চটি তব লী বাসি জর লি এ রাশি টি এ তি পি হি পি লী পক পা বাই লি পা শি প্লিস টি সি সি অিপসপাশি টচপটিাক ি লে্পিউপনউপিনগিটিন হি জিত, এপি কি খনিতে দে ০ কক মল কট পো কি দস ও 


ন্বেহ করিতেন ও তী্কার শুভাকাজ্ষী ছিলেন; তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ 
ও সুবিবেচক ছিলেন; কিন্ত তথন পর্গাস্তও তিনি ইস্লামধর্শ গ্রহণ 
করেন নাই। আব্বাস প্রথমতঃ মদ্বিনাবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া 
বলেন, “মদ্রিলাবাদিগণ ! তোমরা অবগত আছ যে, মহম্মদ মহ)" 
প্রতাপশালী কোরেশবংসন্ভৃত। আমরা তাহাকে স্বকীয় ক্ষমত।- 
নুসারে শক্রহত্ত হইতে র্রক্ষা করিতেছি কিন্তু নে তোমাদের নহিত 
মদদিনায় যাইতে ইচ্ছুক, এবং তোমরাও তাহাকে লইয়া যাইবার 





করিতে সক্ষম না হইবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাকে তোমাদের দেশে 
শইয়! যাইও ন।; সে এখানে স্বজভির মধো সম্মানিত অবস্থায় অবস্থান 
করুক 1” 

এই কথ! শুনিয়া মদিনাবাসিগণ বলিলেন, “সদাশয় আব্বাস ! 
আপনি যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিলাম কিন্ত এক্ষণে আমাদের 
কর্ডব্য কি? আপনিই ভাঙা নিদ্ধারণ করুন 1” তখন হঙ্গরত মহম্মদ কোরাপ 
শরিফের কম্সেকটা আয়েত (বচন) পাঠ করিলেন। তাহা শুনিয়। 
আন্সারগপণ ভজরতকে বলিলেন, “আপনার সঙ্গে আমরা ক্িব্পুপ 
অঙ্গী কারে আবদ্ধ হইব, তাহ! আন্ঞ! করুন 1” তহপরে হুজরত বলিলেন, 
“ভোমরা নিম্নলিখিতরূপ অঙ্গীকারে আবন্ধ হইলে আমি তোমাদের সঙ্গে 
যাইতে পারি-- তোমরা শ্থে দুখে আমার অনুগত থাকিবে, এবং 
ইস্লামধর্দ্ের নিষেধবিধিগুলি মান্ত করিয়া চলিবে । শক্রদিগের ভতদনায় 
ও শত্রতান্থ ধর্মগ্রহণে ভীত বা সম্কুচিত হইবে না; আমি তোমাদের মধো 
উপনীত হইলে, তোমরা! আমার শত্রুকে শক্রজ্ঞান ও বন্ধুকে বন্ধু বলিয়! 
গ্রহণ করিবে মার স্বামার সত এক দন্ধিবিগ্রহের অধীন হইবে 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২২৫ 
হুজরতের কথা শুনিয়! আপাদ বলিলেন, “হে ধর্মবপ্রচারক ! আমি 
আপনার নিকট কয়েকটী কথা নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি! আপনি 
আমাদিগকে যেরূপ কার্ধা সম্পন্ন করিতে আদেশ দিয়াছেন, তাহা 
সাধারণ লোকে সম্পন্ন করিতে অক্ষম। আপনি আমাদিগকে পৈত্রিক 
ধণ্ম ত্যাগ করিয়া ইস্পাম ধন্মের অধীন হইয়। চলিতে অনুমতি 
দিয়াছেন, আমরা তাহা কর্তব্যকাম্য মনে করি গ্রহণপুর্র্ষক তর্বনু- 
সারে কাধা করিতেছি এবং তক্চন্ত আস্মবীর়-্বজনবর্গকে ত্যাগ করিয়াছি । 
মরির উচ্চবংশদম্ভৃত) কখন কাহার৪ অধীনতা স্বীকার করি নাই; 
ংশপরম্পর়ায় লোকের উপর আধিপতা করিয়া আমিতেছি ; আমাদের 
মাত্বীর-ক্বজন আছেন কিন্ত্ত আমরা আপনার প্রেরিত আত্মীদ-স্বজন- 
বঙ্জিত মপাবের অধানত1 স্বীকার করিয়াছি ; আপনি বিবেচন1 করির়! 
দেখুন, এই সকল কার্মা আমাদের পক্ষে বড় সহজ ত্যাগস্বীকারের 
বিষয় নহে । আমরা আল্লাহতাপার কৃপায় বিশ্বান ও প্রেমের সহিত 
পরস্পর মিলিত হইয়াছি ; আমাদের নগরস্থ শক্রগণ ইস্লামধন্ন গ্রহণ 
করায়, আমরা তাহাদ্দেরও সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কণিয়াছি। অতএব 
আপনার 'ও আল্লার সমক্ষে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইতেছি যে, আমর। আপনার 
ক্বন্কা জীবন উৎসর্গ করিলাম । আমরা ইস্লামধন্মের উন্নতি ও বিস্তারের 
জন্ত প্রাণপণে যত করিব । আপনার নিকট এই ছঙ্গীকার পূর্ণ করিলে 
থোদাতায়ালার নিকটও অঙ্গীকার পুর্ণ হুইল, মনে কৰিব ও তাহাতে 
আমাদের পুণ্যের সঞ্চার হইবে) কিন্তু অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে আমর? 
খোদাতায়ালার নিকট পাপী বলিয়া পরিগণিত হইব ও নরক আমাদের 
আশ্রয়হবমি হইবে । খোদাভায়ালা! আমাদের সহায় হউন |” ইহা শুনি! 
হজরত বলিলেন, “তোমরা একমান্র আল্লাহ্‌ ভিন্ন:আর কাহাকে ও অঙ্ছনা 
কছিও না, ইস্লামধন্মের উন্নতির বিষয়ে বন্বান্‌ হুইস্ |” 
১৪৫ 





২২৬ হজরত মহম্মদের জাবনচরিত ও ধন্ধ্নীতি | 


আকা গা স্ব হা নু ওর সি পাক লারা পা স 








পরিসর সা সি 


আন্সারগণ হলরত মহন্মদের আদেশ শিরোধাধ্য করিয়! অঙ্গীকারাবদ্ধ 
হইলেন । তৎপরে আবু আলিসম হজরতকে বলিলেন, “হজরত ! আমর! 
আমাদের স্বজাতির সহিত প্রতিদ্তা ভঙ্গ করিয়া আপনার সন্ত 
অপীকারাবদ্ধ হইলাম, আপনি জয়যুক্ত হইলে আমাদিগকে যেন 
লিরাশ ও হঃধিত করয় স্বজাতির নিকট আগমন ন। করেন |” হন্দরত 
ইভা শুনিয়া ভাপিতে হাসিতে বলিলেন, “আমার রক্ত তোমাদের 
রক্ত, তোমাদের সমাধিষ্থান আমার মা ধস্থান এক 7; আমি 
তোমাদের শন্রুর শক্র 9 মত্রের 'মঞ্জ ভইনোদ ৮ হজরতের এই আঙী- 
কারকে “আকাবাব অঙ্গীকার* বলে।» পরসিছ্ি আছে যে,এই সঞ্ি স্থিরীককত 
হইয়া গেলে, হজরত মহম্মদ, হজরত জেবনিলের আদেশক্রষে খজরজ-বংংশাডুব 
নয় জন আগর আনভদকু লান্ব তন ভনকে দলপতিপশণে বরণ কিক 
আন্সারদ্দিগকে বেন, এআন্লারগণ £ 'শশ্বাব্ধাতার আদেশ কমে অমুক 
অমুক ব্যক্তিদিগ:ক তোমাদের দলপতি করতাম, ইহাতে ভোমনা কেছ দেন 
তঃথিত ভই৪ পা, ইহা খেদাতামালার আঅভদবিশকাধা ৮ দেই সভার 
মদিলাবাপীদিগ্জে হজরত আবদাদ বলেন, “চে আন্সারগণ ! তোমাদের 
পূবে হছা জানা উচিত যে, বর্দ কোন বিপর্দে ৪ সংগ্রামে পবিগ্রধন্ম- 
রক্ষার্থ ভোমাদের সমুদ্র জল্পত্তি ন? হয় এ গান প্রধান লোকগণ 
নিহত হন, এবং ভছ্ধে ঘর্দি তোরা হজরতকে ত্যাগ কর, ভবে 
এেকেণে তোমরা এতাদৃশ , কার্টে ভন্তক্ষেপ কারও না। ফলত; 
তোমরা! বদি সরস্থান্থ হইয়া হজরতের অনুগামী হও, তাহা হইলে 
ভূলোক এ ভ্বালাকে তোমাদের মঙ্গল হইবে 1” তখন সকলে 


শা এ | পিকাসপ্পিিসপা্িন আদা ই সালিশ দি আসা জীপ সপ পকজাীসপাএটিগ পদে এজ ১৬ সপ এপি অ সাদ টি সত 


ক এব,.ন কেশাখ ২৬৬. চিত 1 এ সাঙ্গ ৭৫ জন স্পা মানত ন্রশারী থেখ্দান 
করিয়াছিলেন) এই গ্রটনা জেলহজ্ড মাম সংঘউন হষইয়াফিল। ভরত অংশ্মদ। এই 
মালের অবশিষ্ট কর্েকদিন, মহররম ও নফর মাস সন্ধায় অবক্ষিতি কররিকািজেন। 
বুবিয়ল আউল সালে শি মাদলার চলিয়া যান । এবনে আলির হয খু ৭৮ পৃঃ | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২২৭ 


বলিলেন, “আমরা বাহা অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে 
না এংং ভুমি যাহা বলিলে, তাহা? স্বীকার করিলাম 1৮ ততপরে স্টাভারা 
হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আংমরা প্রতিজ্ঞাপুর্ণ কৰিলে কি পরস্কার 
প্রাপ্ত হইব [1 হজরত বলিলেন, “স্বর্গ” । তদ্নস্তর তাহারা হজরতের 
হস্তে হন্তাপণ করিয়। বলিলেন, “আমরা আপনার হইলাম” ততপরে 
আন্পারগণ স্বদেশান্ডিযুথে গমন করিলেন । বিপক্ষ কোরেশগণ এই 
ঙ্গীকারের বিষয় অবগত ভইয়া আন্সারদিগকে আকুনথ করিল; কিন্তু 
ঠাদুশ অনিষ্ট করিতে পাপ্িল না, কেবগ সাদ নানক এক জন আন্ারকে 
খন্দী করিক্পা আনিল। কিন্তু অপর তাহারা মদিন:বাসীদিগের ভয়ে 
সাদুক ছাড়িয়া দিয়াছিল। এধিকে সাদ বন্দী হইয়াছেন শুনিয়। 
মদিনাবাসগণ দন্ধলজ্জণ করিয়া তাভাকে মুক্ত কপিতে বহির্গত হইলেন । 
পথিমধো সাদের সভিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সকলে গৃহে ফিরিয়া গেলেন । 


পানা পপ পপ | শপপপহাটি 


ভরত মহম্মদের শিষ্যগণের মদিনায় প্রস্থান । 


আন্সারগণের প্রতাগমনের পর পবিত্র মাস শেষ হইলে কোরেশগণ 
উৎসাহ সঙ্কারে মুললদান(দগের প্রতি অত্যাচার ও উৎপাড়ন আবম্ত 
করিল । হঞ্জরত মহ্ল্মদ ভ্রাহার ধন্মবন্ধুদিগের মক্কায় বাস করা দুক্ধর 
পেখিয়া ম্দিশায় প্রশ্তান করিতে অনুমতি দিলেন তখন শিষ গণ ক্রমে 
কমে মদিনা প্রস্থান করিতে লাগিলেন । এই ঘটনা গেলহজ্জ মাসে সংঘটন 
হইয়াছিল | রকম, বেলাল, হাম৪1 ও জয়দ এ্ুভূতি হজরত 
মহম্মদ্দের ধন্ববন্দুগণ . গুপ্ুভাবে মদিনায় গমন করেন । কেবল খেস্তাবের 
পুত্র ওমর প্রকারূপে মদিনায় প্রস্থান করিয়াছিলেন । হজরত ওমর 
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০ 


অস্ত্রশস্ত্র ুসজ্জিত হইয়া! কাবার গমনপুর্ববক তাহা সাতবার রি করিয়। 
নাষাজ পড়েন, সেই সময় কোরেশগণ কাবাম়্ উপবিষ্ট ছিল। তিনি 
কফোরেশগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন) “যাহারা প্রস্তরথগুকে 
খোদাতায়ালা বোধে উপাসনা করে, তাহাদের মুখ মলিন তউক। চে 
কোরেশগণ ! তোমাদের মধ্যে কে স্বীয় পিতামাতা ও স্ত্রাপুব্রকগ্তাগণকে 
তাগ করিতে স্বীকৃত আছ? যাহার! তাহা কাধ্যে পরিণত করিতে সক্ষম, 
তাহারা আমার সঙ্গে বোগর্দান কর | ইহা শুনিয়া কোরেশগণ নীরব 
বুহিল ; তঞজজরত ওমর, হজরত মহইম্মদের মদিন! প্রস্থানের পঞ্চদশ দিবস 
পূর্বে প্রকান্ঠভাবে মদিনায় যাত্রা করিলেন। হজরত মহমদ, ভঞ্জগরত 
অ!লি ও আবুবকরকে লইয় মদিনা অবশ্থিতি করিতে লাগিলেন । 

এই সময় হজ্জরতের প্রধান শত্রু আধুসুফিরান মরার শাসনক ভত্বপদ্ে 
অভিষিজ ছিল | ইস্লামধশ্মের উন্নতি ও বিস্তার দেখিরা সে অতিশয় 
ক্রোধান্িত ও ভয়াকুল হইয়াছল । বিপক্ষগণ দেখিল, মুসলমানগণ একটা 
নিরাপদ স্থান প্রাপ্ু হইয়াছে, তজ্জন্ বাহাতে তাহারা তথায় উপনীত 
হতে না পারেন, ভাহার উপায় নিক্ারণ করিবার জন্য তাভারা “দবারাণ 
নতুয়া” বা যন্ুণ! গৃহে একটী মহতা সভ্ভা আহ্বান করিয়। সকলে নিম্নলিখিত 
রূপে অণভমত প্রকাশ করে। কেহ বিল, “মহন্ম্দের উন্নতি প্রকৃত প্রস্তাবে 
বন্ধ কর! উচিত 1৮" কেহ বপিল, “মহম্মঘকে দেশ হইতে বহির্গত করিয়া 
দেওয়া উচিত 1৮ কিন্তু কেহ কেহ তাহাতে অপত্তি করিয়া বলিল, 
“যদি পে অন্য স্থানে গিয়া অপরাপক সম্প্রদায়কে প্রতাঠিত করিয়া 
ইস্লামধর্থ্ে দীক্ষিত করে, .কিন্বা দিনার লোকদিগকে স্বীয় ধর্ধে দীক্ষি 
করিয়া তথাকার প্রধান প্রধান বাক্তিগবের দ্বারা আমাদের প্রতি ইহা 
প্রতিশোধ লইলেও ত লইতে পারে ?” অপরাপর ব্যক্কিবর্গ বলিল, "তবে 
মহম্মদকে গৃহ মধো দ্বাররদ্ধ করিয়া! রাখা হউক এবং সেই স্থানে তাহার মৃতু 
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না হওয়া! পর্য্য্ত রা ঃ খাদ্য দ্রব্য দিলে চাল । এ কাধ্য নার 
মুদলমানগণ জানিতে পারিবে যে, মহম্মদ পলায়ন করিয়াছে ।” 

সেই সভায় শয়তান ( পাপ পুরুষ ) বৃদ্ধ পুরুষের বেশে উপস্থিত ছিল, 
সে কোরেশদিগকে হজরতের বিরুদ্ধে নানা কুপরামশ দিয়াছিল। অবশেষে 
বন্ধ তর্কবিতর্কের পর আবুজভল বলিল, “মহম্মদকে বধ করান নবোখিত- 
কুসংস্কার ধ্বংসের একমাত্র উপায়” ইহাতে সকলে সম্মত হইলে, এই 
স্থির হইল যে, "“কোরেশগণ একদিন রজনীতে তরবারি হস্তে হজরতের 
শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবে ?”* পরহ্থ যে রজনীতে 
কোরেশগণ হত্যা করিতে আসিবে, সেই দিন হজরত মহম্মদ, হজরত 
জেব্রিলের নিকট কোরেশদিগের ষড়যন্ধের বিষয় অবগত হন। কোরেশদিগের 
ষড়যন্ত্রের পক্ষণাদি কোরাণ শরিফের অষ্টম সুরাম় এইরূপভাবে উক্ত 
হইয়াছে, “এবং হে মহম্মদ । স্মরণ কর, কাফেরগণ ( বিধন্মিগণ ) তোমার 
প্রতি বড়ঘন্ত্র করিবে, তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিবে কিন্বা কাঁলক ধলে 
পাতিত করিবে, অন্ত দেশে তাড়াইয্জা দিবে, তাঁহারা এইরূপ ষড়যন্ত্র 
করিতেছিল, কিন্তু আল্লাতায়াল! তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন 
এব" আল্লাতায্জালাই প্রধান বড়যন্থকা রী 1'? 


কাকা এব কাবা রাাপঞ্াঃ শী 


% এধনে হেশ।ম ৩২৩-৩২৫ পৃং; এবনে অঙ্গ আসির হয় খণ্ড ৭৯ পৃঃ । হজরতকে 
ঘধ করা স্বিনীকত হইয়। গেলে এই তর উঠিল ধে,কে তাহাকে হুতা। করিছে। 
বদি একজনে হতা। করে,তাহা হইলে হজর.তের আত্মীয় স্বজন হত্যাকারীর শোণিত "শান 
করিয়। প্রতিশোধ লইতে বিমুণ হইবে না । অবশেমে কুঠজ্রী আবু জহল বলিল যে, 
দিছি পরিষায়স্থ এক একজন যুবক একত্র হইয়া তাহাকে হতা!। করুক । এই প্রস্কা'টী 
প্রথমে নেজন গ্রদেশের একজন ছন্ম:বশধারী বুদ্ধ সমর্থন করায় উহা নর্বমন্মতিপ্রমে 
কপহীত হইল । হাদিসে এই বৃদ্ধকে পর্রভান বলিয়া উদ্ত হইগ্লাছে। 
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হজরত মহম্মদের মদিনায় প্রস্থান । 
হজরত হহল্মদ ও কাহার শিষামগুলীর উপর কোরেশগণের অত্যাচার 
দিল দিন অধিকতর উগ্রমুত্তি ধারণ করিতে লাগিল । কিন্ধ হজবত 
আবুবকর হভরতের অগ্ে না বাউয়। ঠাহার সমভিবাভারে মানায় বাইতে 
মনস্ত কারজেন | হজরত মদিনায় প্রস্থানের দৈবাদেশ প্রাপ্ু হইলে, হজরত 
আপিকে বলিলেন, “আল খোদাতায়।লা আমাতে মদ্দনায় প্রানের 
আদেশ দিয়াছেন, আগ্র'মী কলাই বাণ্রী করিব । *ক্ষণে আমার নিকট 
লোকের যে নকদ দবাজাত গচ্ছিত আহে, হাতা ভোনার হস্তে অপণ 
করিয়া যাইতেছি, ভুমি বাহার যে জবা, হাহা আহাকে প্রদধান 
করি ৭ | 
দেই রজনাতে কোরেশগণ হজবতের মস্তকঙ্ছেপন কব্িতে মনস্থ 
করিল, আবুদ্ধহল ও আনুলহব প্রভৃতি দ্ররায্মগণ উক্তক'ধ্যসম্পন্নার্থ প্রস্থ 
হইল । হজরত মহন্মদ জেত্রিলের নিকট ইহা জানিতে পারিলেন এব' অগ্ 
গুহে গির। শয়ন করিতে আদিষ্ট হহলেন | হজরত মহম্মদ সেই রাঞ্জে হজদত 
আলিকে ডাকাইরা এই দকল বিবরণ জ্ঞাপন কাঁরয়া বছিলেন, “আন্গি। 
তুমি আনার পোষাকে আবৃত হইজা আমার খট্রোপরি খরন করিয়া থাক, 
আমি চলিয়াঘাইি 1৮1 হজরত আপি তাহাতে স্বীকৃত হইয়া ভজরতের সবুঙ্ছবর্ 
চাদরে কাবৃত হইয়া তাহার খট্রোপরি শরন কিয়া রঞিলেন । আহা প্রক্কৃত 
ধশ্রুপরায়ণ লোকদিগের কফি অসাধারণ সাহস কৃতাস্তের সহচরসদৃশ 
০৮ আগমন প্রতীক্ষায় টি বীর জাবন নর দিতেও নি 
+ হজরতের নট লোক র রধাজাত দান্িবার কাপ এড যে ,ডাঙাকে সকলে 
''অরা আমিন? অর্থাৎ বিঝালং বলির জালিত, তন্দ্রা স্বর বয় মম্পাত্ত (নকাপদে 


পাকিবে রলিয', উহার নিকট গন্ছিষ্ঠ রাখিত | 
1 এধনে হেল।ম ৩২৫ পৃ... ... 
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হইলেন না। তিনি নিভীকচিত্তে খোদাতায়ালার উপর নির করিক্, 
তথায় শয়ন করিয়! রভিলেন। ইতাবদরে আবুজহল ও আবুলহব প্রভৃতি 
হরু'ক্তিগণ হজরঙের শয়নাগারের দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইল। প্রসিদ্ধি 
আছে যে, হগরত দ্বার খুলিয়! কোরাণ শারফের কযম্েকটা আয়েত 
পাঠপুর্বক এক মুষ্টি মৃত্তিকা তাভাদের উপর নিক্ষেপ করিয়া! 
চলিয়া! গেলেন, কোরেশগণ তাভা কিছুই জানিতে পারিল না। 
তাঙ্কারা পরস্পর বলিতে লাগিল, ণঅগ্ক রজনীতে মহম্মদকে 
বন্দী কিয়া লয়! হা; কলা প্রাতে তাহার শিরশ্ছেদদ্ন করিব, 
তাহ] হইলে হাশেমবংশোদ্ভবগণ আমাদের প্রকৃত সাহসের পারচয় 
পাইবে 1” এইন্ধপ কথোপকথন সমযনে এক ব্যক্তি তথায় আপিন! 
তাহাদিগকে জিজ্ঞালা করিত, “তোমরা এখানে কি জন্ত আপিগ্লাছ 
ও কাহার প্রতীক্ষা করিতেছ ??' তাহারা বলিল, “আমরা মহল্মদকে 
চাষ 1 সে ব্যক্তি বলিল, “তিনি এখান হইতে চলিস্া 1গল্কাছেন, 
তোমরা কি তাহ! জানিতে পার নাই £ তাহার! এই কথা শুনিয়। 
ভগ্নোৎসাহ হইল, কিন্ত পরে দ্বারের ছিদ্র দিপা হজরত আলিকে খট্টোপরি 
হজরতের বস্্রাবৃত দেখিয়া আনন্দে বলিয়া ছঠিল, "ওভে) মহল্মদ গৃহ মধ্যেই 
আছে।” ততৎপরে তাহার! গৃহাত্যস্তঙ্জে প্রবেশ করিব'মাজ হর 
শ্লাণলি জাগরিত হইয়া উঠিলেন ; তাহার! হজরত আলিকে জিজ্ঞাসা) কিল, 
“মহম্মদ কোথায় 1 হজরত আলি বলিলেন, “আমি তাহা জানি: ন11% 
তখন তাহারা নিবাশ ও লঙ্দিত ভইম্বা হজরত আঙ্িকে বন্দী করিল, 
কিন্তু আবু লহবের অন্থরোধে ক্ঠাহ কে ছাড়ির! দিল । 

হজরত সেই বাত্রিংত একস্থানে অবস্থিতি করিয়া, পরদিন গুপ্তভাবে 
হজরত জআবুবকবের গৃছে গমন করেন; হজরত আবুবকরও তাহাকে 
যে।চিত সন্মানসহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন । হজরত মহপ্মদ, হজরত 


২৩২ হজরত মহস্মদের জীবনচরিত ও নতি | 


নিক বলেন, শাহি মক ত্যাগ করিয়া মদিনা প্রশ্থানের 
আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, আগামী কল্যই তাহার আয়োজন করিতে 
হইবে।” হজরত আবুন্কর ইহা শুনিয়া সহর্ষে বলিলেন “আমিও 
প্রস্থানোপমোগী দুইটী উষ্ ক্রয় করিয়া রাখিয়াছি, আপনি তাহ'র 
মধ্যে কাসোয়া নামক উষ্ট্রটী গ্রন্ণ করুন।” হজরত বলিলেন, “ভুমি 
তাহার মূল্য গ্রহণ কর।” হজরত আবুবকর মূলা গ্রহণে আপত্তি করিলেন, 
কিন্তু হজরতের একান্ত অনুরোধে তিনি তাহার ৮** দেরহাম মূলা স্থির 
করেন, তৎপরে হজরত উষ্টটা গ্রহণ করিলেন। 

হজরত আবুবকর প্রস্থানোপযোগী থাস্তডুব্যাদি সত্বর আয়োজন করিয়। 
্বীয় পুত্রকে বলিলেন, ' তুমি দিবসে মক্কায় অবগ্তানপুর্ববক কোরেশদিগের 
কাধ্য-কলাপাদি দর্শন করিয়া রজনীতে স্থুরগিরিগ্বরে আমাদিগের 
নিকট তাহার সংবাদ দিবে ।” পরে রজনীর অন্ধকার বিগত হইতে না 
হইতেই তাহারা ওরাফ়কতের পুত্র আবছুল্লাকে পর্থপ্রদর্শকপদে নিযুক্ত 
করিয়! অপর উদ্টুটী তাহাকে আরোহণ করিতে দিলেন আর কাসোক। 
নামক উদ্ীসিতে আবুবকর ও হজরতমভম্মদ আরোহণ করিলেন। আবহুন্না 
অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয় চলিল। তাহারা শ্রগিরিগহবরের নিকট 
উপনীত হইয়া উষ্ী হইতে অবতরণপূর্বক গহ্বর মধে। (প্রবেশ করিলেন। 
সেই স্থানে তাহারা আমরের পুত্র ফোহায়রাকে কতকগুলি ছাগী নিকট. 
বন্তী ময়দানে চারণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি প্রতাহ সন্ধ্যার 
সময়ে আমাদিগকে ছাগছুদ্ধ প্রদান করিয়া যাইও |” ফোহায়র! তদনুরূপ 
কার্ধা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলেন যে, হজরত আবুবকরের কন্ধা 
আস্ম! প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তীহাদিগকে খান্তত্রব্যাদি আনিয়া 
দিতেন । * 
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জি কতপপ্রদাা পতিতা তা সাত দাশ বীগবাশ রই সপ আহ লনা জাপানির আসল এ 1৮৮. পা লা হি] 


পঞ্চম ফিচির। | রী 


হঙ্গরত আবুবকর গহ্বরমধ্যে প্রবেশ মাত্র তথায় টি ্ দেখি 
নিজের বনস্থ ছিড়িয় গর্তগুলির মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন; কিন্তু একটা গর্ত 
বন্ধ করিতে কাপড় কুলাইয়া উঠিল না। যাহ! হউক, রজনীতে হজরত 
মতল্মদ, হজরত আবৃবকরের জানুপরি মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা গেলেন, 
হজরত আবুবকর অনারুত গর্ভটার ঘুখে পদতল স্থাপন করিয়া রহিলেন। 
সহসা সেই গর্বস্থিত একটী সর্প টানার পদতলে দংশন করিল, তিনি বিষের 
জালায় জঞ্জরিত হইতে লাগিলেন, তথাপি পাছে হজরতের নিড্রা ভঙ্গ হয়, 
এই আশঙ্কায় পদথানি তথা হইতে স্থানান্তরিত করিলেন না। ধন্য 
হজরত আবুবকরের সহিষ্ণুতা 5 স্বার্থতাগ ! যখন তাহার যন্ত্রণার্জনিত 
অশ্রধারি হজরতের গাত্রে পতিত হইল, তখন তজরত জাগরিত হইয়! 
উঠিলেন এবং হজরত আবুবক্রকে ক্রন্দনের কারণ জিন্ঞাসা করিলে, 
তিনি সর্পদংশনের কথা বলিলেন। হজরত তৎক্ষণাৎ মুখের লাল! 
দংশনস্থানে লাগাইয়া দিলেন, বিষের যন্বণ। দূরীভূত হইয়া গেল। 
তাহার! তথায় রঞিলেন, হজরত আনুবকরের পুত্র প্রত্যহ রজনীতে 
গহ্বরে আসিয়া মক্কাস্থ কোরেশদিগের কার্যাদি তাহাদের নিকট 
বলিয়া যা্টতেন। 

এদিকে কোরেশগণ হজরতের অনেষধণ না পাইয়। হজরত আবুবকরের 
গুহে গমনপূর্ববক তাহার কন্তা আস্মাকে তাহার ও হজরতের কথা জিজ্ঞাস! 
করে। আদম! তাহার কোন উত্তর না দেওয়াতে হুবুত্েরা তাহাকে 
নির্দয়রূপে প্রহার করে, প্রহার সত্তেও কন্ঠাটী তাহাদের প্রশ্থের কোন 
উত্তর দেয় নাই । 

তৎপয়ে আবুজহল প্রড়তি কোরেশগণ আবুকোবর্জ, নামক এফ 
জনপথ-প্রদর্শকফে সমভিব্যাহারে লইয়া হজরতের অন্বেঘণে প্রবৃত্ত হইল। 
আবৃকোয়ুজের কটা অনাধারণ গুণ ছিল যে, সে পধচিস্ক লক্ষা করিয়া 


২৩৪ হজরত নিসটেরজীবাদির ও ধন্মনীতি | 


পপ, পপি কান শসার ৮ পা শন ১ সদ আশির চা স্পক 


লোকের গম্যস্থান নি রি পারিত। সে আবৃজহল প্রভৃতিকে 
সঙ্গে লইয়া সুরগিরিগহ্বরের নিকট উপনীত হইল | কোরেশগণ গহ্বরদ্বারে 
উপনীত হইয়। দেখিতে পাইল যে, ওথায় একটী প্রকাণ্ড শিরীশ বুঙ্ষ 
শাখা প্রশাখান্ি বিস্তার করিয়া রহিয়াছে ও গহ্বরগার লৃতাতন্ত দ্বার 
আঁচ্ছাদিত। ইহা দেখিয়া তাহারা সিঞ্ধান্ঠ করিল যে, সংপ্রতি 
এই গহ্বরে কোন মানব প্রবেশ করে নাই । তখন তাহারা প্রস্থান করিল। 
হজরত খোদাতায়ালানর কপার এ বিপদ্‌ হইতে পক্ষ পাহলেন । €কোরেশগণ 
হজরতের অবস্থান্ভূমির ৪ গ্রজ দূর হইতে নগরে প্রত্যাগমনপর্বক 
ঘোষণা করিয়া! দিল যে, “ষে কেহ মহম্মদকে ধরিয়া দিতে পার্সিবে, 
তাহাকে ১০০ উত্রী পুরস্কার দির £ ইহা শুনিয়া অনেকে হজরতের 
অন্বেষণে বহির্গত হইল: ৃ 

উক্ত গহ্বর মধ্যে তিন বদ অবস্থান করিয়া চতুর্থ দিবসে হজরত 
আবুবকরের ভৃত্য দ্বারা পৃর্বোক্ত উষ্ত ছুইঈ মন্ধা হহতে আনাইয়া তাহার! 
মদিনাভিনুখে বাত্রা করিলেন ; এবং লোহিত সাগরের তীরবপ্তী পথ দির 
গমন করিতে লাগিলেন প্রেরিতত্ব লাভের ভরয়োদশ বৎসরের ১লা 
রাবয়ল আউল মানের বুহ্পতিবারে ইজরত মহম্মদ, হজরত আবুবকরকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া! মক্ক। হইতে বহির্থতহন এবং ৫ই রবিয়লআউল নাদের 
সোমবারে (৬২২ থৃঃ অবের ১৬ই জুলাই ) স্ুুরগিরিগহবর হইতে নদিনার 
বাবর! করেন । হজরত মুহন্মদের এই হেজবাৎ হইতে চিন্নবিখ্যাত 
চিজরী অন্ধের গণন। হইয়া আসিতেছে । | ৰ 





1 এক ললসিদবা্ দিক জি আশ তর এ শিনাগাদলণলা সিন চিলিালক নি আশ 


ঞ  এধনে হেসাম ধর গৃহ । 
+ ফিজরী বা হেজরতের নন হজরত হণ? হদিনা গঙ্নের সগুদশ বহন পরে 
দ্বিতীয় থলিফ! হজয়ত5 ওমর ফারুক ছ্জয়ী সনের প্রবর্তন করেম। আনেকের ধারণ। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ২৩৫ 


প্রেরিত-পুরুষ ও তাহার শিষ্যগণের উপর বিধস্মিগণের যেবুপ 
ঈর্ধানল উদ্দীপিত হইয়াছিল, কোরাণ শরিফে তাহার প্রচুর প্রমাণ 
প্রাপ্ত হর! যায়। কেধপ ব প্রাথমিক মুসলমানগণ জড়োপামক ধন্ম 
ত্যাগ করিয়া হজত মহম্মদের (দং) একমাজ সত্য স্বরূপ খোদাতান্ধাশার 
উপর বিগান স্থাপন কারয়াছিলেন বলিয়া! উতপীড়িত হইতেছিলেন, 
ভাহা! নহে; কিন্ত বাহাতে তাহারা পুনঃ পুর্ব-ধর্দ অবৎন্বন করেন, 
তাহার জন্য তাহারা অধিকতর রূপে অতাচারিত ও উৎপীড়িত হইতে- 
ছিলেন। ক্রমে ক্রমে শত্রুর অত্যাচার ৪ উৎপীড়ন এত বুদ্ধি হইতে 
লাগিল যে, হজরতের শিষগণের মধো কেহ কেহ অত্যাচারের ঘোর 
উংপীড়নে ইস্লাম ত্াগ করিয়া প্রকান্তবপে জড়োপাসনা শ্রহণ কনিতে 
বাধা হন। কিন্ত বিশ্বাসাদিগের স্তাঙ তাহাদের অন্তর মধোও অদিতীয় 
খোদ্দাতায়ালার উপর 'বশ্বাস হুদ রূপে গ্কাপিত হইয়াছিল । 

কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে 2 

“যে ব্ক্তি খোদ শ্'য়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপনের পর যগ্চপি উৎপীড়িত 
হইন] তাহাকে অন্ধকার করে এবং যগ্ভাপ তাভার অন্তরে সত্যধন্ম 
সুদূরূপে স্থাপিত থাকে, ঠাহা হইলে সে নর্দোষা হইবে? বিস্তসে 
রাতীত যে ব্যক্রি স্বীয় বিশ্বানলাভের পর খোদাতায়ালা বিদ্রোহ হয়, 
আর বাহার! ধর্মর্রোছিতায় বক্ষস্থল প্রসারিত করে, তাহাদের প্রতি 
থোদধাতায়াল ক্রোধান্বিত হন এবং তাহাদের জন্য মহাশাস্ত আছে”? 
(কোরাণ শরিফ, সুরা ১৬, আয়েত ১০৮ )। 


পবা আদ ৮. ০৮৮ কপি শন শটীপিসসস অপর ৮ চে চে লি স্‌ চে নিন, 


যে, হঞ্গরতের মন্ক। ত্যাগের দিন হতে এই সনের গণনা হইয়া থাকে, কিন্তু 
নছে। হজরত মহম্মদ «ইহ এাবয়ল আউগ মানে মধ তাগ করন! কসগান 
বৎসয়ের প্রথম মাল মহররম । থে বৎ্মর এহ সঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বৎসর মহরম 
সাপ ১৫ই জুলাই ভারিথে পড়িয়া!ছল। 


২৩৬ হজরত মহম্মদের লীরনচরির ও র্মীনীতি। 


প্রথমে যে সকল মহাত্মা প্রেরিত-পুরুষের সিনা অদধিতীর 
খোদ্াতায়ালার উপর সু বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার! বিপক্ষ 
কোরেশদিগের অত্যাচার ও উতৎপীড়নে নান! প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া 
শেষে তাহাদের হস্তে গৃহ, পরিবার ও ধন সম্পত্তি প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া 
দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং অনেকে পুনঃ জড়োপাসক ধর্ম গ্রহণ 
করা অপেক্ষা জন্মভূমি ত্যাগ করাই শ্রেয়: মনে করেন। দেই সকল 
বিষয় কোরাণ শরিফের নিম্নলিখিত আয়েতে সুন্দররূণে উল্লেখিত 
হইয়াছে £-- 

“এবং যাহারা! খোদীতায়্ালার উদ্দোশ্যে অত্যাচারিত হওয়ার পর 
দেশত্যাগ করিয়াছে, আমি তাহান্দগকে অবশ্ঠ এই পুণ্থবীতে উত্তমন্দপে 
বাসস্থান দান করিব, কিন্ত্র নিশ্চয় পারলৌকিক পুরস্কার শ্রেষ্ঠ, যদি 
তাহার! জানিত1” €(কোরাণ, ১৬ সুরা, ৪৫ আয়েত )। 

যাহারা ধের্যাধারণ করে, এবং স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভর 
করে ( তাহাদিগকে উত্তমরূপ স্থান দান করিব )1” ( কোরাণ শরিফ 
১৬ নুর, ৫9৭ আঙেত )। 

“অতঃপর যাহারা উৎপীড়িত হইফ্ধা দেশত্যাগ করিয়াছে, তৎপরে 
আত্মরক্ষার্থ বিশেষ চেষ্ঠা ও ধৈর্যধারণ ক ব্রিয়াছে, নিশ্চয়ই (হে মহম্মদ ) 
তোমার প্রতিপাপক ইহার পরে ক্ষমাশীল ও দয়ালু ।” ( কোরাণ শরিফ 
১৬ সুরা, ১১১ আঙফেেত )' 

“নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্কাপন করিয়াছে এবং যাহার! ধন্দোদেশ্রে 
স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছে এবং খোদাতায়ালার সতাধর্ম রক্ষার জন্ত প্রাণপণে 
চেষ্টা করিয়াছে, ভাহারা খোঁদাতালার অনুগ্রহ লাভের আশা রাখে, 
এবং খোদ্বাতায়ালা ক্ষমাণীল ও দয়ালু” (কোরাণ শরিফ, রা” 
২১৬ আল্বেত )। 


পঞ্চম পরিচ্ে। | ২৩৭ 


ঠাসা না রানি এ সি চা পি এপ থক শপ পি জপ পত আভ এপ সই সি পতি লতি 7 তি ফ্রিজ লা সত সি শ্ সিশী ইত পির পিন শি শি ২৮ পি পেস ০ কাশি আছ পি াগি লাখ জা দিলা উজ টিএলিল | স্কিপ জান 


“এবং যাহারা দেশত্যাগ চারি এবং আপন গৃহে হইচে বহিষ্কৃত 
হইয়াছে এবং আমার পথে উতৎপীড়িত হইয়াছে এবং বুদ্ধ করিম'ছে ও 
হত হইয়াছে--আমি তাহাদিগের অপরাধ তাহাদিগের হইতে দূর করিব 
এবং একান্তই আমি তাহাদিগকে ন্বগায় উদ্যানে লইয়! যাইব, যাহার 
নিম্নে পঞ্কঃপ্রণালী সকল প্রবাভিত”৮ 1 কোরাণ শরিফ, ৩ সুরা, 
১৯৪ আরেত )। 

“যাহারা খোদাতারালার পাথ দেশত্যাগ করিয়াছে, ততপরে নিহত 
হইয়াছে কিন্বা মরিয়াছে, নিশ্চয়ই খোদাতায়ালা তাহাদিগকে উত্তম 
উপজীবিকা দান করিবেন, একান্তই খোদাতায়াল! জীবিকাদাতাদিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ | (কোরাণ শরিফ, ২৯ সুরা, ৭৫ আয়েত ) 

“যে সকল বিশ্বাসী নির্খিগ্রে গুহে উপবিষ্ট এবং ধাহার। আপন ধন ও 
জীবনযোগে খোদাতায়ালার সত্য প্রচার রক্ষার্থ তাহার পথে অবস্থিত, এই 
উভয়ে সমতুপ্য নহে । আপন ধন ও জীবনযোগে যাহারা থোদাতালার জন্ত 
চেষ্টা করে, তাহাদিগকে খোদাতায়ালা & সকল অপেক্ষা! (যাহারা নিঝ্িদ্ে 
গুহে উপবিষ্ট ) মর্যাদার অধিক গৌরবান্বিত করিয়াছেন। োদাতায়ালা 
সকলের সহিত উত্তম অঙ্গীকার করিয়াছেন) কিন্তুচুপ করিয়া ননািঙ্গে 
গৃহে উপবিষ্টকারীদিগের অপেক্ষা চেষ্টাকারীদ্িগকে খোদাতায়ান! উচ্চ 
পুরস্কার দেন” । ( কোরাণ শরিফ ৪র্থ সুরা, ৯৭ আয়েত )। 

“যাহারা আপন জীবনের উৎপীড়নকারী ছিপ, স্বীয় দূতগণ যখন 
তাহাদের প্রাণ হরণ করিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, “তোমরা কি অবস্থায় 
ছিলে?” তাহারা বলিল, 'আমর! পূথিবীতে ছুর্দশাপয় ছিলাম ।” তাহার! 
বগা দুতগণ ) বলিলেন, "খোদাতায়ালার পাথবী কি বিস্তৃত ছিল না যে, 
তাহাতে স্বাধীনভাবে স্থানান্তরিত হও?” প্র সকল পোক! নরক তাহা- 
দের বাসস্থান এবং ইহার পথ কুৎসিত স্থান ।”-_ | 


২৩৮ হজরত মহম্মদের সরলার ও ধশ্মনীতি ৷ 


কস পি ঈদ সন ৯৮ খনি সা উপ পদ পরি সবি পা এন পট পা পিপি লন সত সস সস সম সসিপসি সিল কি সি হা দিত আসা পি জি কিউ সরা বারন শাসিত ০১ ৮-০8১০৬ বি 


“দ্বর্বল সী পক্ষ ও শিশুগণ পলায়ন নিন অবলম্বন নি 
পারে না এবং পথ প্রাপ্ত হয় না, কেবল এ সকল বাতীত। অতএব 
খোদ্দাতায়াল হাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন-কারগ খে'দাতায়ালা ্ধমাম্ীল ৪ 
মাজ্জনাকারী'। (ঞ্চে;রাণ শরিফ চর্থ ০র!, ৯৯ এ ১৯৯ আয়েত )। 

“যাহারা ভোমদের সঙ্গে ধন্মবিষয়ে সংগ্রাম করে নাই এবং তোমা, 
দিগকে তোমাদের গুঠ হইতে বহিন্ধত করে নাহ, তাহাদের হিতসাধন ও 
তাহাদের প্রত স্তারচঃণ করিতে খোদাভায়ালা ভোমাদিগকে নিবারণ 
করিতেছেন না, £নশ্চয় খোদাত:য়াল' শ্তায়বানাদগকে প্রেম করেন 1 
( কোরাণ শরিক 5* সুর!) ৮ম ছায়েত)। 

"যাহার ধন্মু বিষয় তোমাদের সঙ্গ বৃদ্ধ করিয়াছে, এবং ভোমা- 
দিগকে তোমাদের আগয় হইতে বচিঙ্গত করিয়াছে এ তোমাধি্কে 
বহিষ্ষরণে (অন্যকে ) সাভাধা দান করিয়াছে, চাদের সহিত বন্ধৃতা করিতে 
খোদাতাফ়াণা তোমাদিখকে নিষেধ বি ;) এবং যে বংক্তি তাঙাদের 
সঙ্গে বদ্ধুঠা করে, অনস্তুর ইহারাহ 'ঠাভারা যে অঠাচারী”। (কোরাণ 
শরিফ ৬০ সুরা, ৯ আফ্েত 

প্রেরিত-পুরুষ বিপক্ষ কোরেএদিগের নিকটে নানা প্রক্কার অত্যাচার, 
অবমাননা ও শারীরিক কষ্ট সা করেয়া,ছাপেন, এমন কি, লামাজ পড়িবার 
সময়ে তাহারা ঠাহাকে নামাজ পড়িতে বাধ। দত, £হ সকল বিষলপ কফোরাণ 

বিফের ৯৬ সুরার ১০ম আরেতে এইপপভাবে উল্লেখিত হইয়াছে ৮ 

“নামাজ পড়িবার সময়ে দাসকে যে নিবারণ করে, তাহাকে কি তুমি 
দেখিয়াছ ?” 

কোরেশসণ ইজরতের গাত্রে কর্দম ও ধুলা নিক্ষেপ করিত এবং তাহার 
মন্তকের পাগড়ি খুলিয়া তাহার দ্বারায় ওকে বন্ধন করি “পবিত্র 
কাবার মধা হইতে টানিয়! আনিকা বহিষ্কত কারয়া দিত। এত 


পঞ্চম রিকি | ২৩৯ 


। ৯০5৬ 1 ৯. হলি বাট ৯ বসা পিপি এলি লা পন পি রন পি ৬৮ সত উদিত পাটি পি ২ পিল সপ সস জজ পপসীসির শী পি ৪ সপ পি শীত এ বা বাদি ভিপি পস্পসপিন 


টির তিনি স্বচক্ষে ঠাহার শিষাগণকে অতি নির্দয়+কপে অত্যাচারিত 
হইতে দেখিতে পাইতেন ; কিন্তু তিনি এই সকল অত্যাচার, উৎ্পীভন ও. 
অবমানন1! অতিশয় নত্রভাবে সহ্য করিয়াছিলেন । বিপক্ষ কোরেশগণ অশ্ষে 
প্রকারে তাঠার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্ত তখন তিনি খোদা- 
তায়ালার অনুগ্রহে মদিনায় পলায়ন করিঝা রক্ষা পান । ইহার বিষয় কোরাণ 
শরিফের ৮ম সুরার ১* আফেতে এইরূপ ভাবে উল্লেখিত ভইয়াছে 2 

“এব' স্মরণ কর, (হে মহম্মদ ) যখন কাফেরগণ তোমার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করিয়াছিল “ব, ভাষাকে বন্দী করিনা রাখে, কিম্বা তোমাকে 
বধ করে, কিন্বা ভোমাকে নিব্বাসিত করে । তাহারা ষডযন্ত্র করিতেছিল 
কিম্ত খোদাতারালা ও বড়বন্্ করিয়াছিলেন এবং খোদাতায়ালা বড়ঘন্ত্রজারী- 
দিগের মধো সব্বাপেক্ষা শেষ্ঠ 1” 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


প্রথম হিজরীর ঘটনাবলী । 
হছজরতের কোবায় প্রবেশ ও মস্জেদ্‌ নিষ্মাপ। 


হজরত মহম্মদ, আবুবকরের সমভিব্যাহারে স্ুরগিরিগহ্বর হইতে যাত্রা! 
করিলেন। কিছু দূর গমন করিলে পর এক জন লোক হজরতকে গমন 
করিতে দেখিয়! মালেকের পুত্র সারাকাকে গিয়া বলিল, “ওহে, মহম্মদ উদ্- 
পৃষ্ঠে আরোহুণপুর্বক গমন করিতেছে, তাহাকে বন্দী করিবার ইহ্থাই উপ- 
যুক্ত সময় ।”, সারাক1 কোরেশদিগের নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার আশান 
আশ্বাসিত হইয়া হজরতের অন্বেষণে নিধুক্ত ছিল, এক্ষণে সে তাহার 
অন্বেষণ পাইয়। সহর্ষে অন্ত্রণস্ত্রে সুদজ্জিত হইয়। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ববক 
তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। সে হজরতের লহ্মুখদেশে উপনীত হইবার পূর্বেই 
তাহার অশ্ব্ী হঠাৎ পরস্থলিত হইয়! ভূতলশারী হয়, ইহা দর্শন করিয়া তাহার 
মনে ভয়ের উদ্রেক হইল। কিন্তু পুনরায় সে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহপপৃথ্ধক 
হতরতের সম্মুখীন হইল। হজরত আবুবকর সারাকাকে দেখিস! ভয়ে ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন। হজরত ,তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞানা করিলে, 
তিনি বলিলেন, “শক্র উপস্থিত, আপনি পাছে কোনরূপ বিপদে পতিত হুন, 
এই আশঙ্কায় ক্রন্দন করিতেছি ” হঙ্জরত তাহাকে বলিপেন, “ভঙ্গ করিও 
না, খোদাতায়াল! আমাদের সঙ্গে আছেন।” তখন হজরত বিপদ্ভগ্ন, 
বিধাতার নিকট আগক্স বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জর প্রার্থনা করিতে, 
লাগিলেন। এদিকে হজরতের সম্ুথে সারাকার অস্বের পদ মৃত্তিকানধ, 
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প্রোথিত হইয়া যাইতে লাগিল) ইহা৷ দেখিয়া সারাকার অন্তর মধ্য 
এশ্বরিক্ষ ভয়ের উদয় হইল । হজরত তাহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে, সে তাহা বিবৃত করিয়া! ক্ষম! প্রার্থনা করিল, হজরত ক্ষমা 
করিলেন । 
সারাকা হজরতের নিকট হইতে এই মর্মে একখানি চিঠি লইলেন যে, 
ভবিষ্যতে যেন কোন মুসলমান তাহার প্রতি কখন কোনরূপ অত্যাচার 
না কান। * হজরত চিঠির লিখিতব্য বিষয়গুলি বলিতে লাগিলেন, 
দোভায়রা লিখিতে লাগিল । সারাকা চিঠি খানি লইয়া হুজরতকে 
অভিবাদমপূর্বক গমনোস্ভত হইলে, হজরত্ত তাহাকে বলিলেন, “তুমি 
ঘন আমার প্রস্থানের বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিও ন1।, 
সারা! তাহাতে স্বীকৃত হইয়া হঞজরতের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া 
পের । প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে হজরতের শক্রগণকে দেখিয়া সে 
তাঞাদিগকে এই বলিয়া! ফিরাইক্স! দিল যে, "আমি হজরতকে এই পথে 
দেখিতে পাইলাম না, তোমরা আর ওদিকে তাহার অন্বেষণে যাইও না।” 
সারাক1 শেষে ইসলামধর্্ম গ্রহণ করিয়াছিল। 
ভৎপরে হজরত লিরাপদে গদন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা 
মদিনার অনতিণুরস্থ কোক! নামক উপত্যকার সন্গিহিত হইলে আসালাম* 
বংশীয় সাহামা-দলস্থ হাসিবের পু বরিদা ৭* জন লোক সমভিব্যাহারে 
ফ্জরতকফে আক্রমণ করিল; বরিদা কোরেশগণের নিকট হইতে ্ঙ্গী- 
কগ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার আশার হজরতের অন্বেষণে নিধুক্ত ছিল। 
মে ₹কাতের সম্মুখীন হইলে, তিনি তাহাকে ছ্িজ্ঞাস! করিলেন, “তোমার 
নায়" ফি $* দে খলিল, “বরিদাশবেন হাসিব 1” হজরত ইছা' গুনিয। 
আন্রহরকে জালের, গবার্দ শের ভার্থ অভিলাষ পূর্ণ হয়া, অত্র 
"7 সথাধধে হেলান ৩৬৯, ৯ গুত। 
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আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইল।” তিনি পুনরার উহাকে জিজ্ঞাসা 
করেন, “তুমি কোন্‌ বংশোন্ধব 1” সে বলিল, পআসালামদ্বংলোস্ব 1 
হজরত 'আসালাম শব্দটার ধাতু “সালাম' পদটার উল্লেখ করিগা বলিলেন, 
“সালাম অর্থে শান্তি বুঝায় 1” গৎপরে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন,"ভুঁষি 
কোন্‌ দলস্থ ?* সে বলিল, “সাহামা-দলস্থ 1” হজরত বলেন, প্লাঙামার 
অর্থ আঅ*শ, অতএব তুমি ইস্লামধশ্থ্ের এক অ্শ।” ইহা! শুনিয়া 
বরিদার অন্তর হইছে সমুদয় হিংসা দ্বেষ একেবারে দূরীতত হইয়া গেল । 
তখন সে ও তাহার সমভিব্যাহারস্ত ৭* জন লোক ইসলাষধর্শ গ্রহণ 
করিল । 

এই সময়ে মদিনাবাসী কতিপয় মুদলমান স্ুরিয়া হইতে বাধিঙ্গয- 
কার্য করিরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিল, তাক্কারা গরিষধ্ো 
হজরহকে দেখিতে পাইনা, "হার সহিত মিলিত হুইল, একক: 
হজবরতকে শুত্রবর্ণ পরিচ্ছদাদি পরিধান করিতে দিল এক্ষণে জার 
বরিদ। প্রভৃতি শিষ্গণকে সমভিবাঙারে লইয়া গমন কবিতে লাগিলেন । 
কিছু দূর গমন করিলে পর,বপ্রিদা চীৎকার করিয়! বালল,“হে খোঙ্কাহায়ালার 
ন্মপ্রচারক । আপনার বিনা পতাকাম গ্রমন কণা উচিও নককে। 
ইভ1 বলিয়া দে স্বীয় মস্তকোপাঁর হতে পাগড়ি খুলিয়া তাঙার একর 
একটী ভীরের অগ্রভাগে বন্ধন করিয়া ভজরতের অগ্রো অগ্রে উদার 
যাইতে লাগিল। 

কোবরা, অমর বেন-অফ বংশস্থ লোকদিগের বাসস্থান। ইছা মধধিবার 
এক ক্রোশ ধূরস্থিত একটা পাঙ্কাডাপরি স্থাপিত । এই স্থানটা 
মদিনাধাসীর্দিগের নিকট অতি স্বাস্থ্যকর স্বাদ দলিয়া পরিগীপিত 
হজরত কোবায় প্রবেশ করিলে তথাকার জাদিবাগিগণ প্ব খ গৃহস্থার 
উন্মুক্ত করিয়া দিল এবং তাহাকে স্ব আলরে লই বাইধার 
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নত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই সময়ে এক জন ইছ্দদী 
উচ্চ প্রাসার্দোপরি হইতে হুজরত মহন্ম্কে দেখিতে পাইয়াছিল, 
ইহাতে কোরাণ শরিফের এই উক্তি পূর্ণ হইল যে, “বাছা দিগকে গ্রন্থ 
প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার! তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল, যেরূপ তাহারা 
আপনাদের সন্তানগণকে চিনিয়া থাকে 1” কোরাণ শরিফ 
৬ষ্ট সুরা ২৯ আয়েত। হজরত তথাকার অধিবাসীদিগকে বলিলেন, 
“আমার উত্তর কাসোয়া খোদাতায়ালার আদিঈ, সে যেখানে 
গিয়া শয়ন করিবে, আমি তথান্ন অবস্থিতি করিব ।”৮ কিন্তু 
কাসোয়া কোবার মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হইয়া শুইয়া পড়িল। হজরত 
তথায় অবস্থিতি করিয়া উপাসনার্থ সামান্য রকমের একটী মস্জেদর 
নিন্দা করিলেন; এই মসজেদের উত্ভিবৃত্তাদি বিস্তৃত ভয়ে উল্লেখ 
করিলাম না। হজরত সর্বদা এই মস্জেদে থাকিতেন ও শিশ্গণকে 
লইয়া উপাসনাদি করিতেন। মস্জেদের ছাদ খঙ্জছুর পত্রের দ্বারা 
আচ্ছাদিত ছিল বলিয়া সুর্যের কিরণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত) 
ইজরতকে প্রচণ্ড সুপ্য“করণ হইতে রক্ষা: করিবার জন্য হজরত আবুবকর 
স্বীয় বন্্ ঘারা তাহ!কে ছায়া! প্রদান করিতেন । হজরত মহম্মদ ১২ই রবিয়ল- 
আউল যাসের সোমবারে কোরাক় উপনীত হন এবং তথাক্স তিনি সোম, 
মঙ্গপ। বুধ ও বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 1 | 


কোবায় তিন দিবস অবস্থানে পর হজরত আলি মক্কা হইতে এখানে 
আসা তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন। £ হজরত আলি কোরেশদিগের 
ভয়ে দ্রিবসে কোন গিরিগহ্বরে কিন্বা বনমধ্যে লুকায়িত থাকিতেন ; রজনী 
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২৪৪ হজরত মহদ্মদের জীবনচরিভ ও ধর্মনীতি । 
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সমাগমে বহির্গত হইয়া পদব্রজে গমন করিতেন। তিনি এইরূপে কয়েক রজনী 
গমনের পর পথশ্রান্তে একান্ত ক্লান্ত হইয়া হজরতের পুরোভাগে আসিয়া 
উপনীত হন। যখন তিনি হজরতের নিকট উপস্থিত হুইগেন,তখন তাহার 
পদতপদ্বয় হইতে রক্তধারা প্রবাহিত্ত হইতেছিল। ভজরতের আশীর্ধাদে 
তৎক্ষণাৎ তাহার পদতলের ক্ষত আরোগ্য হইল। তৎকাঁল হইতে 
হজরত আলি আর কখন দূরভ্রমণে ক্লান্ত হইতেন না। হজরত কোব 
মস্জেদে প্রত্যহ নামাজ পড়ার পর,তথাকার লোকদ্দিগকে কোরাণ শরিফের 
উপদেশগুলি বিশদরূপে বুঝাইয়! দিতেন আর স্বর্গের স্বথ ও নরকের 
যন্তরণার্দির বিষয় বর্ণনা করিতেন । তিনি ১৬ই রূবিয়ল আউল তারিখে 
গুক্রবারে (৬২২ খু: অন্ধের ২রা জুলাই )* কোবা ত্যাগ করেন। 
কোবাৰাপিগণ তাহাকে আরও কিছু দিন তথায় অবস্থিতি করিতে 
অন্থরোধ করিয়াছিলেন। 


হভরতের মদিনায় প্রবেশ । 


এদিকে মদিনানগবীস্থ মুললমানগ্শণ হজ্রতের আগমনবার্তা শ্রবণ 
করিয়া প্রতাহ প্রাতে নিকটস্থ পাহাড়োপরি আরোহণপূর্বাক তাহার 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেন এবং হুর্যের কিরণ প্রথর হইলে স্ব স্থ গৃহে 
ফিরিয়া যাইতেন। হজরত, মদিনায় গমনকালে পথিমধ্যে বনি'সালেম” 
বংনীয় লোকদিগের বাসস্থান “বতনেওয়াদি” নামক স্থানে উপনীত হইয়। 
১০০ জন শরিষ্যুকে লইয়া জুম্মার নামাজ পড়েন এবং শিষ্যাদগকে তথায় 
জুম্মা মস্জেদ নিদ্ধীণ করিতে বলেন। নামাজ পড়ার পর হজরত তথা 
হইতে বহির্থত ভইলেন। আন্সারগণ দূর হইতে হজরতাক আসিতে 


দশ পল আর পালন পিপল সত আপন সি পপ আশ লন লি উপ 








কক দিবস 


«. এবনে ফেশাম ৩২৫পুং ) আবুল ফে?। ৩, পৃঃ । 
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দেখিয়া সহর্ষে দলে দলে গৃহ হইতে বহিত : হইয়া রা ভীহার সঙ্গে (মিলিত 
হইলেন। হজরত আবুবকর, হজরত মহম্মদ্কে সুর্যের কিরণ হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য তাহার মন্তকোপরি একটা ছত্র ধরিয়া! রাখিয়াছিলেন, 
হজরত মহম্মদ সমাগত আন্সারদিগের সহিত কথোপকথন করিতে 
করিতে মদিনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । আন্সারগণের 
মধ্যে আনেকে হজরত মহগম্মদকে পূর্বে দশন করেন নাই, তাহারা 
ভুলক্রমে হজরত আবুবকরকে সন্মান করিতেছেন দেখিয়া, হজরত 
আবুবকর হজরত মহম্মপ্দের মন্তকদেশ হইতে ছত্রটী স্থানাস্তরিত 
করিয়া প্রকৃত সম্মানার্থ ব্যক্তিকে দেখাইয়া দ্িলেন। সেই সমস্ষে 
মঙ্দিনাবাসিগণ স্ব স্গ গৃহ দ্বার উন্ুক্ত করিয়া দিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি 
তাহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। 
কিন্তু হজরত তাহাদিগকে বলিলেন, "আমার উদ্টী কাসোয়া আল্লাতায়্ালার 
আদিষ্ট, সে যেস্থানে শয়ন করিবে, আমি তথায় অবস্থিতি করিব ।* 
সত্যের কি অলৌকিক ক্ষমতা! যিনি কয়েক দিন পুরে মাতৃভূমি হইতে 
বিতাড়িত হুইয়! ছদ্মবেশে--এমন কি শক্রদিগের উন্মুক্ত তরবারির 
উপর মন্তকদেশ অর্পণপূর্ববক আশ্রয়স্থান অনুসপ্ধীন করিতেছিলেন, 
আজ সেই হজরত মহম্মদ মহাসমারোহছে ৬ সসম্মানে প্রকাশ্তভাবে মদিনার 
রাজপথ দিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। এ দৃশ্ব কি অস্ভুত! কি 
চমকপ্রদ !! 

এক্ষণে যেস্থানে মর্দিনার মস্জেদের প্রবেশত্বা় স্থাপিত রহিয়াছে, 
তথায় তাহার উদ্ী কাসোয়া একটু থামিয়া, পরে অগ্রগামী হইল? 
কিন্তু পুনরার পুববস্থানে আসিয়! শন্নন করিল। হজরত তথায় অবস্তরগ 
করিলেন এবং সেই সময়ে তীহার জন্তরমধ্যে একরূপ এরশ্বরিক ভাবের 
উদ্বয় হইল। দেই স্থানের আঅনতিদূরে খজরজবংশীয় আবৃদ্জাযুবের 


২৪৬ হজরত মহম্মদের জীবনচরিভ ও ধন্মনীতি। 


অপি স্পা ক 
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বাসগৃহ ছিল বলিয়া, আবুআমুব তৎক্ষণাৎ হজরতের দ্রবাদি নিজ গৃহে 
লইয়! গেলেন, ভজরতও তাহার গৃহে গমন করিলেন। সেই সময়ে 
অন্তান্ত অনেকে তাহাকে স্ব স্ব আলয়ে লইয়া যাইবার জন্ত অন্ররোধ করিলে, 
হজরত তাহাদিগকে বলেন, "যেখানে দ্রবাদি বায়, সেইখানে তাহার 
অধিকারী গমন করে ।” ইহা শুনিয়া কেহ রাগান্বিত, কেহ বা দুঃখিত 
হইলেন। 


হজরতের আবৃআয়ুবের গৃহে অবস্থান । 


আবুআঘুব হজরতকে অতিশয় আগ্রহ সহকারে নিজ গৃহে লইয়া 
যাইবার কারণ এই যে, হজরতের জন্মের ননাধিক ২০০ বৎসর পুর্বে 
মদিনা-নগরীস্থ তোবা নামক একজন ইহুদী সামুল নামক অপর একজন 
ইছদীর নিকট এই মন্দ একথানি চিঠি লিখিয়। পাঠান যে, “আমি 
ধর্মশান্ত্রে দেখিতে পাইতেছি যে, শেষ ধন্মপ্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়া 
এই দেশে আলিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবেন। তোমার বংশীয় 
লোকগণ ধেন তাহাকে সারে গ্রহণ করেন!” অবশেষে সামুলেত 
একবিংশতি বংশোদ্ভব আবুআনুব সে চিঠিখানি একটা বাক্সে দেখিতে পাইরা 
শেষধন্ম প্রচারকের আগমন প্রতটক্ষা করিতেছিলেন এবং পুর্বপুরুষগণের 
আদেশ পুর্ণ করিতেও যত্ববান্‌ ছিলেন। এক্ষণে তিনি হজরত মহুম্মদকে 
শেষ ধন্্রপ্রচারক বলিয়া জানিতে পারিয়৷ আগ্রহ সহকারে তাহাকে 
নিজালয়ে লইয়া গেলেন । | 

হঞ্রত প্রথমে আবুআযুবের বাসগৃছের প্রথম প্রকোষ্ঠে অবস্থান 
করিতেন, দ্দাবুআয়ুর তাহাকে হিতল প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতে (বিশেষ 
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অন্থুরোধ করিলে, তিনি তীহাকে বলেন, “আমার সমভিব্যাহারে 
অনেক লোক রহিয়াছে এবং সর্বদা আমার নিকট বহুসংখাক লোকের 
সমাগম হয্ন, তক্জন্ত আমার পক্ষে নিয় প্রকোষ্ঠই সুবিধাজনক |” 
কিস্তু কয়েক দিন পরে আবুআযুবের একান্ত অনুরোধে হজরত দ্বিতল 
প্রকোষ্ঠে গিয়া! বাস করিতে লাগিলেন। 

এই সময়ে আবাদার পুত্র সায়াদ ও মায়াজের পুত্র সায়াদ প্রভৃতি 
শিষাগণ প্রতাহ হজরতকে তোজনার্থ খাগ্ঠদ্রবাদি আনিয়া দিতেন । সেই 
সময়ে মদিনার চতুর্দিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া তাহার নিকট 
ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল । মদিনা নগরীস্থ ক্ষমতাশালী আউস ও 
থজরজ দলঘ্বয়ের মধো ১২০ বৎসর ধরিয়া ভয়ানক শত্রুতা চলিয়! 
আদিতেছিল; এমন কি তাহারা পরম্পর পরম্পরের দ্রব্যাদি লুঠনে 
প্রবৃত্ত ছিল। কিন্তু এক্ষণে হজরতের শুভাগমনে তাহারা ইস্লীম- 
ধর্ম গ্রহণ করিয়া পরস্পর ধর্মসুত্রে ও ত্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। 
এই বিষয় 'কোরাণ শরিফের অষ্টম সুরায় উল্লেখিত হইয়াছে। 
হজরত আবুআঘুবের গৃহে ৭ মাস অবস্থান করার পর, হজরত জেত্রিল 
তাকে মন্জেদ ও বাসগৃহ নির্মাণ করিতে বলেন। এতদিন পর্যন্ত 


হজরত মহম্মদ যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে শিষ্যগণকে লইয়া! নামাজ 
পাঁড়তেন। 


হুজরতের মদিনায় মস্জেদ ও বাসগৃহ নিল্মীণ। 


মদিনা মন্ুুয়ারা (আলোকিত ), মক্কার উত্তরে প্রায় ১১ দিনের 
পথ ব্যবধানে অবস্থিত.। এক্ষণে এই সহর প্রাচীরাবন্ধ। হজ্জব্রত 





যহমমদ যে-সময়ে তথায় শুভ পাপ ২ করেন, খন দেন চতুদ্িগ্য 
খোলা ছিল। কিন্তু তিনি কোরেশদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষণ পাইবা 
অন্ক উহার চারিদিকে খাল খনন করিয়াছিলেন । .কখিত আছে যে, 
এককন আমালেক দলপতি এই সহরটার প্রতিষ্ঠা করেন, তীহারই 
নামানুসারে এতাবৎ কাল পধ্যন্ত সহরটীর নামকরণ হইঙ্জা 'আসিতে- 
ছ্থিল। পুরাকালে ইয়াথেব ও ইহার চতু্পার্থে আমালেক বংশীক়েরা 
বসবান করিত। পরে বেবিলোনিদান, গ্রীক ও বোমকদিগের 
অত্যাচার ও উৎপীড়নে ইভ্দীপ্া হেজাজ প্রদেশের উত্তুরাংশে আসিয়! 
বাদ করিতে আরম্ভ করে এবং তাহারাই আমাঁলেকবংশীয়দিগের 
ধংস সাধন করিরাছিল। তাহাদের মধ্যে খায়বারের বন্ধু নধর, 
ফ্কের বন্ধু কোরায়জা ও মদিনার নিকটবর্তী স্থানবাসী বনু কায়মু- 
কাক্কা প্রধান ছিল। ইহারা ছুর্গাবদ্ধ স্থানে বাস করিয়া নিকটবর্তী 
আনব-সম্প্রদায়সমূহের উপর আধিপত্য করিত । শেষে আউস ও থজরাজ 
নাঁথক দুইটা কহুভান-সম্প্রদায়, ইপ়াথেবে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। 
ইহ্থারা প্রথমে কোন কোন বিষয়ে ইহুদীদের অধীনতা' স্বীকার করিত, 
পরে ইহারাও ইহুদীদিগকে অধীনতাঞ্পাশে আবদ্ধ করিতে সক্ষম 
হইক্াছিল। কিন্ত অচিরকাল মধ্যে হহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ 
বিসস্বার্দে লিপ্ত হইয়া পড়ে । ইহার বিবয় পুর্বে বর্ণিত হইয়্াছে। 
এই ধ্বংসকারী বিবাদ বিসম্বারর বহুকাল যাবত ইহাদের বংশানুক্রদে 
চলিয়া! আসিতেছিল। শেষে হজরত মহম্মদের মকাধামে ধর্ম প্রচান্ধের 
সময়ে তাহার! পরম্পর সন্থিস্ত্রে আবদ্ধ হয় । 
* হুঙগরত মহম্মদ ইয়াথেবে প্রবেশ করিলে, আউল ও খাজরাজ 
সন্ধায় তাহার নিকট, পৰি ধর্মে দীক্ষিত হইয়া, পরস্পর সমু 
বিখাদ বিসঙ্থা্ ভুলি! পিয়া পির আতৃভাবে আধ: হইল একই 
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মন্ঠ পরিলেছ্দ। ২৪৯ 


জারি শীত খিল পতি পাপািদপকাদিবএ পন আটটা ঈিপানিাপ প 


পূর্বব শত্রত। ভূণিয়া গিয়া! কলে একত্রে একযোগে পবিত্র ইস্লামধন্ম্ব 
প্রচারে সাছাষ্য করিতে বদ্ধপরিকর হইল। তখন ইয়াথেবের পূর্ব 
নাম পরিবন্তিত হুইন্বা "মদিনাভুন নবি” অর্থাৎ ধর্ম প্রচারকের সহত় বা 
 শমবিনা” অর্থাৎ সঙ্কর নামে অভিহিত হইল । 

.. মদিনা সহরের ফেশ্থানে হজরতের উদ্্রী কাসোর শয়ন করিয়াছিল, দেই 
স্থানে তিনি মস্জদ নিম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন । এ স্থানটা রাফে-বেন- 
ওমরের পুত্র সল ও নসোহায়লের অধিকারে ছিল। তাহার! পিতৃ- 
হাঁডৃহীন অপ্রাপ্তবন্নস্ক বালক বলিয়া, আসাদ আনসারি তাহাদের 
রক্ষকন্বরূপ নিপৃত্তী ছিলেন । আসাদ এ স্থানটা হজরতকে বিনা 
মূলো গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি পিতৃমাতৃহীন 
বালকছয়ের ভূমি বিনামূল্যে শ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তৎ- 
পরে হজরত ১ মেসকাল স্বর্ণ দ্বারা তাহা ক্রয় করেন। 
স্বানটা খজ্জুর নৃক্ষে আচ্ছার্দিত ছিল, নগরস্থ পেঃকগণ তথায় 
খোশ্বাফণ বিক্রয় করিত, আর আসাদ তথায় নামাজ পড়িছেন। 
হজরত তথ্থাকার খক্র বৃক্ষাদি কর্তন করিয়া তাহার নিকটস্থিত 
কাফেরদিগের কবর হইতে তাহাদের অসশ্থিগুলি স্থানান্তরিত কজিলেন 
গ্েবং স্থানটা সমতল কত্রিয়া লইলেন। তৎপরে তাহার শিষাগণ 
ইষ্টক ও প্রস্তরথগ্ডাদি সংগ্রহ করিয়া! মস্জেদ নিম্মাণে নিযুক্ত হইলে, 
ক্রীরত মহম্মদও তাহাদের সহিত উক্ত ক্্যে যোগদান করিলেন ) উত্থা' 
 ছেখিয়া খেত্ঠাবের পুত্র ওমর ও হজরত আলি প্রভৃতি সকলেই তাহাতে. 
যোগদান করিলেন। সেই সময়ে হঙগরত মহম্মদ খোদাতারালার নিকট: 
এই বলিয়া প্রার্থনা! করিতেন, “পরকালের পুরস্কার ভিন আর উৎষ্ 
পুরস্কার কিছুই নাই, হে খোদাতায়ালা ! আন্সার ও মহাজেরদিগেসক 
প্রতি কনুগ্রছ প্রদর্শন করল 1. 


শপ শা ১২ ০ লে ৭ 





২৫০ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্ধনীতি | 
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কী সিন হাসিল সি ইস 





চলন 


যথাকালে মস্জেদের প্রাচীর নিম্মাণকাধ্য শেষ হইলে, খঙ্জুর বুক্ষ 
দ্বারা তাহার থাম ও কড়িকাষ্টের কাধা সম্পন্ন হইল এবং থঙ্জুর-পত্রের 
দ্বার! তাহার চাল নিম্মিত হইল। এই মস্জেদে তিনটা দ্বার হইল। 
ইহার একটা দ্বার “বাব-অল-রহমত” নামে অভিভিত। অন্ত হুইটা 
ছবারের মধ্যে একটা দ্বার দিয়া হজরত মস্জেদে প্রবেশ করিতেন, আর 
অপরটী দিয়া সাধারণ লোক মস্জেদে প্রবেশ করিত । কিছুদিন 
হজরত মহন্মর্দ মসজেদের মধো একটা মেম্বর (বেদি) নিশ্মাদ করেন ।* 

মদ্জেদের প্রাচীরের গায়ে একখান চাল দিয় হজরতের বাসগুহ 
নিম্মিহ হইল। তিনি সর্বদা এই মস্জেদে অবস্থানপৃর্বক নামাজ 
পড়িতেন ও লোকদিগকে ধক্ষেপদেশ দিতেন । যেদিন মস্*জদের 
নিশ্মাণকার্ধ্য। শেষ হইয়া গেল, সেই দিন নামাজ পড়ার পর, তিনি 
সমাগত লোকদিগকে একটী সারগভ উপদেশ দেন। তৎপরে 
তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলেন_যিনি খোদাতায়ালার স্থষট 
জীবগণের উপর ও নিজের পস্তানগণের উপর ক্রেহ প্রদর্শন 
করেন না, খোদাতায়ালা তাহাকে ভালবাসেন লা। যে মুসলমান 
বস্তহীনকে বন্ত্রদান করেন, খোদাতায়াল! স্বর্গে তাহাকে সবুজবর্ণের বন্ধ 
পরিধান করাইবেন। তিনি দান সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময়ে বলেন 
যে, দানের স্তার উৎকৃষ্ট বস্ত পৃর্থিবীতে আর কিছুই নাই । এমন কি, 
হাসিয়া কথা বল, সহ্পদ্দেশ প্রদান করা, পথহার' ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শন 
কর!,ন্ধকে সাহাধ্য করা, রাস্তা হইতে কীট ও পাথর প্রভৃতি স্বানাস্তরিত 
কর, পিপাসার্তকে জলদান করাও দানের মধ্যে গণ্য । আল্লাতারালার 
প্রতি একান্তভক্তি ও মানবগপের প্রতি সত্যবহার করাই তাছার 


সক শাসন ণ রাকা পরার ও জাপা +৮৮০৯-১-াওকারপসপ্লীগ-এঞলা্ান 


* এই লময়ে সস্জেদটার পরিমাপ ফল ৭৫ ধর্গ গড ছিল। পরে ইহা কয়েকবার 
দিত হইয়াছল। তার বিবয়ণ এই পুস্তকের প্রারদ্ভেই লিখিত হইয়াছে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ২৫১ 
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উপদেশের মুখ্য উদ্দেষ্ট, ছিল। বিস্তৃতি ভয়ে আমরা এখানে তাহার 
উপদেশগুলির অন্ুবাদ্গ প্রকাশ করিতে পারিলাম না । বলা বাহুল্য যে, এই 
মন্জেদই “মস্জেদ-অল-নবি*নামে বিখ্যাত | 


কব” তেনে .৮৮-০০৮৯-০সপ 


হজরত মহম্মদ ও হজরত আবৃবকরের 
পরিবারগণের মদিনায় আগমন | 

এতদিন পর্যন্ত হজরত মহম্মদের সহধন্মিণী বিবি সদ! এবং ফাতেমা ও 
ওম্মেকুলন্ুম নানী কন্তাদয়, আর হজরত আবুবকরের ভার্ধা ওন্মেরুমান, 
এবং আয়েস। ৪ আসম1 নামী কন্তাতম্ন এবং পুত্র আবদর রহমান মক্কায় 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। এক্ষণে বাসগৃহ ও মস্জেদ নির্মিত হইলে 
হজরত মভম্মদ আপনার ও হজরত আবুবকরের পরিবারগণকে আনয়ন 
করিবার জন্ত আবু রাফে'জয়দ ও হজরত আবুবকরের পুত্র আবদল্লাকে ৫০৯ 
দেরহাম ও দুইটা উষ্ট দিয়া মন্কায় পাঠাইয়া দেন । তাহার! মক্কায় উপনীত 
হইয়া হজরতের ও হজরত আবুবকরের পরিবারগণকে নার্বন্সে মদিনায় 
আনম্বন করিলেন। তাহাদের সমভিব্যাহারে জঙ্গদের স্ত্রী ওম্মে আয়মন ও 
তাহার পুত্র আসামাও আ[সর়াছিলেন । 

এই সময়ে জোহর, আপর ও এসার নামাজ ছুই রেকাত স্থলে 
৪ রেকাত পড়িবার জন্ত হজরত মহম্মদ প্রত্যাদিষ্ট হন। 


ক 
নেন হাদি, গনি 


সালামার পুভ্র আবছুল্লা নামক ইহুদীর 
ইস্লামধন্ধ গ্রহণ। 
হজরত মদিনায় উপনীত হইলে, বিজ্ঞ বছুদরশশী ও অশেষসদগ্ণশালী 
খর দলপতি আবহুল্লা-বেন-দালাষা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 


২৫২ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্ননীতি | 


১২ পাপী রো টা পক 


আসিয়াছিলেন। তিনি তগওরাত পাঠে অবগত হইয়াছিলেন যে, 
শীঘ্র শেষ ধর্প্রচারক জন্মগ্রহণ করিয়া মদিনায় আসিয়া অবস্থান 
করিবেন। এতডিন্ন তিনি তাহার শেষধন্ম প্রচারকত্বেরও কতকগুলি 
লক্ষণ অবগত হন। এক্ষণে আবদুল্লা হজরতের নিকটে 
আলিয়া তওরাতের লিখিত শেষ ধন্মপ্রচারকের সমুদয় লক্ষণাদি 
দর্শন করিয়া তাহাকে কয়েকটী প্রশ্থ জিজ্ঞাসা করেন, হজরতও 
অবলীলাক্রমে তাহার উত্তর দ্রিলেন। তাহাতে ভিনি ভজরতকে 
শেষ ধর্ম গ্রচারক বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং ইস্লামধন্মে দীক্ষিত 
হইলেন। আবছুল্লা ইস্লা মধন্মে দীক্ষিত হইয়া হজরতকে বলিলেন, 
“আমি যে ইস্লামধর্খ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আপনি কাহার ৪ নিকট প্রকাশ 
না করিয়া খজরজবশীয লোকদিগের নিকট আমার বিষয় জিজ্ঞাসা 
করন) শুনুন তাহারা কি বলে।” এই বলিয়া আবঃল্লা অস্তরালে 
থাকিলেন। হক্তরুত ইহুদীদিগকে আবদ্রল্পার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, 
তাহার! বলিল, “আবছুল্প। আমাদের দলপতি পরমবিজ্ঞ, পরমধার্শ্িক 
ও বহুদর্শী; তাহার পিতাও পরমবিজ্ঞ ও পরম ধাম্মিক ছিলেন। আমরা 
সকলে তাহার উপদেশানুসারে কার্য করিয়া থাকি |, ততৎপরে হজরত 
তাহাদিগকে ইস্লামধর্্ম গ্রহণ করিতে বলিলে, তাহারা তাহাতে 
অস্বীকার করিল, তখন হজরত বলিলেন, “যদি আবহুল্লা তোমার্দিগকে 
ইস্লামধন্্থ গ্রহণ করিতে বলে, তাহা হইলে তোমরা তাহাতে 
স্বীকৃত আছ কি না?” তাহারা বলিল, “£1” হজরত বলিলেন, 
“আবহুল্লা ইস্লামধর্খ গ্রহণ করিয়াছে ।” তাহ শুনিয়া তাহারা আবহুল্লার 
নানারূপ কুত্স! করিতে লাগিল। এই কুৎসার বিষয় কোরাণ শরিফে 
এইরূপভাবে উক্ত হইয়াছে, “তওরয়াত গ্রন্থধারীদিগের মধ্যে সকলে সমান 
নহে, একদল কোরাণে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহার! রজনীতে আল্লার 
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নিদর্শন সকল পড়িয়া থাকে এবং তাহার অধীনত শ্বীকাঁর করে ।” অনন্তর 
আবছুল্লা বাহির হইয়া হজরতকে বলিলেন, “দেখুন, উহ্বারা একবার 
আমার গুণ বর্ণনা করিয়া পুনরায় কুৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, 
উহ্বাদিগকে যাইতে দেন।” আবহল্লা গ্রহে গিয়া নিজের আত্মীয় শ্বজন- 
গণকে ইস্লামধর্মে দীক্ষিত করিলেন। 


আন্পারগণের সহিত মহাঁজেরগণের বন্ধুত্ব সংস্থাপন | 


যকালে মদিনার অধিবাসিগণ প্রতাহ ইস্লামধন্মীবলম্বন করিতে" 
ছিলেন, ততৎকালে মহাজেরদিগের মধ্যে হজরত আবুবকর ও বেলাল 
প্রভৃতি কতিপয় প্রধান বাক্তি পীড়িত হইলেন। অধিকন্তু মদিনার 
জলবায়ু তাভাদ্ধের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল, এমন কি, অনেকে 
শারীরিক 9 মানসিক উভয়বিধ কষ্টে দ্িনাতিবাহিত করিতে লাগিলেন । 
ইহ! দেখিরা হজরত মহম্মদ প্রার্থনা করিলেন, “হে এলাহি! মন্কা 
অপেক্ষা মদিনাকে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ও স্থাস্থাকরু স্থান 
কর।” ততৎপরে থোদাতারালার অনুগ্রহে সকলে আরোগ্যলাভ করিলেন 
এবং মপ্দিনার জঙ্গবারু আন্সার 9 মহাজেরদিগের নিকট অধিকতর 
ত্বান্থাকর হইযা উঠল। 

অনন্তর হজরত মহম্মদ মহাজেরদিগকে নৃতন গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়া 
তাহাদের ৫ জনের সহিত আন্সারদিগের বন্ধুত্বভাব জন্ম'ইরা দিলেন। 
তন্মধ্যে ছুইজন লোক বন্ুত্বহুত্রে এব্প আবন্ধ হইয়াছিল যে, তাহার! 
সুখে ছুঃখে সর্বদা একত্রিত থাকিত, পরম্পর পরস্পরের শুভ কামন! 


২৫৪ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধন্ধনীতি। 


আহ 





সস 


করিত, এমন কি, তাহাদের বংশজাত উত্তরাধিকারী স্বত্বেও পরম্পর 
পরস্পরের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। | 

যতদিন পধ্যন্ত মহাজেরগণ দৃঢ়রূপে বাস করিতে ন! পারিয়াছিল, 
ততদিন পর্যাস্ত এইরূপভাবে কাধ্যাদি চলিয়া অপিতেছিল। কোরাণ 
শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, “যাহারা একমাত্র সত্যস্বরূপ খোদাতায়ালার 
উপর নির্ভর করিয়া স্বদেশ হইতে শক্র কর্তৃক বিদুরিত হইয়াছে, এবং 
ক্ষমতানুযায়ী তোমাদের সহযোগী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছে, তৎপরে তাহার! 
তোমাদিগের আত্মীয় ও তাহারা খোদ্দাতায়ালার গ্রন্থ বিষয়ে শ্বজনবর্গ, 
তাহারা পরস্পর পরম্পরের অধিকতর নৈকট্য আত্মীয়, নিশ্চয় 
খোদাতায়াল সব্বজ্ঞ 1” 

এইরূপ ধরন্মববন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একুটী সুবুহৎ জাতির সুন্্পাত 
হইল। ইহার! এক সময়ে পৃথিবীস্থ সর্বাপেক্ষা প্রবল পরাক্রাস্ত সাম্রাজ্য. 
গুলিকে ও কম্পান্বিত করিয়াছিলেন । 


ধরার হারার! গর 


' ইহুদীদিগের সহিত হজরতের কথোপকথন। 


ইহুদীগণ তওরাত পাঠে হজরতের আবির্ভাবের বিষয় পূর্বেই 
অবগত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা হজরতকে স্ব স্ব গৃহে লইয়৷ যাইবার 
জন্ত একাস্ত উৎসুক হুইল। যে দিন হজরত মদ্দিনায় উপনীত হন, সেই 
দিন কোরায়জ!, নজার ও কিকা প্রভৃতি দলস্থ ইহুদীগণ আবুআযুবের 
গৃহে আনিয়া হুজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিল। হজরত তাহাদের 
গৃহে না গিঙ্না আবুআযুবের গৃহে অবতরণ করিয়াছেন বলিয়া, তাহাদের 
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মনোমধ্ো ঈর্ার শি নি তজ্ন্ত তাহারা চিজ ক হইয়া 
তাহার ধন্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। 

হজরতের নিকট সমাগহ ইহুদ্রীগণের মধো বনি নজর দলস্থ 
আখথতাবের পুক্র হাই অগ্রসর হইয়া! হজরতকে বলিল, “আপনি কে ?” 
তিনি বলিলেন, “আমি শেষ ধর্প্রচারক, তোমরা আমার বিষয় 
তোমাদের ধশ্মশান্জে ত অবগত আছ ? তাহার! তাহা অস্বীকার 
করিল এবং বলিল, “আপনি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া কার্ধা 
করুন।” হজরত বলিলেন, “তোমরা ইস্লামধন্্ গ্রহণ কর” তাহার! 
বলিল, “এখন আমরা! আপনার ধন্থ গ্রহণ করিব না” বলিয়া চলিয়া 
গেল। তাহার! গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাহাদের আত্মীয়গণ জিজ্ঞাস 
করিল, “ইনিই ফি তিনি অর্থাৎ ইনিই কি আমাদের শান্ত্রোল্সিখিত 
শেষ ধর্মপ্রচারক |” তাহার! বলিল, *“হ",৮ এ সকল ইহুদী হজরতকে 
শেষ ধন্মপ্রচারক বলিয়। জানিতে পারিয়াও ঈর্যাবশতঃ তাহার ধর্ম 
গ্রহণ করে নাই; ইহার বিষন্ন কোরাণ শরিফে লিখিত আছে। 

হাই নামক একজন ক্ষমতাশালী ইহুদদীর কন্তা সফির খায়বার- 
দুর্গ জয়ের পর মুসলমান হইয়াছিলেন ; তিনি বলেন, “যে দিন 
হ্ছরত মদিনায় উপনীত হন, সেই দিন আমার পিতা ও আত্মীয় 
স্বজনগণ তওবয়াভ গন্থে শেষ ধন্ম-প্রচারকের লক্ষণারদদি পাঠ করিয়া 
হজরতকে শেষ ধর্ম-প্রচারক বলিয়া স্থির করেন এবং হজরত মহম্মদ 
ঠাহাদের গৃহে আগমন করিলে,তাহারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সদলে 
ইস্লামধর্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া মনন্থ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
হজরত আবুআঁফু,বর গৃহে অবতরণ করাতে তাহাদের মনোমধ্যে 
ঈর্ধার উদয় হয়, তজ্জন্ত তাহারা তাহার বিপক্ষতাঁচরণ করিতে, 
ংকল্লারঢ হন। তথাপিও সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে তাহার! হজরতের 


সি শি সি পাস ধাপ 


২৫৬ হজরত হনিনের আীকাচরিত ও বরাতে | 


হক শ স্পা সক লি লাস সি পন পি পিস আসি ছি টোস্ট চাপা তম আত চস লি লোপ টি জিলা পোস্ত ্সিজীসদ সিিপ  পিদিশীসিত পানির পা ছল লাশ চা েউিপফাি লে ি্ধলী আপ দা 


নিকট আগমন করেন এবং ক্ষণকাল তাহার সহিত কথোপকথনের পর 
তাহার! গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, আত্মীয়স্বজন্গণকে ও আমার পিতাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইনিই কি তিনি অর্থ।ৎ উনিই কি শাস্ত্রোলিখিত 
শেষ ধন্ম-প্রচারক ৮ তিনি উত্তর করিলেন, 1 হজরতের 
আবির্ভাবের বিষয় আমাদের ( ইহুদীদিগের ) মধ্যে এতদূর প্রচলিত 
ছিল যে, “আবালবুদ্ধ পর্যযস্ত তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিত! বুদ্ধগণ 
মৃত্যুকালে স্বকীন়্ সন্তানদিগকে বলিয়া যাইতেন বে. আমরা ত শেষ 
ধন্ম-প্রচারককে দেখিতে পাইলাম না, তোমরা বোধ হয়, দেখিতে 
পাইবে 1 এক্ষণে হজরতের আগননে টি হ্াহাকে শেষ ধর্দ- 
প্রচারক বলিয়া বিশ্বাস করিল, কিন্তু ঈর্মাবশতঃ অনেকে তীহার ধর্ম গ্রহণ 
করে নাই। তৎপরে আমার আত্মীয়গণ আউল ও খজরজ বংশের 
এক দলের স্হিত মিলিত হইয়া হুজরতের বিপক্ষতাচরণ করিতে 
লাগিলেন।” 

এই সময়ে যদিনাস্থ্‌ খুষ্টধর্াবলম্বিগণের মধ্যে অনেকে ইস্লামধর্থ গ্রহণ 
করিল, কেবল কতকগুলি ইহুদী তাহার প্রধান শত হইয়! উঠিক়্াছিল। 


আরতি তো কেক5 ভরত 


আজানের (১) প্রত্যাদেশ । 


নামাজের সময় উপস্থিত হইলে, শিষাগণকে উপাসনার্থ আহ্বান 
করিবার উপায় নিক্ধাীরণ করিতে হজরত মহল্মদ মহাভাবিত হইলেন । এক 
দিন তিনি শিষার্দগকে আহ্বান করিয়া আজানের একটা নি 





শপ বাপ শান পপ পাপা শসালি পা আপা পক লীগ পাপা পপ তা. ৮৭ এপ এক 





মাসির কক সোদি 


(১) উপাসনাথ লোক দিগকে বিধিমত আহ্বান করাতে 'আজান' বলে । 





বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ২৫৭ 


সমকাল স্পা পপ সির সরা স্পিন পপ সপ পা িািপাশিলা এ সিসি স্পি সপন সপ দস পাস লনা, এ" খে». আপি 


জনক উপায় স্থির করিতে বলিলেন। কেহু বলিল, ইহুদীদিগের 
স্তায় বাগ্যন্ত্রের শব্দ দ্বারা; কেহ বলিল, অতুযচ্চ মঞ্চোপরি আলোক 
প্রদ্দানপুর্ববক ) কেহ বলিল, খুষ্টধন্মাবলহ্বীদিগের স্তাক্ ঘণ্টার শব দ্বারা 
উপাসনাকারীদিগকে আহ্বান করা সুবিধাজনক | কিন্তু হজরত মহম্মনব 
ইহার কোনটাই শ্রেয়; বলি গ্রহণ করেন নাই। অবশেষে খেস্তাবের পুত্র 
হজরত ওমর বলেন, “নামাজের সময় উপস্থিত হইলে, এক জন লোক 
চীৎকার করিয়া লোকদিগকে আহ্বান করুক।” ইহাতে সকলে 
সম্মত হইলে হজরত মহম্মদ বেলালকে উক্ত কাধ্য সম্পন্নার্থ নিযুক্ত 
করিলেন । বেলালকে উক্ত কার্যে নিধুস্ত করিবার কারণ এই যে, 
বেলাল অতি উচ্চরবে চীৎকার করিতে পারিতেন। নামাজের সমক্স 
উপস্থিত হইলে বেলাল “আচ্ছাপাতো জামিয়াতোন্” বলিস্কা লোকদ্িগকে 
আহ্বান করিতেন ( আজান দিতেন )। 

সেই রাত্রে জদের পুজ্র আবছুল্প! স্বপ্রে দেখেন যে, একজন লোক 
একটী ঘণ্টা হস্তে তাহার নিকট দণ্ডাক্মান রহিয়াছে, তিনি তাহার 
নিকট ঘণ্টা ক্রয় করতে গেলে, সেই লোকটা ঘণ্টা ক্রয় করিবার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আবহুল্পা বলেন যে, আমি লোকদ্দিগকে 
উপাসনার্থ আহ্বান করিব বলিয়া, ঘণ্টা ক্রয় করিতেছি । তাহা 
গুনিয়া দেই লোকটা ততক্ষণাৎ মস্জেদের উপর উঠিম্া এক্ষণে যে নিয়মে 
আজান দেওয়া হয়, সেইন্বপ ভাবে আজান দিলেন। প্রাতে আবহুল্লা স্বপ্ন 
বিবরণসমূহ হজরতের নিকট বিবৃত করিলেন। হৃণ্রত জেব্রিপও দেই 
রাত্রে হজরতকে আজানের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন) হজরত আবুবকর 
ও হজরত শুমর প্রভৃতি শিষ্যগণও সেই রাত্রে শ্বপ্রে আজানের পদ্ধতি 
জানিতে পারিসাছিলেন । সেই সময় হইতে আজানের প্রথা! প্রচলিত 
হইয়া 'আসিতেছে। আজান এই,--খোদাতায়ালা সর্ব শ্রেষ্ঠ, এইরূপ 
৯৭ 


২৫৮ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্দনীতি। 


বিল সমাস ত্রাস প্র ট্রি শপ স্পিন 


চাবিবার ; আমি সাক্ষা দিতেছ্ছি আল্লা ভিন্ন আর কেহ উপাশ্ত নাই, এইক্ধপ 
ছইবার ; আমি সাক্ষা দিতেছি নিশ্চয় মহম্মদ আল্লার প্রেরিত, এইক্ূপ 
হইবার ; নামাজ পড়িতে আইস, নামাজ পড়িতে আইস, মঙ্গললাভে র জন্য 
উপস্থিত হও, এইন্ধপ দুইবার ; আল্লাই সর্ব শ্রেষ্ট, আল্লাই সন্থ শেষ্ট, 
আল্লা ভিশ্ন আর কেহ উপাস্ত নাই ।” কিন্তু প্রাতঃকালের আজানে নিন. 
লিখিত কয়েকটী উত্তেজকন্থচক শব্দ বাবহত হয়, ষথা--“নিদ্রা 
অপেক্ষা উপাসনাই শ্রেষ্ট, নিদ্রা অপেক্ষা উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ।” 

এই বৎসর শগয়াল মাসের বুধবারে বিবি আয়েসার সহিত হজরত 
মহুম্মদের প্রথম মলন হয়, ইভার ছুই বৎসর পুর্বে মন্কায় তাহাদের 
বিবাহ কার্য্য সম্পন্ধ হইয়াছিল । 


যদিনায় মুসলমানগণের প্রতি কোরেশগণের অত্যাচার । 


মুসলমানগণের চিরশক্র কোরেশগণের বিদ্বেষ মদিনা নগরেও 
তাছাদের পশ্চান্ধাবিত হইয়াছিল। ইহাদের অদম্য বিদ্বেষিতায় মুসছ- 
মানগণ স্বকীর গৃহাদি পরিত্যাগপুর্বক স্ব স্ব পরিবারবর্থকে দারিদ্র হার 
ক্রোড়ে শয়ান করাই! পূর্বে দুইবার দ্বদেশ হইতে বিদূরিত ও নির্নাসিত 
হন, কেহ কেহ বা শরবিদ্ধ মগের স্তার পর্বতকন্রে ও অরণ্য মধ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । এক্ষণে তাহারা মদিনায় স্ুথে বসবান 
করিতেছেন দেখিয়া, তুরৃত্ত কোরেশগণ দলে দলে মদিনার প্রান্তভাগে 
আসিয়া তথাকার অধিবাসীদিগের খোশ্মাবৃক্ষদমূহ ও শত্তাদি ন্ট করিতে 
লাগিল ; এমন কি, মধো মধ্যে আনসার ও মহাজেরধিগের প্রাণনাশেও 
উদ্ভত হইল। তখন হজরত মহম্মদ নিজের ও শিব্যগণের জীবন রক্ষার্থ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ২৫৯ 


শি পিলাচ * 
লাশ ৮ ক ক শনি সং লা গ্ পি লা পি পাস কাছ জষ্ক ত ০ পথ জি শক লাছি এপি বনি শি সস ৮৯ লা দলে রা জা রউ জিন সং এস হ লািএ নী নি 


অশ্্রধারণ করিতে আদেশ দিলেন । যগ্যপি মুসলমানগণ তৎকালে 
আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রা্দি ধারণ না! করিতেন, তাহা! হইলে ভার! সবংশে 
নিশ্মল হইয়া যাঈতেন। কিন্তু আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণের আদেশটা বড় 
চমতৎকার--“ধর্মযুদ্ধে শক্রদিগের হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর, কিন্তু 
ভাহাদি”গকে অগ্রে আক্রমণ করিও না; কারণ খোদাতায়াল! 
অগ্রগামীদিগকে ঘ্ণা করেন” ( কোরাণ__২ সুরা, ১৮৬ আ )। 

প্রথম হিজরীর এগার মাস পরে অর্থাৎ সফর মাসে ভোদ্দাম নামক 
স্কানে মুসলমানদিগের সহিত কোরেশদিগের সাক্ষাৎ হয় । সেখানে 
কোনরূপ ধুদ্ধার্দি সংঘটন হয় নাই। 

এক সময়ে হজরত হামজা ৩* জন লোক লমভিব্যাহারে লইয়া! আবু 
জহলের ৩৬* জন লোককে মদিনার নিকটস্থ সরফলহেজার নামক স্থান 
হইতে বিদৃরিত করিয়া দিবার জন্ট বহ্ধিগ্গত হন। কিন্তু কোরেশগণ যুদ্ধ না 
করিয়া পলায়ন করিয়াছিল । 

অন্ত এক সময়ে হারেসের পুভ্র ওবেধা ৬০ জন লোক সঙ্গে লহয়া 
আবুসোফিয়ান ও আবুজহলের পুল্র আকরামার বিরুদ্ধে গমন করেন। 
কিন্তু বুদ্ধ হয় নাই। কেবল আবিআক্কামের পুত্র সারাদ একাস্ত 
উৎপীড়ত হয়! শক্রদিগের প্রতি একটী তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল । 

উপরোক্ত তিনটা যুদ্ধের আয্মোজন দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে 
যে, মুসলমানগণ কেবল আ.স্মরক্ষার্থ অন্্ধারণ করিয়াছিলেন । 


(সোলেমান ফারছির ইস্লাম ধন্ম গ্রহণ। 


এবনে আব্বাসের লিখিত বিবরণ হইতে সোলেমান ফারছির ইতিবৃত্ত 
পিখিত হইতেছে । সোলেমান বলিগাছেন, প্পারস্তদেশের অন্তর্গত হাই 


২৬০ হজরত মহম্মদের নট জীবনচরিত ও ধন্মনীতি। 


পারনি সদ পপি ০ লী তলা পা ৯ পি পিসি পি লি সর সা পা সিটি এ পা পি পিসি সত ওলি আপিল ৩ পাস পিল পপি সি ভি পি ২৯ বাটি পাকা পা নন, বশ ৯ লা লি লন পা ক ও হন 


নামক স্থানে আনার বাসস্থান, আমার পিতার নাম পুজ কন্তান, ন, তিনি 
একজন বিখ্যাত অগ্নি উপাসক ছিলেন। আমিও বাল্যকালে আমাদের 
গৃহের বহিভভাগে অগ্রি প্রজ্ালিত করিয়া তাহার পুজা করিতাম। পিতা 
আমাকে এতদূর স্ত্রেহে করিতেন যে, এক মুহূর্তও চক্ষের অন্তরালে 
রাখিতে পারিতেন না। আমাদের একটা উগ্ভান ছিল, পিতা সকল 
দিন সেই উদ্যানে কৃষিকাধ্য করিতেন। এক দিন তিনি উগ্ভানে 
যাইতে না পারার আমাকে এই বলিয়া তথায় পাঠাইক্স! দেন বে, 'তুমি 
সত্বর তথাকার কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে ফিরিয়া! আসিও।' উদ্যানে 
কার্য করিতে করিতে থৃুষ্টধন্মাবলন্বীদিগকে নিকটস্থিত গির্জায় উপাসনা 
করিতে শুনিয়া আমার অন্তর মধ্যে ভক্তির উদয় হইল? তৎক্ষণাৎ 
আমি কান্য ত্যাগ করিয়! গি্জায় গ্রিয়া বসিলাম। উপাসনাদি শ্রবণ 
করিয়া আমি তাহাঙ্দিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমাদের ধর্মশান্ত্র কি? 
তাহারা বলিল, “ইঞ্জিল ততৎপরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভোমাদের 
ধর্মপ্রবর্তক কে ? তাহারা বলিল, 'হজ্জরত ইসা ।, হন্থা গুনিয়া আমি 
তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সঙ্গ্যার সময় গুছে প্রত্যাগমন করিলাম। 

এদ্দিকে পিতা আমার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণার্থ চতুদ্দিকে 
লোক পাঠাইয় দিলেন, কিন্ত কেহই আমার অনুসন্ধান না পাহয়! গৃহে 
ফিরিয়। আসায় পিতা! অধিকতর ভাবিত হইক়া বাসয়াছিলেন। "আমি 
তাহার সম্মুখে আসিয়া চপস্থিত হইলে, তিনি ক্রোধাস্বিত হুইয়! বিলম্বের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, 'আমি খুষ্টধন্মাবলম্বীদিগের 
গির্জায় গ্রিয়াছিলাম ও তাহাদের ধর্খে দীক্ষিত হইক়াছি।” ইহ! শুনি! 
তিনি আমাকে ষথেষ্ট ভত্সন! করিলেন এবং উক্ত ধন্য ত্যাগ করিবার 
জন্য নান! প্রকার শান্তি দিতে লািলেন। আম কিছুতেই ধর্মত্যাগ 
না করায়, তিনি আমাকে বঞ্ধন: করিরা গ্লাখিলেন। তখন জানি 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ২৬১ 


খুষ্ায়ভ্রাভাদিগ্ের নিকট এই বলিয়া সংবাদ পাঠাইলাম 'তোমর! শীত 
আমাকে তোমাদের দূরস্থ কোন ধন্দ্মঠে পাঠাইয়া দিবার চেষ্টা কর, নচেৎ 
এখানে থাকিয়! পিতার ভয়ে আমি তোমাদের সহিত উপাসনাদি কার্যে 
যোগদান করিতে পারিব না ।” তদনস্তর তাহার! আমাকে বলিয়। 
পাঠাইলেন, “অচিরে সুরিয়া হইতে একদল স্থপবণিক্‌ এখানে আসিবে, 
আমরা তোমাকে তাহাদের সঙ্গে সেই দেশে পাঠাইয়া দিব। আমি 
ইসা শুনিস্া৷ ধৈর্যযাবলম্বন করিয়া রহিলাম । 

“যথাসময়ে বণিকৃদল আলিয়া উপস্থিত হইল 1 আমিও তাহার 
বাদ পাইয়া অতি কষ্টে ধন্ধনরজ্জু ছিন্ন কারয়া গুহ হইতে বহির্গত 
হুইয়া গুপ্তভাবে খৃষ্টীযন্রাতাদিগের নিকট উপনীত হইলাম) তাহারা 
আমাকে স্থলবণিকৃগণের সমভিব্যাহারে স্ুরিষ়ায় পাঠাইয়া দিলেন। 
লেইখানে আমি একজন বিজ্ঞ খুষ্টীক্স ধর্মযাজকের নিকট থাকিয়া শিষ্যত্ব 
গ্রহণপুর্বক তাহার সেবা শুশীষা করিতে লাগিলাম। এ বাক্তি অতি 
নীচ প্রকৃতিবিশষ্ট লোক ছিলেন, লোকে দরিদ্রদ্দিগকে দানার্থ যাহ! 
তাহার নিকট অর্পণ করিত, তিনি স্বয়ংই তাহা গ্রাস করিতেন। কিছু 
কাল পরে তাহার মৃতু হইলে, দকলে তাহার অস্ত্ে্িক্রিয়া সম্পাদনার্থ 
উপনীত হুইলেন, আমি সকলকে তাহার নীচাশয়তার বিষয় জ্ঞাপন 
কারয়া, তাহার সঞ্চিত সাত কলসি হ্বর্ণমুদ্রা দেখাইলাম। ইহাতে 
কেহ তাহাকে কবর না দিয়া তাহার মৃতদেহ থণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া! 
ফেলিলেন। তৎপরে সেহু পদে একজন বিজ্ঞ ধন্মভীরু লোক প্রতিটিত 
হইলেন। আমি তীহার শিষ/ত্ব গ্রহণপুব্বক তাহার সেবা শুশ্রাধায় 
নিষুন্ হইলাম। তীহার মৃত্যুকালে আমি তাহাকে বলিলাম, “গুরে! ! 
আপনার মৃত্যুর পর আমি কাহার নিকট যাইয়া ধর্ম শিক্ষা করিব?” 
তিনি আমাকে মুসেলনগরস্থ ধর্ম্যাজকের নিকট যাইয়া ধর্মশিক্ষা করিতে 


২৬২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধ্দনীতি | 


০০০ ও স্লাসিল ডি বিল লা ছি এ এ শি উস সি তলত 


বলিলেন। তীহার মৃত্যুর পর আমি মুসেলনগরস্থ ধীর ও নিজ 
ধন্মযাজকের নিকট গিয়া ধর্্শশিক্ষা করিতে লাগিলাম ! তাহার মৃত্যুর 
সমস্ত উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে নাস্বিন্‌ নামক স্থানের ধন্ম্যাজকের 
নিকট যাইতে বলেন । তাহার মৃত্যুর পর আমি নাস্বিন্স্থ ধর্মযাজকের 
নিকট গিয়া ধন্মশিক্ষা করিতে লাগিলাম। তাহারও মৃত্যু সমর 
উপস্থিত হইলে, তিনি আমাকে আমুরিয়াস্থ ধর্দযাজকের নিকট যাইতে 
বলেন । ততৎপরে আমি তথায় গেলাম। তিনি পরম বিজ্ঞ, পরম- 
ধার্মিক ও ধন্মভীরু লোক ছিলেন। তাহার মুত্ার সময়ে আমি 
তাহাকে পুর্ষোক্তরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন, শেষ ধণ্মপ্রচার- 
কের আবির্ভাব হইবার সময় উপস্থিত, তিনি আরখদেশে জন্মগ্রহণ 
করিবেন এবং জন্মভূমি তাগ করিয়া দ্ুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত নথলস্থানে 
(খজ্জুর বাগানে ) অবস্থিতি করিবেন ।” আমি জিজ্ঞাসা কক্সিলাম, 
“তাহাকে শেষ ধশ্মপ্রচারক বলিয়া চিনিবার উপার কি? তিনি উত্তর 
দিলেন, “সেই ধরন্মপ্রচারক কাহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবেন 
ন1, উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিবেন আর ঠাহার স্কন্ধদেশে মোহনবুর়ত 
আাছে দেখিতে পাইবে ।” 

আমি আমুরিয়াতে কতক গুলি মেষ ও ছাগ ক্রয় করিয়া তাহাদের 
প্রতিপালন করিতাম, এবং তাহাদের শাবক গুলি বিক্রয় দ্বারা কিছু অর্থ 
সঞ্চয় করিয়াছিলাম । আরবদেশস্থ কালববংশের স্থলবণিক্গণ এখানে 
আদিলে আমি তাহাদিগকে মেষ ও ছাগাদি দান করিয়া তাহাদের সঙ্গে 
আরবদেশে গমন করিলাম। তাহারা ওয়াদিগওল্সলকোর! নামক স্থানে 
লইয়া গর্ব! বিশ্বান ঘাত কতারূপে আমাকে ওসমান আশহলি নামক একজন 
ইছদীর নিকট বিক্রয় করে। আমি তাহার গুছে 'দাসত্ব করিতে লাগি" 
লাম। কিছুদিন পরে আমার প্রভুর মদ্দিনাস্থ এক আত্মা আমাকে 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ২৬৩ 


না আননিপিকত্িত পা ছল হল পনির ওএস পাই সস সত রা টা স্ ০ পে 4 এছ লন টি সিল জিলা লা শী পট ৮৯৮ 


ক্রুয় করিয়া! লইয়া! গ্রেল। একদিন আমি আমার ম'দনাস্থ প্রভুর উদ্যানে 
কাজ করিতেছি, প্রতৃও তথায় বসিক্তা আমাকে কান দেখাইয়া দিতে- 
ছেন, এমন সময়ে একজন লোক তাহার নিকট আসিয়া আটস 
খ্জরজবংশীয়দিগকে এই বলিয়া গ্রালি দিতে লাগিল, হার! মক্কা 
হইতে 'এক বাক্তিকে কোবায় আনিয়াছে, সে নাকি শেব ধর্ম প্রচারক 
বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতেছে, আর আমাদের নগরস্থ লোকদ্দিগকে 
তাহার ধন্মে দীক্ষিত করিতেছে. উহাদের সর্বনাশ হটক।, 

“আমি ইহা শুনিবামাত্ত তাহাদের নিকট এর কথ! পুনঃ জিজ্ঞাসা 
করিলাম, কিন্তু আমার প্র রাগান্বিত হইয়! আমার গওম্থলে এক 
চপ্টোঘাত করিলেন । আমি চুপ করিয়া কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম । সেই 
দিন সন্ধ্যার সময় আমি কতকগুলি থোর্মাফল লইয়। কোবায় হজরত 
মহম্মদের নিকট আন্সিলাম এবং তাহাকে অভিবা্নপূণ্বক ফলগুলি 
প্রদান করিলাম, তিনি তাহা চাহার শিষাগণকে তক্ষণ করিতে দিলেন, 
নিজে একটীও ভক্ষণ করিলেন না । সেইদিন হজরতের সঙ্গে ২০1২৫ 
জন শিষা ছিলেন। আমিও সেইদ্দিন তাহার প্রেরিতত্বের একটী প্রমাণ, 
পাইলাম, পরদিন সন্ধ্াকালে আর কতকগুলি খোন্মীাফল লইয়া! 
ত্রীহাকে উপঢৌকন দিলাম, তিনি তাহা নিজে ভক্ষণ করিলেন ও শিষ্য- 
গরণকেও দলেন; ইহাতে আমি তাহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় পমাণ পাইলাম । 
সেই দিন হজরত আলি আমার মন্তক চুন্বন করেন এবং হজরত আবুবকর 
আমাকে নূতন বস্ত্ব পরিধান করিতে দেন। পরদিন শামি হুজরতের 
নিকট গিয়া তাহার স্বন্ধোপরিস্থ মোহন্নবুয়ভ দেখিয়া কলেম! পড়িয়া 
মুনপমান হইলাম । আমি প্রভুর নিকট দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধ থাকার 
বন্দর ও ওহদের যুদ্ধে যোগদান করিতে পারি নাই। পরে প্রভুর 
নিকট এইরূপ বন্দোবস্ত করিলাম যে, ৩০* খোন্মাবৃক্ষ রোপণ করিয়া 


২৬৪ হজরত মহ্স্সদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি । 


রান থা জাস্ট থিম 


সি বি/িলিবিএস্টিিক 








কনর ই পট পি উজ 


দিলে ও তাহা ফলশালী হইলে আর ৪৭ অরকিয় স্বর্ণমুদ্রা দিতে 
পারিলে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারিব। ইহা হজরতকে জ্ঞাত 
কর্নাইলে, তিনি শিষ্যমগডলীর দ্বারা তিন শত ধোর্াবৃক্ষের চারা 
আনাইয়া আমাকে দ্রিলেন। প্রভু চারাগুলি রোপণ করিবার স্থান 
নিপ্দি্ করিয়া দিলে হজরত মহম্মদ স্বয়ং গিয়া! তাহা রোপণ করিয়া দেন, 
কেবল একটা গাছ ওমর বেনথেত্তাব রোপণ করিয়াছিলেন। এক 
বৎসর পরে সকল বৃক্ষই ফলশালী হইল, কেখল ওমরের রোপিত গাছটীতে 
ফল হয় নাই, তজ্জন্ত হজরত তাহা এলিয়া ফেলিয়া ম্বহস্তে তথায় 
একটী গাছ রোপণ করিয়া! দিলেন, অচিরকাল মধ্যেই তাহা ফণশালী 
হইল। আর জঙ়্লন্ধ দ্রব্যের মধ্য হইতে একথগু স্বর্ণ আমাকে দিলেন, 
যদিও তাহা ওজনে অল্প ছিল, তথাপি হজরত বলেন, ইহ! ওজন করিলে 
৪৬ অয়কিয়া হইবে । আমি প্রভুর নিকট সেই স্ব্ণথওখানি দিলাম) 
তিনি ওজন করিলে, তাহা ঠিক তাহার আ'ভলাষানুযায়ী হইল আর 
তিনশত খোশ্মাবুক্ষ ফলবান্‌ হইয়াছে দেখিন্স। তিনি আমাকে দাসত্ব হইতে 
মুক্ত করিন্। দিলেন । 

“আমি সেই সময় হইতে প্রত্যেক যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতাম এবং 
হজরতের মৃত্যুর পর অনেক যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম । অবশেষে 
ওমর-বেন-থেত্তাবের খেলাফত সময়ে পারস্তের শাসনকর্তৃত্ত *দে লিখুক্ত 
হইয়া মদায়েন রাজধানীতে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিয়া 
ছিলাম 1 কেহ বলেন, ৩৬* বৎসর, কেহ বলেন, ২৫০ বৎসর বন্বঃক্রম 
কালে সোলেমান ফারছী মানবলীলা সম্বরণ করেন। 


সগ্ডম পরিচ্ছেদ। 


দ্বিতীষ হিজরীর ঘটনাবলী | 


কেবলা পরিবর্তন । 


মুসলমানগণ যাহা অভিমুখে করিয়া নামাজ পড়েন, তাহাকে কেব্ল। 
বলে। মক হইতে মদিনায় প্রস্থানের পর সগুদশ মাস পর্যান্ত হজরত মহম্মদ 
বন্নতলমোকাদ্দেসের অভিমুখে নামাজ পড়িতেন। কিন্তু তাহার মন 
কাবার দিকে নামাজ পড়িতে একাস্ত উতশ্বক হইয়াছিল; তজ্জন্ত তিনি 
খোদাতায়ালার নিকট কোনরূপ আদেশ প্রাপ্ত হন কিনা, সর্কদ। তাহার 
প্রতীক্ষা করিতেন। ভক্তের মনোবাঞ্থাপুর্ণকারী প্রভু অচিরাৎ তাহার 
মনোবাঞ্! পুর্ণ করিতে অগ্রসর হইলেন। 

একদিন তিনি একটা মস্জেদে জোহরের নামাজ পড়িতেছেন, এমন 
সময়ে কাব! মস্জেদের অভিমুখে নামাজ পড়িতে আদিষ্ট হন। তংক্ষণাৎ 
তিনি কাবার দিকে মুখ ফিরাইলেন, শিষা গণও তদনুযায়ী কার্য করিলেন। 
এইজন্য (সই মস্জেদকে “জোলকে বলাতোয়েন্‌”, অর্থাৎ ভ্ুই কেবলার 
অন্তভূতি বলে। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, “হে মহম্মদ ! আমি 
তোমাকে উদ্ধে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়াছি, তুমি যে বলায় সন্তুষ্ট 
থাক, আমি তোমাকে তাহার অভিমুখে নামাজ পড়িতে অনুমতি 
দিলাম। তুমি মস্জেদল হারামের (কাবার) দিকে মুখ ফিরাও”। 
(কোরাণ শরিফ ২য় সুর], ১৪৪ আয়েত )। 


২৬৬ হজরত মহুম্মদের জীবনচরিত ও ধশ্মনীতি । 


গাপটিল 


তৎপৰরে হজরত মহম্মদ মস্জেদ অল-নবিতে গিক্স! কাবার দ্রিকে কেবল! 
করিলেন । তখন মুসলমানগণ কেবলা পরিবর্তন বিষয়ে সন্দেহ করাতে 
এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, “হে মহম্মদ! নির্বোধ লোকেরা তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করিবে যে, পুব্বে তাহাদের যে কেবলা ছিল,কি জন্ত তাহা 
পরিবর্তিত হইল। তুমি বলিও, পুর্ব ও পশ্চিম খোদাতায়ালার দিক, 
তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে নরলপথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন ।” 
(কোরাণ শরিফ ২য় শুরা, ১৪২ আয়েত)। 

কেব্লা পরিবর্তন দেখিয়া ইনুদীগণ হজরতকে নানারূপ বিদ্দপ 
করিতে লাগিল । ইহুদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ মুললমানাঁদগকে 
বলিতে লাগিল যে, কেবলা পরিবঞ্তনের পুর্বে তোমাদের মধ্যে জারার 


পুত্র সায়াদ, মারুর পুত্র বরা ও চাছুমের পুত্র কুলসুম প্রভৃতি মৃত্যুগ্রাসে 
পন্ভিত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের নামাজে ত কোনরূপ পুণোর 


সঞ্চয় হয় নাউ । উহা শুনিয়া প্র মৃত ব্ক্তিদিগের আত্মীয়গণ 
হজরতের নিকট গিষ্না বিষ দিজ্ঞাসা করাতে, তিনি বলেন, “হী, 
তাহাদের পুণাই সঞ্চয় হইয়াছে ।” 

কেৰ্লা পরিবর্তন সম্বন্ধে কোরাণ শারফের ছ্িতীক্ন সুরার আরও 
কতকগুলি আরেত আছে। নিয়ে তাহার একটী আয়েতের অনুবাদ করিয়া 
দিতেছি. 
তোমরা পুর্ব্বাভিমুখীন হও বা পশ্চিমাভিমুখীন হও, তাহাতে কোন 
পুণ)ই নাই, কিন্তু যাহারা আল্লাতা্কালার প্রতি, পরকাল ও স্বর্গীয় দুতগণের 
প্রতি এবং ধর্মগ্রন্থ ও ধন প্রচারকগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ; 
যাহার! খোদদাতালার প্রিম্নপাত্র হইবার জন্ত, আত্মীয়দিগকে, পিতা- 
মাতাহীন বালকবালিকাদিগকে, অনাথার্দিগকফে, পথিকিগকে ও ভিক্ষুক- 
দিগকে ধন দান করিয়াছে ও দাসথ মোচনে অর্থ বায় করিয়াছে; 


জ ৯ তা সাত আলা সিএ পাস বট গস সিজন জাতি শি এলার্ট রা সস পর পি ওপর 





সস্মি 








সগুম পরিচ্ছেদ । : ২৬৭ 


যাহারা নামাজ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, জাকাৎ দিয়াছে, যাহার! 
অঙ্গীকার পালন করে ও দারিদ্য কিম্বা নান বিপদ্বাকীর্ণ অবস্থায় 
পতিত হইয়াও ধৈর্্যাবলম্বন করে, তাহারাই পুণ্যবান্, সত্যবাদী ও 
ধন্ধভীরু।:” (কোরাণ শরিফ ২ম স্বর, ১৭২ আয্মেত )। 

দ্বিতীয় ঠিজরীর সাবান মাসে হজরত মহম্মদ রমজানের রোজা, 
জাকাত (বাংসরিক আয়ের কোন নিদ্দিষ্ট অংশ দরিদ্রদিগকে দান) 
ও জদের নামাজ পড়িতে প্রতাণদিষ্ট হন: 





হজরত আলির সহিত ফাতেম। বিবির বিবাহ । 
এই বৎসর সফর মাসে, কেহ কেহ বলেন, রজব মাসে আবৃতালেবের 
পুজ হজরত আলির সহিত হজরত মহম্মদের কন্ঠা বিবি ফাতেমার শুভ 
বিবাহ সম্পন্ন হয় । বিবাহকালে বিবি ফাতেমার বয়ংক্রম ১৫ বৎসর আর 
হজরত আ'লর বপ্পঃক্রম -১ বৎসর ৫ মাস ছিল। ফাতেমা বিবি পরম! 
সুন্দরী যুবতী ছিলেন হজরত আলি দরিদ্রতানিবন্ধন প্রথমে বিবাহ 
করিতে শ্বীকৃুত হন নাই, পরে হজরতের 'ন্থুরোধে বিবাহ করেন। 
সেই সময়ে হজরত মহম্ম্দও অতি দরিদ্রাবস্থায় ধিনাতিবাহিত করিতেন, 
তজ্জন্ঠ বিবাহকালে বিবি ফাতেমাকে সামান্ত রকমের এব্যাদি যৌতুকম্বরূপ 
প্রদান করিয়া ছলেন। 
বিপক্ষ কোরেশদিগের হস্ত হছতে মুসলমান(দিগের 
ধন সম্পর্তি ও আত্মরক্ষাকরণ । 
হিজরার গ্বিতীয় অবে খালফের পুত্র ওমাইয়া২*০ লোক সমভিব্যাহ্থারে 
মদিনার প্রাস্তভাগন্থ বোওয়াত নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হুয়। 
কিন্তু মুসলমানগণ তাহাদিগকে দূরীভূত করির। দিয়াছিলেন। 





পলি পতিতা | সি পল এ পান কল সিন শা সি সত কর্লী ৬ ডা চি ও স্পর সিলী দির ছি লি তাস সিরা পা এ শনি ৪ সিল সিজার অপরাধী রি লিক তি আলা সত 


২৬৮ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি ৷ 


বখব্বিধি পি রি পাস পা সিল ০০ নক 


জমাদিত্বল আউল মাসে হজরত মহম্মদ ১৫* জন শিষা সমভিব্যাহারে 
শত্রদিগের হস্ত হইতে মুসলমানগণকে রক্ষা করিবার জন্ত বহির্গীত 
হন এবং মদিনার প্রাস্তদেশবাপী বনি মোদ্লেজ ও বনি জুমায়র! সম্ত্রদা যুস্থ 
উদ্দীদিগের সহিত সন্ধি সংশ্কাপন করেন' তিনি তথায় পঞ্চদশ 
দিবস অবস্থান করিয়া মদিনার প্রত্যাবর্তন করেন, এই সময়ে মার়াজের 
পুজ আবাদ!কে মদিনায় তাহার প্রতিনিধিশ্বূপ রাখিকা £যান। এই 
সময়ে তিনি হজরত আলিকে “আবুতোরাব” উপাধিতে ভূ'ষত করেন। 

অপর এক সময়ে আবু আককাসের পুত্র পায়াদ ৮ জন লোক 
সমভিব্যাহারে শক্রদিগের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। 

এক দিন বিপক্ষ ০কোরেশবংশস্থ জোবায়ের ফেহরিএ পুত্র কোর্জ, 
ব্ছ সংখাক লোক সমতিব্যাহারে মদিনার প্রান্তদেশে আগমনপুর্ব্বক 
মুলমানগণের উষ্্রাদ লইয়া পলায়ন করে। হজরত তাহাদের হস্ত 
হইতে উদ্রীর্দ কাড়িয্া লইবার জন্ত বহির্গত হন। সেই সময়ে তিনি 
হারেমের পুত্র জয়দকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি পদ্দে নিধুক্ত 
করিয়! বান। হঞ্জরত শক্রদিগের সন্ধান না পাইয়া বদর নামক 
উপত্যকায় উপস্থিত হন! তথায় কিছুদিন অবস্থানপুর্বক মদিনায় 
প্রত্যাবর্তন করেন । তনি এই সময়ে মদিনাগ্থ প্রধান প্রধান ইভ্দীদ ল- 
গুলির সছিত এই মন্মে সন্ধি সংস্তাপন করিয়াছিলেন যে, তাহারা কখন 
হজরতের শক্রর্দিগের সহিত যোগ দান করিবে না, হজরতও কখন 
তাহাদের শত্রগণ্র সহিত যোগ দিবেন না। 

কোরেশব:শীয়দিগের সুরিয়ার বাণিজটার্থ গমন করিবার কোন 
নির্দিষ্ট পথ ছিল না। মদিনার চতুদ্দিকস্থ বিভিন্ন পথ দিয়া! তাহার! 
গমনাগমন করিত। হজরত মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনার প্রস্থানের পর 
হইতে কোরেশগণ পথিমধ্যে মদিনাবাসীদিগের ভ্রব্যাদি অন্রক্ষিত কিন! 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ২৬৯ 








অল্পরক্ষিত ভাবে প্রাপ্ত হইলে, তাহা লুঠন করিত ও অধিবাসিদিগকে 
হত্যা করিত। হজরত মহম্মদ উহাদের হস্ত হইতে শিষ্গণের দ্রবাজাত 
রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের গমনাগমন পধ্যবেক্ষণার্থ মদিনার চতুষ্পার্স্থ 
স্থানে কয়েকটী দূত পাঠাই দেঁন। দূত পাঠাইবার কারণ এই যে, 
ষখন শক্রগণ মুদলমানদিগের দ্রব্জাত লুগনের আয়োজন করিবে, 
তখন তাহারা মদিনায় সংবাদ দিলে, মুসলমানগণ দলবদ্ধ হইয়। তাহার্দিগকে 
বিদুরিত করিয়া দিতে সক্ষম হইবে । 

এই বখ্মর জমাদিয়স্সানি মাসের শেষভাগে হজরত মহম্মদ জহসের 
পুত্র আবদুল্লার সঙ্গে ৮১০ জন (লাক দিয়া দৌত্যকার্যে নিযুক্ত 
করিরা পাঠান এবং তাহাকে এই মন্মে একখানি পত্র দেন, “তুমি 
তাহাদের ( শক্রদিগের ) কাধ্যাকাধ্যাদির সংবাদ আনিও।”» আবছুল্লা 
বতলতখল' নামক স্থানের নিকটন্কিত নেকল! উপত্যকোপরি গিক্কী] 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি সেই সময়ে শত্রদিগকে সন্নিহিত 
দেখিয়া যৌবনস্বভাবস্থলত ক্রোধের বশীভূত হইয়! তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিলেন। তাহাতে ওমর ও থেজর নামক শক্রদিগের ছুই জন লোক 
নিহত হুইয়াছিল। তখন জমাদিয়স্লানি মাসের শেষ ও রজব মাসের 
আরম; আবছুল্লা তাহ! না জানিয়াই শত্রদিগকে আক্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। তাখারি প্রভৃতি ইজরত মহম্মদের জীবনবৃত্তান্ত লেখকগণ 
বলেন, "হজরত মহম্মদ আবদুল্লাকে অগ্রে শত্রাদগকে আক্রমণ করিতে 
বিশেষ রূপ নিষেধ করিয়াছিলেন |”, 

আরধদ্দেশবাসিদিগের নিকট বঝজব মাস অতি পবিক্র, তাহার! পবিভ্র 
মাসে ঘুদ্ধবিগ্রহ ও কলহার্দি একেবারে তাগ করিয়া শক্রদিগের 
সহিত বনধত্বতাবে মিলিত হইত । আবছুল্লার এইরূপ অদূরদপিতার কাধ; 
শ্রবণ করিব হজরত অতিশয় ছুংখিত হইয়া! ঠাহাকে বলিক্কাছিলেন, 


২৭৭ হজরত ঠ মহন্মদের চাজাযাি ও সাদি, | 


শাসক সত | তে সনি সি পি সস ইল নীতি পলা চন » লাক দত লে হর 5 শিলা লি সতী শি শি 


“আমি ত তোমাকে যুদ্ধ রর রস টি অবশেষে হজরত 
মৃত বাক্কিদিগের আত্মীয়গণকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন ৷ অনস্তর 
পবিত্র মাসে নরহত্যার বিষয় সব্ধত্র প্রচারিত হইলে, আরববাপিগণ 
হজরতের নান! কুৎসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।. তৎপরে মুসলমানেরা 
হজরত মহন্মদকে নিষিদ্ধ মাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, কে'রাণ শরিফের 
নিয়লিখিত আয়েতটা অবতীর্ণ হয় । “তাহারা পৰিজ্র মাসে * যুদ্ধ করার 
বিষয় তোষাকে প্রশ্ন করিতেছে, বলিও (হে মহম্মদ ) সেই সময়ে যুদ্ধ 
করা গুরুতর পাপ, কিন্তু খোদাতায়ালার পথ রুদ্ধ কর ও তাহার সঙ্গে 
ও মন্জেদল হারামের সঙ্গে বিদ্রোহাচগণ কর্ণী এবং তথাকার অধিবাপী- 
দ্রিগকে তথ! হইতে 'নষাশিত করা খোদাতীয়ালার নিকটে অধিকতর 
গুরুতর অপরাধ, হত্যা করা অপেক্ষ। ধন্মদ্রোহিতা অধিক পাপ, ষে পত্্যস্থ 
তাহারা তোমাদিগকে তোমাদের ধন্য হইতে বিচ্যুত না করে, সে 
পর্যাস্ত সক্ষম হইলে অবিশ্রাস্ত তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে এবং 
তোমাদিগের মধ্যে যাহার। স্বধন্মে বিমুখ হইয়া ধর্মড্রোহিতার অবস্থায় 
প্রাণত্যাগ করে, ইভলোকে € পরণোকে তাহাদের সমুদয় ক্রিয়া বিন 
হয়, ইহারা দেই সকল লোক, য'হারা নরক লোকে বান করিবে ও 
তথা সর্ধদ1 থাকিবে 1৮ (কোরাশ শরিফ) ১ সুরা, ২১৪ আকেত )। 


বদরের যুদ্ধ । 
হজরত মহম্মদ মদ্দিনাবাসীদিগকে কোরেশগণের হস্ত হইতে রক্ষা 
করিবার জন্ত ওবেছুল্লার পুত্র তালহ1 ও জর়দের পুত্র সয়িদকে কোরেশ- 


পার রর তার 


« পৌত্তলিক আরবগণ রঞ্জব, জেলকদ, জেলহজ্জ ও মহররম এই চারি মানকে 
পহিজ্র মাস বলিত। এই চাক্জি মানে তাহ।র! বুদ্ধবিগ্রহ ও কলহাদি কর! পাপকাধা 
বলিয়া মনে করিত । 


রগ পল কলা সপ এ পা পিল চপ ও পাাপাদল শপ লা শি পিলাশী পি টিপিপি 





সি পাক পা পাস 
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৬ পাস রাবী উকি উপ সা সা্ এশি পতরসিকান ল 


গণের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণার্থ মদিনার প্রান্তদেশে পাঠাইয়া দিলেন । গুদিকে 
হজরতের চিরশক্র আবুসোফিয়ান অসংখ্য পণ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ববক সুরিয়ার 
বাণিজ্য করিতে গিগা,তথ! হইতে জম্জম্গফ ফারি নামক একজন ,লাককে 
২০মেস্কাল স্বর্ণ বেতনস্বরূপ দিয়া মন্কাপ্ত কোরেশদিগের নিকট এই বলিয়া 
পাঠাইস়া দিয়াছিল “তুমি মক্কায় গিয়া কোরেশদিগকে মহম্মদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
যাত্রা করিতে উত্তেজিশ কর ।” জম্জম্গফ.ফারি প্রায় নিশ্বান প্রশ্বাদশূন্ত ও 
বিবর্ণাবস্থায় মক্কায় উপনীত হইয়া অ'বুজহলের নিকট আসিয়। বলিল, “শীঘ্র 
তোমর! মদিন! আক্রমণে বহির্গীত হও, বোধ হয় এবার মুসলমানগণ আবু- 
সোকিয়ানকে আক্রমণ করিবে ।” ইহা শুনিয়া আবুদোষিয়ানের স্ত্রী, তাহার 
পিতা অত.বা, ভ্রাতা অলিদ ও পিতুবা শয়বাকে হজরতেপ বিরুদ্ধে যৃদ্ধার্থ 
বহির্গত হইতে উত্বেঞ্রিত করিতে লাখিল, আর আমরের পুত্র সোভায়েল ও 
আসোয়াদের পুত্র জাম' মক্কাবাসীদ্দিগকে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইতে উত্তেজিত 
করিয়াছিল এবং তাহারা ঘোষণা করিয়া দিল যে,প্রত্যেক পরিবারস্থ ইজন 
লোকের মধ্যে এক জনকে যুদ্ধে যাইতে হইবে। বুদ্ধের আয়োজনের 
কোলাহলে মক্কা নগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আব্বাম এই যুদ্ধে 
যোগদান করতে অস্বীকৃত হইলে, কোরেশগণ তাহাকে বলিল, “আপনি 
আমাদের দলপতি, আপনি যুদ্ধে গমন না করিলে অন্তান্ত ব্যক্তি যুদ্ধে 
যাইতে স্বীকৃত হইবে না, দি আপনি যুদ্ধে যাইতে না পারেন, তাহ! হইলে 
আপনার প্রতিনিধিশ্বরূপ কাহাকেও পাঠাইয়া দেন।” অবশেষে আব্বাস 
বাধ্য হইয়। তাহাদের সহিত যুদ্ধে গমন কগিলেন। আবুজহল ১** অশ্বা- 
রোহী ও ৮৫* জন পন্দাতিক সৈনের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া ৮ই রমজান 
(৪ঠ জানুয়ারী ৬২৩ খৃঃ অঃ ) মক্কা হইতে মদিনাভিমুখে যাত্রা করে। 
এদিকে হজরত প্রেরিত দৃত্তদ্বর় মর্ধিনার অনতিদুরস্থ কসদজাহেনির 
গৃহে প্রিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে আবুসোফিয়ান স্ুরিয়া 





সলিল ৭ ৯ পি ৯ পাস পপ উিশগাশিক সস ৯ পপি শিস 





২৭২ হজরত মহুম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মননীতি ৷ 


জি িস জিপ পি তা নিস, কক 


হইতে মক্কায় প্রত্যাগমন কালে কসদজাহেনির গৃঁছে উপস্থিত হুইয়া সুসল- 
মানগণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল, কিন্ত কস্দজাহেনি তাহার কথার কোন 
সছুদ্ভর প্রদান করিল না। তথন অবুসোষ্িয়ান ₹থা হইতে চলিয়া গেল। 
তালভা ও সয়িদ পরদিন কসদজাহেনির গৃহ হইতে জোলমার ওয়া! নামক 
স্থানে গিয়া একদিন অবস্থিতির পর বদর (১) নামক উপত্যকায় গমন 
করেন; কিন্তু তথায় অবস্থিতি না করিয়াই মদিনায় প্রতাগমন করিয়া- 
ছিলেন । 

ইতিমধ্যে হজরত মহম্মদ জেত্রিলের 'নকট আবুজহলের যুদ্ধ সজ্জার 
বিষয় অবগত হুইয়া ৮* জন মহাজের ও ২২৫ জন আন্সার, ৭০টা উট, 
২টী অশ্ব, ৬ খানি বর্ম ও ৮ থানি তরবারি লইয়া ১২ই রমজান (৮ই 
জানুয়ারী ) আত্মরক্ষার্থ বহির্গত হন। তৎকালে ওন্মেকুলস্থমের পুত্র 
ওমরকে মদিনার আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া যান। পথি 
মধ্যে শওবান নামক স্থানে তালহ! ও সয়িদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হয়। তাহাদের প্রমুখাৎ আবুসোফিয়ানের বণিকৃদলের বিষর অবগত 
হন। যদি সুসলমানগণের লুগ্ঠন করিবার ইচ্ছা! থাকিত. তাহ! হুইলে 
আবুসোফিয়ানকে আক্রমণ করিতেন, কন্ত তাহাদের আত্মরক্ষা করাই 
একান্ত উদ্দেশ্ত, তজ্জন্ত বদর নামক উপত্যকায় আবুজহলের সম্মুখীন 
হইতে অগ্রাসর হইলেন। পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে যে, আবুজহুলের 
যুদ্ধযাত্রা করিবার ৪ দিন পরে হজরত আত্মরক্ষার্থ বহির্ঠত হুন। মঙ্গি 
লুণ্ঠন করাই তীহার উদ্দেস্তী হইত, তাহা হইলে তিনি আবুজহুলের 
যুদ্ধে বহিগগত হইবার পূর্বেই আবুসোফিয়ানকে আক্রমণ করিতেন। 


পাপ পাপা ক রশ ই পা রা পার্ক উন জগ সা স্পা 








আপি সাদ পি ৭ শিস পালা ০ লী শনি শা আস 


(১) বদূর নামক একগ্রন লোক এই স্থানে একটা কূপ খনন করিয়াছিল, তাঁহার 
নামানুসারে সেই কূপটী বদর নাষে খ্যাত এবং কৃপটীর নামানুসারে এই স্কানটাও ডি 
দমে অভি হত। 








শসা 


অধিকস্ত বদ্রে হন্গরতের সমভিব্যাহারে অধিকাংশ আন্সার আসিয়া- 
ছিলেন। তাহারা হজবরতকে কেবল শক্রহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন 
বলিয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সহিত যোগ দিয়! যুদ্ধাদি 
করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন নাই। অতএব ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হই- 
তেছে ষে, তিনি কেবল আত্মরক্ষার্থ মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। 

হজরত মহম্মদ তিন দিন গমনের পর ১৭ই রমজান ( ১৩ই জানুয়ারী ) 
বরে উপনীত হইয়া উচ্চ ভূভাগোপরি উপাসনার্থ একটী আরিস্‌ 
( পর্ণশালা) নির্মাণ করিলেন, একদল মুসলমান তাহার রক্ষার্থ নিযুক্ত 
হইলেন। হ্জরতের জামতা ওসমান বিবি রোকেয়ার পীড়াবশতঃ 
তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিতে পারেন নাই । 

আবুদোফিয়্ান বদরে আগমনপুর্বক তথাঁকার অধিবাসী আমরের 
পুত্র মস্দির নিকট মুসলমানগণের বিষয় জিজ্ঞালা করে। মস্দি 
তাহার কথার কোন উত্তর দেয় নাই, কিন্তু আবুসোফিয়্ান সেই 
স্থানে মদিনানগরীস্থ খজ্জুরের আশটি দেখিতে পাইয়া! মুসলমানগণ 
তথায় আছেন বলিয়া! স্থির করে, কেননা মদ্দিনার খঙ্ছরের আটি 
অতি ক্ষুদ্র । ইহা দেখিয়া আবুসোফিয়ান মক্কায় চলিয়া গেল । 

এদিকে আবুজহুল আবুসোফিয়ানের নির্বিপ্বে মক্কা গষনের সংবাদ 
পাইল। যদি আবুসোফিয়ানকে বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করাই আবুজহলের 
অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে সে তাহার মন্কায় গমনের সংবাদ পাউয়। 
প্রত্যাবর্তন করিত । কিন্ত যখন আবুজহল ও কোরেশগণ আবুসোফিয়ানের 
মক্কা গমনের সংবাদ পাইক্নাও প্রত্যাবর্তন ন! করিয়া মদিনাভিমুখে গমন 
করিতে লাগিল, তথন বাস্তবিকই তাহাদের কোনরূপ দুরভিসন্গি ছিল। 

অতঃপর ৯ দিন গমনের পর কোরেশ সৈম্ধ ১৭ই রমজান (১৩ই 
জানু্াযী ) বদরে উপনীত হইয়া সুসলমানগণের সম্মুখীন হুইল। 

৯৮ 





২৭৪ হজরত মহম্মদের চিরোচরির ও ধ্নীতি | 


কল লাস উকি, গা সাধ বানি রি এন ডাব্লিউ ক রর ও তাস পা ০ শি সহি লি লি সি পতি লাস পতি শ৯ল পলি ছি ছি বি ৮ দ ৩৮ উদাকী ম্৬ ছক আলী পিসি বল ছি পক ছি 


মুলমানগণ অসংখা শক্ত গে া করিয়া মহা! ভাবিত সরা 
তখন হজরত মহম্মদ হস্তদ্বয় উত্তোলনপুর্বক অন্ন সংখাক মুসলমানগণের 
নিরাপদের জন্ত এই বলিম্বা খোদাতাম্লালার নিকট প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন, “হে দয়ামত্র ! আপনি অসহায়ের সহায় "9 বিপদাপনের 
বিপছ্দ্ধারকারী, আপনি আমাদের সহায় হউন। হে বিশ্বনাথ! যদ্দি এই 
অল্প সংখ্যক মুসলমান কালকবলে পতিত হর, তাহা! হইলে পবিত্র 
উপামনা করিবার আর কেহই থাকিবে না।”* এই প্রার্থনার পরে 
তিনি শিষ্গণকে বলিলেন, “ভয় করি না, আল্লাতায়াল! আমাদের 
সহায় আছেন ।” 

অনস্তর শক্রগণের মধা হইতে আত.বা, অলিদ ও শয়বা অগ্রগ্রামী 
হইয়া! মুসলমানদিগকে যদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিল। তাহাদের 
আহ্বান শুনিয়া তিন জন আন্সার ঘৃদ্ধার্থ বহির্গত হইলে, তাহারা 
বলিল, “আমরা তোমাদের সভিত ঘূদ্দ করিতে আসি নাই, আমাদের 
দ্বদেশীয় ও স্বধন্মতাগীদিগকে অগ্রসর হইতে বল। যদি তাহাদের সাহস 
থাকে, তবে আমাদের সম্মীন হউক 1৮ ইহা শুনিয়া হজরত আলি, 
হজরত হামজা! 9 হ্ারেসের পুত্র ওবেদা অগ্রসর হইয়া বুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ঘোরতর যদ্ধে ভরত আলি ও হজরত হামজ। ন্ব স্ব শক্রকে 
হত্যা করিয়া গবেদাকে সাহাধা করিতে গেলেন। ওবেদ! এই মুগ্ধে 
আঘাত প্রাপ্ত ভন। হজরত হামজ1 ও হজরত আলি একজ্রিত হইয়া 
'এবেদার শত্রু আত.বাকে হত্যা করেন। 

প্রসিদ্ধি আছে যে, যুদ্ধ সময়ে হজরত পর্ণশালায় উপাসনায় নিমগ্ন 
ছিলেন। এক্ষণে গাত্রোথানপর্ববক একমুষ্টি বালুক্কা শক্রসৈপ্ভের উপর 
নিক্ষেপ করিলেন, তখন বিধাতার অনুগ্রহে প্রধল-বাত্যা উত্থিত 


পিস 














* পরনে হেশান 5৪৪ পৃঃ; এবনে অল নাসির তর খও, »৭ পৃঃ । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ | ২৭৫ 


হওয়ায় চতুদ্দিক্‌ বালুকারাশিতে আচ্ছন্ন »ইয়। গেল। সেই সঙ্গে 
সঙ্গে ৩০০* স্বগাঁয় বীরপুরুষ শ্বেত ও গীতবর্ণের পাগড়ি ধারণ ও 
উজ্জল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া! শ্বেত ও কুষ্ণবর্ণের ঘোটকোপরি 
আরোহণপুর্বক ঝর্টিকাসদুশবেগে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিয়া কোরেশ- 
দিগকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন! এই কথা যে কেবল 
মুসলমানগণ বলেন, তাহা নছে, এ ধুদ্রক্ষেত্রের নিকটে এক ব্যক্তি 
মেষ চরাইতেছিল, সেও প্রর্ূপ বর্ণনা! করিয়াছিল। তাহার কথিত 
বিবরণ এইরূপ-"আমি আমার ত্রাতার সহিত পাহাড়ের অন্তরালে 
লুক্কায়িত থাকিয়া যুদ্ধকার্ধয দেখিতেছিগাম এবং বিজয়ীদিগের সহিত 
যোগদানপুন্বক লুগনদ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিব, মনে .করিয়াছিলাম। 
কিন্তু হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, সুদুরবিস্ৃত জলদরাশি আমাদের 
দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং তৎসহ অশ্বের হুষোরবে ও জয়চক্কার 
নিনাদ্দে চতুদ্দিক্‌ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। যতকালে জলদরাশি 
অগ্রগামী হইতেছিল, তৎকালে ন্বর্গীয় দূতদলও বহির্গত হুইয়াছিল এবং 
প্রধান স্বর্গীয়মতের ভীষণ রব শ্রবণে আমার ভ্রাত1 ভয়াকুলিত হইয়া সেই 
স্থানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ন হইয়াছিল, আমি? প্রায় তদবস্থাপন্রই তইয়াছিলাম 1” 

সর্গীম দূতের সাহায্যের বিষয় কোরাণ শরিফের ৮ম সুরায় 
( আন্ফাল স্ুুরায় ' বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে নিম্নে ছুইটী 
আক্ছেতের মন্মানুবাদ প্রদত্ত হইল-_-'“হে মুসলুম'নগণ ! ভোমরা তাহাদিগকে 
বধ কর নাই, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন। হে মহম্মদ! 
তুমি তাহাদের চক্ষে ত বালুকাকশা নিক্ষেপ কর নাই, খন বোধ 
ভইতেছিল যে তুমিই তাহাদের প্রতি বালুকাঁকণা নিক্ষেপ করিতেছ, 
কিন্ত আল্লাহভালাই তাহাদের প্রতি বালুকাকণ। নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ।” 
গ্যখন তোমরা তোমাদের আল্লাতায়ালার নিকট সাহায্য প্রাথনা 





২৭৬ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


শাস্তি সশ্রম লাশ ৯ সস সিসি 


করিয়াছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
নিশ্চয় আমি তো মা্দিগকে সহত্ম স্ব্গীয়দূতের দ্বার! সাহাধা করিয়াছি ।” 

এই যুদ্ধে মন্উ্দের পুত্র আবপ্রল্লা আবুজহলের উরুদেশে তরবারির 
আঘাত করায়, সে ভূতলে পতিত হয়; ততৎপরে আবছুল্লা তাহাকে 
হত্যা করেন ।* সে মৃত্যুকালে হজরত মহন্মদের প্রতি নান! তীব্রভাষা 
প্রয়োগ করিয়াছিল । 

খলদেের পুত্র ওমাইয়াকে খাবিব নামক একজন আন্সার হত্যা 
করিয়াছিলেন । এই বুদ্ধে কোরেশগণের ৭* জন হত ও ৭* জন 
বন্দীকুত হইয়াছিল, অবশিষ্ট লোক পলাক্বন করিয়াছিল । 1 মুসল- 
মানগণের মধো ৮ জন আন্লার ও শ জন মহাজের, পর্বশুদ্ধ এই ১৪ 
জন লোক হত হন। বিস্তৃতি ভয়ে যুদ্ধের স্থল বিবরণ মাত্র লিখিত হইল। 


বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের আয়েত । 


সার উইলির়ম মুয়র অগ্র-আক্রমণকারীদিগের এক জন প্রধান 
পক্ষপাতী, তিনি বলেন, “বদরের যুদ্ধে (হজরত ) মহম্মদ ( দং) শ্বয়ংই 


শশা আপ? পপি জপ 





* এবনে হেশাম ৪৪৩ পৃঃ; বনে অল আদির ২ খণ্ড, ১৬ পৃঃ । সার উইলিয়ম 
মুযর বলেন,-আবু জহলের মন্তকটী কাটিয়া হজনতেদ নিকট আনিলে তিনি 
খলিয়াছিলেন যে, ইহাঁ আরবের অতুৎকৃষ্ট উঠ্ট অপেক্ষা আমার নিকট গ্রহ্ণীর়। 
কিন্ত এরূপ বর্ণনা এবনে হেশাম, এবনে অল আদির, আবুলফেদা ব1 তাবারীছে 
দেখিতে পাওর। যায় না, স্ৃতরাং উহ নর্ব্বৈব অমূলক । 

+ আবু জহল মন্ধ! হইতে বহিগত হুহঝার সময়ে কারার সম্মুখে দাড়াইর। 
যে প্রার্থন। করিয়াছিল, তাহা! কোর?ণ শরিফের আনফল সুরার ২ আয়েতে এইইরপ 
ভাঁবে উক্র হইয়াছে এবং যখন তাহার! বলিল, "হে খোঁদাতায়াল।, যদ্দি ইহা ( কোরাথ ) 
তোমার নিকট হইতে (আগত ) সভা হয়। তবে আঅংমাদিগের উপর আকাশ হইছে 
প্রস্তর বম্ণ কর অধ্হা আমাদিগের প্রতি দুঃখর্পলক শাস্তি উপস্থিত কর 1” 





সপ্তম পরিচ্ছেদ | ২৭৭ 
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অতরগানী হইয়াছিলেন* ্ তিনি আরও বলেন যে, নিউ 
পরিচালিত ও স্থরিয়া হইতে প্রত্যাগত স্থলবণি কদিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ 
করিবার জন্য হজরত মহম্মদ (দং ) মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন ; 
আবুসোফিয়ান বিপদ উপস্থিত দেখিয়া কোরেশদ্িগের নিকট সাহায্য 
চাহিয়া পাঠায়, এইরূপে বদরের যুন্ধ সংঘটন হয়। আনরা নিম্নে এই 
যুদ্ধের উপরোক্ত কারণগুলির সম্পূণ অলীকত্তা প্রদর্শন করিব আর 
কোরাণ শরিফের আয়েতের দ্বারায় দেখাইব যে, হজরত মহম্মদ (দং) 
স্থলবণিকৃদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য কখনই মদিনা হইতে বহির্গত 
হন নাই। তিনি শক্রদিগের আক্রমণে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য মদদিন! 
হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, হহার বিষয় নিয়ে লিখি ত হইতেছে £-- 

“এবং স্মরণ কর, যেরূুপে তোমার প্রতিপালক তোমাকে সত্য 
প্রচারের জন্ত শ্বীক্ধ আলয় হইতে বাহির করিয়াছেন, এখং নিশ্চয়ই 
সত্যধর্্মাবলম্বীদিগের এক দল তাহাতে অসন্তষ্ট ।৮ (কো ৮ম সুরা, € আ) 

“সত্য সম্বন্ধে তাহা প্রকাশিত হইবার পর, তাহারা তোমার সঙ্গে 
বিবাদ করিয়াছে, যেন শাহারা মৃত্যুর দিকে চালিত হইতেছে এবং তাহ! 
ভাহার] দেখিতে পাইতেছে।” (কো ৮ম সুরা, ৬আ )। 

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বদরের যুদ্ধকালে হজরত 
মদিনার বাহিরে আসাতে বিশ্বাসীদের এক দল অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। 
বদি স্থলবণিকৃ্দিগকে লুন করা ভীহাদের উদ্দেশ্ত থাকিত, তাহা 
হইলে কখনই তাহারা অসন্তষ্ট হইতেন না। ইহার প্রকৃত কারণ 
এই যে, বিশ্বাসীদের একদল মদিনার মধ্যে থাকিয়া আত্মরক্ষার্থ 
শত্রুদের সম্মুখীন হইবার জন্ত হজরতের সহিত গোলযোগ করি” 
ছিলেন; ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে ঘে, স্থলবণিকৃদিগকে লুন 
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২৭৮ হজরত মহল্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


স্মিত পপি সিটির চটি সপ 








ঠাপ রনি স্ত্্আ এলি 


করা বিশ্বাসীদিগের ইচ্ছা ছিল না, আর কোরেশগণ যে শ্থলবণিকৃ- 
দিগকে সাহাযা করিতে আসিয়াছিল, তাহাও হহাতে অযথা বলিয়া 
প্রমাণিত হইল। কেবল হজরত মহম্মদ (দং) অগ্রগামী কোরেশ- 
দিগের আক্রমণ নিবারণার্থে বিশ্বাসিগণ সহ মদিনা হইতে বাহির 
হুইক়্াছিলেন। 

“ঘখন তোমরা উপত্যকার নিকটবন্তী ছিলে ও তাহারা উপত্যকাবু 
দূরবর্তী ছিল, এবং স্থলবণিকৃগণ তোমাদের নিয়ে ছিল, যদি তোমরা 
যুদ্ধের অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে, তবে নিশ্চয়ই তাহ। সম্পন্ন করিতে অক্ষম 
হইতে ; কিন্ত যে কাধ্য সম্পন্ন করিবার উপহুক্ত হয়, খোদাতায়ালা 
তাহা ত সম্পন্ন করেন। (কো ৮মন্ুুরা, *৩ আ) 

এই আয়েতে দেখা যাইতেছে যে, ঘটনাক্রমে মুসণমানগণ, কোরেশ 
সৈম্ঞগণ ও স্কলবণিক্গণ বদরের নিকট প্রম্পর সম্মরথীন হইয়াছিল। 
ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হজরত ইচ্ছা করিয়া স্থলবণিকৃদিগকে 
লুগ্ঠন করিতে বাহির হইয়াছিলেন, ইহ! সর্বেব মিথ্যা । প্ররুত কারণ 
এই যে,. হজরত স্থলবণিকৃদিগকে লুগ্ন বাঁ কোরেশধিগের সহিত 
যুদ্ধার্থ বদরে আগমন করেন নাই। হজরত কেবল আত্মরক্ষার্থ শত্রুর 
অগ্রগামী আক্রমণ নিবারণার্থ শিষাগণ সহ মদিনা হইতে বাহির 
হুইয়াছিলেন। 

'এবং স্মরণ কর, যথন খোদাতায়াল! সেই ছুই দলের এক দলকে 
তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এবং তোমরা 
ইচ্ছা! করিয়াছিলে যে, যাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও প্রতাপাদি নাই, তাহারা 
আমাদিগকে আক্রমণ করুক; কিন্ত খোদাতায়ালাই ইচ্ছ! করিতেছিলেন 
যে, তিনি আপন উক্ভিসমূহ দ্বারা সত্যকে প্রমাণিত করেন এবং ধর্ম 
দ্রোহীদিগকে সমূলে ধরংল করেন।” (কে! ৮ম সুরা, ৭ আ) 


সণগ্ুম পরিচ্ছেদ । ২৭৯ 





এই আযেতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঘটনাক্রমে সকল দল 
'পরম্পর সম্মুখীন হইয়া শিৰির স্থাপন করিয়াছিল। সেই সময়ে সেই 
স্থানে মুসলমানেরা কোরেশদিগের সহিত বুদ্ধ না করিয়া স্কলবণিক্‌- 
দিগকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। আমর! প্রমাণ ছারায় 
প্রদর্শন করাইয়াছি যে, স্থলবণিকৃদিগকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছ। তাহাদের 
পুর্বে ছিল লা । 

“কিন্তু যগ্ঘপি তাহারা তোমার সঙ্গে গ্রবঞ্চনার সহিত ব্যবহার করিতে 
ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার! পূর্বেই থোদাতারালার সহিত প্রবঞ্চনা- 
পূর্বক ব্যবহার করিয়াছে, তৎপরে তাহাদের উপর তোমাদের ক্ষমতা 
দেওয়া হইয়াছে ।” (কো ৮ম সুরা, ৭২ আ 

এই আয়েতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বদরের যুদ্ধে যে সকল 
লোক বন্দী হইয়াছিল, তাঙারা বন্দী হবার পুর্বে বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়াছিল এবং আব্রও দেখা বাইতেছে যে, তাহার! মদিনাস্থ 
মুসলমানদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিবার জন্ত মক্কা হইতে বহির্গত 
হইয়াছিল। 

“যাহারা আপন প্রতিজ্ঞাভক্শ করিয়াছে, এবং ধর্ম-প্রচারককে 
নির্বাসন করিতে যত্ববান আছে এবং যাহার! তোমাদ্দিগকে প্রথমে 
আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে কি তোমর! যুদ্ধ করিবে না? তোমর! 
কি শাহাদিগকে ভয় করিতেছ ? (কো ৯ম সুরা, ১৩ আ)। 

এতত্তিন্ন কোরাণ শরিফের তয় সুরার ১১, ১১৯ আম্নেত; ৮ম 
সুরার ৫--২৯, ৩৯--৫২, ৬৬--৭২ আয়েত ; ৪৭শ সুরার ৪, 
১৫ আয়েতগুলিতে এই যুদ্ধের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হুইয়াছে। 
বিস্তৃতি তয়ে ই আয়েতগুলির অনুবাদ করিয়! দিলাম না। 


সেল চকসা ও ওত 


২৮০ হজরত মহত্মদের রচিত ও সাদাত? | 


লিক সপন উরি রস 2 সিল চে ৯০ 5 তসিশিলি সি 1 সিন দিত চর সর৯19 ঠসিউি সিসিক 


বদরের যুদ্ধের বন্দীগণের অবস্থা | 


এই যুন্ধে শক্রপক্ষীয় ৭* জন্‌ ব্যক্তি মুপলমানগণের নিকট বন্দী 
হইয়াছিল । তাহাদিগের মধো ৩০ জন কোরেশ অতি সম্মানাহ্‌ ও 
ন্ববিখ্যাত ছিলেন। এস্বলে তাহাদের কয়েকজনের নাম লিখিত হইল ;-- 
আবদুল মোত্তালেবের পুত্র আব্বাস, আবুতালেবের পুত্র ওকাস্জেল, রাবির 
পুত্র আবুল আস, ওমরের পুত্র আবু ওজায়ের, মগিরার পুত্র অলিদ, 
ওমায়েরের পুত্র রাহাব, ওমরের পুত্র সোহেল, মোয়েতের প্ুজ্জ আকৃব! 
ও হারেসের পুত্র নজর । 

বন্দীগণ মুদলমানদিগের শিবিরে ক্তিথির ন্যায় অবস্থিতি করিতে 
লাগিল ।* এই সময়ে কোরেশগণের একজন দূত হজরত আবুবকরের নিকট 
আসিয়া বলিল, “আপনি হজরত মহম্মদূকে বলিয়া! অর্থ বিনিময়ে বন্দীগণকে 
মুক্ত করিয়! দেন, নচে দেখুন, তাহারা আপনার ও হজরতের আত্মীয়, 
তাহাঞ্ধের উপর অন্যার বাবহার করিলে, আমাদের ও আপনাদের মনে 
বাস্তবিকই কষ্ট হইবে” হজরত আবুবকর বলিলেন, “আচ্ছা, আমি 
হজরতকে বলিয়া সকলকে মুক্ত করিয়া দিব।” তৎ্পরে সেই দূত 
হজরত ওমরের নিকট গ্রিয়া উপরোক্ত রূপে নিবেদন করিল । হজরত 
ওমর তাহ! শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, “না, উহ্াদিগকে 
হত্যা করিতে হইবে 1” ইতিমধো হজরত মাবুবকর, হজরত মহল্মদের 
নিকট গিয়া অর্থ-বিনিময়ে বন্দীগণের যুক্তির জন্ত নানা-রূপ সারগর্ভ 
কথা বলিতে লাগিলেন; হজরত তাহার কথার কোন উত্তর দেন নাই। 
তিনি হজরতের নিকট হইতে উঠিয়া! আদিলে হজরত ওমর হজরতের 


৮ পিস সপ ৩ পাপা শট সিল পি এপস) ক পকশগএবসপত পরিহার 





পি লা পাপা ৯ আজ ৯৮ ৯ ৯৯ পাস 


*. বনে হেশাদ ৪৪৫ পৃং; সার উইলিয়ম মুখর হলেন যে,বঙ্দীগণ বন্দী যুক্ত হইলে 
বলিগান্ছিল ঘষে, মদিনা বাসিগণ শ্মামাদিগকে ঘোড়ায় চড়াইয়। নিজের! পদব্রজে যাইভেন 
এবং আমাদিগকে ধবের কটি খাইতে দিয়! তাহার। সামন্ত খানে উদর পূর্ণ করিতেন । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ২৮১ 


শপথ 


নিকট গ্রিয়া বন্দীগণকে হত্য! করিবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন । 
হজরত তাহার কথারও কোন উত্তর দেন নাই! এইরূপে হজরত 
আবুবকর ও হজরত ৪মর ক্রমান্বয়ে তিনবার হজরতের নিকট গমন করেন। 

অবশেষে হজরত মহম্মদ সমুদয় শিধাকে আহ্বান করিয়া বলেন, 
“আবুবকর বন্দীগণের প্রতি মিকাইল, এত্রাহিম ও ইসার স্তায় 
দয়ালুব্যবহার প্রদর্শন করিতেছেন ; আর ওমর বন্দীগণের প্রতি জেব্রিল, 
নৃহ ও মুসার গ্ঠায় কঠোর শান্তি প্রদান করিতে অনুরোধ করিতেছেন । 
অতএব আমার ইচ্ছা যে, বন্দীগণকে অর্থবিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়। 
উচিত।” শিষ্যগণ হজরতের অভিলাষ শ্রবণ করিয়া! তাহা অনুমোদন 
করিলেন। তৎপরে হজরত সম্পত্তিশালী লোকদ্দিগকে অর্থ-বিনিষয়ে 
ছাড়িয়া 'দলেন, আর আব্লবথতারি, জামা ও হারেস প্রভৃতি কতকগুলি 
দরিদ্র বন্দীকে বিনা অর্থে ছাড়িয়া দিলেন। দরিদ্র বন্দীদিগের মধ্যে 
যাহারা লিখিতে জানিত, তাহারা আন্সার 'ও মহাজেরদিগের পুত্রগুলিকে 
আববীভাষার অক্ষরগুলি লিখিতে শিখা ইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল । 

হজরত আববাস বন্দী হইলে মুসলমানগণ তাহাকে নানারূপ ভৎসনা 
করিতে থাকে ; তাহা শুনিয়া তিনি বলেন, “আমি অনেক সংকার্ধ্য 
করিয়াছি ও কাবামন্দিরের স্থিতি ব্রক্ষা' করিয়াছি।” তাহাতে এই 
আয়েত অবতীর্ণ হয়, “যাহারা আপন জীবনে ধর্মপ্রোহিতার সাক্ষ্য প্রদান 
করিয়াছে, তাহারা কাফেরদিগের দলভুক্ত হইয়াছে, মার তাহার 
সমুদয় সৎকাধ্য ব্যর্থ হইয়াছে, তাহারা নরকের চিরনিবাঁসী”” (কো 
ঈম পুরা )। হজরত আব্বাসের মুক্তির জন্ত অর্থ চাহিলে, তিনি বলেন, 
“কোরেশগণ আমাকে বলপুর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিল, আমি 
ত পুর্বে কথন মুললমানগণের বিপক্ষে শক্রতাচরণ করি নাই।” ইহ 
শুনিয়া! হজরত বলেন, *“বিংশ্বীদিগের সহিত যোগ দিয়! সুসলমানদিগের 
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২৮২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ্বনীতি | 
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প্রতি বিরুদ্ধাচরণ রা সেও বিধন্মী দলভুক্ত হয়। অতএব 
আপনার মুক্তির জন্য অর্থ আবশ্তক |” ততশ্রবণে তিনি বলিলেন, 
“আষার নিজের কিছুমাত্র অর্থ নাই, আমি কোথা হইতে অর্থ দিব?” 
তাহা শুনিয়া হঙ্জরত বলেন, “আপনি যুদ্ধে আমিবার পুর্বে আপনার 
স্ত্রী ওন্মেফজলের নিকট ৫০* মেস্কাল স্বর্ণ রাখিয়া অসিয়াছেন, তাহাই 
প্রদান করুন|” ইহ! শুনিয়া আববাস মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, 
যখন আমি ওম্মেফজলের নিকট ৫০* মেন্কাল-স্যর্ণ দিই, তখন তাহা 
ত কেহই জানিদ্ধে পারে নাই ; ঘখন হজরত তাহা জানিতে পারিরাছেন, 
তখন ইনি বাস্তবিকই ধর্্রপ্রচারক। অনন্তর তিনি সেই অর্থ দিয়া 
মুক্তিলাভ করেন এবং ইহার কিছুদিন পরে তিনি ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করেন। 
হজরতের জামাতা আবলআসের মুক্তির বিষয় পরে লিখিত হইবে। 
বন্দীগণের মুক্তির পর হজরতের নিকট কোরাণ শরিফের মান্ফাল সুরার 
৬৭ আয়েত অবতীর্ণ হয় । | 


বদরের যুদ্ধের জযলদ্ধ দ্রব্যাদি বিভাগ । 


বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে মুদলমাঁনগণ তিন দলে বিভক্ত হইরাছিলেন। প্রথম 
দল তজরতের আরিস নামক বাসগ্ৃহের প্রহরিস্বরূপ নিযুক্ত ছিল্লেন, 
দ্বিতীয় দল শক্রদিগের সহিত ঘুদ্ধে ব্যাপূত ছিলেন, এবং তৃতীয় দল 
পলায়িত শক্রদিগের অস্ত্রশত্াদি সংগ্রহে নিধুক্ত ছিলেন। 

হজরত জগ্নলন্ধ প্রব্যজাত বদরে সমাগত মুসলমানদিগের মধ্যে এবং 
ওসমান, সহিদ ও তালহা নামক তিন জন মহাজের ও আবুলোগাবা 
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গা পুত্র আসেম, হাতেবের পুত্র হারেস, জোবায়েরের পুত্র খোয়াৎ, 
সোমার পুত্র হারেস এই পাঁচ জন আন্সার এবং যাহারা কোন কারণ বশতঃ 
বুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই, তাহাদিগকে ও যুদ্ধে ভত মুসঙ্গমান- 
দিগের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে সমান রূপে বিভাগ করিরা দিতে 
বলিলেন। ইহা শুনিয়া এ তিন দলের মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত 
হইল । যাহার যুদ্ধ কার্দ্যে লিপ্ত ।(ছলেন, তাহার! বলিলেন যে, আমাদের 
বাহুবলেই জয়লাভ হইয়াছে; অতএব জয়লব্ধ দ্রব্যগুলিই আমরাই 
প্রাপ্ত হইব । ধাহারা পলার়িত শক্রগণের দ্রবাজাত সংগ্রহে রত ছিলেন, 
তাহারা বলিলেন যে, আমরাই সমুদর দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়াছি, অতএব 
এ সকল দ্রব্য আমাদেরই প্রাপ্য । আর বাহার হজরতের প্রহরিম্বরূপ 
নিযুক্ত ছিলেন, তাহারা বলিলেন “তোমাদের সকলের অপেক্ষা আমরাই 
যহৎকাধ্য সম্পন্ন করিয়াছি, অতএব আমরা এ কল দ্রব্য পুরস্কারম্বরূপ 
প্রাপ্ত হইব।” কিন্তু হজরত সমুদয় গোলযোগের মীমাংসা করিয়! 
দিলেন এবং তাহার প্রস্তাবিত নিয়মানুসারে দ্রবাগুলি বিভাগ করা 
হইল। কেোরাণ শর্রফে উক্ত হইয়াছে, “তাহার! জয়লন্ধ দ্রব্যগুলির 
বিষয়ে তোমাকে জিজ্ঞাদা করিয়া থাকে, ( হে মহম্মদ ) তুমি তাহাদিগকে 
বল, জয়লন্ৃদ্রবাজাত খোদাতায়ালার ও তাহার ধন্মগ্রচারকের জন্য, 
অত:পর োদাতায়ালাকে ভয় কর ও আপনাদের পরস্পরের মধ্যে 
সন্তাব স্থাপণ কর এবং যগ্ঠপি তোমর!। বিশ্বাসী হইয়া! থাক, তাহা হইলে 
খোদাতায়ালার ও তাহার ধন্ম গ্রচারকের অনুগত হও” ( কো? আন্ফাল- 
নুরার ১ম আয়েত)। এতপ্ি্ন আরও কতকগুলি আয়েত অবতীর্ণ 
হইয়াছিল। শিষ্যগণ উপরোক্ত আয়েতটা শ্রবণ করিয়া সন্তষ্ট হইয়া 
শব ্ব অংশ গ্রহণ করিলেন। হজরত স্য়ং আবুজহুলের উষ্ ও মনতেবার 
জোলফক্কার নাষক তরবারিখানি প্রাপ্ত হন; [তিনি তরবারি থানি 


২৮৪ হজরত টি সানির আীবনচরিত ও ধর্মনীতি | 
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তাহার জামাতা হজরত টনি প্রদান করেন। আক্কাসের পুত্র সায়াদ 
আদের পুত্র সায়াদের কতিফ নামক তর্বারিখানি প্রাপ্ত হন। 


ও টিলা সি সিলাসিপ সি সি সি ৯ সির সপতাসসিটি পিউ ৯ ৯ উট ও সপ সিমি ৬. সা সিন দিকা পিসি ছি এ পা উস 





রাবির পুত্র মাবলআসের যুক্তি ও জয়নাবের 
মদিনায় আগমন । 

রাবির পুত্র মাবল আস হজরত মহম্মদের কন্টা জয়নাবকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । এই বিবাহকার্ধ্য বিবি খোদেজার জীবদ্দশায় সংঘটন হয়। 
আবলআম ঘোরপৌত্তলিক ছিলেন, তিনি ও তাহার পিতামাত! জয়নাবকে 
সর্বদা নানারূপ ক্লেশ দিতেন। এই গদ্ধে তিনি হজরতের বিনাশসাধনার্থ 
আগমন করিরাছিলেন। যন বন্দীগণ অর্থ-বিনিময়ে মুক্তিলাভ করিতে- 
ছিল, তখন আবলআস বিবি জয়নাৰ প্রেরিত কণ্চমালা স্বীয় মুক্তির জন্ত 
হজরতের নিকট গপস্থিত করেন। শ্রী কণ্ঠমালাখানি খোদেজ] বিবি 
জয়নাবকে বিবাহকালে বৌত্ুকশ্বরূপ দিয়াছিলেন। হজরত কণমাল! 
দেখিয়াই উহা থোদেজ্। বিবির প্রদন্ত বলিয়া! জানিতে পারিলেন। 
তখন তিনি শিষাগণের নিকট আবলআসকে বিনা অর্থে মুক্ত করিয়া 
দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; ভজরতের প্রস্তাবে সকলে স্বীকৃত 
হইলে, তিনি আবলআসকে বলেন, “তুমি এইক্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও 
যে, মক্কায় গিস। চিনি ডিক দিবে” আবলআন তাহাতে 
স্বীকৃত হইলে, হজরত তাহার সঙ্ষে স্বীয় বিশ্বস্ত ভৃত্য জমনদকে মক্কার 
পাঠাইর। দিলেন । 

মক্কার অধিবাদিগণ বদরের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় হুজরতের 
উপর তাহাদের ক্রোধাগ্নি দ্বিগুণতর প্রজ্জলিত হইল । তজ্জন্ভ জয়দ লগর- 
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রি মধ্যে প্রবেশ ন! করিকসা তাহার টনি চিগি রা 
লাগিল । আবলআস গৃহে উপনীত হইয়া স্বীয় সহোদর কানানাকে 
বলেন, “তুমি জয়নাবকে সমভিব্যাহারে লইয়া নগর প্রাচীরের বহির্ভাগে 
জয়দের নিকট দিয়া আইস ।* কানান! ভ্রাতার আদেশানুযারী জয়নাবকে 
উষ্টোপবি আরোহণ করাইয়া লইয়া! চলিল। গরমনকালে পথিমধ্যে 
কোরেশবংশীম়্ কতিপয় ব্যক্তি বিবি জয়নাবের মদিনায় গমন-সংবাদ 
অবণ কাররা কানানাকে নানারবূপ ভত্সনা করিতে লাগিল। এমন 
কি, আসোয়াদের পুত্র হাবার জয়নাবকে হত্যা করিবার জন্ত হাওদার 
মধ্যে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল;) কিন্তু কানানা এই 
আসরমৃতাহত্ত হইতে জরনাবকে রক্ষা করিয়াছিল। পরে আবহ্ল- 
কায়েসফেহরির পুত্র নাফে কানানাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। 
এমন সময়ে আবুসোফিয়ান এই সকল গোলযোগ শ্রবণ করিয়া তথায় 
আসিয়া উপস্থিত হইল বিবি জয়নাবকে প্রকাশ্তররূপে হজরত- 
অহম্মদের নিকট প্রেরিত হইতেছে শুনিয়া, সে কানানাকে তিরস্কার 
করিয়া বিল, “এইরূপে দিবসে প্রকাশ্তঠভাবে জয়নাবকে মহম্মদের 
নিকট প্রেরণ করিলে আমাদের একতার অনেক লাঘব হইবে। 
অতএব এখন তুমি উহাকে আমার বাড়ীতে লইয়া চল, রজনীযোগে 
জয়দের নিকট দিয়া আসিও |” তদনঈসারে সেই দিন রাত্রে কানান। 
জয়নাবকে অয়দের নিকট দিয়া আস্লি। জয়দ তাহাকে লইয়া 
নির্কবিদ্বে মদিনায় উপনীত হইল। ইহার কিছুদিন পরে আবলআস 
স্রিয়ার বাণিঞ্জ কার্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার মন্কাস্থ 
মহাজনদিগের দেনা! পরিশোধ করিয়া মুদলমান হইলেন ; তৎপরে 
হজরত মহম্মদ বিবি জয়নাবকে আবল-আমের নিকট প্রেরণ করেন । 
হজরত বদর হইতে সবান্ধবে মদিনায় প্রবেশকালে পথিমধ্যে দেখিতে 
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পাইলেন যে. চির কন্তা ৷ বিবি রে'কেয়াকে কবর দিবার জন্য 
তাহার জামতা 'গসমান ও ওসমানের ভ্রাতা জয়দ সমাধি ক্ষেত্রে 
লইয়। যাইতেছেন। কোরেশদিগের উৎপীড়নে প্রগীড়িত হইয়া ওসমান 
রোকেয়! খাতুনকে সঙ্গে লইয়! আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। বহুদ্দিবন নির্বাসনের পর মদিনায় প্রভাগমন করিয়াই তিনি 
গীড়িতা হন, সেই পীভাতেই তিনি ইতলোক তাগ করেন । ক্নাহার 
অস্কাল মৃত্যুতে হক্করত অতিশয় শোকাভিভূত ভইয়াছিলেন। কিন্তু বিবি 
জয়নাবকে প্রাপ্ত হইয়া ঠাহার সেই শোকের অনেক লাঘব হইয়াছিল । 

বদরু যুদ্ধে মুদলমানগণের বিজয়ববার্ডা শ্রবণ করিবার অবাবহিত পরে 
আবুলহব কালকবলে পতি হয়। বদরের যুদ্ধের অনতিকাল পরেই 
খুষ্টীয় গ্রীক সত্রাট, অগ্নি-উপাসক পারসিকদিগকে পরাজিত করিয়া 
ভুরক্ষের সিংহাসন অধিকার করেন। 





সাভিকের যুদ্ধ । 


এদিকে আনৃসোফিয়ান নিরাপদে নক্কায় উপস্থিত হইল এবং 
হজরতের বিজরবার্তী শ্রবণে ক্ষোভে ও ক্রোধে অিয়মাণ হইয়া মদিন। 
আক্রমণের টপার-চিন্তা করিতে লাগিল । আবুসোফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা শ্বীয় 
পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকাকুলিত1 হইয়া আবুসৌফিয়ানের নিকট 
গিষ্কা হজরত হামজা! ও হজরত আলির প্রাণ-নাশের জন্ত উত্তেজিত 
করিতে লাগিল। তথন আবুসোকিক়ান এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইল, “আমি যতদিন পর্য্যগ্ক মদিনা! লু&ন করিতে না পান্িব, 
ততদিন পর্যযস্ত কোনরূপ স্ুখসেবা দ্রবাদি বাবার করিব ন1।” 
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অনস্তর আবুসোফিয়ান ২০০ অধরাই সমভিব্যাহারে মদিনা 
আক্রমণ করিতে বহির্ণত হইল। প্রথমে সে মদিনার নিকটস্থ বনি- 
নজর দলম্থ আথতারের পুত্র হাই নামক ইনুদীর গৃহে উপনীত 
হইয়া! তাহাকে ডাকিল, কিন্তু ঠাই তাহার কথার কোন উত্তর 
দিল না 'এবং গুহ হইতে বহির্গতও হইল না। তৎপরে দে 
নস্কামের পুত্র সালাম নামক ইনুদীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া বারি যাপন করে। পরদিন প্রাতে মদিনার ২৩ মাইল 
উত্তরপুর্ধ কোণস্থ আনপারদিগের খক্জুর বুক্ষাদি কর্তন করিতে 
আরস্ত করে ও দুইর্জন কৃষিজীবী মুসলমানকে হত্যা! করে । 

হজরত এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় ও শিষাগণের রক্ষার্থ বহির্গত 
হন। আবুসোফিয়ান হজরতের আগমন-বার্ত। শ্রবণ করিয়! আপনাদের 
থান্তদ্রবাদি ফেলিয়া পলায়ন করে। হজরত তথায় আসিয়া সেই সকল 
আহারীয় দ্রব্য প্রপ্ণ হইলেন । কিন্তু তাহাদের কাহাকেও দেখিতে 
পাইলেন না। তৎপরে তিনি মদিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। কেহ 
কেহ বলেন যে, এই বুদ্ধটী ৩য় হিজরীর প্রারস্তেই সংঘটন হইয়াছিল । 
এই যুদ্ধে সাভিক অর্থাৎ ছাতুর বস্তা পাওয়া গিয়াছিল বলিয়! উপহাসচ্ছলে 
এই যুদ্ধকে সাভিকের যুদ্ধ বলে। 

এই সময়ে আণুসোফিয়ানের উত্তেজনার বনি গাফতান ও 
বনি লালেম দলস্থ ইহুদীগণ হজরতের বিপক্ষতাচর্ণ করিতে অগ্রসর 
হুইয়াছিল। পু 


২৮৮ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধন্ধমনীতি । 
-্া্জঁিটিিশিিিিসি 


বনি কিকার যুদ্ধ । 


পূর্বে বণিত হইয়াছে যে, হজরত মহন্মদ প্রথমে মদিনায় উপনীত 
হইয়াই ইহছ্দীদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন । এক্ষণে 
ইনুদীগণ সন্ধিভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিল। 

একদিন একজন মুসলমান মাঁহল! কিকার বাজারস্থ একজন 
ক্বর্ণকারের দোকানে একটী কাঠ্টাসনের উপর বসিম্নাছিল। সেখানে 
কিক! প্রভৃতি তিনটা ইহুদীসম্প্রদায়ের কতকগুলি যুবকও ছিল। তাহার! 
গুপুভাবে ত্র মহিলার পিরাণের পশ্চাছাগস্থ কাপড় ছিড়িয়া ফেলেঃ 
এইনূপ করিবার কারণ এই যে, সেই সময়ে আরবদেশীয় শ্রীলোকগণ 
একটী পিরাণের দ্বারা সব্ধ শরীর আবুত করিয়া রাখিত, পিরাণটার 
এক অংশ ছিড়িয়া তাহার শরীর অনাবৃত করাই তাহাদের অভিপ্রায় 
ছিল। যাহা হউক, স্ত্রীলোকদি তথা হুইতে গমনোগ্ভত হইলেই 
পিরাণটী বাতাদে উড়িয়া যাওয়ায় তাহার সর্ব শরীর উলঙ্গ হইয়া 
পড়ে। তাহা দেখিয়া যুবকগণ নানারূপ উপহাস করিতে লাগিল। 
তখন স্ত্ীশোকটি কিংকর্তব্যবিমূড়ু হইয়া লজ্জিতাবস্থারর দীড়াইয়া 
রহিল। সেই স্থানে একজন মুসলমান উপস্থিত ছিল। সে ইছাতে 
লজ্জিত হুইয়া তাহাদের এক জনকে হত্যা করিল, কিন্তু তাহার! 
পরক্ষণেই তাহাকে হতা! করিয়াছিল! এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া 
নিকটস্থিত মুললমানগণ দলে দলে তথায় আসিঙ্জা ডপনীত হইলে 
ইহুদীগণও ঘুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। হজরত মহম্মদ এই ঘটনার সংবাদ পাইয়। 
বনি কিকাদলস্থ ইহুর্ীদিগকে বলেন ঘে, তোমরা ' পূর্বে আমার সহিত 
বে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা ভঙ্গ করিবার কারণ কি? 
তএব পুনঃ সন্ধি স্থাপন কর। হজরতের কথা শুনিয়া তাহুরি 





সস সস 





সগ্তম পরিচ্ছেদ । ২৮৯ 


০০০০ কপি পাপা আপ সির লাস পলি ও পপি আউশ টি পি পা শত এআ পপি পিরট পাজি লী পা পাস সর শপ পালি পিাপশটিলসিপা লি ০ পাল আপ পতন জিনাত শাদপিশি 


বলিল, “আমর! ত আর কোরেশদিগের হ্যায় কাপুরুষ নহি যে, তোমার 
আল্ঞানুযার়ী চলিব। বিশেষতঃ: তাহারা যুদ্ধ-বিগ্ঠার তত পারদর্শী নহে 
বলিফ়াই তুমি তাহাদিগকে বদরের যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছ; আমাদের 
সঙ্গে ঘৃদ্ধ কর, নচে২ তোমাকে দেশ হইতে বহিষ্কত করিয়া দিব |” 
এইক্পে নানারূপ ভর্খসনা করিয়া তাহারা যুদ্ধের আয়োজন করিল। 
হজরত ও তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত শিষ্যগণ সমভিব্যা- 
হারে বহির্গঠত হইলেন। তাহারা হজরতকে আসিতে দেখিয়া হুর 
মধো আশ্রয় গ্রহণ করিল । সেই সময়ে হজরত, আবুলোলাবাকে মদিনায় 
আপনার প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিয়া যান। তাহারা ১৫ দিবস পরাস্ত 
তুর্গে অবক্দ্ধ অবস্থায় থাকিস্া পঞ্ধে হজরতের নিকট আত্মসমর্পণ করে। 

হর্গ মধ্যে ৭০০ শত ইহুদী ছিল। খজরজ দলপতি আবদুল্লা- 
বেন-ওবাই-সোলুল তাহাদের প্রতিনিধির পদ গ্রহণ করিয়া হজরতের 
নিকট আগমন করিল। আবদুল্লা হজরতকে বলিল, "হুর্গস্থ ইহদী- 
গণ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি আপনার নিকট সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, 
আপনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিন” ইহা শুনিয়া সামেদের পুত্র 
আবাদ! ইহুদীদিগকে নির্বাসিত করিতে বলেন। অবশেষে কোদামা- 
আস্লামর পুত্র মোন্জের তাহাদিগকে বন্দী করেন। কিন্তু হজরত 
তাহার্দিগকে বন্দী হইতে মুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন। ইহাদের নিকট 
হইতে মুসলমানগণ তিন খানি তরবারি, -ফেজ্জা ও সাঁগাদিয়া নামক 
ছুইটী বর্ম এবং কতুমঃ রুহ! ও বায়জা! নামক তিনটা সড়কি প্রাপ্ত হন। 
উক্ত তিন খানি তরবারির মধ্যে একথানির নাম কলাই আর একখানির 
নাম হাতফ। 

হজরত কিক! যুদ্ধ হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন করিলে ঈদল 
আজহার নামাজ পড়িতে আর্দিষ্ট হন। 

১৯ 


পস্পাপ পিএ 


২৯৩ হজরত মহগ্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


পটল টিসি পি সর্প সত ৬৯ সস পপ ৭৯ সত সি পি ৯ পেস শিপ শি সপ সপ অপনসিা জাসসস াসকা 


শারওয়ানের কন্যা আস্মা ও আবু এফকের 
গুপ্ত হত্যার বিষয় । 


আস্মা, মারওয়ান নাঘক একজন ইহুদীর কন্তা। সে হজরতের 
বিরুদ্ধে নানা প্রকার বিদ্রপাআ্মক কবিতা লিখিয় সর্বত্র প্রচার করিতে 
আরম্ভ করে; এমন কি, ইস্লামধর্থের প্রতি নানান্ূপ বাঙ্গোক্তি করিতে 
"থাকে । আদির পুত্র ওমায়ের াস্মার কবিতাগুলি শ্রবণ করিস 
অতিশয় ক্রোধান্িত হইয়া উঠে। সে একদিন ইস্লামধন্ম ও হজবতের 
প্রতি আস্মার ব্যঙ্গোক্কি শ্রবণ করিফ্া রজনীযোগে তাহার গৃহ মধ্যে 
প্রবেশ করি নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে হতা! করে। ওমায়ের অন্ধ ছিল। 
হজরত মহম্মদ এই হত্যার বিষষ্ন পূর্বে কিছুনাত্র জানিতে পারেন নাই । 

আবু এফক্‌ নামক একজন ১২০ বৎসর বয়স্ক ইহুদী, হুজরতের 
বিপক্ষে লোকদ্িগকে উত্তেজনা করিত বলিয়া ওমরের পুত্র সালেম 
তাহাকে ভত্যা করে। হজরত এই হত্যার বিষয় বিন্দুমাত্র অবগত 
ছিলেন না। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


তৃতীয় হিজরীর ঘটনাবলী । 
কারকারাতোল কদর ও নেজদের যুদ্ধ 1 


বনি সালেম ও বনি গাৎফান নামক দুইটা ইহুদী সম্প্রদায় মদিনার 
প্রাস্তদেশে বাদ করিত। এক্ষণে এই ছুই সম্প্রদায় একত্রিত হইয়া 
মুসলমানগণের ধ্বংসের জন্য মদ্রিন' আক্রমণার্থ বহির্থত হইল। হজরত 
তাহাদের যুদ্ধ সঙ্জার সংবাদ পাইয়া ২০* শত শিষ্য সমভিব্যাহারে 
তাহাদের সন্মুখান হইবার জন্ত বহির্গত হন । তিনি পথিমধ্যে বতনে- 
ওয়াদি নামক স্থানে কতকগুলি উষ্ দেখিতে পাইয়া এসার নামক 
ইহুদীদিগের একজন ভৃত্যকে শক্রদিগের অবগ্থান ভূমির কথা জিজ্ঞাসা 
করেন। দে বলিল, প্যেখানে জল আছে, সেইখানেই তাহারা আছেন ।” 
পরে হজরত তাহার্দের অনুসন্ধান না পাইয়া মদিনায় গ্রত্যাগমন 
করেন। ইহুদীগণ অতর্কিতভাবে মুনলমানদিগকে আক্রমণ করিবে মনম্থ 
করিয়াছিল, কিন্তু তাহ! হইল ন৷ দেখিয়া! তাহারা পলায়ন করিয়াছিল । 

নেজব্‌ প্রদেশের মধ্যস্থিত জিয়ামর নামক স্থানবাপী বনি সালেমা 
ও বনি মহারেব, নামক ইহুদী সম্প্রদায় একশ্রিত হইয়া হজরতের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযাত্রা করে। হজরত ইহার সংবাদ পাইকা ওসমানকে মদিনায় 
আপনার প্রতিনিধি পদে নিষুক্ত করিয়া ৪০০ শিষ্য সমভিব্যাহারে বহির্গত 
হন। পথিমধ্যে হাব্বার নামক এক জন থুষ্টধর্মাবলম্বী লোকের সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ হয়, দে শক্রগণের অবস্থানভূমি হজরতকে দেখাইয়া 
দিয়াছিল। হাব্বার পরে হজরতের নিকট ইস্লামধর্মের নীতিসমূহ শ্রবণ 


২৯২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


৯ সিন সতপীস উ্া্ি পা আপিল সপ ্ি্িসহক/ 








টি ৫ পা ্হিি্নিরস্জরস্ি পি সস টি নস পসল্ক 


করিয়া ইন্লামধন্মে দীক্ষিত হইয়াছিল । হজরত কিছুদূর গমন করিয়া 
দেখতে পাইলেন যে, শক্রগণ একটা পাহাড়ের উপর অবস্থিতি 
করিতেছে । কিন্তু তিনি কখন কোন শক্রকে অশ্রে আক্রমণ করিতেন 
না, তজ্জন্ত তথ! হুইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে 
মুষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে তাহার পরিধেয় বন্ত্রখানি ভিজিয়া গেল। তিনি 
শিবিরের অনতিদূরে একটী বুক্ষতলে উপবেশন করিয়া বস্ত্রখানির 
এক প্রান্ত পরিধ/নপূর্বক অপর প্রান্ত বাতাসে শুষ্ক করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে হঠাৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। তখন বিপক্ষ সৈম্তদিগের 
মধ্য হইতে একজন হজ্বরতকে রক্ষকশূন্য নিউ্রিতাবস্থায় দেখিতে পাইয়া 
হ্বীক্ষ সহচরগণের নিকট গিয়া বলিল, “হুজরতকে হত্যা করিবার এই 
উপমুক্ত সময়, তিনি অমুক বুক্ষতলে একাকী নিদ্রা যাইতেছেন।” ইহা 
শুনিয়া বিপক্ষ সৈম্ভগণের মধ্য হইতে মহাবলশালী গুরাস উন্মুক্ত তরবারি 
হস্তে তাহাকে হত্যা! করিতে আসিল। হজরত জাগরিভ হইয়! দেখেন 
যে, বিপক্ষ গুরাস উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাহার বক্ষোপরি দণ্ডায়মান, 
সেহজরতকে জাগরিত দেখিয়! চীৎকার করিয়া বলিল, “হে মহম্মদ! 
এক্ষণে কে তোমাকে রক্ষা করে ?” তিনি বলিলেন, “আল্লাহতাল1 1” 
ইহা শুনিয়া সৈনিক পুরুষের অন্তর বিগলিত হুইয়! গেল এবং তাহা 
তন হইতে তরবারিথানি ভূতলে পতিত হইল । তখন হজরত অবিলম্ষে; 
সেই তরবারি থানি গ্রহণ করিক্প! বলিলেন, “হে সৈনিক পুরুষ! এক্ষগে 
কে তোমাকে রক্ষা করে?” সে বলিল, “তায়, কেহই নয়।” তথ 
হজরত তাহাকে তরবাত্রি খানি প্রত্যর্পণ করিগ়া বলিলেন, “তবে আমা 
নিকট দয়ালুব্যবহার শিক্ষা কর।” দেই সময়ে হজরত ৮] 
কয়েকটা নীতি তাহাকে বুঝাইয়া দিলে সে হতরতকে প্স্ত 
ধর্শপ্রচারক বলিয়া শ্বীকার করিল ও মুসলঙ্গান হইল। 


অস্টম পরিচ্ছেদ। | ২৯৩ 





কথিত আছে যে, যে সময়ে গুরাস হজরতকে আঘাত করিতে 
যাইতেছিল, সেই সময়ে জেত্রিল তাহার বক্ষঃস্থলে আঘান্ত করাতে তাহার 
হস্ত হইতে তরবারি খানি ভূতলে পতিত হয়। বিপক্ষ সৈশ্ঠগণ দূর 
হইতে গুরাসকে মুসলমান হইতে দেখিয়া ভীত হইল এবং তথা 
হইতে পলায়ন করিল। হজরত মহম্মদ ১৫ দিন পরে তথা হইতে 
|দিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। 


০১০৫ কসর, এরি. 


আশরাফের পুত্র কাঁয়াবের গুপ্ত হত্যার বিষয় । 

ক্ষমতাশালী বনি নজরদলস্ত ইহুদী আশরাফের পুত্র কায়াব বদরের 
ধুদ্ধে মক্কাবামীদিগের পরাজয়বার্তী শ্রবণ করিয়া অতিশয় ঈর্ষান্বিত 
হইয়াছিল । সে অচিরকাল মধ্যে মক্কায় গমন করিয়া কোরেশদিগকে 
মুনলমানদিগের বিকুদ্ধাচরণ করিতে উৎসাহ দ্রিতে লাগিল । ততৎপরে 
সে মদিনায় প্রত্যাবর্তনপূর্বক প্রকান্তরূপে হজরতের বিপক্ষতাচরণ 
করিতে আরম্ভ করিল এবং পূর্বে তাহাদের সহিত হজরতের ষে সন্ধি 
স্গাপিত হইয়াছিল, এখন বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাহা ভঙ্গ করিল। 
তাহার শক্রতায় মুসলমানগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। অবশেষে 
মোস্লেমার পুজ্ধ মহম্মদ একদিন গুগুভাবে তাহাকে হত্যা করেন। 
কায়াবের হত্যার বিষর হজরত কিছুই জানিতেন না। 


ওসমানের সহিত হজরত মহম্মদের কন্যা! 
ওন্মেকুলস্বমের বিবাহ । 
হজরতেন্র কন্তা রোকেয়। খাতুনের সহিত ওসমানের প্রথম বিবাহ 
হইয়াছিল, রোকেয়ার মৃত্যুতে ওমমান অতিশয় শোকার্ত হুইয়াছিলেন। 


শন শী লক পা এসসি পাটি ল দাশ পোস্ত লী বালান লসিলীজদ লী পা খা লা লা 


২৯৪ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্দনীতি । 


তাহার শোকাপনোদন মানসে হজরত মহম্মদ স্বীয় কন্তা ওন্মেকুলস্থমের 
সহিত তাহার বিবাহ দেন। 





সি রানি 





হজরত ওমরের কন্যা হাফজার মহিত হজরত 
মহন্মদের বিবাহ । 


হজরত ওমরের কন্তা বিবি হাঁফজা ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিধব! 
হন। হোবায়েসের পুত্র হোজাইফার সহিত প্রথমে তাহার বিবাহ 
হয়, হোজাইফা বদরের যুদ্ধে মৃত্াগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। 

হজরত ওমর, ওসমানের সহিত বিবি হাজার বিবাহ দিবার জন্য 
অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হাফজ! বিবি উদ্ধতম্বভাবা বলিয়া 
ওসমান তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পরে তিনি হজরত 
আবুবকরকে বিবাহ করিতে বলেন, হজরত আবুবকরও বিবি হাফজার 
উঞ্ স্বভাবের বিষয় অবগত হইয়া বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। 
তখন হজরত ওমর আপনাকে ও আপনার কন্তাকে অবমাননা কর! হইল, 
মনে করিয্না ভাবিতে লাগিলেন, “আমার কন্তা কি চিরকাল 
বৈধব্যাবস্থায় থাকিবে ? তাহা কখন হইবে না, অতএন ইহার কোন 
প্রতিকার কর! উচিত :” , তৎপরে তিনি হজরতের নিকট গিয়া! সমুদয় 
বর্ণনা কররিলেন। হজরত আগ্ঠোপান্ত সমুদয় শ্রবণ করিয়া হজরত 
ওমরকে প্রবোধ দরিয়া বলিলেন, “ওমর! ছুঃখ করিও ন, তোমার 
কন্ঠাকে আমি বিবাহ করিব।+ তখন হজরত ওমর সন্তুষ্ট হইয়! গৃহে 
চলিয়া! গেলেন । এই বৎসর সাবান মাসে হজরত মহম্মদ বিবি হাফজাকে 
বিবাহ করেন। হিজরীর পঞ্চচত্বারিংশৎ অন্দে বিবি হাফজার মৃত্যু হয়, 





শিশ্ন ৯০ 


আফ্টম পরিচ্ছেদ | ২৯৫ 


সরি উপ কসর সস 











সস 


বকি নামক সমাধি ক্ষেত্রে তীহার শব সমাহিত হইয়াছিল। বিবি হাফজা' 
অতিশয় ধর্মপরায়ণা স্ট্রীলোক ছিলেন। তিনি রোজা, নামাজ প্রভৃতি 
ধর্ম কার্ধ্যগুলি মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করিতেন । 





খোঁজায়মার কন্য। জয়নাবের সহিত হজরত 
মহম্মদের বিবাহ । 
হারেসের পুত্র ওবেদ।, খোজায়মার কন্তা জয়নাবকে বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন, বদরের বৃদ্ধে ওবেদার মৃত্যু হয়। ওবেদার মৃত্যুর পর জয়নাবের 
আত্মীর়স্বজনগণ তাহাকে গ্রহণ কিম্বা ভরণ পোষণ করিতে স্বীকৃত 
হয় নাই। হজরত মহম্মদ জয়নাবকে নিঃসহায়া ও অনাথিনী দেখিয়া 
বিবাহ করেন। এই বিবাহ কার্যা রমজান মাসে সংঘটন হইয়াছিল । 
বিবাহের ২।৩ মাসে পরে বিবি জয়নাব ইভ সংসার ত্যাগ করেন। 


হজরত হাসানের জন্ম । 
এই বৎসরের ১৫ই রমজান তারিখে হজরত আলির পুত্র এমাম হাসান 
ভূমিষ্ঠ হন। হজরত মহম্মদ দৌহিত্র হইয়াছে, সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ 
হজরত আলির গৃহে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া! বিবি 
ফাতেমার নিকট হইতে নবপ্রস্ত বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া! আশীর্বাদ 
করিতে লাগিলেন । 
নবকুমারের জন্মের সপ্তম দিবসে হজরত মহম্মদ শিশুটার মস্তকের 
চুল কাটিয়া ফেলিলেন এবং সেই চুলের পরিমাণ স্বর্ণ দরিদ্রদিগকে দান 
করিলেন এবং নবকুমারের "হাসান" নাম রাখিলেন | 


পাট, গোরা জাম 


২৯৬ হজরত মহম্মদের, জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 
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বদরের যুদ্ধের সময় আবুসোফিয়ান সুরিয়া ভইতে ১০০* উ্্রে 
বোঝাই করিয়। পণাদ্রব্যাদি আনয়ন করিয়াছিল। সেই সকল পণা- 
দ্রব্যের মধ্যে মক্কীবাসী কোরেশদিগেরও দ্রব্যাদি ছিল। আবুসোফিয়ান 
মক্কার নিকটস্থ দারন্নদাঁওয়া নামক স্থানে উপনীত হইয়া উষ্ট্রোপরি 
হইতে সমুদয় পণাদ্রব্য নামাইল এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, 
“এই 'পণাদ্রবোর অধিকাংশ অধিকারী বদরের যুদ্ধে গমন করিয়াছে 
তাহারা তথা হইতে প্রত্যাগত না হইলে এই সকল পণাদ্রব্য বিভাগ 
করা হইবে না, অতএব আপ।ততঃ এই সকল দ্রব্য ব্যবসায়ে নিয়োজিত 
করা উচিত1” এই বিবেচনায় সে পণ্যদ্রব্যগুলি ব্যবসায়ে নিয়োজিত 
করিল। অনস্তর কোরেশগণ বদর হইতে মক্কায় প্রত্যাগমন করিলে, 
আবুসোফিয়ান দেখিতে পাইল যে, স্থুরিয়া হইতে আনীত পণ্য দ্রব্যগুলি 
ব্যবসায়ে নিয়োজিত করাতে ৫*** মেস্কাল দ্বর্ণ লাভ হইয়াছে । তখন 
সে সমবেত কোরেশদ্দিগকে বলিল, “এই যে ৫০** মেস্কাল স্বর্ণলাভ 
হইয়াছে, ইহা দ্বারা সৈম্ সংগ্রহ করিয়া! মহম্মদকে আক্রমণ করা যাউক ; 
কেননা এ অর্থগুলি আমাদের পরিশ্রমলন্ধ নহে, উহা নিক্ষলে ব্যস্িত 
হইলেও আমাদের কোন কষ্ট হইবে না।” ইহা শুনিয়। আসাদ, 
আবদল ওজ্জার পুত্র হোরায়তাব, ওমাইয়ার পুত্র সফ ওয়ান, আবুজহলের 
পুত্র আক্করাম! গ্রনৃতি কোরেশদ্িগের প্রধান প্রধান লোকগুলি 
আবুসোফির়ানের প্রস্তাবে অগুমোদন করিল । তৎপরে তাহার! আসের 
পুত্র ওমর, ওহাবের পুত্র হোবায়রা, জাহেরির পুত্র আবছুল্ল1 ও আবুগজ্জা 
এই চারিজন প্রসিদ্ধ বক্তাকে আরবের নানাস্থানে সৈশ্ঠসংগ্রহার্থ প্রেরণ 
করিল। এ চারিজনের মধ্)ে আবুওজ্জা বদরের যুদ্ধে মুদলমানগণের 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ২৯৭ 


১ শর্সী ফিশ এটিস্পর্ি (এ সি জলজ উর জনি $ সর ৮ কি জরা পপি উকি সত সিসি জ দিলীপ আল সাদি শি পালন জপ সি সরি স্পা উদিত জিত সি র্পাসি 2 লী ত্ীজলা আশ লি 11111 পীর তি ছি ্গি 
॥ 


নিকট বন্দী হইয়াছিল; সে আর কখন মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ 
করিবে ন| বলায়, হজরত মহম্মদ তাহ।কে বিন! অর্থে বন্দী হইতে মুক্ত 
করিয়া! দিয়াছিলেন। 

সেই সভায় কোরেশগণ বলিল, “আমরা স্ব স্বস্ত্রী সমভিব্যাহ্থারে 
যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিব, তাহ! হইলে তাহারা আমাদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত 
করি দিতে পারিবে । আর যাহাদের স্বামী ও আত্মীরগণ বদরের যুদ্ধে 
হত হৃইস্সাছে, তাহারাও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া! তাহাদের 
আত্মীরগণের প্রতিশোধ লইবার জন্ত আমাদিগকে উৎসাহিত করিতে 
পারিবে 1৮ মোতামের পুত্র জসব এই প্রস্তাবে অন্তরমোদন করিল না। 
সফওয়ান বলিল, “যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া যাওয়া! আবশ্তাক |” 
আবুজহলের পুজ আকরাম ও আসের পুল্র ওমর, সফওয়ানের প্রস্তাবে 
অনুমোদন করিল । আবুসোফিয়ান ও অন্ত এক ব্যক্তি তাহাদের প্রস্তাবের 
প্রতিবাদ করিয়া বলিল, “যদি আমর যুদ্ধে পরাজিত হই, তাহা হইলে 
স্ব স্ব প্রাণ লইন়া পলায়ন করিব, না স্ত্রীলোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণ কতিব ?” 
আবুসোফিগ্নানের স্ত্রী অতবার কন্ত হেন্দা যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার জন্য 
অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে স্ত্রীলো কগণকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব সব্ববাদি-সম্মতরূপে গৃহীত হইল । 
সাম্মাদের পুর ওমাস্বমা! হেন্দাকে লহয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। 
আকৃরাম, ওমর, হারেল, তালহা। প্রভৃতি কয়েকজন লোক নিজ নিজ 
ত্রীকে লই! যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লীগিল। আবু আমের নামক 
একজন খুষ্টধন্মীবলন্বী ৫৭ জন সহচর সমভিব্যাহারে লইয়া কোরেশদিগ্সের 
সহিত যোগদান করিল। আবুআমের শেষধর্মপ্রচারকের বিষয় পুর্বে 
অবগত ছিল, কিন্তু সে হজরতকে শেষধন্মপ্রচারক বলিয়া! শ্বীকার 
করে নাই, তজ্জন্থই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হইয়াছিল । 


২৯৮ হজরত মহস্মদের নিরন্তর ও র্মনীতি। | 


কোরেশগণ সর্বশুদ্ধ ৩০** ৮৮ সংগ্রহ করিল। তাহার্দের মধ্যে 
৭*০ বন্মীবৃত ও ২০০ অশ্বারোহী সৈম্ত ছিল । এততিন্ন ২০০০ উর 
ও ১৫টী হওদাঁও তাহাদের সমভিবাহারে ছিল । এই যৃদ্ধে কোরেশবংশীয় 
সকলেই যোগদান করিয়াছিল । আক্রাঁমা ও অলিদের পুত্র খালেদ 
দৈনাপতা পদ গ্রহণ করিয্পা বহির্গত হইল আর আবদদ দারবংশীয় 
প্রধান প্রধান পুরুষগণ অগ্রে অগ্রে পতাকা উড়াইয়া যাইতে লাগিল। 
পতাকাবাহীদিগের পশ্চার্ভাগে প্রতিহিংসাপরায়ণা হেন্দা পঞ্চদশ জন 
স্রীলোক সঙ্গে লইয়া গমন করিতে লাগিল । ত্র ন্্রীলোকগণের আক্মীয়- 
গণ বদরের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল! তাহার! সেই শোকে অধীরা হইয়া 
প্রতিহিংসা উদ্দীপক সঙ্গীতে আকাশমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া সৈল্- 
দিগের উৎসাভ বর্ধন করিতে লাগিল। তাহাদের ফুদ্ধসঙ্গীত এইবূপ-_ 
“হে আবদছদ দাঁরের সন্তানগণ । সাহসের সহিত অগ্রর ভও ) হে 
স্্ীলোকগণের রক্ষক ! তোমাদের স্ৃতীক্ষ করবালের দ্বারা শক্রদিগকে 
আঘাত কর ও তাহাদের সন্ুখীন হও । যুদ্ধে শক্রদিগকে বিনাশ করিতে 
পারিলে আমরা তোমাদ্দিগকে স্তকোমল বাহুলত বেষ্টনে আলিঙ্গন করিব ; 
যগ্পি যুদ্ধক্ষে র হইতে পলায়ন কর, তাহা হইলে আমর! তোমাদিগকে 
অবন্ঞার সহিত উপেক্ষা করিব+” ইত্যাদি 1* 

তৎপরে তাহারা জৌলহাপলিফ! নামক স্থানে ৩ দিন অবস্থান করিয়া 
তথা হইতে গমন করিতে লাগিল । তাহার! আবওয়া নামক স্থানে 
হজরত মহম্মদের জননী আমেনা বিবির সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হইলে 
হেন্দা ও অন্যান্ত কোরেশগণ সম।ধি মধ্য হইতে আমেনা বিবির অস্থি বাহির 
করিবার প্রস্তাব করিল এবং বলিল, “যদি আমরা যুদ্ধে বন্দী হই, তাহা 
হইলে আমেন' বিবির আস্থি-বিনিময়ে মুক্তি লাভ করিব, আর যদি বন্দী 


এ পাত শি শি পানী প-প ০০ শা পালাচা?শিপিলপপলণশপিপা প শা শি পিসি পাঠাল এপা পাতি পপি শী পা সপ পাস জা 


* এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১১৮ পৃঃ । 
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॥ পর লা ৯ পা ০ ক ০ ৭-/৯৭ শ  টা লাস্টি-্ছ এটি  প র পিস ক পলা 


লা দল 


না 1 হই, তাহা! হইলে মহম্মদ চি আমাদের অদম্য রিনার 
পরিচয় পাইবে ।” কিন্তু আবু সোফিয়ান বলিল, “যদি আমরা যুদ্ধে জয়ী 
না হই, তাহা হইলে মক্কা নগরস্থ ইস্লামধন্মীবলম্বী বন্থু বকর ও বনু 
খোজাক্না দ্লদ্বয় আমাদের আত্মীয়গণের অস্থি সমাধি মধ্য হইতে বহির্গত 
করিবে । অতএব আমেনা বিবির অস্থি সমাধি মধ্য হইতে বাহির করিবার 
আবন্তক নাই।” অনন্তর তাহারা তথা হইতে মদিনাভিমুখে যাত্রা 
করিল। 

এই সময়ে আব্বাস মক্কার অবস্থিতি করিতেছিলেন । তিনি কোরেশ- 
দিগের ঘৃদ্ধ-সজ্জ। দশন করিয়া বনি গফফার দলম্থ এক জন দ্রুতগামী 
লোককে মদিনায় হজরতের নিকট পাঠাইয়া দ্িলেন। সে ব্যক্তি ৩ 
দিনের মধ্যে মদিনার অনতিদূরস্থ কোবা নামক স্থানে গিয়া হজরতের 
সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং কোরেশদিগের যুদ্ধ-সজ্জার বিষয় তাহার নিকট 
বর্ণনা করিল। হজরত সেই দিন রাবির পুত্র সায়াদের গৃহে অবশ্থিতি 
করিতেছিলেন। তিনি এ দূতকে কোরেশদিগের যুদ্ধসজ্জার বিষয় 
কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । রজনী সমাগম 
হইলে হজরত সায়াদকে নিজ্জনে লইয়া গিয়া কোরেশদিগের যুদ্ব-সজ্জার 
বিষয় বপিলেন এবং তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ 
করিলেন। পরদিন তিনি সায়াদকে সঙ্গে লইয়া মদিনায় যাত্রা! করেন। 
সায়াদের স্ত্রী সেই রাত্রে গুপ্ুভাবে তাহার স্বামীর সহিত হজরতের ষে 
কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা শুনিয়াছিল। সে পরদিন তাহা! সকলের 
নিকট প্রকাশ করিয়া! দ্বিল। 

হজরতের শকত্রগণ কোরেশদিগের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিস! 
উল্লাসিত হইয়া উঠিল। মদিনার ইনুদীগণ মন্কানগরগ্থ দৃতকে দর্শন 
করিস পরম্পর বলিতে লাগিল, “এই বাক্তি অব্তই মক্কা হইতে কোন 


৩০০ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধরন্মনীতি। 


পস্িসি্রি সিসি ৬ চনত লীসিল ২৬ ৩ সে দিশা দিলি ছি এ সিল কক স্পা চে ৯ ৯ সপ সিরা সি উপল ৯ নস্ট সা 


সংবাদ আনিয়াছে 1 অবশেষে তাহার! কোবাস্থ হজরতের শক্রগণের 
নিকট হইতে সংবাদ পাইল যে, কোরেশগণ মদিনা আক্রমণ করিতে 
আসিতেছে ; ইহা শুনিয়া তাহার! আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল । এই 
সকল দেখিয়া হজরত মহাভাবিত হইলেন ও শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়! 
অদম্য শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে বলিলেন। 

বৃহস্পতিবারের রাত্রে হজরত শিষাগণকে আহ্বান করিয্পা আসন্ন- 
বিপদের বিষয় জ!নাইলেন । সেই রাত্রে তিনি আবাদার পুত্র সায়াদ ও 
হোজায়েরের পুত্র ওসায়েদ প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান প্রধান শিষ্যকে 
আপনার ও মুসলমানগণের প্রহরিকার্যে নিযুক্ত করিলেন। হজরত 
সমবেত মুদলমানদিগকে বলিলেন, “আমরা অল্পসংখ্যক লোক, অধিক 
ংখ্যক শক্তর সহিত প্রকাণ্ঠ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিতে কোন- 
ক্রমেই সক্ষম হইব ন!, অতএব নগর-প্রাচীরের মধ্যে থাকিয়া আমাদের 
যুদ্ধ করা উচিত ' প্রায় অধিকাংশ শিষ্যই ভজরতের প্রস্তাবে অনুমোদন 
করিলেন। আবদল্লা-বেন-ওবাই-মোলুল নামক একজন ইহুদী বলিল; 
«আমাদের মদিনা! নগর কেহ কখন আক্রমণ করিয়া জয় করিতে পারে 
নাই অতএব দুর্মধ্যে শিশুসন্ানগুলিকে রাখিয়া আমরা নগর মধ্যে 
থাকিয়াই শত্রদিগের দহিত যুদ্ধ করিব।” কিন্তু বদরের যুদ্ধে যে সকল 
মুসলমান যোগদান করিতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহারা নগর-প্রাকারের 
বাহিরে যাইস়ব। যুদ্ধ করিবেন, বলিতে লাগিলেন। হুজরত হামজা, সায়াদ, 
সালেবের পুত্র নগমান এবং আটস 9 খঞ্জরজদলস্থ লোৌকগণ বলিতে 
লাগিলেন, “্ষগ্কপি আমর! মঙ্দিনার মধ্যে থাকিয়। যুদ্ধ করি, তাহা! হইলে 
শত্রগণ আমাদিগকে উপহাস করিবে, অতএব প্রকাশ যুগক্ষেত্রে গিয়া 
যুদ্ধ করিব 1” তখন হজরত হানজ! গ্রতিজ। করিয়া বলিলেন, “যতদিন 
কোরেশদিগের সহিত প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ করিতে না পারিব, ততদিন পর্য্স্ত 
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শপ 


রোজা (উপবাস) খুলিব ন11” মালেক ৪ নএমান বলিলেন, “আমর! 
প্রতিজ্ঞা করিভেছি যে, প্রাণপণে যুদ্ধ করিব, কখনই তাহা হইতে পরাজ্মুখ 
হইব না।” তৎপরে হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, মাম্লাজের পুত্র 
সায়াদ এবং হোজায়েরের পুত্র ওসায়াদ হজরতকে বলিলেন, “আপনি 
যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে থাকিয়া শত্রদিগের সম্মুখীন হইতে পারেন, 
তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।” তৎপরে বাহিরে গিয়! যুদ্ধ 
করাই স্থির হইল। পরদিন সকলে জুম্মার নামাজ পড়িলেন; নামাজ 
পড়া শেষ হইলে হজরত একটা সারগর্ভ ও উপদেশপুর্ণ খোত্বা 
পড়িলেন। শেষে তিনি শিষ্দিগকে বলিলেন, “যাহারা কর্তব্যকার্ধ্য- 
পরায়ণ, তাহাদেরই জয় হইবে।” |] 

এক্ষণে সবগ্ুদ্ধ ১৯০৭ মুসলমান একত্রিত হইল, কেবল শিশুসস্তান- 
গুলি ইহাতে যোগদান করে নাই। এই সকল মুসলমানের মধ্যে ১০৯ 
বন্মাবৃত সৈন্ত ছিল এবং হজরত মহম্মদ ও আবুবরদ1 এই ছুই জনের কেবল 
দ্ুইটী অশ্ব ছিল। কিন্তু যখন হজরত বলিলেন, “ইহুদীগণ আমার ধর্ম" 
গ্রহণ না করিলে আমি তাহাদের সাহাধা গ্রহণ করিব ন1।” তখন 
আবদল্লা বেন-9বাই-সোলুল ইস্লামধন্মন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত ন! হওয়াম্ 
হজরত তাহাঁকে যুদ্ধে যোগদান করিতে নিষেধ করিলেন, সেও তখন ৩০৮ 
সৈন্ত লমভিব্যাহারে স্বীয় আবাসম্থানে চলিয়া গেল। অপর দুই দল সৈম্ত 
আবদুল্লার পরামর্শে ংজরতের সঙ্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু 
তাহাদের দলপতি তাহাদিগকে হজরতের সঙ্গ ত্যাগ করিতে দেন নাই। 
কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, স্মরণ কর, ষখন তোমাদের ছুই দল 
ভীকরুত প্রকাশে চেষ্টা করিয়াছিল এবং খোঁদাতাযালা তাহাদের সহায় 
ছিলেন ; সত্যধর্্মাবলম্বীদিগের উচিত যে, খোদ্দাতায়ালার উপর নির্ভর 
করে” (কো ওয় স্ুরা)। এখন হজরত কেবল ৭** টপন্ত লইয়া 


৩০২ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি । 


শিবির 





ঠা এক নিজ দূরস্থ ওহোদের পাহাড়োপরি আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
বহির্ণত হইলেন । 

সৈম্তদিগের গমন কালে হজরত মহন্মদ্দ তিনটা পতাকা প্রস্তুত করিলেন, 
একটী পতাকা আউসদলস্থ আবাদার পুত্র সায়্াদের হস্তে, একটা খজরজ- 
দলস্থ মনজেরের পৃত্র হাবারের হস্তে দিলেন এবং একটা পতাকা হজরত 
আলি গ্রহণ করিলেন । এই সময়ে হজরত মহম্মদ ওল্মেমকৃতুমের পুত্র 
আবদুল্লাকে মদিনার আপনার প্রতিনিধি পদে নিষুক্ত করিয়া বান । 

হজরত শিষযগ্রণ সমভিব্যাহারে ৩য় হিজিরীর ৭ই শওয়াল শনিবারে 
ওহোদে উপস্থিত হইলেন। জোফক্সান্‌, আবুলবা ও এবনে কায়েস এই 
তিন জন শিষ্য হজ্জরতের প্রহরীর কার্যে নিধুক্ত হন। হজরত শিষ্যগণকে 
ওহোদের পর্বত পশ্চাতে রাখিয়া নদ্দিনা সম্মুখ করিয়া দণ্ডায়মান হইতে 
বলিলেন। সৈম্কগণের দক্ষিনপার্খস্থ আরনায়েন পাহাড়ে একটা সন্কীর্ণ 
পথ ছিল, তাহ! রক্ষা করিবার জন্য হজরত মহম্মদ জোবায়েরের পুত্র আব- 
ছুল্লাকে ৫০ জন ধন্ুধ্ণারী সৈগ সঙ্গে দিয়া তথাদ্ন স্বপন করিলেন এবং 
তাহাদিগকে বলিয়! দিলেন যে, “আমাদের জয় হউক বা পরাজনন হউক, 
তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিও না” | শিবিরের পর্যবেক্ষণ ভার মাহাসান- 
আসাদির পুত্র ওকাসার হন্তে অর্পণ করিলেন। সৈশ্তদিগের বামদিকের 
ভার আবদদল আপাদ মধ্জমির পুত্র আবুসলামার্‌ হস্তে অর্পণ করেন। 
অলঙ্জারার পুত্র আবুগবেদা, আবিআকাসের পুত্র সায়াদ সৈশ্ভদিগের সম্ুখ- 
ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে “এবং স্মরণ 
কর, হে মহম্মদ যখন তুমি প্রভাতে স্বীয় আত্মীক্গণের নিকট হইতে 
বহিগত হইলে, ও বিশ্বাসীদিগকে আত্মরক্ষার্থ যথাস্থানে স্থাপন করিলে; 
আল্লাহতায়ালা জ্ঞাত! ও শ্রোতা” (কে ওয় সরা ) 


এদিকে কোরেশ সৈম্তগণ সেই দিন ওহোদে আসিয়া! উপনীত হইল। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ৩০৩ 


দত হর দলা সি ছিপ শক তা নখ ক নত শা ছিপরিসলা সি সিকি শা ৬ সা লাস মি পা পিসি সা নি ক লিড সিরা ৫ পে পা আসছিল উল লা স্রলা 


কোরেশ সৈম্তগণের দক্ষিণ পার্থের ভার অলিদ্বের পুত্র খালেদ আর বাম 
পার্থের ভার আক্রামা গ্রহণ করিয়াছিল। আবুসোফিয়ান সৈম্তগণের 
মধ্স্থলে দণ্ডান্বমান হইয়াছিল। ওমাইয়ার পুত্র সফওয়ান, কেহ কেহ 
বলেন, আসের পুত্র ওমর আরনায়েন [গরিবর্মের দিকে দণ্ডায়মান হয়। 
ওবাইরাবিক্ার পুত্র আবহ্ল্ল। ধনুর্ধারীদিগের নায়কত্ব পদ্দ গ্রহণ করিল। 
আবি তালহার পুত্র তালহা ও আবছুদদ্দারের বংশীয়গণ পতাকা ধারণপূর্ববক 
আীলোক সমভিব্যাহারে অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। তখন স্ত্রীলোক- 
গণ বদরের যুদ্ধে হত স্ব স্ব আন্মায়গণের নামোল্লেখ করিয়া সঙ্গীত কার্তন 
করিতে লাগিল । তাহার! পতাকাবাহীদিগকে চীৎকার করিয়া বলিতে 
লাগিল, “হে আবছুদ দারের সম্তানগণ! সাহস অবলম্বন করির। যুদ্ধার্থ 
অগ্রসর হও, পক্রদিগের ।নকট গমন কর, কাহাকেও রক্ষা করিও না। 
তোমর। সুতীক্ষ তরবারি গ্রহণ কর এবং নির্দীযাস্তঃকরণবিশিষ্ট হও 1” 
এক্ষণে মুনলমান ও কোরেশ-সৈম্তগণ পরস্পর সম্মুখীন হইল। 

৭ই শওয়াল শনিবারের প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ুষ্টধন্মাবল্থী 
আবু আমের ৫জন লোক সমভিব্যাহারে অগ্রে মুসলমানদিগকে আক্রমণ 
করিল। এক্ষণে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে 
আবছুদদারের বংশোত্তব ৭ জন পতাকাবাহী ও কোরেশবংণীয় প্রধান 
প্রধান কতক গুলি পুরুষ সমরশায়ী হইলে শক্রগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ 
করিল। এমন সময়ে গিরিবত্ম রক্ষক মুসলমান ধন্ুধারিগণ লুনাঁশয়ে 
প্রলোভিত হইয়া! হজরতের আদেশ ভুলিয়া গেল, তাহারা অবস্থানভূমি 
ত্যাগ করিয়া! লুঠনে প্রবৃত্ত হইল।* সেই সময়ে খালেদ ও আক্রাম! 
উক্ত গরিন্বিবত্ম রক্ষবশুন্ত দর্শন করিয়া এক দল সেন্তনহ সেই স্থান 
অধিকার করিল এবং মুসলমান-সৈম্তগণের পশ্চান্ভীগে উপস্থিত হুইয়াই 














পাপা সব 


* কোরাণ শরিফ ওয় জুরা, ১৪৬ আর়েত। 


৩০৪ হজরত মহন্মদের র জীবনচরিত ও  ধর্রীতি। | 


জিত ১০০ নিত নিলা সি ছিল পোদ বোস লি শা সত 


সিরা আক্রমণ 2/ । আবার তুমুল সংগ্রাম আরস্ত হইগা। সেই 
সময়ে আবুওজ্জার পুত্র সেব। হামজাকে আক্রমণ করিল। সেব! বলিয়াছিল, 
“যখন আমি হজরত হামজাকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম যে, 
তিনি ক্ষুধার্ত সিংহ ভুলা মেষরূপ কোদ্েশ-সৈগ্গণকে ছুই হস্তে তরবান্সি 
গ্রহণ করিয়া! সংহার করিতেছেন ।” যথন সেবা হজরত হামজাকে আক্রমণ 
করিয়াছিল, সেই সময়ে ওয়ালি নামক এক ব্যক্তি পাহাড়ের অন্তরালে 
লুক্কার়িত ছিল, সে শ্যোগ বুঝিয়া হঠাৎ আদিয়াই হজরত হামজাকে 
আঘাত করিল, হজরত হানজা সেই আঘাতেই পঞ্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন । 

ওয়াসি জোবায়েরের ক্রীত দাস; জোবায়েরের পিতৃব্য আতা 
বদরের যুদ্ধে হজরত হামজা কর্তক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল । হজরত 
হামজাকে বধ করিবার জন্য জোবায়ের ওয়াসিকে বলিয়াছিল, “যদি তুমি 
হামজাকে বধ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত 
করিয়া দিব” আতবার কণ্ঠ! হেন্দাও হজরত হামজার বধের জন্ত 
ওয়াসিকে অর্থ দিতে অঙ্গীকার করিন্াছিল। তজ্জন্ত ওয়ালি গাণপণে হজরত 
হামজ্ার বধের চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু একাকী সাহন করিয়া তাহার 
সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে নাই। যখন সেবা! একদিক্‌ দিয় হজরত 
হামজাকে আক্রমণ করিল, তখন ওয়াসি স্থুযোগক্রমে অন্ধ দিক্‌ দিয়া 
কয়েকবার তাহাকে গুপ্ট9ভাবে আক্রমণ করিয়া, শেষে সফলকাম 
হইয়াছিল। ওয়াসি হজরত হামজার মৃতদেহ হেন্দার নিকট আনিলে, 
উগ্রমূত্তি হেন্দা তাহ! খণ্ড থণ্ড করিয়া কাটিয়া ভক্ষণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল। সে হজরত হামার নাপিকা, কর্ণ প্রভৃতি কাটিয়া! লইয়া 
মাল! প্রস্তুত করিয়া কে ধারণ করিয়াছিল । আবু দোফিয়ান হজরত 
হামজার রক্তাক্ত দেহ বর্শাগ্রভাগে স্থাপন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জয় ঘোষণা 
করিতে লাগিল। 


অস্টম পরিচ্ছেদ | ৩০৫ 


লা রিল ০ সং ল৬ লা পি পাক লা শকিত তল পি লান্ছ পাস পদ দি পিক পর্ণি আসি সত ৬৩ কী অনি কাছ লি লালসা 


ও সময়ে পা শয়তান যুদ্ধক্ষেত্রে নিও ঘোষণা কারা? দ্রিল 
যে, হজরত মহম্মদের মৃত্যু হইয়াছে । মুসলমানগণ হজরতের মৃত্যু সংবাদ 
শ্রবণ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, 
"মহম্মদ থোদাতায়ালার প্রেরিত মানব ভিন্ন আর কিছুই নহে, নিশ্চয় 
তাহার পূর্ব প্রেরিত ধর্মপ্রচারকগণের মৃত্যু হইয়াছিল, যগ্কপি সে 
মারক্সা যায়, তোমরা কি পশ্চাৎপদ হইবে?” (কে! ৩য় সুরা )। 
হজরত ইহ! শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া শিষ্াগণকে আহ্বান 
করিতে লাগিলেন । তখন প্রায় অধিকাংশ মুললমান পলায়ন করিয়া- 
ছিল, কেবল ১৪ ভন শিষ্য আসিয়া হজরতের চতুদ্দিকে সমবেত 
হইলেন। তাহাদের মধ্যে হজরত আবুবকর, হন্রত আলি, ইয়াফের 
পুত্র আবদর রহমান, আবিমাক্কামের পুত্র সায়াদ, আসেমের পুন্তর 
জোবের, আবদ্ল্লার পুত্র তালহা ও জারার পুত্র আবুওবেদ! এই কয় 
' জন মহাজের এবং মঞ্জেলের পুত্র হাবার, আবুদোজানা, সাবেতের পুত্র 
আসেন, সোমার পুত্র হারেস, হোনেফের পুত্র সোহেল, হোজায়েরের 
পুত্র ওয়াসেদ ও মায়াছের পুত্র সায়াদ এই কয়জন আন্সার ছিলেন। 
হজরত তাহাদিগকে বলেন, “আমার আদেশ অগ্রাহা করাতেই তোমরা 
এইরূপ বিপদ্গ্রস্ত হইম্নাছ। এক্ষণে তোমরা সাহসের সহিত আত্মরক্ষার্থ 
প্রবৃত্ত হও।” ইহা শুনিয়া হজরত আলি, জোবের, তালা, হাবার, 
আবুদোজ্জানা, আলেম, হারেস ও সোহেল এই কয়েক মহাস্মা মৃত্যু না হওয়া 
পর্যন্ত আত্মরক্ষার্থ শক্রদিগের সহিত যুদ্ধ কৰিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন ।" 

ওদিকে কোরেশগণের মধ্য হইতে আবহুল্লা কোমাইয়া, আবি 
আককাসের পুক্র আতবা, সাহায় জাহেরির পুত্র আবহুল্লা! ও খলফের পুত্র 
ওবাই এই চারিজন হজরতকে বধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তাহারা 
দলবদ্ধ হইয়া আদিয়! হজরতকে প্রস্তরথড দ্বারা আঘাত করিতে আরস্ত 

ক 





৩৩৬ হজন্রত মহশ্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি । 
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করিল। জারির পুত ছুবাত্সা আতবা এক খণ্ড প্রস্তরের 
[ঘাতে হজরতের একটী দক্তু ভাঙ্গিয়া দেয়।* তখন হজরত এই 
বলিয়া খোদাতাক়ালার নিকট প্রার্থনা করেন, “হে দরাময় তুমি এ 
সকল লোককে সংপথ প্রদর্শন কর, কারণ উহার! জানে না যে, উহার! 
কি পাপ কার্য করিতেছে ।”+ 
মুসলমানগণ শক্রদিগের সহিত পুনঃ সুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তুমুল সংগ্রাম 
করিতে লাগিলেন। হজরত আবুবকর ও হজরত ওমর 'প্রভৃতি আহত 
হইলেন । কতকগুলি শিষ্য হজরতকে আহত অবস্থায় ওহোদের 
পাহাড়ে আনয়ন করিলেন। শক্রগণ হজরতের মৃত্যু হইয়াছে মনে 
করিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। আবুসোফিয়ান ওহোদের পাহাড়োপরি জঙ্- 
পতাক1 ড্ডীয়মান করিয়া দিল। কেহ কেহ বা যুদ্ধক্ষেত্রে হজরত 
হামজার মুত দেহ লইয়! আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল । হজরত মহম্মদ, 
হজরত হামজার মৃতদেহ শক্রদিগের নিকট দশন করিয়া মহাশোকান্বিত 
হইয়া বলিতে লাগিলেন, “যাহার অতুল বাহুবলে কোরেশবংশীয় 
মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষগণ শমন-সদনে গমন করিয়াছে, অস্ত সেই 
মহাবীর হামজার কি দুর্দশা | হে করণামন্ন! তুমি তাহাকে স্বর্গবাসী 
কর।” কথিত আছে যে, হজরত জেব্রিলের প্রবোধবাক্যে হজরতের 
শোকসন্তপু হ্ৃদস্থ শাস্তমুত্তি ধারণ করিয়াছিল। হজন্রত জেত্রিল তাহাকে 
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সিজন 


* এবনে অল আসির ২য় খণ্ড ১১৪ পৃঃ; আবুল ফেদ। ৪৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে 
যে, এষ শওয়াল ওহোদের যুদ্ধ সংঘটন হন্স। তিত্রীর ওর খণ্ড ২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে 
যে, ৮ শওয়াল, এবনে হেশাম বলেন যে, ৫ই শগয়াল এবং অন্ান্ত গ্রন্থকারগণ ১১৯ 
শওয়াল তারিখের উল্লেখ করেপ। কিস্ত পারমিভাল সাহেব ও আগ্যান্তথ ইতিবৃগ্ধ 
লেগকগণ বলেন যে, ১১ই শওয়াল (২৬শে জানুয়ারী) শনিবারে এই বুদ্ধ সংঘটন 
হহয়াছিল। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ । ৩০৭ 


পবিস ১ পেশি লা শিক ০০ ৪ না” পান সস লীন পক লাল সিল লো সি জা & লাল তি শপ সি আপাত লা পর অলস লা পা বাসি লি লি বাস শপ ও লাস ২৩ পাসিপাতি চপ লস এন পাখি িন্দত পস্টিাসস্কন্দপিদ্বপ্সি 


বাদ দিয়াছিলেন যে, হামজা স্বর্শবাসী হইয়াছেন আর আল্লাহুতালার 

নিকট তিনি প্র প্রচারকের সিংহ” বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। 

মুদলমীনগণ শক্রদ্িগের বিজয়পতাকা দর্শন করিয়া ছঃখ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। কোবরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, *অবসন্ন ও বিষগ্র 
হইও না, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহ! হইলে তোমরাই উন্নত ।+ 
€৫কা ৩য় সুরা )। 

তৎপরে কোরেশগণ জানিতে পারিল যে, হজরত জীবিত আছেন । 
তখন আর তাহারা তাহাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। 
অনস্তর কোরেশগণ মক্কা নগরে যাত্রা করিল, হজরত কয়েকজন শিষ্যকে 
তাহাদের গমন পধ্যবেক্ষণার্থ তাহাদের পশ্চাপ্তাগে পাঠাইক্লা দিলেন 
এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, যদি কোরেশগণ অশ্বপৃষ্ঠে 
আরোহণ করিরা গমন করে, তাহা হইলে, তাহার! মদিনা আক্রমণ 
করিবে বুঝিতে হইবে ; আর যদি উষ্টপৃষ্ঠটে আরোহণ করিয়া! গমন 
করে, তাহা হইলে তাহারা মক্কায় গমন করিতেছে, বুঝিতে হইবে। 
কিন্ত কোরেশগণ উ্ট্-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মক্কায় গমন করিল। 
অনস্তর হজরত শিষ:গণ সমভিব্যাহারে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

এই যুদ্ধে ৭* জন মুসলমান আর ২২ জন প্রধান প্রধান কোরেশ 
নিহত হুইয়াছিলেন। হজরত মদিনায় উপস্থিত হইয় যুদ্ধহত শিষাগণের 
আস্মীয়দ্বিগকে নানারূপ সাস্বন! দিতে লাগিলেন । বিস্তৃতিভয়ে ধুদ্ধের 
বিস্তৃত ইতিবৃত্ত এখানে বর্ণনা কবিলাম না । ওহোদের যুদ্ধ সঘন্ধে 
কোরাণ শরিফে নিম্নলিখিত কয়েকটা আয়েত আছে ; ষখা--৩য় সুরার 
১১ ৭-্প্প১ ২২ 3 ১৩৪ -৮১৫৫ ১ ১৫৯-১৬২ আয়েত। 


দা রওনা উরে 


৩০৮ হজরত মহণ্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি। 


মেকার ক এ 


হাঁমরায়লআঁসাদে কোরেশদিগের সম্মুখীন হইবার 
জন্য হজরত মহুম্মদের শিষ্যগণসহ গমন । 


কোরেশ দৈশ্তগণ ওহোদ-ক্ষেত্র হইতে মন্ধায় গমন কালে পথিমধ্যে 
একস্থানে বিশ্রাষার্থ উপবেশন করিল। সেই স্থানে প্রধান প্রধান 
কোরেশগণ পরম্পর বলিতে লাগিল, “আমরা আমাদের কর্তৃব্যকাধ্য 
উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়া আমি নাই ; মহম্মদক্ষে বধ করাই আমাদের 
অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহা ত সম্পন্ন করা হয় নাই। অতএব পুনরায় 
মদিনা আক্রমণ করিয়া মহল্মূকে ধ্বংস করিয়া আসা উচিত, তাহাকে 
বধ না করিয়া আমাদের মক্কায় প্রত্যাগমন করা উচিত নহে ।” ফলে 
আবুজহলের পুত্র আক্রাম! পুনরায় মদিনা আক্রমণ করিবার জন্য 
লোকদ্দিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিন্তু 'ওমাইয়ার পুত্র 
সাফোরান বলিল, “এক্ষণে আর হজরতকে আক্রমণ করা উচিত নহে, 
কেননা ওহোদের যুদ্ধে আওন ও খজরজ দলস্থ যাহারা যোগদান করে 
নাই, এবার তাহারা হজরতের সহিত যোগ দিয়া আমাদের ধ্বংস 
করিলেও করিতে পারে। ওহোদে আমরা জয়ী হইয়াছি, এবার 
পরাজিত হইলেও হুইতে পারি; অতএব পুনঃ যুদ্ধসজ্জার আবশ্যক 
নাই” কিন্তু আবুদোফিয়ান প্রতি কোরেশগণ তাহার উপদেশ না 

গুনিয়া পুনঃ মিন! আক্রমণার্থ বহির্গত হইল । 
.. এদিকে হজরত কোরেশগিগের যুদ্ধ-সঙ্জার সংবাদ পাইয়। বেলালকে 
বলিলেন, “বেলাল! তুমি চীৎকার করিয়া বল যে, সকলে কোরেশ- 
দিগ্ের হম্ত হইতে রক্ষা! পাইবার জন্ত যুদ্ধার্থ প্রস্তত হও।” তদনুসারে 
বেলাল মুসলমানদিগকে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইতে বলিলেন। হজরতও 
শিষ্যগণকে বজিলেন, “তোমাদের মধ্যে যাহারা ওছোদের যুদ্ধে গমন 
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করিয়াছিলে, এবার কেবল তাহারাই যুদ্ধার্থ সঙ্জিত হও, তাহা হইলে 
কোরেশগণ জানিতে পারিবে যে, মুসলমানগণ ওহোদে আহত হুইয়াও 
হনবীধ্য হয় নাই”, হখন ওহোদের যুদ্ধে আহত মুসলমানগণ হজ- 
রতের আদেশ শিরোধাধ্য করিয়! বুদ্ধার্থ প্রস্তুত হুইলেন। আবছুল্লার 
পীড়া বশতঃ তৎপুত্র জাবের ওহোদের যুদ্ধে যাইতে পারেন নাই, তজ্জন্ত 
এক্ষণে তিনি হামরায়লআসাদে যাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, 
হজরতও তাহাকে যাইতে অন্থমতি দিলেন। হজরত আলি পতাকা 
গ্রহণ করিলেন। হজরত মহম্মদ, এবনে মক্তুম্কে মদিনায় আপনার 
প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করি ওহোদের যুদ্ধের পর দ্বিন অর্থাৎ ৮ই 
শওয়াল রবিবারে হামরায়লআপাদে যাত্রা করেন। তাহারা হামরায়ল- 
আপার্দে উপনীত হইয়া শিবির স্থাপন করিলেন এবং সোমবার 
রাত্রে তথায় ৫০০ স্থানে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া শক্রদিগকে 
আপনাদের আগমন সংবাদ জানাইলেন। কোরাণ শরিফে উক্ত 
হইয়াছে, প্যাহারা আঘ।ত প্রাপ্ত হুইয়াও খোদাতায়ালা ও প্রেরিত- 
পুরুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা 
সৎকর্ম ও ধৈধ্যশীল হইয়াছে, তাহারা মহাপুরস্কার প্রান্ত হইবে” । 
(কে ৩য় সুরা ।) 

এই সময়ে একদল বণিক মদিনায় আসিতেছিল, পথে কোরেশ- 
দিগের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়।, আবুসোফিয়ান তাহাদিগকে 
অনুরোধ করিয়া! বলে যে, তোমরা যেখানে মুসলমান সৈম্ত দেখিতে 
পাইবে, তথা তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বলিও, . কোরেশগণ 
তোমাদের উচ্ছেদ সাধন করিতে আগমন করিতেছে ।” সেই বণিক- 
দল হাঁমরার়লআসাদে আঁসয়। সুসলমানদিগের নিকট আবুসোফিয়ানের 
উক্তি জানাইল। মুসলমানগণ তাহা শুনিয়া! 'বলিতে লাগিল, “আল্লাহ 








৩১৩ হজরত মহল্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি । 
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লা পা নালিশ স্চ 


আমাদের সহায় আছেন ।”* কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, "তাহাদিগকে 
লোকে বলিয়াছিল, “নিশ্চয় তোমাদের বিপক্ষে লোক সমবেত হইয়াছে, 
অতএব তাহাদিগকে ভয় কর; তৎপরে উহাতে তাহাদের বিশ্বাস 
বৃদ্ধি হইল এবং তাহারা! বলিল, “আমাদের আল্লাই যথেষ্ট, তিনি উত্তম 
কাধ্যসম্পাদক* 1৮ (কো ৩য় সুরা ।) 

আবিমাব্দথোজাইর পুত্র মাব্দ্‌ মক্কায় গমন কালে এইস্থানে হজরতের 
সহ্বিত সাক্ষাৎ করিয়া ওহোদের যুদ্ধের সংবাদ লইলেন এবং হত ও 
আহত ব্যক্তিদিগের জন্য ছুঃথ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাব্দ 
ভখন পধ্যন্তও মুসলমান হন নাই, ইহার কিছুদিন পরে ইনি মুসলমান 
হইয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব হইতেই মুসলমানদিগের সহিত তাহার সহানু- 
ভূতি ছিল। অনস্তর মাব্ব্‌ তথ! হইতে মক্কায় যাত্রা করেন। পথিমধ্যে 
রুহ! নামক স্থানে কোরেশদিগের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। আবু 
সোফিরান মাবদূকে মদিনা হইতে আসিতে দেখিয়া হজ্জরতের কথ! 
জিজ্ঞাসা করিল । মাব্দ্‌ বলিলেন, “হজরত শিষ্যগণ সমভিব্যাহথান্রে: 
হামরায়্লআসাদে তোমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।” ইস? 
গুনিরা কোরেশগণ মহ্থাচিস্তিত হইল। তখন সাফোয়ন বলিল, “আমি 
বাসা ঘলিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক হইল”, ততপরে কোরেশগণ আর 
অগ্রসর ন! হইয়া মক্কাস়্ প্রত্যাবর্তন করিল। 

হজরত কোরেশদিগের মক্কায় গমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া শিষ্াগণ 
সমভিব্যাহারে মদিনার প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাহারা হামরারলআসাদে 
বিপক্ষ কোরেশদলস্থ আবুগজয়া ও মগিরার পুত্র মোভিয়াকে বন্দী 
করিগ্নাছিলেন। আবৃগজয়1 পূর্ব্বে বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের নিকট 
বনী হইয়াছিল, সে আর কখন মুসলমানদিগের বিরুদ্ধাচরখ করিবে, 


লিটার 
নিট নিলা মি ১১১১১১১১১১১ 


«. এবনে হেশাম ৫৯*পৃহ। 
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না বলায় হজরত মহম্মদ তাহাকে বিনা অর্থে বন্দী হইতে মুক্ত 
করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে লে আবার মুদলমানগ:ংণর 
বিরুদ্ধে যোগদান করিয়াছে বলিয়া, প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রা 
হইল । 

মোভিয্বা পূর্বে কখন মুসলনানদিগের বিকদ্ধারণ করে নাই. তজ্জন্ত 
হজরত তান্াকে এই বলিয়া ছাড়িকা দিলেন “তুমি তিন দিনের মধ্যে 
মদিনা নগর ত্যাগ করিও, নচেৎ কালগ্রাসে পতিত হইবে ৮ কিন্ত 
সে তথাপি মদিনায় অবপ্িতি করিয়া কোরেশদিগের গুপগ্তচরের কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতেছিল। অবশেষে জয়দ ও অন্মর ৫1৬ দিন পরে হামরায়ল- 
আসাদ হইতে মদিনায় প্রত্যাগমনপুর্বক তাহাকে দেখিতে পাইয়া, 
তৎক্ষণাৎ বধ করিল। 


নবম পরিচ্ছেদ | 


চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী । 
রজির যুদ্ধ । 

আজল ও কারা নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যস্তলে রজি নামক গ্রারুটা 
কূপ ছিল। এই কুপের চতুদ্দিকে হোজেলবংশীয় ইহুদীগণ বাস করিধীন। 
হোজেলবংশের দলপতি খালেদের পুত্র সোফিয়ান কয়েকজন লো 
সমভিবযাহারে ওহোদ যুদ্ধজয়ী মক্কানগরশ্থ কোরেশদিগের নিকট ্ 
গিয়া তাহাদের জয়লাভে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল । এই সমস 
সায়াদের কন্তা আবিতালহার স্ত্রী সোফালা তাহাদিগকে বলিল, "ঘষে 
ব্ক্তি আমার চারিটী পুত্রের হত্যাকারী সাঁবেতের পুত্র আসেম, ওবে- 
দল্লার পুত্র তালহা আর আয়ামের পুত্র জোবায়ের প্রভৃতির মধ্যে যাহার 
মস্তকছেদন করিয়া আমার নিকট আনিতে পারিবে, আমি তাহাকে 
১০৯ উদ্ট্র পারিতোধিক দিব |” সোফিক্ান সেই স্ত্রীলোকটীর প্রতিজ্ঞা 
শ্রবণ করি পারিতোষিক পাইবার 'আশায় উক্ত কার্যসম্পন্ন করিতে 
মনন্থ করিল । অতঃপর লোফিয়ান স্বীয় বাসস্থানে প্রভ্যাগমন করির়! 
আপনাদের দলম্থ ৭ জন লোককে এই বলিয়া মদিনার পাঠাইয়! দিল, 
“তোমরা হজরতের নিকট গরিপ্না বলিও, “আমাদের দলস্থ লোক. 
গুপি ইস্লামধন্ম্ের রীতিনীতি ও উপদেশাদি শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক 
হইয়াছে, তঞ্জন্ট আপনি কম্েকজন শিষ্যকে আমাদের বাসস্থানে 
ঠাইস দিন, এই আমাদের প্রার্থন/ |” হজরতের নিকট এইক্প 
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বলিয়া পাঠাইবার কারণ এই যে, সোফিয্লা্দ মনে করিয়াছিল, হজরত 
এইরূপ প্রতারণাপুর্ণ প্রার্থনা শুনিয়া আসেম, তালহা ও জোবায়ের 
প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্যের মধ্যে একজনকে ও পাঠাইলে পাঠাইতে 
পারেন, তাহা হইলে সে নিধিবিপ্রে তাহার মস্তকছেদন করিয়া সোফালার 
নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। আবার পদোফিয়ান এ ৭ জন 
লোককে মদিনায় আসেমের গৃহে গিয়া অবস্থিতি করিতেও বলিয়া! 
দিয়াছিল। 

সোফিরান-প্রেরিত লোকগুলি মদিনায় উপস্থিত হইয়া আসেমের 
পিত! সাবেতের গৃহে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহার! কয়েক দিন 
সাবেতের গৃহে অবস্থিতি করিয়া আসেমের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল 
এবং তাহাকে তাহাদের বাসস্থানে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করিতে লাগিল। হজরত তাহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া 
সাবেতের পুত্র আসেম, আদির পুত্র খোবায়েব, মোরসেদ্‌, তারেখের 
পুত্র আবছুল্!, আবিলবো, কায়েবের পুত্র খালেদ ও দাসেনার পুত্র 
জয়দ প্রভৃতি ১* জন শিষ্যকে তাহাদের সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া 
দিলেন। 


তাহার আম্ফান ও মক্কার মধ্যস্থ হোদ1! নামক স্থানে উপনীত 
হইলে একজন লোক সোফিয়ানের নিকট গ্রিয়া সংবাদ দিল, 
“মদিনা! হইতে মুসলমানগণ আসিতেছে, আসেমও তাহাদের সঙ্গে 
আছে।” সোফিয়ান আসেমের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহানন্দিত 
হইল এবং ২০০ লোক সঙ্গে লইয়া রজি কূপের নিকট যাত্রা করিল। 
মুসলমানগণ রজিকুপের নিকট উপনীত হইয়া হোজেল-বংশীয়দ্বিগকে 
যুদ্ধ-সঙ্জীয় সঙ্দিত দর্শন কগিয়া ভীত হইলেন এবং আত্মরক্ষার্থ 
নিকটস্থিত . পাহাড়োপরি আরোহণ করিলেন । সেই সময়ে - খালেদ 


৩১৪ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত,ও ধন্মনীতি । 


নাগা পি স্পস্ট শি ল ি ললট াসি শ ০ স উরসা লি টপিক উল এত ্স্ ্এ পাপা টি শনি পদক পি উনি নি পনি বস্তা 


আসেমকে বলিলেন, প্তোমাত্র অতিথিগণ বিশ্বাসঘাতকের কার্ধ্য 
করিয়াছে 1৮ ইহা শুনিয়া আসেম বলিলেন, “হজবতও এই সংবাদ 
জেত্রিলের নিকট অবগত হইয়াছেন” সেই সময়ে হজরত জেত্রিলের 
নিকট শিযাগণের বিপদের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মদিনাস্থ শিষ্যগণকে 
ডাকাইয়া সমুদয় বিবরণ বলিলেন। এদিকে আসেম কিছুক্ষণ বুদ্ধ করিয়া 
হত হইলেন এবং অপর ৬ জন মুসলমান প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে 
মৃত্াগ্রাসে পতিত হইলেন। কেবল আদির পুত্র খোবাক্েব, দাসেনার 
পুত্র জয় 9 তারেখের পুত্র আবদল্লা শক্রহস্তে বন্দী হইলেন। কিন্ত 
আবছুল্লা বন্দী হওয়ার পরে কোন প্রকারে বন্ধনরজ্জু ছিন্নপূর্ববক 
শক্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া হত হন। উনারা সকলেই ধর্মের জন্য 
জীবন বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত হন নাই, অধিকস্ত দ্বর্গবাসী 
হইবেন বলিয়া, আনন্দিত ভইয়াছিলেন। 

হারেসের কন্যা স্্ীর পিতৃহস্তা খোবায়েবকে ৯০০ উষ্ দ্বার! ক্রস 
করিল এবং কোরেশদিগকে তাহাকে যন্ত্রণা দিয়! হত্যা করিতে অনুমতি 
দিল। তদনুসারে ৪* জন কোরেশ বল্পভ দ্বারা! তাহাকে আঘাত করিতে 
লাগিল। খোবায়েব মৃডার পুর্বে নামাজ পড়িবার জন্য একটু সময়ের 
প্রার্থনা করিলে তাহার! তাহাকে নামাজ পড়িতে অনুমতি দিল । কিন্তু 
কাবার দ্রিকে যুখ ফিরাইয়া নামাজ পড়িতে দিল লা, তাহাতে তিনি 
মনে যনে বলিতে লাগিলেন, পুর্ব ও পশ্চিম উভয়ই আল্লাতালার দিক্‌, 
ঘেদ্রিকে ইচ্ছা সেই দ্বিকে মুখ ফিরাইয়া লামাজ পড়িলে পাপ হয় না। 
অবশেষে তিনি শত্রদিগের আঘাতে জঙ্জরিত হইয়! কাবার. দিকে এক 
বার মুখ করিলেন এবং পরে আবার নামাজ পড়িলেন। তৎপরে ভিনি 
গতান্থ হন। ওমাইয়ার পুত্র পোফিয়া দাসেনার পুত্র জয়দকে ৫*্টী 
উদ্র দ্বারা ক্রয় করিয়াছিল । | 
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সমাস 


কোরেশগণ খোবায়েবের মুতদেহ রজিকুপের নিকট টাঙ্গাইয়া 
রাখিল। এইরূপ করিবার কারণ এই যে, আরবের লোকগণ জানিতে 
পারিবে যে, কোরেশগণ মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিতে সক্ষম । হজরত 
এই সংবাদ শ্রবণ করিস! খোবায়েবের মৃতদেহ মদিনায় আনিবার 
জন্য আসামের পুত্র জোবের এবং আসোয়াদের পুত্র মক্দাসকে রজি- 
কূপের নিকট পাঠাইয়া দ্িলেন। ্টাহারা ছুই জনে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ 
পূর্বক রূজজি কূপের নিকট বাত্রা করিলেন, এবং দিবসে কোন পর্বত- 
গুহায় কিম্বা বন মধ্যে লুক্কাপ্িত থাকিয়! রজনী সমাগমে বহির্গত হইয়! 
গমন করিতেন। এইরূপে কয়েক রাত্রি গমনের পর একরাপ্রে রজি 
কুপের নিকট উপনীত হইক্সা গুপ্তভাবে খোবায়েবের মৃতদে হটা অশ্বপৃষ্ঠে 
লইয়া! দ্রুতবেগে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শক্রগণ প্রাতে শধ্য ত্যাগ 
করিয়া খোবায়েবের মৃতদ্দেহ দেখিতে না পাইয়া বিম্মিত হইল এবং 
তাহাদের মধ্যে ৭* জন*অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণপুর্ধক তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত 
হইল। তাহারা পথিমধ্যে খোবায়েবের মুতদেহমহ জোবের ও মকৃ- 
দাসকে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিল । জোবের ও মক্দান বিপদ উপস্থিত 
দেখিয়া খোবায়েবের মৃতদেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া 
প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে যে, পৃথিবী তৎক্ষণাৎ মুতদেহ্টী 
উদরসাৎ করেন। কোরেশগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও খোবায়েবের 
দেহ ন! পাইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিল। খোবায়েবের মৃতদেহ মৃত্তিকায় 
প্রোথিত হইয়! যাওয়াতে, লোকে তাহাকে “বলি-অল-আজ্জ” বলিত। 
আসেমের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্তহিত হইয়াছিল বলিয়া সোফিয়ান 
সোফালার নিকট হইতে অঙ্গীরূত পুরস্কার প্রাপ্ত হয় নাই । কথিত 
আছে, আসেমের মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদ্বেহ শুন্তে উঠিয়া! গ্বিয়াছিল। 


৩১৬ হজরত মহস্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি । 


রি 
এপস সনি িসাাসসিস্িসিন্ধি (এপ নপা্জিউি ছি 





খালেদের পুত্রে সোফিয়ানের হত্যা । 


ওহোদের যুদ্ধে মুসলমাঁনদিগের পরাজন্ববার্ধী শ্রবণ করিয়া বনি 
লহিয়ান ও বনি কোরাক্জ! প্রভৃতি ইহুদী দলম্থ লোকগণ মুদলমানগণের 
পতনোন্মুখকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে 
লাগিল। খালেদের পুত্র সোফিয়ান তাহাদের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়া 
বতনেআরুণা নামক স্থানে সকলে একত্রিত হইল। হজরত . ইহার 
বাদ প্রাপ্ত হইয়া ওন্সের পুত্র আবছুল্লাকে তাহাদের যুদ্ধসজ্জা ও 
কাধ্যাদি পধ্যবেক্ষণার্থ পাঠাইয়া দিলেন। আবছুল্লা' বত.নেআর্ণা নামক 
স্থানে উপন'ত হইরা গুপ্ঠভাবে সোফিয়ানকে হত করেন। 


বনি আসাদ দলস্থ ইহুদীগণের সহিত যুদ্ধ । 


বনি মাস'দ দলন্ছ লোকগণ হজরতের সহিত যে সন্ধিশ্বত্রে আবদ্ধ 
হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা তাহা ভঙ্গ করিয়া মদিন। আক্রমণার্থ সৈন্য- 
গ্রহ করিতে লাগিল। হজরত ইহার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া! আবদল- 
আসাদ মখজমির পুত্র আবুসাল্ম! আবছুল্লাকে ১৫* জন লোক সমভি- 
ব্যানারে তাহাদের বড়যন্্ নিক্ষল করিতে পাঠাইয়। দিলেন। তাহাদের 
সঙ্গে জারার পুত্র আবুগরেদা, আবিআাক্কাসের পুত্র সায়াদ এবং 
ছোজায়েরের পুত্র ওসায়েদ প্রস্ততি কতিপয় প্রধান প্রধান মুললমান 
গিয়াছিলেন। মুদলমানগণ তাহাদের বাঁদস্থানে উপনীত হইলে হারেসের 
পুত্র কায়েস, তালহা! ও খোকেল্‌ প্রহৃতি প্রধান প্রধান ইনছদীগণ যুদ্ধার্থ 
বহির্গীত হইলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরস্ত হইল। এই যুদ্ধে আবিআক্কাসের 
পুত্র সায়াদ একজন শত্রুকে বধ করিয়াছিলেন। শক্রদিগের মধ্যে কেছু. 
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চন ০০ সী পক রি কাপ পাকা ০ এপ ৬ সি এসএ 


কেহ মুসলমাঁনদিগের নিকট বন্দ হইল এবং অবশিষ্টগণ পলায়ন করিয়া 


রক্ষা পাইল। এইরূপে বনি আসাদ দলম্থ ইহুদীগণ হীনবীর্ধ্য হইয়া 
পড়িল। 


বীর মউনার যুদ্ধ । 


মক্কা ও আস্ফান নামক স্থান্য়ের মধ্যে অর্থাৎ বনি হোজেল 
দলস্থ ইহুদীদিগের বাসম্থানের মধ্যস্থলে বীর মউনলা * নামক স্বান 
'বস্থিত। এই বৎসরে বীরমউনাস্থ মালেকের পুত্র আবুবারাঃআমের 
মদিনায় হজরতের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হজরত তাহাকে 
ইস্লামধর্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন। যদিও তখন সে ইস্লামধর্দ 
গ্রহণ করিল না, তথাপি উক্ত ধর্মের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিল, 
“এক্ষণে আমি আপনার ধর্শ গ্রহণ করিব না, আপনি নজদদ্‌ ও বনি 
আমের দলদ্বয়কে ইনস্লামধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য শিষ্য পাঠাইক় 
'দন, তাহারা আপনার ধন্ম গ্রহণ করিতে বিশেষ উৎসুক হইয়াছে। 
তাহার! মুললমান ভইলে পরে আমি ইস্লামধর্ম গ্রহণ করিব, 
নচেৎ তাহাদ্দের নিকট বিশেষ লাঞ্চনা ভোগ করিতে হইবে (৮ হজরত 
বলিলেন, “নজ দের অধিবাসিগণের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই, আমার 
শিধাগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহারা বিশ্বাসঘা তকতাপূর্বক 
তাহাদিগকে হত্যা করিলেও করিতে পারে।” অবশেষে আবু 
বারাঃআমেরের অনেক অন্ুনয়ে হজরত তাহার সঙ্গে ৩০ জন শিষাকে 





* যীর মউন| একটী কূপের নাম; এই কূপের নাঁষ হইতেই তাহার চতুম্পারনথ 
স্থানগুলি বীর মন নামে অভিহিত হইত। 


৩১৮ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধর্্মনীতি। 


দিবি জা ক লাগ রিটা ৪০ 





পাঠাইয়া দ্বিলেন। (১) ব সকল শিষ্যের মধ্যে আন্সার ও মহাজের এই 
উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ওমরের পুত্র মন্জের তাহাদের 
নেতা হইলেন। হজরত মহম্মদ নদ ও বনি আমের দলস্থ প্রধান 
প্রধান লোৌকদিগের নামে এক এক খানি পত্র দিলেন এবং যথাকালে 
শিষ্গণ আবুবার1: আমেরের সহিত যাত্রা! করিলেন । 

আবুবারাঃআমেরের তোফেল নামক এক ঘোর মুসলমান বিদ্বেষী 
্রাতু্পুরর ছিল। মুসলমানগণ বীরমনায় উপনীত হইয়া! ওমাইয়া- 
জামেরির পুত্র অমর ও সোমাক্তারের পুত্র হারেসের নিকট স্ব স্ব উদ্ট 
ময়দানে চরাইতে পাঠাইয়! দিলেন এবং মালেকের পুত্র হারামের 
হস্তে হজরতের একখানি পত্র দিয়া তোফেলের নিকট পাঠাইয়া! দিলেন। 
হারাম তোফেলের নিকট উপনীত হইক্বা বলিলেন, “আপনি আমাকে 
অভয় প্রধান করিলে, আমি হজরতের আদেশগুলি আপনার নিকট 
বিবৃত করিতে প্রস্তুত আছি ।” এই সময়ে তোফেলের ইঙগিতানুসারে 
এক ব্যক্তি হারামের পশ্চাতে আসিয়া আঘাত করিল, সেই আঘাতেই 
তিনি হত হন | মৃত্যুকালে তিনি বলিলেন, “হজরতের আদেশ 
প্রতিপালনে আমার প্রাণ গেল, ইহাতে আমি আপনাকে সৌভাগ্যশানী 
বোধ করিতেছি” তৎপরে তোফেল থনি আমেরদলস্থ লোকগণকে 
মুসলমানদিগের বিকদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিতে অনুরোধ কর্পিল; কিন্তু 
তাহারা বলিল, “আমাদের দলপতি আবুবারাঃআমের যাহাদিগকে আশ 
দিয়া আমাদের দেশে আনিয়াছেন, আমর! কখনই তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে পারিব ন! 1” 

অনন্তর তোফেল, মোলেম, ওসাইয়া, প্লেয়েল ও জাকোয়ানদলন্থ | 


বাজ সপ আও গাজা 
পপি দা 
০ পপ ৮ স্বজন সস সমন শান পি চপ আরব 


রাজি নিটারিনা রিভার 
রি (১) কেহ বলেন ৪* জন, কেছ বলেন ** জন শষ্য প্রেরিত হইছিল । কিন্ত 
পদ্ধ প্রসিদ্ধ হাদিদে কেবল মার ১৬ জন সুনলমালের নাম দেখিতে পাওয়া হায় । | 


নবম পরিচ্ছেদ । ৩১৯ 


০ ০০০০ লি শিপ এপ স্কার্ট এস টি লস সপ কি 


ইহুদ্রীগণের নিকট সৈগ্ভ সংগ্রহার্থ দূত্ত পাঠাইল। তাহারা সকলে 
বছুসংখ্যক সৈম্ভঠ সমভিব্যান্ারে তোফেলের সহিত যোগ দিল এবং 
বীরমউনায় আসিরা মুসলমানদিগকে বেন করিয়া হত্যা করিতে 
লাগিল। ওমরের পুত্র মনজের বন্দী হইলেন, কিন্তু তিনিও 
শেষে যুদ্ধ করিয়া হত হুইলেন। প্রপিদ্ধি আছে যে, এই সমজকে 
হজরত মহম্মদ জেতব্রিলের নিকটে শিষ্াগণের মৃতু সংবাদ অবগত হইয়া 
মদিনাস্থ শিঘ্গণকে বলিলেন, “তোমাদের ধর্মবন্ধুগণ বীরমউনায় 
কাফেরদিগের হস্তে হত হইতেছে এবং তোমাদের নিকট ক্ুপা ভিক্ষা 
করিতেছে ।” 

এদিকে অমর ও হারেস ময়দান হইতে উদ্ট লইয়! বীর মউনায় আসিয়। 
দেখিতে পাইলেন যে, তথায় মাংসাশী পক্ষিগণ উড়িতেছে আর বিধন্্ার 
দল অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রহিয়াছে । তৎপরে তাহার! একটা 
উচ্চস্থানে উঠিয়া দেখিঞ্েন--তীঙ্কাদের সহচরগণ সকলেই ধরাশায়ী 
হইয়াছেন। তখন অমর, হারেসকে বলিলেন, “হজরতের নিকট গিয়া 
ইছার সংবাদ দেওয়া উচিত,” কিন্তু হারেস বলিলেন, “না, তাহা 
হইবে না) চল আমরাও ধর্মমপ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ 
করি।” ভৎপরে হারেস যুদ্ধ করিয়া হু হইলেন এবং শক্রগণ 
অমরকে হন্দী করিল । 

তোফেলের জননী কোন কাধ্যোপলক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল 
যে, "আমি একজন বন্দীকে মুক্ত করিয়! দ্িব।” তোফেল মাতৃ 
প্রতিজ্ঞা পুর্ণ করিবার জন্য অমরকে বন্দী মুক্ত করিয়৷ দিল। পরে 
তোফেল অমরকে যুদ্ধাক্ষেত&রে লইয়া গিক্ন! বলিল, “এই মৃতব্যক্তি দিগের 
মধ্যে তোমার সহচরগণকে কি চিনিয়া লইতে পার?” অমর এক এক 
করিয়া লহুচরগণকে চিনিতে পাঁরিলেন, কেবল ফোহায়রার পুত্র আমেরের 





৩২৩ হজরত মহল্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি । 


মূতদেহ তথায় দেখিতে পাইলেন নাঁ। তাহাতে তোফেল বলিল, “আমি 
যুদ্ধকাঁচল দেখিক়্াছিলাম যে, “আমেরের মৃতদেহ উর্ধে উঠিয়া যাইতেছে+।» 
তাহা শুনিয়া! অমর বলিলেন, “আমের পরম ধার্মিকপুরুষ ছিলেন। তিনি 
প্রথমে হজরত আবুবকরের স্ত্রী আকসা! খাতুনের জননীর ক্রীতদাস 
ছিলেন, পরে হজরত মাবুবকর তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দেন। 
তিনি প্রথমে ইস্লামধন্ম গ্রহণ করেন এবং হজরত মহম্মদ ও হজরত 
আবুবকরের সমভিব্যাহারে মক্কী হইতে মদিনার আগমন করেন ।+ 
তোফেল আমেরের মৃতদেহ বর্গে উখিত হইয়া বাওয়। স্বীকার করিয়াও 
হিংলাবশতঃ ইন্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল না। 

বনি কাঁলব দলম্থ সোলেমের পুত্র অবার আমেরকে হতা করিয়াছিল। 
এই যুদ্ধের কিছুদিন পরে জবার মুসলমান হ্ইম্লাছিল, তখন সে বলিয়া- 
ছিল, “যখন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমেরকে হত্য। করিম়াছিলাম, তখনই 
তাহার মৃতদেহ উদ্ধে উঠিক্না গিয়াছিল।” 


এরা আত সিএ 








বনি নজির দলস্থ ইহুদীদিগের সহিত যুদ্ধ । 


এই বৎসরে একদা! একজন যুসলমান পথিমধ্যে বনি আমেকর 
দলম্থ দুই জল নিরস্ত্র ইহুদীকে শত্রু মনে করিয়া হত্যা করেন। 
হজরত প্র ইহ্দীদলের সহিত পূর্বে সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 
তজ্জন্য এক্ষণে তাহার! এ ব্যক্তিদ্বয়ের হত্যার ক্ষতি পূরণ করিবার 
জন্ত হ্গরতকে পত্র লিখিল। হজরত এই হুতাকাগ্ডের বিষয় অবগত 
হইয়া! উত্ত মুসলমানকে তিরস্কার করিয়া বলেন, “কেন, তুমি 
উহ্থাদিগকে বধ করিলে? উহার! ত ঘআমান্দের সহিত কোনকপ 


নবম পরিচ্ছেদ । ৩২১ 


ক পা কপ পীদণলপি সি 


স্পা ভলান্িলে শী লি সিশজি লা সিরা কিন বধ লা ৭ লে পাস পি সিল সিটি 


শত্রুতাচরণ করে নাই, পরন্ত আমাদের সহিত সন্ধিহ্ত্রে আবদ্ধ 
রহিয়াছে ।”” সে বলল, “আমি ভ্রমবশতঃ বধ করিয়াছি ।” ফলতঃ 
হজরত তাহাদের ক্ষতিপূরণ করা উপদুক্ত মনে করিয়া মদিনার ৪1৫ 
ক্রোশ দূরস্থ খনি নজির ৪ বনি কোরারূজ প্রদ্ৃতি ইহুদী দলগুণির নিকট 
সাহায্য পপার্থনা করিলেন। সেই সময়ে বনি নজিরদলস্থ ইন্ুদীগণ 
তাহাকে পীয় আবাসে নিদন্্ণ কর্রিল। উজর ১ মহম্মদ, হজরত আবুবকর, 
হজরত মর, হজব্রত আলি, হালছা জোবের, মায়াজের পুত্র সায়াদ, 
হোজায়েরের পুত্র এসায়েদ এবং আবাদ!র পুএ সংয়াদ প্রভৃতি শিষ্যগণ 
সমভিব্যাহারে ভাহাদের খাসস্থানে উপনীত হইলেন । 

বনি নজির দলপতি তার গুহ প্রাঙ্গণে ঠজরতের উপবেশনার্থ 
স্কান নিদ্ধারিত করিয়াছিল । হজরত তথার উপস্থিত হইয়া তাহদের 
বাসগুহের প্রাচীরের গায়ে ভেলান দিয়া বদিলেন। ইন্বাগণ হজরতকে 
আবুল কাসেম (কাদেমের পিতা ) বলিমা আহ্বান করিল। হজরতকে 
আবুল কাসেম বলিবার কারণ এই যে, তাহার “কাসেম” নামক একটা পুত্র 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্তই ইনুদীগণ তাহাকে আবুল কাসেম ধলিত, 
ভ্রমে তাহাকে হজরত মহম্মদ বাঁলয়া ডাকত না। যেছেত তাহাদের 
ধন্মগ্রন্থ তগুরাতে হজরত মহম্মদ “শেষ ধন্মপ্রচারক৮ বলিয়া লিখিত. 
আছে। এখন যার্দ তাভাবরা তাহাকে হজরত মহন্মদ বলিয়া আহ্বান 
করে, তবে শেবধন্ম প্রচারক বলিয়া স্বীকার করা হয়, এই ভয়ে তাহারা 
হজরত্রক্ে আবুল কাসেম বলিয়া ডাকিত। 

এই সময়ে হজরতের চিরশক্র আখতাখের পুর হাই বলিল. “মহম্মদকে 
বধ করিবার এই উপসুক্ত সময়, এই সময়ে একজন লোক গৃহের ছাদোপরি 
আরোহণ করিফ়া ভাহার মস্তকোপন্সি প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে নিশ্চয়ই 
তাহার মৃতু হইবে।” তখন অন্তান্ত ইহুদীগণ তাহার প্রস্তাবে অনুমোদন 

২১ 


৩২২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


টি রে ক টু 


করিল। জোহানের পুত্র ওমর উক্ত কাধ্যের ভার গ্রহণ করিল । 
এই সময়ে মেস্কাসের পুত্র সালাম বলিল, “তোমরা হজরত মহম্মর্দকে 
বধ করিতে অগ্রসর হই ও না, বদি ঠাহাকে হত্যা করিতে উদ্ভত ইও, 
তাক হহলে আমাদের সহিত হজরতের যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, 
তাহা ভঙ্গ করা হইবে এবং তিনি এই সংবাদ এখনই জেবিল্রে 
নিকট অবগত হইতে পারিবেন। অতএব সকলে নিরস্ত হ৭%।” 
কিন্তু কেহই তাহার কথান্প কর্ণপাত করিল না। 

অনন্তর ওমর ছাদোপরি হইতে তাহার মস্তকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিবার 
উদ্যোগ করিলে হজরত জেব্রিল তীহাকে সংবাদ দিলেন; “তুমি এখান 
হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ শক্রগণ তোমাকে হত্যা করিবে।” হজরত 
এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কাহাকেও কিছু শা বলিয়া তথা হইতে চপিয়া 
গেলেন । তাহার শ্িষ্াগণঞ্জ তাহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া এক 
এক কতিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । দুষ্ট ইহুদীগণ হজরতকে 
প্রত্যাবর্তন করিতে না দেখিয়া কেনানা নামক এক বিজ্ঞ ইছুদীর নিকট 
হজরতের বিলপ্বের কারণ জিজ্ঞানা করিল। কেনানা বলিল, “হে 
লোকসকল ।! ধোদাতায়ালা তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় অবগত 
হইয়া তোমাদের হস্ত হইতে হজরতকে রক্ষা করিয়াছেন। ভোষরা 
আর প্রতারিত হুইও না। তওরাতে যে শেষ ধর্মপ্রচাপকের আবির্ভাব 
হইবার ব্ষিয় উল্লিখিত আছে, ইনিই সেই শেষধন্মপ্রচারক। ইনি 
তোমাদিগকে নির্বাপিত করিলেও করিতে পারিবেন, অতএব যদি তোমর! 
মঙ্গল চাও, তবে তাহার ধর্ম গ্রহণ কর ।” ইহ শুনিষ্ক! ভ্রান্ত ইহুদীগণ 
বলিল, “আমরা নির্ধাদিত হইব, তথাপি হজরত মুসার ধন্ম ত্গ 
করিব না।* 

এদিকে হজরত মদিনাম্ম উপনীত হইয়া ফোসলেমার পুত্র মহম্মদকে 


নবম গরিজ্জো | ৩২৩ 


সর্প সলিল রন, পি লা শান বা ০০ 


বনি রি? ইহ্দীগণের নিকট এই তা টিপি দিলেন যে, 
“তুমি ৰনি নজির দলস্থ ইগ্দীদিগের নিকট গিয়া বল, তোমরা! দশ 
দিনের মধ্যে এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া বাও ৮ মহন্সদ-বেন- 
মোসলেমা অবিলম্বে বনি নজিখ্দলস্থ ইহুদীদিগের বাসম্থানে উপনীত হইব 
হজরতের আদেশ প্রচার করিলেন। তাহারা সেই আদেশ শ্রবণ করিয়! 
বলিল, “আচ্ছা, আমরা এই স্থান ভইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করি- 
তেছি।” ইতি মধ্যে আবদুল্লা-তবন-৪বাই-সোৌলুল তাহাদের নিকট 
বলিয়া পাঠাইল, «তোমরা দেশ ত্যাগ করিও না, আমি তোমাদ্দিগের 
সাহায্যাথ ২০,০০৭ লোক প্রেরণ করিতেছি, আর বনি কোরায়জা ও 
বনি গাৎফান দলদ্য় তোমাদের সাভাধ্যার্থ প্রস্তত হইয়াছে?” তখন 
বনি নজির দলস্থ ইন্ুদীগণ উৎসাহিত হইয়া মুদলমানদিগকে বলির! 
পাঠাইল বে, আমরা দেখ হইতে চলিয়া যাইব না, তোমাদের যাহ ইচ্ছা, 
করিতে পার। এই উত্তর শ্রবণ করিয়া মুদলমান্গণ বুদ্ধার্থ সঞ্জিত 
হইলেন । হজরত এবনে-মকতুমকে মদিনায় আপনার প্রতিনিধি নিযুক্ত 
করিয়া যাত্রা করিলেন। হজরত আলি পতাকা হন্ডে অগ্রবন্তী হইলেন । 

বনি নজির দলস্থ ইহুদীগণ হজরতের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়! 
সপরিবারে জহরা ছুর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিষ্জা দুর্ণদ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং 
তন্মধো আসিয়া মুনলমানগণের উপর প্রস্তর ও তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। 
সগ্ধ্য। পর্যাস্ত এই ভাবে যুদ্ধ চলিল। হজরত্ত আনি ও হজরত আবুবকর 
তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইহ্দীগণ আবছুল্লার সাহায্যের 
আশায় ১৫ দিবস পধ্যস্ত দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধাবস্থায় থাকিল। সোহেলি 
বলেন, “এই সময়ে হজরত ইহছুদীদিগকে তয় প্রদর্শনার্থ সালামের পুত্র 
আবছুল্প! এবং আবুলয়ালিকে ধে শকল থজ্জুর বৃক্ষে ফল হইত নাঃ 
তাহাই ছেদন করিতে অম্মতি দিক্মাছিলেন।* পঞ্চদশ দ্িবল পরে 


২৪ হজরত মহন্মদের জাবনঢরিত ও ধল্মনাতি। 


এ লহ গল ৯ স্পেস 2 দিলি সস দি এ ৯. চলা ৩ চি সপ এ ৮ সিসি শা লন সি জি দক অপ না সি 


ইহুদীগণ আবদুল্লার সাভাবা ন' পাইয়া হতাশ্বাস্‌ হইয়া হজরতের নিকট 
দূত দ্বারা বলিয়া! পাঠাইল, “আমরা জন্মনুগি ত্যাগ করিয়া যাইতে গস্কত 


জে 


পু; 
ভা" 


, অতএব আপান আমাহ্ধর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করন |” 
হজরত মহম্মদ দূতকে বলিলেন, “ইভদাগণ স্ব স্ব অন্ত্রশস্াদি পরিত্যাগ" 
পুব্বক কেবল আভাবীয় দব্যাদি উষ্টে বোঝাই করিয়া লইয়া যাউক, তাহাতে 
আমার কোন আপি নাই 1” তদনুসারে ভাহারা ৬০০ রর বোঝাই 
করিয়া স্ব থাছু ড্রধাদি লইয়া শী মা হইতে বহিগত হইল । তাহার! 
কেভ শ্ররিয়ার, কেহ বা খায়বার পভ়তি স্থানে গমন রি । এই ঘটনা 
চতুথ হিজপীর রবিল আইল মাসে স্ঘটন ভইরাছিল। * 

বনি নজিরের বিপক্ষে হজরতের যুদ্ধ বাত্রার বিষয়ে এবনে অকবা 
নামক একজন অতি প্রাচান ইতিবু্* লেখক খলেন, “বনি নাঁজর দলস্থ 
ইনপীগণ অন্ধ! নগরস্থ কোরেশগণের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া মদিন। 
আক্রমণের সযোগ অঙগেবণ ৪ প্রহর আঘাতে হজরতের মস্তক চর্ণ কৰিতে 
উদ্দোগ করিয়াছিল, তচ্দ্ঠ হজরত মহম্মদ তাহাদিগকে আকুমণ করেন।” 

এবনে মাপদেভিয়', ভামিদের পুত্র আব্দ আর আবদ্ুরাজজ প্রভৃতি 
ইততিবুন্ত লেখকগণণ বলেন ঘে, বদরের সুদ্ধের পর কোরেশগণ মদিন! 
নগরন্ত ইন্ছদ]দিগকে এই বন্দে এক পত্র লিখিরাছিলেন--তোমরা হজরত 
মহন্ুদকে আক্রমণ করিবার চেষ্ট1! কর।+ সেই উত্তেজনাতেই তাহার! 
প্রথমে তাহাদের সন্ধি ভঙ্ক করিতে মনস্থ করিয়াছিল, পরে যুদ্ধ 
সংঘটন হয়| 

ইভ্দগণ ৫্টী বন্ধু, ৫০টা পতাকা, ৩৪ খান তরবারি ৪ গু্কাদি 
তাগ করিয়া 8 | তজরত তৎ্সমুদয় গ্রভণ রি টি শিষা- 


পপ শশা আর পেগ? পলিপ খাপ পা লে নস স্পা ৩ 


ধ আবনে হেশাস। আধুজ রে ফেদা এ টি মতে এই ঘটনা সফর মাসে দংঘটম 
হইয়াছিল । 


নবম পরিচ্ছেদ । ৩২৫ 


লস ই ই গছ টি ৬ ৬০ এ জি শি সা পি ৯৯ বা পিল আশ সপ শপ জি এল দন 





মগ্ডলীকে আহ্বান কণিয়া বলিলেন, “আনসারগণ ! বদি তোমরা ইচ্ছ! 
কর, তাহা হইলে আমি নক্রির দলস্থ লোকদিগের ধন সম্পন্থি তোমা- 
দিগকে বিভাগ করিয়' দিঠে প্রস্তুত আছি) কিন্ মহাজেরগণ পুর্বববৎ 
তোমাদের গতে ডি করিব, ইত! যদি শোমাদের অনভিনত হয়, 
তাঙ্কা হইলে ই কল ধন সম্পান্ত দ্বারা মহাজেরধিগের গছাদি প্রস্তুত 
করিয়া দিই, তাহা হইলে আর হাভারা তোমাদের গলগ্রহ হইবে না।” 

শুনিস্কা সমবেত আনসারগত্রে মধা হইতে মাঠাজের পুত্র সায়াদ, 
আবাদ'র পুর সামাদ প্রচতি কতিপয় প্রধান আনসার বলিলেন) “হে 
প্রেবিহ পুকষ! আমাদের উদ্ছা যে, ইছুদাপদিংগর ধন সম্পর্তি নহাঁজের- 
দিগকে ভাগ করিয়া দ্িউন, এবং তাহারা যেরূপ আমাদের আলয়ে বাস 
করিতেছেন, সেইক্পই বাস করুন, হাহাদের দ্বারা আমাদের গৃহাদি 
উজ্জ্বল 'ও পবিত্র হইয়াছে ও হইবে) ইহা শুনিয়। ১জপত আন্সার- 
দিগকে আনান্বাদ করিলেন।* ততপরে হজরত এ মল ধন সম্পন্তি 
মহাজেরগণকে ? ছই জন দরিদ্র আন্সারকে দান করিলেন । মহাজের- 
গণ ভদ্্ারা স্ব স্ব বাসগৃভাদি নিম্মণ করিয়া স্থথে বাছু করিতে লাগিলেন । 
ষায়াজের পু সায়াদ ইভ্দীপিগের ধন সম্পর্তির মধ্য হহতে একখানি 
সতীক্ষু তরবারি প্রাপ্ত হইয়াছলেন । বনি নজির-দলস্থ ইছ হীিগের 
দেশত্যাগ সম্বন্ধে কোরাণ শরিফে নিম্বলিখিত কয়েকটি আয়েত উক্ত 
হইয়াছে । ৭৯ মরার ২--১৪ আহত । 

এই বৎসরে জরতের দৌভিত্র, ওসমানের পুত্র আবদুলা, খোজায়মার 
কন্তা জয়নাব এবং আবু সালমা-বেনল-আসাদ-মখজুমির মৃত্যু হয় । এই 
বসরেই আবু তালেবের সী বীরবর হজরত আনি জননী কালগ্রাদে পতিত 


পম পদাবলি দপরি, বিলি গুহা | আল আসিস আপ শিপ পিপি পিশাি পাপী পপিশ পিপিপি শি শীত ক শি শীল ৪ পাপা পাকা পিপল শক ০০ সব 
৮০ 


* এই টিন কোণ শরিফেপ হশয সুরার নবম আহতে উক্ত হইয়াছে। 
+ এবনে ঠেশাম ৬৫৪ পৃঃ এবনে অল অ11সর ২য় খণ্ড ১৩৩ পু, তিত্রী তয় খণ্ড ৫উপৃ। 


৩২৬ হজরত মহম্মদের জাবনচরিত ও ধন্মনীতি। 


সি শি শা প পা সি ৮ তি 9 পিসি ছি পি শি ক ৮ শা তি লগ লাস পা শি পাল পাছত সপ শট এ » লালা । পা চ চর উন 5. ধলা ৬ ১০ ৯ পা 


হল। তিনি হজরতকে বালাক'লে অতি যত্বের সহিত প্রতিপালন 
রিয়ছিলেন। হজরত ত্া্তার মুমূর্ষাবস্থায় তাহার. নিকট উপস্থিত 
ছিলেন এবং ক্লীভার মৃত্রাতে তিনি মাত-শোকের ম্থায় শোকাণ্ত হইয়া 
ছিলেন। বখি-নাঘক সমাধিক্ষেত্রে তাহার শব সমাহিত ভষ্য়াছিল। 


হজরুত স্বয়ং সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া তাভার আনন্থান্টিক্রিয় সম্পাদন 


করুত ভাতার আমার জন্ত আল্লাহতায়ালার রুপা ভিক্ষা কত্রিজাছিলেন। 


০ 
4 
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বৎসরে হজরত মহম্মদ হম্মে সালেমাকে রি করেন। ওন্মে 
সাকেমা কোরেশদিগের আতাচারে প্রপীডিত হইয়া ভাভার স্বামীর সভিত 
আ'গ'সনিরায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । তথায় গা স্বামীর মুত্যু 

ইল তিনি মদিনাম্ন প্রহাগমন করেন । রঃ মদিনাদ আদিলে ভাহার 
১ স্বজনগণ '্কাহাল প্রতি ঘুণ। প্রদশন করিতে লাগিল এবং কেহই 
উঠার ভদণপোষণ কারা স্বীতি হইল না অবাশষে হজরত মভম্মদ 
সেই নিংসভায়া মভিলার প্রতি দয়া প্রকাশ পুব্বক তাহাকে পত়ীত্বে 
বরদ করেন । এই বৎসর সাবংন মাসে হজরত আপির ভুবন বিখ্যাত 


পু তত 12 *্ল্শ জনুএুতণ ভেবে 1 


বদরের দ্ব তায় বুদ্ধ । 


৪ঠোদর ল্কাগা শেঘ হইর! গেলে আবু সোফিয়ান মুললনান 
[দগকে আহদান করিয়া বলিয়াছিন, “হে এনলমানগণ ! আগামী বংসরে 
আনন তোমাদের সুজিত সুদ করিতে আসিব 1১ ইভা নম! হ্সরত মহমদ 
অদেশানুদারে হজবত €মর আনুসোফিয়ানকে বলিয়াছিলেন, “ভবিষৎ 
খোদাতায়াণার উপ্ধ দির, তাহার ইচ্ছানুযায়ী কাব্য সম্পূ হইবে 


নবম পরিচ্ছেদ । ৩২৭ 


০০০০০ 
সক পাসিবািস্বিলীগ আদ উপ উপ সপন সরি সকল এলসি সিএ এ আখ সিল নত ৯ল 


শ সপ ভাল আট রী শ পসিলির পিসি সি শি. ৯ শী বদলী পাস তি পা সী পি শপ শী পা পা ছিপ 


অনস্তর দেখিতে দেখিতে এক বৎসর গত হইল । আবু সোফিয়ান 
অঙ্গীকৃত মদিনা আক্রমণের জন্ত সৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিল । ইতি 
মধো মন্দ আসজাইর পুত্র নিম মদিনা হইতে মক্কায় আসিয়া কোরেশ 
ফিকে বলিল, “এ বৎসর মুপ্লমানগণ অনেক যুদ্ধান্ত্রা্দি প্রাপ্ত 
হইয়াছে এবং তোধাদের সহিত সম্মুখান হইবার জন্য বহ্বাড়ম্বরে সুদ্ধসঙ্জা 
করিতেছে ৮” ইহা শুনিয়া আবু সোফিয়ানের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক 
হইণ। পরে মে নয়িমকে বলিল, “*ই বৎসর মুসলমানদিগের সহিত 
যুদ্ধ করিবার ইচ্ছ! ছিল, কিন্তু আমাদের দেশে ভয়ানক দ্রভিক্ষ উপস্থিত 
£ইয়াছে, এনন কি ময়পানে পশ্ুদিগের আভহারোপযোগী তৃণলতাদি পর্য্যন্ত 
নাই, সমুদয়ই শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্ত আমরা এবার মদিনা আক্রমণ 
করিতে পারিব না। অতএব যদি তুমি মদিনায় গিয়া যুদলমানদিগকে 
বল যে, কোরেশগণ অসংখা সৈগ্ভ সমভিব্যাহারে তোমাদিগকে আক্রমণ 
করিতে আপিয়াছে, তাহা শুনিয়া যদি তাহারা ভয়ে ঘুক্ধার্থ বহির্গীত 
ন। হয়, তাভা হইলে আমরা মার অঙ্গীকার-ভঙ্গ-দোষে পৌষী হইব ন!। 
এই কাধ্য সম্যকৃদ্ধপে সম্পন্ন করতে পারিলে আমরা তোমাকে ২ণ্টা 
উদ পুরস্কারস্বরূপ দিব ।” নয়িম পুরস্কারের আশার উক্ত কার্য সম্পন্ন 
করিবার জন্য মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিল। 

নয়িম মধিনায় উপনীত হইস্কাই মস্তকমুগ্ডন করিল। কারণ সে 
মনে করিয়াছিল বে, এইরনপ করিলে মুপলমানগণ জানিতে পারিবে 
যে, সে দক্কার ওমবাব্রত উদ্যাপন করিতে গিয়াছল। তৎপরে 
সে মুদলমানগণের নিকট গিয়া বলিল, “আমি মন্কায় ওমরা ব্রত উদ্যাপন 
করিতে গিক়াছিলাম ; লেখানে দেখিয়া আসিলাম, কোরেশগণ বছুসংখ্যক 
সৈস্ত সংগ্রহ করিয়া তোমাদের উচ্ছেদ সাধনার্থ মদিনা! আক্রমণ করিবার 
উদ্ব্যোগ করিতেছে ।” ইহা! শুনিয়া মুদলমানগণ ভীত হইলেন ও শক্রর 


৩২৮ হজরত মহল্মদের ঠানিযানির হও টানি 


পখিলচাজ পাকা পাস কি তি ছি ৯ লী পা লি্টিলি সি স্তিশ পসি কি সং চে সা লন বসি কা শব পশলা বগল ৬.৯ লন 


সম্মুধীনল হইতে ইতস্তত করিতে টা | ৫ হজপত ওমর ও হজরত 
আবুবকর, হজরত মহম্মদকে উ.সা'5 দিতে লাগিলেন হজরত ওমর 
বলিলেন, “আমরা রে বংসরে কোকেশাদগের সহিত ঘৃদ্ধক্ষেত্রে সন্ুখীন 
হইব বলিগ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মাছি, যদ্যপি আমরা হাহা হইতে পরাক্মুখ 
হই, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞভদ্গবূপ অপরাধে অপরাদী হইব ৮. ইতা 
শুনিয়া হজরত শ্ষাগণকে শন্ধসচ্জা করিতে বদিলেন । তিনি বয়াহার 
পুত্র আবটল্লাকে মদিনাহ আপনার প্রতানাধ নিদুক্ত কর্সিলেন € হজরত 
আলির হাস্তে পধিত্র পাকা দছিলেন। তৎপরে ১৫০ জন শষ্য ও -০্টা 
অশ্ব লইয়া হজরত মহল্মৰ বদরাভিমুখে বাত্রা করিলেন । ভাহাপ শিবাগণ 
যুক্ক্ষেত্রে আহারীয় দ্রবাদিবিরুয় কবিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে খঙ্ফুর 
ও অগ্ত লানাবিধ খাঁধাদ্রবা পক গেলেন। তাহারা বদরে ৮ 'দবপ 
অবপ্তন কিনা খাদাদবাগ্'ল দ্রিগুণ মুলো খিক্রুর করিলেন, অবশেষে 
কোরেশদিগের কোন সঙ্ধান না পাইয়া ম'দনায় ফিরিরা আমিপেন। 
ইঠার বিষন্তু কোরাণ শ'রফের ওর সুরার ১৩৭ আয়েতে উক্ত হইয়াছে । 
গুদিকে আ'বুসোফিয়ান ২**০ সৈন্য ৭৪ ৫*টা অস্থ "ইয়া মুসল- 
মানধিগকে ভর়প্রদর্শনার্থ মক্কা হইতে বহির্গত হইল। তাহারা! মক্কার 
৮ মাইল দুরস্থিত মারধোজাহায়ান নামক স্থানে উপনীত ঈইয়! যুদল- 
মানগণের সুদ্ধলক্জার বিষয় জানিতে পারিয়া ভীত হইল এবং অগ্রসর 
হইতে আর সাহস করিল না, ক্যান প্রভাবর্তন করিল। আবুসেোফিয়ান 
মক্কার উপনীত হইন্স] প্রচার করিয়া দিল বে, প্প্রচণ্ড কর্ব্যকিরণে 
ময়দান শুক ভইয়া গিঙ্গাছে, তথায় পঞ্গণের আহারোপযোশী কফোনপ্ধপ 
ভূণলতাদি9 নাই । এইরূপ অবস্থার প্রচণ্ড মঞ্ভূমি অতিক্রমপুর্মক 
মদিনায় উপস্থিত হইবার পুর্বেহ পথিদধ্যে সৈল্ত ও উদ্তরগণ অনাহারে 
ও জলা'ভাবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে । দ্দামি এই বিবেচনায় এ বৎসর 


নবম পরিচ্ছেদ । ৩২৯ 


শিপ জা নাসির পিল সা অত সরা ছা ০১০ উস ৯৯ স্লিপ 


মদিনা আক্রমণে ক্ষান্ত থাকিলাম |” ইহা শুনিয়া ওমাইয়ার পুহ 
সাফোয়ান আবুসেফিয়ানকে বলিল, “এই বৎসর দুদ্ধ করিবে বলিয়া 
মুদলমানগণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞ পূর্ণ 
করিতে পারিলে না। ইহাতে মুসলমানগণ আমাদিগকে হীনবীর্ধ্য বলিয়া 
জানিতে পারিয়াছে, আর তাহারা আমাদের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী 





৮০ 


ইইয়! উত্ভিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে । অতএব তাহাদের ক্ষমতা 
ধবংদ করতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত” আবুসোফিয়ান ইহাতে 
অবযানিত বোশ করিয়া সেই সগয় হহতে পরিখার (খিন্দদকর ) যুদ্ধের 
আরোজন করিতে আরন্থ করিল। 


সাবেতর পুত্র জয়দের হিক্রপাব। শিক্ষা বিষয় | 

বখন ৩ভথশ মহম্মদ হহুদীদিগকে পন্রার্ধি লিখিতেন হখন তাহা 
একজন হভদা দার? লেখার লহতেন, “বং ইহুধীদিগের পত্রাদ আসিলে 
কোন ইহুদী দ্বারা পড়াহয়া লইতেন। ইহাতে তাহার বড়ই অসুবিধা 
ভইত, কারণ উল্তদীগণ শাহকে হিক্রভাষাক়্ পত্র লিখিত। সেই চিঠি 
ইন্ুদীর ছ্বাধা পড়ায় লহতেন বলিয়া! অনেক ময় প্রকৃত কথা শুনিতে 
পাইতেন [কনা সন্দেহ, পক্ষান্তরে ইনুদীর্দিগকে বে চিঠি লিখিতেন, 
তাহা ইন্থুদী ছারা লেখাহয়া লওয়া ইত বািয়া প্রকুত কথাগুলি লিখিত 
হইত চিনা, শুছ্ষয়েও সন্দেহ থাকিত। এই সমুদয় অভাব দূরীকরণ 
মানসে হজরত মহম্মদ সাবেতের পুত্র জনদকে হিক্রভাষা শিক্ষা কগিতে 
আদেশ দেন। জয়দ অতিশর যত্বদহকারে ১৫ দ্রিবসের ঘধ্যে হিক্রুভাষাম় 
সম্যক পারদর্শিতা লাভ করেন। ইহাতে প্রতিপন্ধ হইতেছে ষে, 
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আবশ্তক হইলে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা কল্সায় কোনরূপ পাপ হয়না? 
যদি পাপ হইত, তাহ! হুইলে হজরত মহম্মদ কখনই জয়দকে হিক্রভাষ। 
শিক্ষা করিতে অনুমতি দিতেন না । 


হর সারের স্পা 


চোরের দণু। 


একদিন বনি জাফর সম্প্রদ!'য়ন্ব ওবায়রকের পুত্র তোগমা তাহার 
প্রতিবেশী নওমানের পুত্র কাতাদার গৃহমধা হইতে 'একটী বন্দর চুরি করে, 
এবং তাহা একটা মঃদাপুর্ণ থলিয়ার মধ্যে স্কাপন করিয়া লইয়া যাঁয় | 
কিন্ত থলিয়ার ছিদ্র দিরা পথিমধো ময়না পড়িতে আরম্ভ হইলে, সে 
ভীত হইয়া সেই মন্দ ও বন্ধপূর্ণ থণ্লয়াটী সামেনির পুত্র জয়দ ইহুদীর 
বাড়ীতে ফেলিয়া বায়। পররিন কাতাদা অনেক অনুসন্ধানের পর 
জয়দের গৃহে বন্ধ প্রাপু হইয়া হজরন্ের নিকট ভাহার নামে চৌধ্যাপরাঁধের 
অভিযোগ করে। হঙ্গরত) জয়দকে ডাকাইয়া পাঠালে, জয়দ হজরছের 
নিকট আর্সয়া বলিল, “এই চৌর্গাকার্য্ের বিষ আমি কিছুমাত্র 
জানি না, তোঁগুমা এই কার্য করিয়াছে 1৮ কেহ কেহ বলেন যে, 
এই কার্ধো ভোওমার সহিত জয়দের সহান্তুভৃতি ছিল। যাস্কা হউক, 
তৎপরে ক্ধদ ৪ কাতাদ1 'একত্রিত হইয়া ঠোগুমার নিকট গেল, কিন্তু 
তোওম! বলিল, “আমি উহার বিষক্প কিছুম'ব্র, জানি লা।” তৎপরে 
তোওমার বংখার করেকজন োক হজরতের নিকট আসিগ্লা বলিল 
"তোওমা বড় সংলোক, কখন কাহাদও ড্রব্যে হস্তার্পণ করে না 
সে সম্পূর্ণ নির্দোষ |” ফলতঃ তোওম। ইস্লামধন্দ্র গ্রহণ করিবার পুর্ষে 
অনেকবার চুরি করিয়াছিল, এবং মুসলমান হইক্লাও কয়েকবার চুরি 
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করে, কিন্ত এতাঁবৎকাল পর্য্যস্ত কখন চৌর্যাপরাধে ধৃত হয় নাই। এই 
সময়ে হজরতের নিকট কোঁরাণ শরিফের একটা আয়েত অবতীর্ণ হয়, 
তাহা এই ““তুমি পরদ্রবাপহারকের পক্ষ সমর্থন করিও না।” 

তদনস্থর হজরত মহম্মদ তোঁওমাকে অপরাধী বলিস়্া জানিতে পাৰিয়! 
জয়দকে ছাড়িয়! দিলেন এবং তোমার হস্ত কর্তনের অনুমতি দিলেন । 
তোওমা দণ্ডের আদেশ 'প্রা্পু হইয়া! মক্কায় পলায়ন করিল। সেখানে 
সে কোরেশদিগের সহিত মিলিত হইয়া! ভজরতের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত 
হইল; কিন্তু অচিরকাপ মধো তথায় চৌর্যাপরাধে ধৃত হইয়া হত 
হুহল। 


মদ্যপান নিষিদ্ধ হইবার আদেশ । 


মদাপান নিষেধের আদেশ ষছ ভিজরাংত, কেহ বলেন, অষ্টম হিজরীতে 
অবতীর্ণ হয়; কিন্তু অধিকাংশ হতিবুভ্ত লেখকের দত যে. চতুর্থ হিজরীতে 
এই "আদেশ অবতীণ হয়। কোরাণ শব্রিফের নহল স্ুরায় উক্ত হইয়াছে 
“এবং তোমর! খচ্জুর ফল ও ড্রাক্ষাফল হইতে মাদক দ্রব্য ও উপজীবিকা 
গ্রহণ করিয়। থাক, ইহাতে নিন্চম্ন বিশ্বাগিগণের জন্য উত্তম নিদর্শন 
সকল আছে।” ইহাতে মুললমানগণ মনে করিতেন যে, মদ্যপান 
নিষিদ্ধ নহে, তজ্জন্য তাহারা উহা পান করিতেন। কিন্তু হজরত আবুবকর 
ও আফফ্ানের পুত্র ওসমান মুসলমান হইবার পূর্বে ও পরে কখন 
মদ্যপান করেন নাই। এক সময়ে হজরত '$মর ও মায়াজ মদাপান ও 
দ্বাতক্রীড়া সম্বন্ধে হ্সরতের নিকট প্রশ্ন করেন, তাহাতে এই আয়ে 
অবতীর্ণ হয়, “ছে মহম্মদ! লোকে তোমাকে দাতক্রীড়া ও মদপান 


রণ হজরত মহম্মদের কারার ও ধণ্নীতি। 


এছ লং ন$ লি শির লস । এ ৯৮ শি পলা পি সিল ৯ পি শি সপ 


বিয়ে নিশানা চিনি অত এব তি টি এই ভুই বিষয়ে শুরুতর 
অপরাধ এবং লোকের লাঁভও আছে, কিন্তু এই ছুই কার্যে লাভ অপেক্ষা 
অপরাধ গুরুতর” (কোরাণ শরিফ বকর স্থরা।) 

এই আরেতে সগ্ভপানে ও দাতকীডার লাভ আছে বলিবার কারণ 
এই যে, মদাপানে ভুক্ত দব্যের পরিপাক শঞ্জির পবলতা, বীরত্ব ও 
সাহস প্রকাশ ইত্যাদি দহিক লাভ আছে; আর দুাতক্রীড়ায় দরিদ্র- 
'দিগের লাছ ছিল, কেননা পুর্দে আরবদেশে এইক্প রীতি ছিল বে, 
যে বান্কি জ্ীড়ার জয়ী হইত, সে জয়লদ্ধ দ্রবণ কিম্বা অর্থগুলি দরিদ্র- 
দিগকে দান করি» । মুসলমানগণ এই আয়ে আবণ করিয়া কেহ 
কেহ একেবারে অুন্বাপান ভাগ করিলেন ; কেহ কেহ আগ কগিলেন 
না। শেষোক্ত বাঞ্ডিগণ বলিতে লাগিলেন ঘে, মগ্ভপান ও দৃাতক্রীড়ায় 
যখন লাভ আছে, হখন উক্তা ভাগ করিব না! 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ইয়াউফের পুত আবঘুল্লা মুসলমান- 
দিগকে ভোজনাথ নিমন্তুণ করেন । তীহারা মকলে ভোজনান্তে স্বাপানে 
সত হইলেন, এমন সময়ে মগরেবের ( সঙ্গ্যাকালীন ) নামাজ পড়িবার 
সময় উপস্থিত ইঠল, আজান শুনয়। সকলে নামাজে যোগদান কাঁরলেন। 
এমরান ( আংচার্না ) অধিক পরিমাণে মগ্পান করিয়াছিলেন, তঙ্জন্ তিনি 
নামাজের এক বচন স্থলে অন্ত একটী বচন পড়িতে লাগিলেন । তাহাতে 
এই আ”ম্বত অবতীপ হম, “হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা মত্তৃতাবগ্তাপক্স 
ভইয়।! যাহ! বলিয়া থাক, তাহা বোধ না হওয়া পধ্যস্ত নামাজে যোগ" 
দান করিও না” উইতান্দি (কোরাণ শরিফ নেসা সুরা ।) মস্তপানে 
কিন্বা অন্ত কোন মাদক দ্রবা লেবনে মত্ত হইয়া নামাজে, মন্ছেদে এমন 
কি সর্বপ্রকার পাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিষিদ্ধ 1! এই আয়েত শুবণ করিয়! 
মুদলমানগণের মধ্যে অনেকে নুরাপান ত্যাগ করিলেন । 
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ইহার চর পরে একজন আন্নার মুনলমানগণকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ 
করেন। সেখানেও সকলে ভোজনান্তে স্থরাপানে মন্ত্র হইলেন । সেই 
মন্ততাবস্থায় আবিমক্কাসের পুত্র সারাদ একটি কন্বিতা রচনা করিয়। 
আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, সেই কবিতাঈি আন্নাগদিগের নিন্দা ও 
মহাজেরদিগের গৌরবে পরিপূর্ণ ছিপ ; আন্নারগণের মধ্যে একজন 
মহাজেগদিগেরও নিন্বা করিতে লাগিলেন । এইরূপে উভয় সম্প্রদায়ের 
মো তুমুল বিবাদ বাণিয়া উঠিল । তখন সায়াদ ইজরতের নিকট গিয়া 
আান্সারদিগের নামে অভিযোগ করিলেন । সেই সময়ে হজরত" ওমর 
স্থরাপান বৈধ কি অইবধ হতসম্বন্ধে খোদাতায়াশার নিকট প্রার্খনা জরিতে 
লাগিলেন। তাহাতে হজরতের নিকট ৪ ঘতগুলি অবতীর্ণ হয়, “ভে 
বিশ্বাগিগণ! সুরা, দত কীড়া, রিল 9৪ আজলাম : ভাগ। 
নিদ্ধারণের বাণ.বলী ) এই সকল শয়তানের অপবিত্র কাধী, অতএব 
তোমরা & মকল কাবা হইতে নিবুত্তু £91৮ “শম় গানের ইচ্ছা পে, সুরা ও 
দ্যুতক্রীড়াতে তোমাদের মধে। ঈর্ষা ও শত্রুতা স্থাপন করে এবং তোমা 
'দিগফে থোদাতায়ালা হইতে ও নামাজ ( উপাসনা ) হইতে নিবুত্ত রাখে, 
অতঃপর তোমরা কি নিধুন্ত হইবে? ভোমরা খোদাভায়ালার ও প্রেরিত 
পুরুষের অন্তগত ই৪ এবং ভাত হও, যদি তোমরা তাহার উপদেশ অগ্রাঙ্থ 
কর, তাহা হইলে জানি৭ যে, আমার প্রেরিত পুরষের প্রতি 
প্রচার কার্যের ভার ভিন্ন আর কিছুই নহে” (কোণ শরিফ 
মায়দা সুরা )। | 

মুদলমানগরণ এই আযরেতগুলি শ্রবণ করিয়া সকলে একেবারে 
স্বরাপান ত্যাগ কবিবেন। ততৎপরে ভজ্ঞরতের আদেশান্থনারে প্রতোক 
পরিবারের গৃহদ্থিত মদের কলমীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেল! হইল। সেই 
সময়ে মদিনার ' রাজপথ দিয়া মদের আোত প্রবাহিত হইয়াছিল। 


৩৩৪ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি। 
পপ 
তৎকাল হুইতে মুললমানগণের মধ্যে সরান নিষন্ধ হইয়াছে। 
সরাপান নিষিদ্ধ হইবার আদেশ প্রচারিত হইলে, কতকগুলি মুনলমান 
হজরতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে প্রেরিতপুরুষ । আমা'- 
দের যে সকল ভ্রাতা মদ্যপান করিতেন ও পরলোকে গমন করিয়াছেন, 
তাহাদের আত্মার কি গতি হইবে?” ইহাতে হজরতের নিকট নিম্ন 
লিখিহ আফ্বেতটী অবতীর্ণ হর, “যাহার! বিশ্বাসস্থাপন ও সংকর্ম্ন করিয়াছে 
এবং যখন ধৈর্মাশীল, বিশ্বাপী ও সংকশ্ম-পরায়ণ হইয়াছে, তখন তাহার! 
যাহা ভক্ষণ করিয্াছে, তাহাতে দোষ নাই, খোদাতায়াপা হিতকারী ৪ 
বিথসিদিগকে প্রেম করেন।” (কারণ শরিফ মায়দা স্থরা। ) 


বসব স্টপ 








দশম পরিচ্ছেদ । 


পঞ্চম হিজরীর ঘটনাবলী । 
জয়নাবের সহিত হজরত মহম্মদের বিবাহ । 


জহাসের কণ্তা জন়্নাব হজরতের পিইঘদার কন্তা ছিলেন । জরনা- 
বের মাতা আবদল মোত্তালেবের কণ্ঠা €ছমায়ম। | হজরত মহম্মদ এ 
সৎকুলোভ্তবা জয়নাবের সহিত স্বীয় দাস হারেসের পুত্র জয়দের বিবাহ 
দিবার প্রস্তাব করেন। জয়দ নীচবংশোষ্ভব ছিলেন, তদ্বিষয় পূর্বে 
বণিত হইয়াছে । তজ্জন্য জয়নাব ও জয়্নাবের ভ্রাতা আবছুল্প। উক্ত বিবাহ 
কার্ষো সম্মত হন নাই । অধিকন্ত জনাব বলিয়াছিলেন, “আমি কেন 
এক জন সামান্য লোকের স্ত্রী হইব ?”” তৎপরে কোরাণ শরিফের এই 
আয়েত অবতীর্ণ হয়, “এবং যখন আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ কোন 
কার্ধের আদেশ করেন, তখন কোন বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীর 
পক্ষে উচিত নয় বে, তাহা অগ্রাহ্ করে এবং যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার ও 
স্তা্ার প্রেরিত পুরুষের বাক্য অগ্রাহা করে, পরে সে নিশ্চয় ভ্রান্তিতে 
পতিত হয়।” এই আয়েত প্রচার হইলে আবহুল্লা, জয়দের সহিত জয়নাবের 
বিবাহ দ্বিতে সম্মত হইলেন। তৎপরে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। 
জয়নাব উচ্চবংশ-সম্ভৃতা বলিয়া! সর্বদা অহঙ্কার করিতেন এবং জয়দের 
সহিত তার বিবাহ হওয়াতে বাস্তবিকই তাহার মনে কষ্ট হইয়া'ছল। 
তজ্জন্ত তিনি অয়দকে সর্বদা স্বণা করিতেন। স্বামী ও স্ত্রীতে পরস্পর 
সন্তাব না থাকার প্রায়ই উভয়ের মধ্যে কলহ উপাস্থিত হইত । 
এইরূপে দশ বৎদয় গত হইল ; এই অময়ের মধ্যে জয়দ অনেকবার জয্- 


৩৩৬ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও নীতি । | 
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নাবের উপর টান হইয়! তাহাকে ত্যাগ করিতে উদাত হয় ও হজরতের 
নিকট আসিয়া স্বীয় অভিলাষ বাক্ত করে। কিন্তু হজরত তাহাকে 
বলেন, “তে'মার স্ীকে প্রতিপালন কর * তাশার সহিত সদ্বাবকার কর 
এবং খোঁধাতক পয় করি ; কারণ থোদাতায়ালা বলিদাছেন, আপন স্রীকে 
তুমি যত্ের স'হত আপনার নিকট রক্ষা কর এবং খোদাতায়ালাকে ভর 
কর+ 1” উভা শুনিয়া জয়দ চলয়া শ০েলে। কিছুদিন পরে আবার জয়দ 
হঞ্সরুতের নিকট আসর জয়নাবকে বক্ন করিবার প্রস্তাব করেন। 
হক্ররত ও পুরর্বব তাহাকে ইপদেশ দিলেন । কিন্তু ঠাভার উপদেশে জয়দের 
মনের গতি ফিরল না। অবশেষে জ্যদ জয়নাবকে ভাগ করিলেন। 
যখন জয়দ জয়নাবকে ত্যাগ কছেন, তখন জয়নাবের বয়ক্রম ৩৫ বংসর। 
তিনি জয়নাবকে ভাগ করিবার ৪ মাস ১০ দিন পরে জরনাব হজরতের 
নিকট "বাদ পাঠান, “আমার শামী আমাকে তাগ করিয়াছেন, 
অতএব মাপান আমার ভরণপোষণের গার গ্রহণ করুন 1? তখন হজরত 
সাল্যা নামী একজন পরিচারিকা দ্বার! জন্গনাবকে বলিয়া পাঠান, “আমি 
তোমাকে বিবাঙ্গ করিতে সম্মত আছি ।” জয়নাৰ ইহ! শ্রবণ কারিয়া 
পরম আহলদিত হইলেন ও সালমাকে একখানি গহনা পুরস্কার স্বরূপ 
প্রদান করেন ৪ দই রেকাত নামাজ পড়েন এবং দুই মাস রোজ (উপ- 
বাদ) করেন! জয়নাব সালমার নিকট হজ্ররতের অভিলাষ শ্রবণ 
করিয়া থেংদাতায়ালার নিকট এ বলিরা প্রাথনা করেন, “হে করুণাময়! 
আপনার প্রেরিতপুরুষ আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন, যদ্দি আমি 
তাহানু উপযুক্ত হই, তাছ। হইলে আমাকে ত.হার হস্তে সম্প্রদান'ক রুম 1% 
পরে জরনাবের সহিত হজরতের উদ্বাত ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। কোরাণ 
শরিফের আহঞ্জাব ভুরার ৩৭ ও ৩৮ আরেতে ইঠার বিষয় উক্ত ইইনলাছে। | 
বিস্তৃতি ভয়ে তাহার অনুবাদে ক্ষান্ত রহিলাম। ্ 


দশম পরিচ্ছেদ । ৩৩৭ 
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হজরত মহম্ম গয়দকে পুত্র বলিন্না সম্বোধন করিতেন, পালিত পুত্রের 
পরিত্যক্তা' স্ত্রীকে বিবাহ করায় লোকে তাহার নিন্দা! করিতে লাগিল। 
তাহাতে এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, “এবং থোদাতায়াল। তোমাদের পুত্র 
সম্বোধন প্রাপ্ত বাক্তিদিগকে তোমাদের পুত্র সকল করেন নাই, ইহ! 
(তোমাদের নিজের মুখের কথা মাত্র 1” এতগ্তিন আরবদেশীয় লোকগণ 
উক্ত ব্বাহে আর কোনরূপ আপান্তি করেন নাই । 





বনি মোস্তালকের বিরুদ্ধে বুদ্ধঘাত্র! ৷ 
ঠজরার পঞ্চম অনক্ে ২রা সাবান পোমবারে (৬২৭ খৃঃ অকের 
সবেম্বর_-ডিলেম্বর ) মোরায়সি কূপের নিকট মোস্তালিক দলের সহিত 
ংজর্ুতের গুদ সংঘটন হয়। কেহ কেহ বলেন যে. এই যুদ্ধ ষষ্ঠ 
হজরীতে, কে$ তেহ বলেন যে, চতুর্থ হিজরীতে সংঘটন হইয়াছিল ; 
কৈল্ত অধিকাংশ £তিবৃত্তলেখক বলেন যে, ইহা! পঞ্চম হিজরীতে সংঘটন 
হহস্নাছল । 
ওঠোদের যুদ্ধের পর আরবদেশস্ক যে কয়েকটী সম্প্রদায় হজরতের 
বরুদ্ধ'১৭৭ করিতে সাহা হতয়াছিল,তাহাদের মধ্যে ধনি মোস্তালিক একটা, 
আবিঞারার পুত্র খারেস এই সম্প্রদ্ান্লের দলপতি ছিল। সে আরৰদেশস্থ 
“কান কোন সম্প্রদ্বার়কে হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান 
করে, সুতরাং অনেকে তাহার সহিত মিলিত হইয়! যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়্াছিল। 
এই সময়ে হজরত মহম্মদ হোজায়ের আস্লামির পুত বরিদাকে সংবাদ 
আনিবার জন্ত বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন।, বরিদ! 
হজরতকে বলেন, “আমার যাহ! ইচ্ছ! হয়, আমি তাহাদিগকে তাহাই 
বলিব ।” 
২ 


৩৩৮ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধম্মনীতি | 


শিপ সিএ | পাক সি ৯৯ ৯9 ািগনপি পক 





পক আপি রী পপি  ্ বাত: ল পন পিপি 


হজরত তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। বন্রিদা তথায় গিরা তাহাদিগকে 
বলেন, “আমি তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া] যুদ্ধ করিতে আসিয্লাছি 1, 
তাহাবাও ত্বাতাতক মাদরে গ্রহণ করিল । তিনি তথ! হইতে হজরঠকে 
যু্দসন্জ! করিতে সংবাদ দ্িলেন। হজরত তদনুপারে যুদ্ধ সজ্জা করিলেন 
এব" হারেদসের পুত্র জয়দকে মদ্দিনারর আপনার প্রতিনাধপদে নিযুক্ত 
করিলেন। 

পর হজরত মঠম্মদ মহাজেরদিগের পতাকা হজরত আলির হস্তে 
এবং আন্সারদিগের পঠাক1 আবাদার পুত্র সায়াদের হস্তে দিয়া যুদ্ধার্থ 
বহির্গত ইলেন। স্তাহার সঙ্গে মহাঙ্জেরদিগের ১০টী ও আন্সারদিগের 
২০টী অশ্ব ছিল। এই সদ্ধে আবছুল্লা-বেন-গুবাই-সোলুল৪ হজরতের 
সম'ভবাহাবে 'গঞ্ধাছিল। হজরত প্রত্যেক যুক্ধক্ষেতে স্বীয় সহধন্মিনীকে সঙ্গে. 
লইয়া যাইতেন। কেননা ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে স্ত্রী সচরী ও শান্টিদায়িনীর 
কার্। করিতেন। এই যুদ্ধে বিবি আফেসা তীহার সঙ্গে ছিলেন। 
তাগার গমনাগমনের আন্ত একখানি শিবিক প্রস্তত করা হইয়াছিল, 
সেই শিবিকাথানি উত্টে বন করিয়' লইয়া যাইত। হজরত শিষাগণ 
সমভিব্যাহারে শক্রদিগের অবস্থান ভূমির নিকট উপনীত হইলে, তাহারা 
ঠানাদগকে দেখিয়া ভীত হইল এবং অনেকগুলি সম্প্রদায় ভয়ে পলায়ন 
করিল; কেবল বনি মোস্তালিক সম্প্রন্ধায়স্থ লোকগণ তাহার সম্মুখীন 
হইল। $জরত তান্াপ্দিগকে ইস্লামধর্মন গ্র্ণ করিতে বলিলেন. কিন্তু 
তাহারা তাগাতে স্বীকৃত হইল না, গ্রুতররাং যুদ্ধ আরস্ত হইল । 

এই যুদ্ধে বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়স্ত দলপতি ছারেস ও দশজন 
পতাকাবাহী হত আর ২** লোক বন্দী হয়। যুসলমালগণের মধ্যে এক. 
জন লোক হত হন এবং তাহারা ৫** মেষ ও ৫০০ উদ্রী যুদ্ধে প্রা হন... 
এই সময়ে বনি মোস্তাপিক সম্প্রদদারগ্ধ এক ব্যক্তি মুসলমান হন। ভিনি,.. 


দশম পরিচ্ছেদ । ৩৩৯ 


এ সরলা তাত সি ৯ প্রতি লস পর কনা সিল এটি পি লি ৪ হকি সী ৯লি সি ললিত তি লিউ লহ পিল লাস্ট পপ সিন ছি পাত শসা আর চন সি সিশাসি সি লজ স্পা শর্ট 


চিনি “যুদ্ধকালে আমি যুদ্ধ,ক্ষতে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদে 
আবৃহ কতক গুলি অপরিচিত বারপুরুষকে দেখিয়াছিলাম 1, 

এই যুদ্ধে হাবেসের কন্যা! বারা বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি হজরতের 
লিকট ইস্লানধর্্ গ্রহণ করিয়া ভোরার়রিয়' নামে অভিহিত হন।* জয়- 
লব্ধ দ্রবাদমূহ বিভাগ সময়ে জোরায়রিয়া কায়েসের পুত্র সাবেতের অংশে 
পতিত হন । সাবেঠ তাহার মুক্তির জন্য অনেক অর্থ চান, কিন্ত তিনি 
অর্থ দিতে অক্ষম হওন্বাতে সাবেত তাহাকে নানারূপ যন্ত্রণা দিতে আরস্ত 
করেন। তঙ্জগ্ তিনি ঠজরতের নিকট আদিয়া আপনার দুঃখের কথা! 
জ্ঞাপন করেন। হজরত তৎক্ষণাৎ তাহার মু'ক্তর জন্য অর্থ প্রদান করেন 
তখন জোরাম্ধারয়া হজরতের নিকট মুক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাহাকে 
বিবাহ করিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিলে হজরত তাহাকে বিবাহ করেন। 
হজবত মহম্মদ্দের এইরূপ উদারত ধর্শন করিয়া মুসলমানগণ স্ব স্ব 
বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন । এইরূপে বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়স্থ 
ন্যুনাধিক ১** জন লোক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল । 

যেদিন বনি মোগালিকের সহিত ধৃন্ধ কাধ্য শেষ হয়া গিয়াছিল, 
সেষ্ঠ দিন মুসলমান সৈগ্ভগণ তৃষ্ণা নিবারণার্থ মোরায়সি কূপের নিকট 
একত্রিত হইয়া জল তুলিতেছিল। জল উত্তোলন সময়ে থজরজদলস্থ 
গুয়েরার পুত্র সেনানা ও মহাজের সম্প্রদায়স্থ ওমরের ত্য জাহাজ! একই 
সময়ে জল উত্তোলনার্থ কুপ মণ জলোত্তোলন পাত্র ছুইটী নিক্ষেপ করিন্না- 
ছিল। উভয়ের পাত্রের রজ্জ্‌ পরম্পর জড়াইয়া গয্া একটা পাল্র পে 
পতত হয়। ইহা লইক্কা ত্র ছুই জনের মধো গোলযোগ উপস্থিত 
ছ্ব। ক্রমে এ গোলবোগ গুরুতগ হইয়া উঠে, তখন জাহাজ সেনানাকে 
এক চপেটাথাত করে. সেই আঘাতেই সেনানার রক্তপাত হয়। 


পা দি কপি শিবা বন পি ৯০৫ কির ও ৬ 


* এখনে হেশাম ৭২২ পৃঃ ও বনে -অপ-আলির ২য় খণ্ড ১৪৬ পৃঃ । 








৩৪০ হজরত মহল্মদের জীবনচরিত ও ধন্ধনীতি । 


সাজান লিউ ২ পিসি লিদ 








শিউলি পি সান সস পপ সা উপর 


হজরত মদ্দিনায় উপস্থিত হইলে আবছুল্লা-বেন-ওবাই-সোলুল তাহার 
সহিত কপট বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল, সে প্রত্যেক কার্যে সুযোগান্সারে 
গুপুভাবে ঠহজরতের বিপক্ষতাচরণ করিত । এক্ষণে সে মহাজের ও 
আন্সার সম্প্রদায়ের মধো পরস্পর গোলযোগ উপস্থিত দেখিয়া! তথায় 
আসিয়া আন্দারদিগকে বলিল, “হে আন্সারগণ । দশন করঃ তোমরা এ 
লোকদ্দিগকে আশ্রয় দিয়া আপনাদের অবমনন' আপনারই আবিদা । 
ভোমরা টহাদ্রিগকে নিজ গৃঙছে আনিয়া নিজের দ্রব্যাদি পুদান করিয়া । 
এক্ষণে উহার তোমাদের উপব অভাচার করিতেছে, পরে তোমাদের 
উপর প্রত্ুত্ব করিবে । কিন্তু দেখিও, মদিনায় গিয়। বশ্বর্যাশালী ব্যক্তিগণ 
দরিদ্রলোকদিগকে ( মুদলমানদিগকে ) তাড়াইয়া দিবে 1” 

আব্রকামের পুত্র জয়দ হজরতের নিকট গিয়। এই গোলযোগের 

ংবাদ ছিলেন । হজরত মতল্মদ ভোজায়েরের পুত্র ওসায়েরকে বিবাদস্থলে 

যাইতে বলেন । ওসায়ের তথায় উপস্থিত হইলে আবছুল্পা বগিজা। «আমি 
ত কিছুই বলি নাহ, জর়দ আমার নামে মিথা! দৌষারোপ করিয়াছে ।” 
তৎপরে কোরাণ শরিফের এহ আয়েত অবতীর্ণ হর, “যাহারা আন্পার- 
দিগকে বলে যে, তোমরা প্রেরিত পুরুষের সমভিব্যাহারী লোকদ্দিগকে 
1কছুমাত্র দান করিও না, তাহা হইলে তাহারা স্বয়ংই তোমাদের নিকট 
হইতে পূথক হইবে । তাহারা আরও বলে যে, যদি বআমরা মদদিনায় 
প্রশ্যাগমন করি. ভাহ! হইলে প্রশ্র্যযশালী লোকগণ দরিদ্র লোক দিগকে 
তাড়াহইয়া দিবে । থোদাতায়াপা তাহাদিগকে অভিসম্পাত প্রদান করিবেন, 
তাহা! হইলে তাহার! কেমন করিয়া সতাকে উল্লজ্বন করিবে 1 

ইহা শুনিয়া সাবেতের পুত্র আবাদ! আবহছুল্লাকে তিরস্কার করিতে 
লাগিলেন এবং হুজরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন । সে. 


নর 
ত 
॥ 


তাহাতে স্বীকৃত হইল না। এই ঘটনায় কোরাণ*শরিফের একটা' আয়েত. 
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৬ লোন সবি লিন লতি ছিলি ক সিন্স পা িবিনিনকরাণি রিল লি নি রশ লাস ল চা এস তল এ মা তিলন জিকির জল এলি ব্রাটা ৬ লা রী রি ০ স্মবা সিরাস পর ভর আলি সি কী লি তি ছিলি লিপি শসা ঈ ভাসি পরিজ 


লিজ হয়। তাহা শ্রবণ রাঃ চায় আবদুল্লার সঙ্গ তাাগ টিনা 
মনস্থ কর্নে। সহ গোলযোগের সময় হজরত মহম্মদ শিষ্গণকে টি 
নান যাত্রা কিতে বলেন। 

আবছল্লার পুত্র পবিত্র ইসল[ম ধন্ম গ্রহণ কঝরিক়্াছিল। হজরত 
মহম্মদ মদিনার নিকটস্থ ওয়াদিআকেক নামক স্থানে শিষ্াগণ স্মভি- 
ব্যাতাংর উপনীত হইলে, আবলাতনন্ব পিতার মদিনা প্রবেশপথ রোধ 
করিয়া দীড়াইপ এবং প্রিতাকে বাঁপল, “আপনি হজরতের অধীনত৷ 
স্বীকার [কম্বা শিশু ও স্ত্রালাকগণ অপেক্ষী আপনাকে হীন বলিয়া স্বীকার 
না করিলে আমি আপনাকে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না।% 
অবশেষে অনেক খাদান্ুবাদের পর আবদুল্প। আপনাকে শিশু ও 
স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষা হীন বলিম্া স্বীকার করিলে নগর মধ্যে প্রবেশ 
কারবার আঁধকার পাইল। 





তৈযম্মমের আাঁয়েত অবতীর্ণ হইবার কারণ । 


জলের সতাব বা জল ব্যবস্থারে অশক্ত হইলে, পবিত্র হইবার জঙ্ত 
অজু ও দ্বানের পরিবর্তে শুদ্ধ মৃত্তিকা বা সেই জাতীয় অন্ত কোন পদার্থ 
যথানিকমে বাবহার করাকে 'তৈয়ম্মম' বলে। 

রওজতল আহবাব নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, যে দিন মুসল- 
মানগণ বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের দহিত যুদ্ধকাধ্য শেষ 
করিয়। মদিনাভিমুখে যাত্রা করেন, সেই দিন তাহারা পথিমধ্যে সৌল- 
সোল নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইলে রাত্রি উপস্থিত হইল এবং 
তজ্জন্ত তথায় শিবির স্থাপন করিয়া রহিলেন। কিন্তু তথায় জল ন' 
খাঁকাড় ভীঁহারা তৎক্ষণাৎই সেই স্থান ত্যাগ করিতে মনদ্ক করেন, কেনন। 


৩২২ হজরত মহদ্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি ৷ 


তাহ! হইলে প্রাতঃকালীন ইপাস্নার ( কফজগের নামাজের ) »ময়ে অবশ্য 
তাহারা কোন জলাশয়ের নিকট টপনীত হইতে পারিধেন। কিন্তু ঘটনা- 
ক্রমে সেই স্কানে বিবি আর়েসার হার হারাইম্া গেল। হবার অন্বেষণ 
করছে করিতে প্রভাত হুচয়' পড়ে । শুখন মুনলমানগণ জলাভাবৰে 
নামাজ পডিতে না পাব্রিয়া হজরত আবুবকরের নিকট গিয়! ত্ঃখ প্রকাশ 
করিতে লাগলেন। হজরত আবুবকর বিবি আয়েসার শিবিখে গমন 
করিয়া ইজব্রতকে নিদিত দেখিতে পাইলেন । ভখন তিনি বাব আয়ে" 
সাঁকে রাহে তথা হইতে বরগুনা না হইবার জগ্ঠ তিরস্কার কারতে লা।গ- 
লেন। হজরত মঃম্মদ তাহা শুনিয়া জাগরিত হইল উঠিপেন এবং শিষ্য- 
গ্ণকে বিষণ্ন দেখিয়া থোদাতায়ালার নিষ্টট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । 
তৎক্ষণাৎ এই আফেত অবতীর্ণ হইল, “অপিচ জল প্রাপ্ত না হও, ভাভা 
হুইলে বিশুদ্ধ মৃত্তিকার চেষ্টা কর, পরে তাহ! দ্লারা আপনাদিগের মুখ 9 
হম্ত যুছিয়া ফেল 1” ( কোরাণ শরিফ নেসা সুরা) তৎপরে সকলে তৈয়ম্মম 
করিয়। ফজরের (প্রাশঃকালীন . নামাজ পড়িলেন। সুর্যোদয় হহলেই 
বিণি আয়েসার হার পাওয়া গেল। তখন সকলে হুষ্টচিন্তে তথা হইতে 
মদিনা যাত্রা করিলেন । 





সপ্ত পাট জপ পাস পাশ িও জপ লাপদাধিশি্বিএর ্র প্লান্। পাািস্িপািশি পট শাল পি স্িপ সিরা 5 





বিবি আধেসার কলঙ্ক ভগ্ভজন। 


বনি মোস্তালিক সম্প্রদায়ের সভিত যুদ্ধকার্মা শেষ করিয়া মুসলমানগণ 
মদিনাভিমুখে যাত্রা করেন গ্রবং কয়েক দিবস গমনের পর তাভার! মদিনার 
অনতিদূরে গালিয়া পৌছিলেন এবং বিশ্রামার্থ তথায় শিবির সংস্থাপনপুর্ববক 
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । একদিন রাত্রে তথা *ইতে যাতা। করিবার, 
আদেশ হইলে বিবি আর়েদার শিবিরের দ্বারদেশে শিবিকা জ্ানীত, 


তি) 8৮ ০ 


দশম সারানঃ | ৩৪৩ 


সি 


হইল । তিনি শিিকার্োণ : টি এজ: পায়খানায় গজাবার 
পায়খানা হইতে আপিয়। শিবিকারোহণ কালে দেখিতে পাইলেন যে, 
তাহার কঠহার ভারাইয়া গিয়াছে । তিনি শৎক্ষণাৎ শিবিকায় আরো 
হণ না করিয়া যেখানে পায়খানায় গিয়াছিলেন তথায় কগহারের 
অন্বেষণে গমন করেন ' কিন্তু হারের অনুসন্ধান করিতে অনেক 
বিলম্ব হইয়া পড়ে । এদিকে শিবিকা বাঁহকগণ, তিনি শিবিকার 
মধো আসিয়াছেন, মনে করিয়া শিবিকা উঠাইয়া ৯চ্ট্রর পঙ্টে 
আরোহণ করাইয়া দিল, তখন উদ্টরচালক উষ্ট লইয়া প্রস্থান করিল। 
কিন্তু শিবিকাবাহ গণ জানিতে পারে নাই যে, ধিবি আয়েদ। 
শিবিকারোহণ করেন নাই, যেহেত তিনি ক্ষীণাঙ্ী ছিলেন, তজ্জন্ত শিখিকা 
ভারি কি লঘু. তাহাও তাহারা বুঝিতে পারে নাই : শিবিকাসহ উদ্ট 
চলিয়া গেলে বিবি আয়েসা সেই স্কানে আসিগা উপনীত হন এবৎ 
শিবিকা চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি কিংকর্তবাবিমুঢ়াবস্থায় তথায় 
বসিয়া থাকেন এব সচিরেই শিদ্রাভিইৃতা ভইয়! পড়েন ।' উহার অনতি- 
বিলম্বে মুদলমান সৈন্ঠগণের পশ্চাত্রক্ষক মোয়াতেল-সোলমির পুত্র সাফো- 
যান ঈট্টপৃষ্ঠে তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। সাফায়ান সৈনাগণের 
পশ্চাতে থাকিবার কারণ এই যে, যদ্দি পথিমধ্যে কাহার কোন দ্রবা 
কিন্বা কোন বাক্তি এবাকী পড়িয়া থাকে, তাহ! হইলে তিনি তাহা লইয়া 
আমিতেন । পরদা সঙ্বন্বী আয্নেত অবতীর্ণ হইবার পৃব্বে সাফোয়ান 
অনেকবার বিবি আয়েসাকে দেখিয়াছিলেন। ভজ্ঞগ্য এক্ষণে দুর 
হইতে তীঁহাকে দেখিতে পাইয়া যথারীতি সালাম করিয়া বলিলেন, 
“আমরা খোদ্াতায়ালার প্রোরত, আবার তাহার নিকটই আমাদের 
প্রত্যাবর্তন । ছে প্রেরিতপুরুষের সহধন্মিনী! আপ্পান কেন পশ্চাতে 
পড়িরা আছেন 1” বিবি আয়েস। কোন উত্তর না দিয়া উত্তমরূপে 


৩৪৪ হজরত মহদ্মদের র জীবনচরিত ও  হর্মনীতি। | 


টিন রর নি শুখন সাফোয়ান তাহাকে স্বীয় ডগা 
আরোহণ করাইয়া দ্রতবেগে উষ্্র চালাইতে লাগিলেন এবং 
হুধ্যোদয়ের অনতি পুর্বে মদিনার বভির্ভাগে মুসলমান দৈগ্গণের 
নিকট তাহাকে পৌছাইয়! দিলেন। বিবি আফ্েসাকে সাফোয়ানের 
উক্ট্রোপরি আসিতে দেখিয়। আবটন্লাবেন-ওবাই-সোলুল তাহার নামে 
নানা কুৎসা রটনা ক!রয়া দি এবং অপর করেক জন মুসলমানও 
ভ্াহার স'হত মিলিত ইইয়া চতুদ্দিকে বাথ আয়েসার দামে মিথ্যা কলঙ্ক 
প্রচার ক'রতে লাগিল। ও সকল ব্যক্তির মধ্যে সাবেতের পুত্র হাসান, 
রফার পুত্র জয়দ, হজরত আবুবকরের মাতৃঘসার পুত্র মোসাঃ ও জয়নাবের 
ভগ্রী হামনা এই কয়জন প্রধান। হাসান কবি ছিল, সেবিবি 
আফেসার নামে নানা ব্যঙঈঈহুচক কবিতা লিখিতে আরম্ত করিল। 
সকলে মদিনায় উপনীত হলে হজরত মহম্মদ এ সকল কথ! শুনিতে 
পাইলেন । 

বিবি আয়েলা বলিম্বাছিলেন, “মদিনায় আদিয়াহ আ'ম ভয়ানক 
পীড়িতা ভষ্টক্লা একমাস শধ্যাগঠচ ছপাম। তখন ও দকল গোল" 
যোগের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারি নাহ। হজরত রাতে 
যখন গৃহে আসিতেন, তখন আমাকে কেবণ নালাম কাঁয়া জিজ্ঞান! 
করিতেন, কেমন আছ?” কিন্বা অন্য কাহাকে জিজ্জাসা করিতেন, 
“স্্রীলোক্টী কেমন আছে?” তখন আমি তাহার মুখ বিষ দেখিয়! 
মা ভাবিত হইতাম । একদিন বাজে ওম্মেমোস্তাঃ আমাকে দেখিতে 
আদিলে, আমি তীহার নিকট সকল গোলযোগের বিষয় শুনিলাম। 
তাহ! শ্রবণ করিয়া আমার পীড়া আরও বুদ্ধি পাইল। হজর্ত আমাকে - 
দেখিতে আদিলে আমি ঠাহার অনুমতি লইয়া পিত্রালয়ে গেলাম । 
সেখানে গিয়া মাতার নিকট এ সফল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম । “তিনি: 


৮ পচ্ছেদ ॥ ৩৪৫ 


০০০০০ লাস 
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বাললেন, 'লোকে শক্রতা কারার? বলতেছে * তখন আমি 
দবারা্ড কেবল ক্রন্দন কর্রেতে ঢাগিলাম। এইবপে তিন দিন ও 
(তন রাও ক্রমাগত ক্রন্দন করায় তমার পীড়া বুদ্ধি পাইল। পিতা 
সব্দ। আমাকে প্রবোধ দিতেন। 

“এই সময়ে হজরত, জামতা মালিকে আমার কলক্কের বিষয় 
'জ্ঞাসা করিলে (তিনি বলেন, “'হরত আয়েসার পরিচা(রক। বরি- 
রাকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রক্কৃত বিষয় না যাইতে পাবে ।” তখন হজরত 
বরিরাকে জজ্ঞাসা করেন, “বরিরা ! হাতে আফেসা€ উপর রাগের উদ্রেক 
হয় তাহার এমন কি কোন দোষ দেখিত পাইয়াছ ? বরিরা খাজল? অল্প 
বয়স্কা বালিকা এমন কোন দোষ কছিত পারে না, যাহাতে তাহার উপর 
বাগের উদ্রেক হয়।” ৩২পরে হজব' তাহার কয়েক জন প্রধান প্রধান 
শিষ্যের নিকট আমার কলঙ্কের বিয় ভিজ্ঞাসা করেন, কিন্ত কেহই 
আমাকে দোষী বলিয়া গ্রতিপন্প করে নাই। হজরত 9 কাহার কথার 
ফোন উত্তর দেন নাই: 

“এদিকে আমি দিবারাত্র কাদিয় কাদিয়া শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত 
হইতে লাগলাম । আমার পিতামাতও আমার সঙ্গে ক্রন্দন কীগতেন। 
একজন আনপারের ভাধ্যাড আমার হঃখে ছুঃাথতা হইয়াছিণ। এই 
মময়ে হজরত একদিন আমার নিঝট 'সসয়া সালাম করিয়া বসিলেন। 
ইহার পূর্বে তিনি আর কোন দন আমাকে দোখতে আসেন নাই। 
তিনি আমাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়' বলিলেন, 'আয়েসা ! যদি পাপ 
কাধ্য করিয়া থাক, তাহ। হইলে খোদ তায়ালার শরণাপন্ন হও এবং তাহার 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।, আমি হজরতের কথ! শুনিম্বা আমার 
পিতামাতাকে তাফার উত্তর দিতে অঞ্করোধ করিলাম । কিন্ত তাহাদের 
বাক্য্ফুট হইল নাঁ। তখন আমি দভয়ে বলিলাম, শক্রুগণ আমার 


৩৪৬ হজরত ম্হন্মদের জীবনচরিত ও ধন্ঝনীতি। 


বি পক রি মা পা প্টি্ া প্স্ পা ্টতপি  াস্ি ্  শ 


সম্বঙ্গে যাহা বলিতেছে, তাহা আমি মিথ্যা বলিলে, কেহ বিশ্বাস করিবে 
না। হজতত ইয়াকুব যেমন হজরত ইউসোফের মৃতু সংবাদ শুনিয়। বলিয়া 
ছিলেন, “ধৈর্য্য ধাবণ করিতেছি, দেখি প্রভৃর ককণাঁ কি কার্ধা করে 
আমিও তদ্রুপ বলিতেছি । এই সমন্ধে হজরতের নিকট এই আয়েত অবতীর্ণ 
হইল, 'নিশ্চয় যাহারা অপবাদ উপস্থিত করিয়াছে, তাহাদের জন্য মহা- 
শান্তি অছে। চারি জন সাক্ষী কেন তাহার সম্বন্ধে আনয়ন করে 
নাই, অনন্তর যখন সাক্ষিগণ উপস্থিত করে নাই, তখন তাহারা খোদা- 
তায়ালার নিকট মিথ্যাবাদী হইয়াছে |” তৎপরে হজরত আমাকে 
আযেতের বিষয় বললেন । আমার পিতামাতাও শুতক্ষণাৎ আমাকে 
হজরতের নিকট বাইতে বলেন। আমি তখন তাহার নিকট না 
যাইয় খোদাতায়ালার পানা করিলাম | তৎপরে হজরতের নিকট এই 
আয়েত অবতীর্ণ হইল. “এবং ঘর্দি খোদ্দাতায়ালার অনুগ্রহ ও দয়া 
ভোমাদের “পর না হইত, তাহা হইলে কি রূপ হইত; থোদাতায়াল! 
নিশ্চয় অনু তাপ গ্রহণকারী ও বিজ্ঞানময়' 1” অত এব বিবি আয়েসা সর্ধজন 
সমক্ষে নিফলস্কিনী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। হজরত তাহাকে গ্রহণ 
করিলেন । হাসান, মোন্কাঃ, ছাম্না ও আবন্ুল্লা'বেন-গবাই'সোলুল দণ্ড 
প্রাপ্ত হইল। 


পরিখার যুদ্ধ। 


পত্রিখার বুদ্ধের অপর এক নাম “আহজাবের যুদ্ধ” । "আহজার” 
শব্দটা থছরচন ) ইহার এক বচন “ছেজ.ব্৮ | “হেজ.ব্” শব্দের অর্থ দল। 
এই যুদ্ধে আরবদেশন্থ অনেক গুলি দল একত্রিত হইয়াছিল বলিপা, ইহাকে. 
আহ্জাবের দৃদ্ধ বলে আকাবার পুত্র মুস। বলেন যে, এই যুদ্ধ ৪র্থ 
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সস ন্‌ 
নে উক্ত পদ) জু. পা পিস ও তিঠাশ লাচ্ছতী দিল % শীযকাশিত সি লক্লীঘি লা কহ আখির পিউ তদিদ পিপি ৮ ছি জট সা জাগি তা সি পি শী পট লি ছি কউ) ডি পাদ ৯ দি % চা ক তি তি সি শষ লো 


হিজরীতে এবং এবনে এসহাক বলেন, «€ম হিজরীতে না হইয়া- 
ছিল। কিন্ধ রণ্জাতল আহবাবে ৫ম হিজরী উল্লেখিত হইয়াছে । 
পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আবু সোফিয়ান ওহোদের যুদ্ধের পর 
বৎসর মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে না পারিয়া লঙজ্ভিত হইয়াছিল 
এব* মদ্দিনা পুনঃ আক্রমণের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সৈম্ত সংগ্রহে 
রত ছিল। সেই সময়ে দেশতািত বনি নজর দলস্থ যে সকল বাস্তি 
থায়বারে আশ্রয় গ্রহণ করিপ্লাছিল, তাহার! মক্কায় আসিয়া আবু- 
সোফিয়ানকে বলে, “আমরা দুসলমানদিগকে মাঁদনা হইতে দৃরীভূত 
করিয়া দিবার জন্য তে'মাদের নিকট আগমন করিয়াছি, অতএব আইস, 
সকলে একত্রিত হয় মদিনা আক্রমণ করি ।”* আবুৃসোফিয়ান তাহাদের 
অভিলাষ শ্রবণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া! উঠিল এব* তাহাদিগকে 
সাদরে গ্রহণ করিয়া বলল, ““যে ব্াক্তি মুনলমানগণের শত্রু ও তাহা- 
দিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে অভিলাধী, সেই খ্ক্তিই মহৎ।৮ এই 
সময়ে বনি-নির দবস্থ ইন্ছদীগণ আবুসোফিয়ানকে উৎসাহিত করিবার 
জন্ত তাঙ্চাদিগের দেবদেবীর ও তাহাদের ধন্মের প্রশংসা করিতে 
লাগিল। তৎপরে লকলে কাব-প্রাঙ্গণে গিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হহল। 
তখন বনি নজির-দলম্থ ইন্্দীগণ মক! হইতে বনি গাৎফান দলস্থ ইন্ছদী- 
গণের নিকট গিয়া তাহাদিগকে ইজরতের |বপক্ষে কোরেশদিগের সহিত 
| যোগদান করিতে অনুরোধ করিল । তাহার প্রথমে তাহাতে সম্মত 
হয় নাই, পরে যখন বনি নজিরগণ, খায়বারের ময়দরানস্থ এক বৎসরের 
উৎ্পয় সমস্ত খক্জুরফণ তাহাদিগকে দিবার অঙ্গীকার করিল, ভখন তাহার 
সপ্মত হুইথা যদধার্থ বহিগ্গত হইল। এ'দকে আবুসোফিয়ান ৩০০ অশ্ব 


পপ আস রকি ওত কপ পপ 
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৩৪৮ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধশ্মনীতি ৷ 


জলি 





৯ ৯। & পীরে 9 সি সিল সর্প পরি বা কী বিরত লস পা খ্ি 


ও ১০০০ উদ্্রী সঙ্গে লইয়া মদিনাভিমুখে গমন করিল। যখন আবু- 
মোফিয়ান মাররোজাহারাণ নামক শ্তানে উপনীত হইল, তথন তথায় 
আনলাম, আন্জা, আনমার1, কানানা, ফাজারা ও গাৎফান প্রক্ততি 
দলস্থ ইহুদ্রীগণ 'আসির! তাহার সহিত মিলিত হইল । এক্ষণে আবু- 
সোফিয়ান সব্বশুদ্ধ ১০,০০০ পৈশ্টের নারক হইল । 

হজরত মহম্মদ শত্রগণের মদদিন। আক্রমণের সংবাদ প্রাপ্ু হইয়! 
আন্মার ও মহাজেরদিগকে আহ্বান করিলেন। তাভারা সকলে উপ- 
স্কিত হইলে ভজরত মাসন্ন বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত 
তাহাদিগের নিকট পরামর্শ জিক্ঞাসা করিলেন। তখন মোলেমান ফারসী 
বলিলেন, “হে প্রেরিতপুরুষ । আমাদের পারন্তদেশবাস'বরা শক্রকর্তৃক 
আক্রান্ত হইলে নগর প্রাচীরের চঠুদ্িকে পরিখা খনন করে এবং তন্ার! 
শত্রহস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে । মদ্দিনার পুর্নাদিকে সেইরূপ পরিধা 
খনন করিলেই অনায়াসে আমরা শিরাপদ হইব |” হজরত মহম্মদ 
সোলেমান ফারসীর প্রস্তাবে অনুমোদন কাঁরলেন এবং শিষ্যগণও তাহাতে 
সম্মতি দান করিলেন মদ্দিন! নগরের তিন দিক পব্বত-বেষ্টি ত,কেবল পূর্ব 
দ্কে নগর প্রবেশের পথ, তথার কোন পাহাাদি নাই। সেই জন্ত সেই 
দিকে পরিখা খনন করাই স্থির হইল । হজরত ৩০০০ শিষ্য ও ৩৬টী অশ্ব 
সমভিবাহারে সালা পাহাড়ের নিম্নভাগে গিয়া শিবির স্তাপন করিলেন * 
( ৫ম হিঃ শওয়াল মাস )। ্‌ 

ংপরে পরিথা-খনন কার্ধ্য ারস্ত হইল। হ্জরত স্বয়ং উত্ভ 
কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন ' বোখারি বলেন, “সাবেত বলিয়াছেন 
যে, পরিখা খনন করিতে করিতে একখঞ্ড প্রস্তর বাহির হইয়! পড়ে, 
শিষ্াগণ তাহা তপ্ত করিতে অক্ষম হইয়া হজরতকে জানাইলেন ) 


পপ এ পপ ০৬ পপ পাপা একাজ 
রর 


ক এবলে ফেশাদ ৬৭৮ পৃষ্টা । 


এআ টপ জাপা সা সি 
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ভাস্কর ৬ পি কি ৯ পিস লস ০ স্পা তত্র পসসা পপা পসাসপসসলী 


হজরত স্বয়ং অস্ত্র হস্তে লা তাহাতে আঘাত করিলে, তাহা চূর্ণ হইয়া 
গেল।” আহমদ ও নেসায়ি বারাঃ বলেন, “হজরত সেই প্রস্তরধণ্ডে 
প্রথমবার আঘাত করিলে, তাহা হইতে অগ্রিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, 
তাহাতে তিনি বলেন, “ইমেনের রাজধানী দেখিতে পাইতেছি।, 
দ্বিতীয় আঘাতে রূপ হওয়াতে বলেন, পপারস্ত সম্রাটের রাজ প্রাসাদ 
দেখিতে পাহতেছি। ভতীক্ন আঘাতে এ রূপ হওয়াতে বলেন, 
'তুরক্ষের রাজধানী আমার নয়নগোচর হইল ।' ফলতঃ এ সকল স্থানে 
শেষে মুদলমানগণের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইবে, এই তাহার 
প্রথম চিহ্ন বলিয়া সকলে অনুভব করেন ।” 

1 এই পরিথা-খননের সমঙ্গে হজরত মহম্মণ জাবেরের গৃহে একটি ছাগলের 
মাংস ও অল্প পরিমাণ ময়দ। দ্বারা অসংখ্য লোককে ভোজন করাহয়া- 
ছিলেন। অপর একদিন তিনি এক ঝুড়ি থখজ্জুর ফল দ্বারা সমুদয় 
সৈস্তকে প্রচুররূুপে ভোজন কগাইয়াছিলেন। এতাছন্ন এহ সময়ে 
আরও অনেক অলৌকিক ঘটন। সংঘটিত হ্ইয়াছিল। বিস্তৃতি ভয়ে 
তাহার উল্লেখ করিলাম না। 

যাহা হটক, ২ দিনের মধো পরিথ-খনন-কাধ্য শেষ হইয়া গেল। 
ওয়াকেদি বলেন, ২৪ দিনে, হুবি বপেন, ১৫ দিনে পরিখা খনন কার্য 
শেষ হয়। কিন্ত রওজতল আহবাব গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ৬ দিনের 
মধ্যে দেই কাধা শেষ হইগ্রাঞিল। পরিখা খনন ও যুগ্ধ-সজ্জা প্রভৃতিতে 
২৯ দিন লাগিয়াছিল। ূ 

পরিখা-খনন-কার্ধয শেষ হহবার অনতিপরেই আবু সোফিয়ান তাহার 
নিকটে উপাস্থৃঙ হইয় পরিখা দেখিয়াই হতবুদ্ধি হই! গেল। কেননা 
আরবন্দেশে পুর্বে কথন পরিখা খনন করিয়া যুদ্ধ করিবার রীতি প্রচলিত 
ছিল ন।। হজরত শিষ্যগণ-সহ পরিখার অপর পারে সাল। পাছাড়ের 





৩৫০ হর্জরত মহম্মদের নীরা ও ৪৪ ত। 


লখলান্ল তি টিন উিলািরত দিলা | তা আিলাসিশ সি তস্ছ ছ পিন সা উল সনি সি রা লি পলক জ৯5৫ পপ পিলী বা চলল পিস অঙ্গ সপ পা ৯ সিল সেক খপ উিপাসিরী ছি লাস পিতা সি শিপ উদ টিলা তত সিল ৭ এসি 


শিশ্নভাগে রি: করতে রান সে সময়ে আবু সোফিয়ান 
শুনিল যে. মদিনার দক্ষিণ-পূর্ব কোণস্থ বনি-কোরায়জ! ইহুদীগণ 
হজরতের সহিত এব্প সন্কিস্থত্রে আবদ্দ আছে যে, তাহারা মুসলমান- 
গণের শত্রুর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে । ভজ্ভন্ত সে মাপনাদের 
নিরাপদের জন্ত বনি কোরায়জা দলপতি কায়াবের নিকট, বনি নজির 
দলস্থ আখথতভাবের পুল্র হাইকে পাঠাইয়া দিল এবং তাহাদের সহিত 
যেগ দিবার জঙ্গি অন্গুরোধ করিয়া পাঠাইল। ভাই রাত্রে কারাবের 
গুজে উপনীত হইয়া আবুসোফিয়ানের অভিলাষ বিবুত কার” । কায়াৰ 
তাক্কা শুনিয়া বলিল, “আমরা হজরতের সহিত সন্ধিস্থজে আবদ্ধ আছি, 
অভএব তোমাদের সহিত যোগ দিতে পারিব ন!”' 3 ই বলিয়া কায়াৰ 
গৃক্বের দ্বার বন্ধ করিল। হাই দ্বার খুগিবার জগ অনেক অন্নয় করিল । 
পরে কার়াব দ্বার খুলিয়া বাহির হইল ৭ তাস্বার প্রলোভনে মজিয়া 
কোরেশদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য বার্গত ভইল। 

হজরত বনি কোরায়জাদিগের বিশ্বাদঘাতকতার বিষয় শ্রবণ করিয়া 
মায়াজের পুত্র সায়াদ ও 'আবাদার পুত্র সায়াদকে তাভার্দের নিকট 
পাঠাইয়া দিলেন। ঠ্টাহারা তাহাদের নিকট গিয়া সন্ধির কথা ম্মরণ 
করাইরা দিলেন । তাহা শুনিয়া তাভারা লিল, “হজরত মহম্মদ কে? 
কেই বা আল্লাতায়ালা রধন্ম- প্রচারক * আমরা ত কাহারগসভিত সন্ধিস্থাপন 
করি নাই «* তাহারা অবমানিত হইয়া আনিকা, “বনি কোরাকজজাদরাস্ 
লোকদের শ্রাচরণের বিষয় হজ্জরতৈর নিকট “কাশ করিলেন। 

বনি কোরায়জ! দলস্ক বাক্তিগণ মদিনা-প্রবেশের গুপু পরথাদির 
বিষর উত্তমরপ জানিত। তাঁকারা কোরেশদিগের সছিত যোগ দিয়াছে 
সনিয়া মুললমানগণ অতিশয় ভীত হইলে এট আয়েত অবতীর্ণ হইল,-- 

উঠি 


এ াীজ্াজনক। | ডইএ৮ পপ ৯ পো সক জা পা পাব ৫ আরা 








ক বনে ছেশাদ ৬৭৪ পু; মুর ৩৮ খত +৫৯ পৃঃ । 


দশম পরিচেছদ ৷ ৩৫১ 


তি ০ লস হা কী তা উস রা্জধ রহ তা লি হি লা পরল পন সলিল পি তত পট বানী সলাত কত লা পাপা পাপ মওলা হস ভীতি পন 


“এবং স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর হইতে ও তোমাদের নিয় হইতে 
সৈম্তগণ তোমাদিগকে আক্রমণ করিল এবং খন তোমাদের চক্ষু সকল 
বক্র ও প্রাথ কঠাগত হল ও তোমরা খোদাতায়াল'র সম্বন্ধে নানা করনা 
কফরিতেছিলে । সেই স্থানে বিশ্বাসীগণ পরীক্ষিত ৪ কঠিন সঞ্চালনে 
সঞ্চালিত হইতেছিল ৮ (কোরাণ শারফ ৩৩ সুরা )। 

অন্নবিশ্বাসী মুসলমানগণ বলিতে লাগল, “হজরত মহম্মদ কি 
আমাদিগতক রাজা করিবেন ? আমরা যে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইব ।” 
ইস্হাতে এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, “এবং স্মরণ কর, যখন কপট লোকের! 
বলিতেছিল যে, আল্লাহ ও তাহার প্রেরিতপুরুষ আমাদের নিকট গ্রবঞ্চনা 
ভিন্ন আর কিছুই অঙ্গীকার করেন নাই '* অন্ত এক সময়ে এক দূল 
মুসলমান হজরতফে বলে, “আমাদের গৃহে কেহ রক্ষক নাই, যদি 
শক্রুগণ আক্রমণ করে, কে রক্ষা করিবে, অতএব আমরা গৃহে যাইতে 
ইচ্ছা করি।” তাহাতে এই আয়েত অবতীর্ণ হয়, “এবং স্মরণ কর, 
যখন তাহাদের এক দল প্রেরিত পুরুষের নিকট অন্কুমতি চাহিল, 
ও বলিতে লাগিল, "নিশ্চয় আমাদের গৃহ শূন্য আছে”; বস্তুতঃ তানহা 
শৃন্ত নয়, তাহার! পলায়ন ভিন্ন আর কিছুই ইচ্ছা করিতেছিল ন11” 
(কোরাপ শরিফ )। 

অনস্তর হজরত মহম্মদ হাবেসের পুজ্র জয়দেব সমভিব্যাহারে ৩০* লোক 
দিয়! মদিনায় শিষ্যগণের গৃহাদি রক্ষা করতে পাঠান । কেহ বলেন," *দিন, 
কেহ বলেন, ২৪ দ্বিন, কেহ বলেন, ২৭ দিন পথাস্ত শত্রগণ মুদলমানদ্িগকে 
বেষ্টন করিয়াছিল। এই সমযজে মুললমানগণ অতিশয় কষ্টে পতিত 
হইয়াছিলেন। বলরের পুত্র আব্বাদ হজরতের প্রহরী শ্বরূপ নিষুক্ত 
ছিলেন। জনৈক শত্রু হজরতকে আক্রমণ করিতে আসিলে,, তিনি 


তাহাকে হত্যা করেন। 


৩৫২ হজরত মহস্মদের ভীবনচরিত ও ইসির 


টিলা কয়েক জন গন শক, ৪ পল লোকগণেছ 
সাহায্যে পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া! মুপলমানদিগকে আক্রমণ করে। এহ 
সময়ে হজরত মহম্মদ, জোলফন্কর নামক তরবারি হজরত আলিকে প্রদান 
করেন । হজরত আলি সেই তরবারি গ্রহণ করিরা কয়েক জন প্রধান "ধান 
শবক্রকে হত্যা করিয়াছিলেন | মায়াজের পুত্র সায়াদ এই ধুগ্গে আহত হন! 
তিনি আঘাত প্রাপ্ধু ইয়া বলেন, “আমি বনি কোরায়জার ধ্বংস দেখিয়া 
যাইতে পারিলে স্বখী ঠইব 1 অন্ত এক দিন কাফেরগণ 'প্রাতঃ কাঞ 
হইতে রাত্রি পর্ধান্থ মুদলমানদিগের সহিত অবিরা* বদ্ধ কারয়াচল। 
তাহাতে তাহাদের অনেকগুলি প্রধান প্রদান লোক হও ০ওয়াতে তাহার! 
তগ্নোৎমাহ হইয়া পড়ে । সুদ্ধ শেষ হইলে বেলা" সকলকে নামাজ 
পড়িবার জন্ত আহবান করিলে চাহারা জোহর, আঙলর ও মগরেবের নামাজ 
পর পর পড়িয্লাছিলেন ' 

পর দিন গাৎফান দলন্ত মস্থদআম্জাইর পুএ নাঁয়খ হজরতেরা নকৃও 
আসিয়া ইসলামধন্ম গ্রহণ করে। পুর্ব হইতে নয়িমের ইস্লামধশ্মে 
বিশ্বাস ছিল, গেল আম্মীয়গপের ভয়ে এ্রতাদন (স ইস্লামধশ্ম শ্রহথ 
করিতে পারে নাই । নয়ম 5ল্গরতকে বলে, “আপনি আমাকে শক্রদিশের 
শিবিরে যাইতে অনুমতি করুন, আমি সেখালে গিয়া আপন হষ্থানুযায়। 
কার্ধা করিব, আপান তাহাতে কোন আপত্তি কারবেন ন1।” হজরং 
তাহাতে সম্মত হন। নয্সিমের সহিত বনি কোরায়জা দল হন্ুদাগপের 
বন্ধুত্ব ছিল, তক্জন্য সে অগ্রে তাহাদের নিকট গিয়া বলিল, “আনি 
তোমাদিগকে বদ্ধুতার অনুরোধে বলিতেছি যে, ভোগর। মক্কানগরস্থ 
কোরেশদিগের বিবাদে যোগ দিয়া কেবল আপনারাই কষ্ট ভোগ 
করিতেছে, ইহা! কি নির্ব,দ্বিতার কার্ধা করা হইতেছে না? ভোমরা! 
মনে করির! দেখ, তাহাদের অপেক্ষা তোমরা কি নিরাপদ স্থানে বাস 





দশম উজির ৃ ৩৫৩ 


শির শর সিন সাত তি চর রস ৯৮ ক কাকির সিএ পা ক পি শা ৪ ৯ শি পিস পে পানি পল %. লিলি লাস 


কর ? রঃ যা £9, তাহা হইলে কোরেশগণ মক্কায় পলায়ন 
করিয়া রক্ষা পাইবে এবং তাহাদের দলস্ত অন্ান্ত লোক দৃরবর্ভা 
মরুভূমিস্থ স্ব স্ব আবাসে গমনপুর্ধক আত্মরক্ষা করিবে; কেবল 
তোমাদের টপরহ মদ্দিনাবাদিগণের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলত হইবে।? 
»তখ্পরে সে কোরেশ ও গাংফান দলগ্ক লোকদিগের 1শবিরে গমন 
করিল এবং তাহাদিগকে বলিল, “বনি কোরায়জা ইভদীগণ হজরত 
মহল্মদের নিকট আত্ম সমর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে 1, 
নিমের কণা শুনিদ্ধা বনি কোরায়জা, কোরেশ ও গাংফান দলগুলি 
ভীত হইল। 

আবছুল্লার পুত্র জাবের বলেন যে, হজ্গরত নহম্মদর এই সময়ে সোম 
মঙ্গল ও বুধ এই দিন ক্রমাগত নস্জেদে জোহর ৪ আসরের নামাজের 
মধ্যবর্তী কালে খোদাতায়ালার নিকট বিজয় লাভের জন্ত প্রার্থনা করিতেন । 
খোদাতায়ালাও তাহার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ত্তীর দিবসে বিজয়ের 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। হই কারণে লোকে সোম, মঙ্গল ও বুধবারে 
কোন কার্ধয দিদির জন্ত খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিয় 
থংকেন। 

অবশেষে বিধাতার কৃপায় প্রবল বাতা উত্থিত হইয়া শক্রদিগের 
শিখিরাদি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল এবং পশ্তগণ ভয়ে বন্ধনরজ্জু কছস্ন 
করিসা পলায়ন করিল । তাহাদের আহারাস দ্রবাদি ঝড়ে কোথাস উড়িয়া! 
গেল, তাহার আর সক্ধান রহিল না এবং শিবিরস্থ অগ্নিরাশি নির্বাপিত হইয়1 
গেল। কথিত আছে যে, সেই সমরে স্বর্গীয় দূতগণ আপিয়া শক্রদিগের 
শিবিরের বন্ধনরক্ছু ছেদন ও শিবিরের স্টন্ত সকল উৎপাটন করিয়া 
ছিলেন। চতুদ্দিক হইতে প্রন্তরথণ্ড আসিয়া শক্রদিগের উপর পড়িতে 
লাগিল, তাহাতে তাহার! ব্যতিবান্ত হইপ্া শ্ব স্ব 'আাবাসে প্রস্থান করিল 

০ 





৩৫৪ হজরত মহম্খ্রদদের জীবনচরিত ও ধশ্মনীতি 


শসা আরা শন সর 
০ রে াব্রো শি পি স হপীতি সশিল কসবা না আট বাসি 


এবং কোরেশগণ শরবিদ্ধ মৃগের স্তায় পলারন করিতে লাগল ।* সেই 
রাত্রে ঝড়ের পর হজগত, ভোজায়ফাকে শক্রগণের অবস্থা দেখিবার জন্ত 
তাহাদের শিবির সন্নিবেশিত স্থানে পাঠইরা দিলেন । ভোজায়ফা তথাস 
গিয়া দেখেন থে, শক্রগণের শিবিবে অগ্নি নাই, তাহাদের ঘব্যাদি কোথায় 
উড়ির। গিয়'ছে, তাহার দঞ্জান নাই। আবু সা'ফম।ন কাদিতেছে ও 
অশ্রির অনুসন্ধান করিতেছে । আবুসোফিঘান সেই রাত্রেই ময় পস্থান 
করিয়াছিল | কোরাণ শরিফে উক্ত ভইম্াছে, “তে বিশাপীগণ ! ভোমরা 
তোমাদের সম্বন্ধে আলাতাকাশার দান স্মরণ কর, যখন তোমাদের বিপক্ষে 
সৈন্থা উপত্তি « হইগ্সাছিল। তখন আমিতাহাপিগের ঈইপরে [ভ্যান সেনাবুন্দ 
প্রেরণ করিব়াছিলাম, এবং তোমপা তাভা দেখ নাই এবং তোমরা যাতা 
করিরা থাক, খোদা ভাকালা তাছার দর্শক” “এবং ধন্ম বিদ্বেবীদিগকে 
বিশ্বপাতী তাহাদের ক্রোধ লহকারে ফির'ইয়। দিলেন, তাহারা কোন কলাণ 
প্রাপ্ত হইল ন', খোধতানালা বিশ্বাসীদিগের পক্ষ যুদ্ধে জর লাভ 
দেখাহইলেন; এবং আলাতাযালা সন শালী শু পরাক্রান্থ।” হই মদের বিষয় 
কোরাণ শরিফের আহজব স্ররায় বািশেষকূপে উক্ত হছরাছে। 
কথিত আছে বে, এই বুদ্ধের পর আবু সোফিয়ান মক্কার গিয়া 
সকলকে অংহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, “তোমাদের মধ্যে কে মিনায় গিয়া 
হজরত মহম্মদকে বর্দ করিতে সক্ষম? ফেননা ভিন ভাটে, বাজারে 
একাকখ গিরা থাকেন এবং ধন্মুপ্রতারে মনুতাবশতঃ ভাহার শক্রমিত্র জ্ঞান 
পাকে না । তাহাকে গুপ্তভাবে অনায়াসে হত্যা কর। যার ।” ইছা শুনি 
একজন পল্লীগ্রামবালী আরব বলিল, “মামাকে সাহাব্য করিলে আমি উহ? 
সম্পন্ন করিতে পারি, কারণ মামার একথ(ন স্ুতীক্ষ তরবারি আছে।” 
আবুসোফিয়ান তাহাকে একটা উদ্র ও কিছু পাণের দিয়া মদিনার পাঠাইয়া 


০ 








রঃ 


*. এবনে হেশ!ম ৬৮৩পু ; এবনে অল আলি? ২ খও ১৪৭ পৃঃ । 


দশম পরিচ্ছেদ । ৩৫৫ 


০০ 


দিল। সে মদিনার উপনীত হইয়। হজরতের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। 
যখন হজরত একটা মস্জেদে বসির ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন , সে দেই 
সময়ে তথায় গরিক্না খলিল, “আবছুল্লার পুত্র কে?” হজরত বলিলেন, 
“আম 1৮ তখন সে হলগতের দিকে অগ্রসর হুইল। হজরুত শিষ্য- 
গণকে বলিলেন, “এ ব্যঞ্তি আমাকে হত্য! করিতে আসিতেছে 1” শিষ্য- 
গণ ইহা শুনিয়া সাবধান হহলেন। হজরত তাগাকে বলিলেন, প্তুমি কি 
জন্য »1লিরাছ সতা করিনা বল, তাহা! হইলে রক্ষা পাইবে 1৮ ইহ? শুনিম্ 
তাহার .অস্তরে তগ্জের ছদ্রেক হইল এবং দে সনুদর বুভ্তান্ত বর্ণনা 
কঠিল। তৎপরে নে ইস্লামধন্ম গ্রহণ করিগ্জাছিণ। | 














বনি কোরায়জার যুদ্ধ । 


মদিনার £নকটস্কিত বনি কোরারজা দলস্থ ইছ্ধীগণ মুসলমানাদগের 
সহিত এইরূপ সন্ধিস্থত্রে আবন্ধ ছল যে, তাহারা শক্রদগের আক্রমণ 
হইতে মদিনা নগর রক্ষা কারবে। কিন্তু তাহার! হজরতের চিরশক্র 
বনি নজির ধলপতি আখতাবের পুত্র হাহর পরামশে উৎসাহিত হইয়া 
মুনপলমানদিগের সহিত সা্ধ ভর্গ করিয়াছিল এবং পারখার বুদ্ধে কোরেশ 
ধিগের সহিত বোগ দিয়াছণ। ইহার বিষয় পরিথার যুদ্ধে লিখিত 
হইয়াছে। 

বিবি আগেনা বলিয়াছেন, “্যথন হজরত পরিখার বুদ্ধ হইতে গৃহে 
প্রত্যাগমন কিস শ্লান করিতেছিলেন, তখন বাটার বাহভাগ হইতে এক 
বাঞ্জি তাহাকে সালাম প্রদান কণে। তিনি তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেলেন, 
আনও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া দেখিলাম যে, দেহিয়াতল-কালাৰ 
একটা শ্বেত অশ্বতর পৃষ্ঠে, আরোহণ করিয়া আদিয়াছেন। তাহার মুখে 


৬৫৬ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


ও দন্তে ধূল লাগিয়াছিল, হজরত তাহ। ঝাড়িরা দিলেন । ততৎপরে তিনি 
হজরতের নিকট কয়েকটী কথ! বলিক চলিঝা গেলেন। হজরত বাড়ীর 
মধো অংধিয়। বলিলেন, “জেত্রিল আমাকে বনি ফোরায়জার বিপক্ষে 
যাত্র। করিতে বলিয়া] গেলেন 1৮ (১) 

হজরত মহম্মদ নানার্দি করিয়া বেঙালকে বলিলেন, “ বেলাল! যুদ্ধার্থ 
শ্রিষ্াগণকে আহ্বান কর 1” বেলাল মকলকে ঘুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। 
মুদলমানগণ হজরতের চড়ুপ্সিকে সমবেত হইলে, তিনি ঠাহাদিগকে 
বলিলেন, “আল্লাতায়াপার আদেশানুপারে তোমরা বনি কোক্ায়জার 
বিপক্ষে যাত্রা কর এবং ৩থাম্ন গিয়া আসরের নামাজ পড়ি৪1%  শিষা- 
গণশও ঘুন্ধার্থ সজ্জত হইলেন। হজরত এবনে-গুন্মে মকৃতুমকে আপনা 
প্রতিনিধি পে নিপূক্ত করিলেন এবং হজরত আলির হস্তে পবিত্র পতাক! 
দিলেন। তিনি পেহিব নামক অশ্ব পৃষ্টে আরোহণ করিয়া ৩০০৯ দৈল্ত 
ও ৩৬্টা অন্ব সঙ্গে লইরা বহির্গত হইলেন। হজরত আবুবকর [সন্ত- 
গণের দক্ষিণে ও ভজরত ওমর বামে গমন করিতে লাগিলেন । পথিমধ্যে 
বনি নজ্জার দলন্থ দোকগণ হজরতের সাহত যোগ দিল। মুসলমানগণ 
রাত্রিকালে বনি কোরারজার বাসস্কানে গিক্া আসর, মগরেশ ও এসার 
নামাজ পড়িলেন। তৎপরে তাহারা বনি কোরায়জাদিগকে বেষ্টন করি- 
লেন। এবনে এসহাক বলেন, ২৫ দিন এ এবনে সায়াদ বলেন, ১৫ দিন 
পর্যযস্ত বন কোরাদধিজা দলগ্থ লোকগণ 5র্গ মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল। এই সমগ্কে 
নাবিআকাসের পুত্র সানাদ তাহাদিগের উপর তীর বর্ষণ করিতেন। 
ইছুবীগণ ছুর্গ মধো আবদ্ধ থাকিয়া বিষম দক্কটাপঞ্ন হইয়াছিল এবং, 
তাহাদের অন্তর মধো ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল । শেষে তাহারা হজরতের . 


/াজাগিলিনন্ধি গা পাপা লী 














বপন পপি প্রাপক উপ জা পা জা এনা বত) পপ 


০9. হজরত জেব্রিল সময়ে জমে দেহিয়া তল. কাল[বর আকার বারণ রি 
হঞ্জরতের লিকট আসিতেন । রর রা 


দশম পরিচ্ছেদ । ৩৫৭ 


০০০ 


নিকট এই বলিয়া দূত পাঠাইল “বনি নজির জলম্থ ইহুদীগণ যেরূপ 
নির্বালিত হইয়াছে, আপনি আমাদিগকে সেইন্ধপ নির্বাসিত করুন ।” 
হজরত তাহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই । 

সেই সময়ে বনি কোরাক্মজা-দলপতি আপসাদের পুত্র কায়াব, হাই ও 
অপর প্রধান প্রধান ইহুদীদিগকে বলিয়াছিল, “আমরা ত তওরাতে 
হজরত মহনম্মদের আবির্তাবের বিষয় অবগত হইয়াছি ; চল, সকলে গিয়! 
তাহার নিকট ইস্লাম পর্ম গ্রহণ করি।” কিন্তু তাহার! ঈর্ষা বশতঃ 
হজরতকে শেষধন্ম প্রচারক বলিয়! স্বীকার করিল না। অধিকস্ত বলিল, 
“আমরা সব্ষন্থান্ত হইলেও তওরাত গ্রস্ত ত্যাগ করিব না” তৎপরে 
তাহারা হজরতের নিকট বলিয়া পাঠাইল “আওস দলন্ছ মায়াজের 
পুত্র সায়াদের হস্তে আমাদের বিচার-ভার অর্পণ করুন; তিনি আমাদের 
সম্বন্ধে যাহা বিচার করিবেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব।” হজরত 
তাহাতে সম্মত হইলেন। ভত্পবে মোস্লেমার পুত্র মহম্মদ তাহাদিগকে 
বন্দী করিলেন। লাপামের পুত্র আবছুল্লা তাহাদের স্ত্রীলোক ও বালক 
বালিকাগণের ভার গ্রহ্ণ করিলেন। হুনলমানগণ তাহাদের ১৫*০ 
তরবারি, ৪০ বর্ম ৪২০০ বল্লম প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পরে হজরত 
মহম্মদ, মায়াজের পুর সায়াদকে আহবান করিলেন। সায়াদ পরিখার 
যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন, তজ্জন্ত তিনি একটা গর্দভোপরি আরোহণ করিয়া 
হজরতের নিকটে আদিলেন। এই সময়ে আওসদলস্থ কতিপয় ব্যক্তি 
সায়াদের নিকট গ্রিয্া' বলিল, “আপনার উপর বনি কোরারজাদিগের ভাগ্য 
নির্ভর করিতেছে, অতএব উহাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রকাশ. করি- 
বেন!” সায়াদ তাহাদের কথার কোন উত্তর দেন নাই। হজরত তাহার 
উপর উহাদের বিচার ভার অর্পণ করিলে সার়াদ তাহাদের যোক-পুরুষ- 
দিগকে হত্যা করিতে আঅন্ুমতি দিলেন, এবং স্ত্রীলোক ও. বালক- 





৩৫৮ হজরত মহপ্মদের ীবনডরিত ও র্্নীতি | 


১ 
০.১ ফি) খর কাছ তায পািতিসি সি শি শী সপাদাসর পসি ৯ লি পাস চলে ধরছি ছিলি 7. ৩. লা লগা বির ক ৮ কিল 
॥ 


জাগানো নি নী টি | 1 কোরাণ শরিফে উক্ত ভইয়াছে, 
«এবং গ্রস্থাণিকারী ( উ্ভদ্দী)দিগেব মধো যাহারা তাহাদিগকে সাহাযা 
দান করিয়াছিল তিনি তাচ্চাদিগকে তাহাদের ভর্গসমূভ হইতে নামাইলেন 
ও তাহাদের অন্তারে ভয় নিক্ষপ করিলেন, ভোমরা! তাহাদের একদলকে 
হতা! ও অপর দলকে বন্দী করিতেছিলে 1”, 

স্থবিখাত ইভিবৃস্তলেখক বোখাবির কেতাব অলজেছাদে লিখিত 
আছে যে, হক্তরত মহম্মদ সায়াদের বিচার শ্রবণ করিয্া বলির়াছিলেন, 
“সায়াদ যথেচ্ছাচারী রাজার (মালেক ) নায় বিগাঁর করিয়াছে 1” কোন 
কোন ইতিবুন্তলেখক বলেন যে, শ্রী স্থানে “মালেক” শবারীর অর্থ 
খেদাতায়'ল1। কিন্কু অন্যান্য ইতিবুস্তুলখকগণ বলেন, এ “মালেক” শবটির 
অর্থ রানা । সৈর়দ-অল-নাস বলেন্‌ যে, হজরত মহম্মদ অবশিষ্ট বন্দীদিগকে 
অর্থ বিনিময়ে সুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন । 

খৃষ্টান লেখকেরা এই বিচার সম্বন্ধে সায়াদের উপর নানারূপ দোষা 
রোপ করিয়া থাকেন। ঠাভারা বলেন, “বন্দীদিগকে হত্যা! করা অস্তায় ৷” 
কিন্তু ইনুদীগণ সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতক তারূপে হজরতের শক্র- 
দিগের সঠিত যোগ দিয়াইছিল ও বিদ্বোহাচরণে গ্বন্ত হইয়াছিল । 
তজ্জন্ত আইনানুলারে তাঁহারা বান্তুধিকই দণ্ড পাইবার যোগা। থুষ্টান 
লেখকগণের মধ্যে কেহ ৯৮৯১ কেহ ৭০, কেহ বলেন ৪৯০ উহ্দী পাপ 
দণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত তইয়াছিল। কিন্ত দেখা যাইতেছে যে, যে রাত্রে 
ইভদীগ্ বন্দী হইয়াছিল, সেই রাজ্রে তাহারা বেস্তে অল-হারেসের গুছে 
বন্দী অবস্থায় ছিল । অতএব একটা গৃহে ২০* লোক থাকাও অসম্ভব! 
স্থতরাং ইন নিশ্চিত যে, ২০* শতের অনধিক লোক কখন: বন্দী কয় 
না ;( এবনে হেসামের মতান্গসারে লিখিত)1. ভি 


পিল ১০ দশা সপ পল শিপ সি সাজা শিক পিছ সা পপি িলিিউলানিক এ পপর সকল শাল মা ৫ আগশ কিরন ২ শিসিসপাপিগাপ্ি ॥ 


* এবনে হেশাম *৮৩-৬৯৮ পৃঃ এবনে ছল আদির +র খও ১৪০পু। চিঠির? খণ্ড পৃ 


দশম পরিচ্ছেদ । ৩৫৯ 


৭ ৯০০ পা শি ৩ উরি পা উল পিকরী তলা কত পাচ ীধিলীখ লতি তি এ৭ ভি লহ ৩ হাহা লী লট লিক লসর লাস্টিতা ওলা লী লী ল উপল 
হখঙল লে জান্দলের থু | 


হজবত মহল্মদের শত্রগণ পরিখার যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও নিশ্চস্ত 
হইল না| ভাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মদিনার পার্শবন্তী স্থানে আসিয়। 
মুদলমানপিগকে গুপ্তভাবে হতা করিতে লাগিল । সেই ভভ্াকারীদের 
মধ্যে ছুমতল জন্দলের খুষ্টান শামনকর্তা আকিদা একজন ।* সে মদিনা 
গমদ্বে পণথ-পার্থখে একদল লোক লইয়া সব্বদা উপস্থিত থাকিত এবং 
মদিনাযাত্রী পশিক দেখিতে পাইলে হত্যা করিশ । হজরত মহম্মদ এই 
ংবাদ পাইয়' তাহাদিগকে পবিত্র ধন গ্রহণ করাইবার জন্য এবং তাহাদের 
দন্থ্যবুত্তি ভাগ করাইবার জন্ত ১৭* শিষ্য সমভিবাহারে তথায় গমন 
করেন। সেঠ সময়ে তিনি ভাহার শিধ্যগণকে নিক্ললিখিতভাবে উপদেশ 
দিক্কাছিলেন, “কোন অবস্থাতেই ভোমরা প্রতারণা ব' বিশ্বাসঘাতকতা 
করিও ৭1, কম্বা তোমর! কখনই কোন শিশুসন্তানকে হত্যা কারও ন1৮1 
কিন্ত শাক্রুগণ হাহা আগমন সংবাদ পাইয়া পলায়ন করিয়াছিল ও 


্ গাল: ফন বলেন, "দঢুমতল জন্দল দেমক্ষের ঃঙ্ষিণ দকে ৭ দিনের পথ-বাবধানে 
অব%ত। 

+ এব্নে হেশাম ৯৯২ পৃঃ। হজরঠ আহম্মদের এই উপদেশধাণীর সহিত এওং 
হজরত আবুবকর (প্রথম খলিক। ) বখন হপরিয়া বিচয় জন্ত এটজিদ. বেন আবু সোফি- 
রানকে সৈম্তাপভা পৰে নযুক্ত কিয়া যে উপদেশ দিধ্যাছলেন, তাহার সহ্তি এম্াইল 

বংশীয় পরগন্থগদিগের উপদেশের তুলনা হইতে,পায়ে না। এম্রাল বংশীয় একজন 
পন্গন্বয়ের একটা উপদেশ 1নয়ে লিখিত হুহল, “এখন তুমি যাইয়া অমালেককে আঘাত 
জর ও তাহার সাঁকল্া বাঞ্জও কূপে বিনষ্ট কর) ভাহাদেন প্রতি চক্ষুলঙ্জ। করিও না; 
স্ত্রী ও পুরুষ, বালক ও স্তম্পায়া শিশু, গরু ও মেষ, উষ্ট ও গর্দিভ,লকলকে বধ কর ।”* 
( সামুয্েল ১৫ অধ্যার ৩) “বুদ্ধ ও যুবা ও কুমারী শু বালক ও ধনিতাদি সকলকে 
নিঃশেষে বধ কর।" ( এজিকেল নবম অধ্যায় ৩)। জাবার বর্তমান বিংশ শতাবীতে 
মহাবল পরাক্রাপ্ত বীষ্টাবশক্তি মঞ্চ রির।র রাগে! ভেদটত্ব বুদ্ধে ৫*** হাজার চাইনীঞ্জ, 
পুকহ গা ও পিশুসন্তানকে হন্তা কারফ়্াদিল। তাঁভীর উদ্ধখই নৈষ্পুয়োজন । 


৩৬০ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্ধনী তি । 


শ্ম শি ভাস্্িযণক্জাশিজ আধা পানি সী 
্ 








হজরত তথায় গিষ্বা কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কেবলমাত্র 
মোসলেমার পুত্র মহম্মদ শত্রুদিগের এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া হজরতের 
নিকট আনিলেন। সে হজরতকে বালল, “আমানের দলস্ক লোকগণ 
আপনার আগমন সংবাদ প্রাপ্প হইক্সা পলায়ন করিয়াছে 1” তথন 
হজরত তথা হইতে মদিনার প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

এই বংসর হারেস মাঞজানির পুত্র বেলাল স্বীয় বংশীক্প ৪০* জন লোক 
সহ আসিয়া হজরতের নিকট হস্লানধন্দ গ্রহণ করেন। তাহার! মাঁদনায় 
বাস করিতে ইচ্ছা করিয়্াছলেন, কিন্তু হজরত তাহাগগকে স্বদেশে 
যাইয়া! বাস কারতে উপদ্ধেশ দেন । তাহারা ও হজরতের আদেশান্ঠসাবে 
স্বদেশে গমন করেন । 

এই বৎসর চন্দ্রগ্রহণ হয়| চন্ত্রগ্রহণ কালে ইহুদীগণ সঙ্গীত ও বাগ্যাদি 
বাজাইতে লাগিল, কিন্তু হজরত শিষ্যগণ সহ খন্ুফের (চস গ্রহণ 
কালীন ) নামাজ পড়লেন । 





একাদশ পরিচ্ছেদ । 


গু 


ষষ্ঠ হিজরার ঘটনাবলী । 


জাতোরোকাঃর যুদ্ধ । 


এই বৎসরের প্রারস্তে একজন ছাগবিক্রেতা মদ্দিনাম্ম আসিয়া হজরতকে 
ঝলিল, "বনি আন্মার ও বনি-সালাবা প্রস্ৃতি দণস্থ লোকগণ আপনার 
বিরুদ্ধে সৈঠ্ঠ সংগ্রহ করিয়া জাতোরোকাঃ নামক স্কানে উপস্থিত হইয়াছে ।” 
হজরত ইহা শ্রবণ করিয়া ৪০* শিষ্য সমভিব্যাহারে তাহাদের সম্মুখীন 
হ্টবার জন্ত বহির্গত হইজ্নে। তাহার! ছুই দিন ভ্রমণের পর নখল নামক 
স্থানে উপনীত হইয়া! দেখেন যে, শক্রগণ শাহার আগমন সংবাদ শ্রবণ 
করিয়। পলাক্গন -করিসাছে, কেবল তাহাদের স্ত্রীলোকগণ তথার পড়িয়া 
বুহিয়াছে। হজরত তাহাদের দ্রব্যাদি গ্রহণ না করিয়া ১৫ দিন পরে 
মদিনায় প্রতাবর্তন করিলেন। এই যৃদ্ধক্ষেত্রে হজরত নামাজের সময়ে 
সালাতল খাওফ প্রণালীতে নামাজ পড়িয়াছিলেন। 
_ এবনে এসহাক বলেন যে, চতুর্থ হিজরীতে এবং এবনে সাফাদ ও 
এবনে হাব্বান বলেন যে, পঞ্চম হিজরীতে এই যুদ্ধ লংঘটন হইয়াছিল । 
কিন্ত অধিকাংশ ইতিবৃত্রলেখকের মতে এই যুদ্ধ ষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত 
হইয়াছিল বলির বর্ণিত হইয়াছে । 


পমারাগাটার সাবা ওরগাারজাজা 


৩৬২ হজরত  মহম্মদের জীবনচরিত ও  ধ্নীতি | 


॥ ৯ ল চি পপ ৯ সপিবারানরিাজিরিিসলিজনরপকিলপাইবালান 


বনি ল্বিয়ান যুদ্ধ । 

বন্তমান বংসরের রবিজ্ধুল আউশ মাসে * অর্থাৎ বনি-কোরায়জার- 
যুদ্ধের ছয় মান পরে হজরত মহম্মদ বনি-লহিয়ানের বিরুদ্ধে যাহা করেন। 
ইছারা তৃতীয় হিজরীতে সাবেতের পুত্র আসেম ৪ আদ্র পুত্র খোবাফে 
প্রদ্তিকে তাহাদের দেশে ধর্ুপ্রচার করিতে লইস্া গিম্া বিশ্বাসঘ!তকতা- 
পূর্বক হত্যা করিয়াছিল, ইহার বিষয় পুর্বে বর্ণিত হইয়াছে! এক্ষণে 
হজরত তাসাদিগকে শাসন করিবার ভন্ত ২০* শিষা, ২০টা অগ্র লইয়। 
বভির্গত হইলেন । তিনি শিবাগণ সমভিব্যানারে গাসফান নামক স্থানে 
উপনীত হইয়! শক্রদিগের অন্গদন্ধানার্থ চতুক্দিকে (শষাগণকে পাঠাইয়! 
দিলেন। তাহারা কোন স্থানে শন্রগণের সন্ধান না পাইয়া হজরতের 


নিকট ফিরিয়া আসিলেন 3 ভুত ১৪ দিনের পর মদিনায় গ্রত্যাগমন 
করেন 1 


এস্তেন্কার ( জল প্রার্থনার ) বিষয় । 
এই বৎসর রমজান মাসে মদিনায় ভয়ানক ছুভিক্ষ উপস্থিত হইফাছিল। 
মুসলমানগণ হ₹জরতের নিকট গিয়া! জলের প্রার্থনা কৰিতে লাগিলেন। 
হজরত ৪ জলের জন্য প্রার্থনা করিলেন। আল্লাহতায়ালা সাহার মনো” 
বাঞ্থাপৃর্ণ করিয়া প্রচুর বারি বর্ষণ করেন। 


হোদায়বিয়ার সন্ধি | 
গায় ৬ বৎসর পুর্ব হইতে মক্কানগরীস্থ মুসলমানগণ ধর্ের অন্ত 
স্বদেশ তাগ করিয়। মদিনায় আসিয়? অবস্থিতি করিতেছেন । এই সমন্ধে 
আরবদেশ'র বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিগণ দলে দলে হজরতেগ্স নিকট 


বাসর পনযপকঞএর  কিজা এন ইপ নিল সন হালতত ক কপ করব পীর সস কীককা এ ভাবধারা ও, ভা ০০০০৮১০০এ 


৮ পেহ সলেন, জমাদিরগ আল মাসে | | 
+ এবনে হেশাম*ন১৮ পৃহ) এবনে অল-আলির ২ খণ্ড ১৪০ পৃঃ ১. ভাবাগী রা 


ও ৭২ পৃহ। 





পক পি না 





চি পরিচ্ছেদ । ৩৬৩ 


গস ৮ পিল পল পাট লগ বটি পা শপ পিসি এ ইত প্লট এন হাখিলঠ লি পালা ৯ লিজা লা লা পবা উল লি পে ৭ ০ লী পা পি ৯ এ সসিলাস্ লিলি পচ হিস লি পা চলি সিশাৰ লা খিক 


আসিয়া ইল্লাম ধন্ধগ্রহণ চালাল দা্উগাদানি তাহার রা 
ধর্শিক্ষা ও টুদনিক ধর কার্্যাদির উপদেশ গ্রহণ করিতেছিলেন। 
এই মরে হজরত মহম্মদ দিনাই পর্বতের নিকটবন্তীঁ সেন্ট ক্যাথারিণ 
গিজ্জার খৃ্ীয় ধর্মবাজকে সভিত এবপ সন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন 
ঘে, যাহ! জগতের ইতিহাসে ধর্ম ব্ষিয়ে স্বাধীনতা পদানের একটী অক্ষয় 
কাত্তিন্তস্ত রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে । তিনি খুষ্টানদ্রিগকে ধর্মবিষয়ে 
যেন্দপ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন, বাসা তাহাদের ধর্মাবলম্বী নুপভি- 
গণ তাহাদিগকে কথন প্রধান করেন নাই 

সেই সন্ধিপত্রে লিখেত ছিল যে, কোন মুপলমান যদ এই সন্ধিপত্রের 
কোন সর্ভ ভঙ্গ করে, তাহ! হইলে সে খোদ্াতায়ালার আদেশ লঙ্ঘন - 
কারী বাঁলয়া পরিগণিত হইবে। উক্ত সন্ধিপত্রের সর্তগু“লর মম্ম এই 
যে, মুসলমানেরা সাধারণ ভাবে খুষ্টান'দগকে রক্ষা করিবেন এবং 
তাহাঙ্গের গিজ্জাঘর ও ধর্মযাজকগণের বাসগৃঠাদি সব্দ প্রকার আপদ 
বিপদ হইতে মুক্ত রাঁখবেন। তাহাদের উপর অন্থায়রূপ কর স্াপিত 
১ইবে না। কোন ধন্চযাজককে ধন্মম» হইতে বিভাডিত করা হইবে 
না। কোন শুষ্টানকে তাহার ধন্মত্যাগ করিতে বল প্রয়োগ করা হইবে 
না। কোন খৃষ্টান মন্ন্যাসীকে তাহার আশ্রম হইতে দূরীভূত করিয়া 
দেওয়া হইবে না। কোন তীথধাত্রীকে তীর্ঘযাত্রায় প্রতিবন্ধক প্রদত্ত 
হইবে না। মুসলমানদের বাদগৃহের জন্ত, কিথা মসজেদের জন্ত কোন 
গিজ্জাঘর ভাঙ্গিয! ফেলা ₹ইবে না; কোন খুষ্টান মহিলা! কোন 
মুসলমানকে বিবাহ করিলে সে তাহার নিজের ধন্ম-বিশ্বাস অনুসারে 
চলিতে পারিবে, তাহাকে ইসলাম গ্রহণে কোন প্রকারে বাধ্য করা 
হইবে দাবা তজ্জন্য তাহাকে কোনরূপ বিরক্ত করাও হইবে না। যদি 
কোন বৃষ্টান তাহার গির্জা ঘর বা আশ্রমের জীর্ণ সংস্কা্ার্থ অথবা ধর্ম 


৩৬৪  হজর5 $ মহগনের জীবনচরিত ও ও ধর্মনীতি | 


মলা ওসি সি শি দন ৬ ক শি লা ৮:9৯ উল ঘি পি তি লি লি টি টিপা সিএ ওসি 


সম্বন্ধীয় কোন কার্শো সাহায্য রথ হয়, তাহা রে মুমলমানের! 
তাহাদিগের ধর্খ্রকার্যো সাহাধ্য- করিতেছে মনে না করিয়া তাহাদের 
অভাব মোচনে সাহাবা করিতেছে ভাবিয়া সাহাধা করিবে । হজরত 
মহল্মদ যে ন্যায়, ধর্ম ও দয়ার সাক্ষাত্প্রতিমূতি স্বরূপ ছিলেন, তাহ 
তাহার এই সকল কার্যকলাপে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে । 

যখন দেশে সুবাতান বাহতে আরম হইল, তখন হজরত মহম্মদ 
স্বীর জন্মভূমির লোকগণকে পৌন্তলিকতান্ধপ অন্ধকাধ হইতে ইস্লাম 
ধন্মের জোতিঃতে আনয়ন করিতে উৎএক হযলেন। 

আরবব পিগণের নিকট কাবা মন্দির অতি পবিভ্র বলিরা বিবেচিত 
হইত। এই সময়ে যদিনাস্ মুসলমানগণ কাবায় উপাসনা ও জন্মভূমি 
দর্শন করিতে একান্ত উত্ম্ক হইলেন। হজরত এ বিষে শিষাগণের 
স্তায় আগ্রনান্বিত হইয়াছিলেন। কেননা সেই সময় তিনি একদিন স্বপ্সে 
দেখেন যে, তিনি ৫ যেন শিষ্যগণ সহ মকার় ৪মরাব্রত উদযাপন করিয়াছেন । 
তাহার শিষাগণ সগ্র বুত্রাস্ত শ্রবণ করিয়া তাহা কার্যে পারণত করিতে 
তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সমগ্কে মন্কাস্থ 
কোরেশগণের হস্তে কাবার রক্ষণাবেক্ষণের ভাব অপিত ছিল। তাহারা 
মুদলমানগণের চিরশক্র । সেইজগ্গ হজরত জেলকর্দ মাস নিকটবর্তী 
দেখিয়। অভিলাষ পুর্ণ করিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কারণ জেলকদ 
মাস বিশ্রামের মাস, এই মাসে শক্রগণ পরম্পর বন্ধুত্বভাবে মিলিত হইত। 

জেলকদ মাসের প্রথম চন্ট্রোদয়ের দোমবারে হজরত মহম্মদ শিষ্য" 
গণকে ওমরাব্রত উদ্যাপন করিবার জন্ত সজ্জিত হইতে বলিলেন । শিষাগণ 
আদেশ শ্রবরণনাত্র দলে দলে ভীহার চত্ুদ্দিকে আপিয়া উপনীত হইলেন. 
হজরত তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমত্তা কেবল ব্ষগোপযোরী তরবারি 
ভিন্ন আর কোন অন্তরাদি সঙ্গে লই৪ না” খেক্তাবের পুত্র হতীরত ওমর 


লী টানি নসর অিুতটীগলি হি নপ্ত ঈত লা পি অন্য আন কিস 


জরি পরিচ্ছেদ | ৩৬৫ 


শা সিসি ৪ চল পা ল সদ পার্ট শা লস সি রটিলাসি শা বসির শা (ক মলি সী ভ্ঙা অলির ভি দিল সিলসিলা স্পা পস্ণিশ এ সদা পকদিনাঘিলে উপ অলী ৪ ই 


ও আবাদার পুত্র সায়াদ যুদ্ধান্ত্রাদি সঙ্গে লঈতে নি করিয়াছিলেন, কিন্তু 
হজরত তীহাদ্দিগকে তাহা লইঞ্স! যাইতে দেন নাই। এই সময়ে হজরত 
মহম্মদ আবহুল্লাখেন-গুম্সেমকৃতুমকে মদিনা স্বকীন্স প্রতিনিধি পদে 
নিুক্ত করেন। তৎপরে তিনি আন্দার ও মহাজের প্রভৃতি প্রায় ১৫০০ 
শিবা সঙ্গে লইয়া এহরাম (হজের সংকল্প) বন্ধনপুধ্বক মদিনা হইতে 
বহির্থত হন । * তিনি কোরবানির:জন্ত «০টী উদ্টও সঙ্গে লইয়াছিলেন। 
কেহ কেহ বলেন যে, ১৩০*, কিন্তু আবুল ফেরা বলেন যে, ১৪০৬ 
মুসলমান হজরতের সঙ্গে গিয়াছিলেন। হজরত মহন্মদ জোলহলিফা 
নামক স্থানে উপনাত হইয়া জোহরের নামাজ ( আপরাহ্নিক ) নামাজ 
পড়েন। 

ওকে কোরেশগণ হজরতের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইরা দলবদ্ধ 
হইল এখং পরামর্শ করিল যে, মুনলমানদিগকে মকাম্ম গ্রাবেশ করিতে 
দিবে না। পরে তাহারা মক্কার নিকটস্থিত অপরাপ কতকগুলি দলের 
সহিত মিলিত হইয়া ইজরতের মন্ধা প্রবেশ-পথ অবরোধ করিতে বহির্গত 
হইল ও জেদ্দা গমনের পথপার্থে বলা নামক গানে শিবির স্থাপন 
করিল) ভাহাদের মধ্যে অদ্দিদের পুত্র খালেদ ও অকৃরামা অগ্রগামী - 
দৈশ্গগণের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিল। হজরত কোরেশদিগের আভিদদ্ধি 
অবগত হইয়া শিষ্যগতণর নিকট পরামশ জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত 
'আখুবকর বলিলেন, “আমরা ওমরাত্রত উদ্যাপন করিতে আসিয়াছি, 
তাহাদের সঙ্গে ত যুদ্ধ কারতে আলি নাই । [কন্ত যদি তাহারা আমা- 
দিগকে হতা। করিতে আসে, তাহা হইলে আমরাও আত্মরক্ষা করিব 1” 


পরশ 








১১১১১১১১১১১ 








« এবনে হেশাম *৪* পৃঃ; এধনে জল আদর ২য় ধও ১৫২ পৃঃ; তাঁষানী ৩ 
খণ্ড ৮6 পৃই । | 





৩৬৬ হজরত মহস্মদের জীবনচরিত ও ধম্ননীতি । 


রি পম বস এটি গস এত এর লন বব পরো পি বাসি রিজিক লট সি পদ সি শিলা শি পানি শি তাত সা পাটি ২ বস্তি কালার এপার নিকিতা স্হান দিশা 


হজরভ মহম্মদ, হজরত আবুবকরের প্রস্তাবে অন্থমোদন করিলেন এবং 
বলিলেন, 'খালেদ, পথের বামপার্থ্ে অবস্থিতি করিতেছে, চল, আমরা 
দক্ষিণপার্খ দিয়! গমন করি "হজরত শিষাগণসহ মগ্রসর হইলেন, খালেদ 
্টাহাদিগতকে দেখিয়া ভয়ে মন্কান্ব পলায়ন করিল এবং কোরেশদিগকে 
হজরতের আগমন সংবাদ দিল। হোদাকবিয়ার নিকটে সায়না নামক 
স্থানে হজরতের উদ কানোয়া শয়ন করায় সকলে তথায় শিবির স্থাপন 
করিলেন । (২. এই স্থান মক্কার ৯ মাইল দূরে অবস্থিত । মুসলমানগণ 
তথায় জলের অন্বেষণ করিতে করিতে একটা শুষ্ক কূপ প্রাপ্ত হটলেন। 
কথিত আছে যে, হজরত তাহাতে একটী তীর নিক্ষেপ করিলে, ভা 
জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শিষ্যগণ সেই জল বাবহার করিতে 
লাগিলেন । 

এই স্তানে কোরেশদিগের পক্ষ হইতে ওয়ারাকা থোজাইর পুত্র 
বোদ্ায়েল হজরতের নিকট আসিয়া শটাহার আগমনের কারণ জিক্ঞানা 
করিল। হলরত বলিঞ্ছেন, “আমরা ওমরাব্রত উদ্যাপন করিতে নলি- 
যাছি।” বোদায়েপস বলিল, “'কোরেশগণ বল্দা নামক স্থানে আপনার 
সহিত বৃদ্ধার্থ প্রস্তুত আছে ।” হজরত তাহা শুনিনা বলিলেন, “কোরেশ- 
গণ সর্বদ। দুদ্ধ করিতে অভিলাবী, সকল যুদ্ধেই তাহার! অগ্রগামী হয়, 
তাহাতে তাহাদের ধ্বংস ভিন আর কিছুই লাভ নাই। যদি কোরেশগণ 
আমার সহিত ঘুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে 
যুদ্ধ করিবাঁএ সময় নিদ্দিষ্ট করিয়া দিব। তাঁহারা যেন অপর সময়ে 
আমাকে নির্চিপ্ে ধর্মপ্রচার করিতে দেয়” বোদায়েল কোরেশদিগের 

(৯) হোঁদাযবিয়1 একটী বুক্ষের নাম, সে বুক্ষে্গ নাম হইতে এ স্বানের হো 
[বি নাষ হইয়াছে। 
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নিকট গিয়া বলিল, ' মুসলমানগণ যুদ্ধ' করিতে আদে নাই, ওমরাব্রত 
উদবাপন করিতে আসিয়াছে |” সে আরও তাহাদের নিকট হজরত 
মহম্মদের প্রস্তাব বিবৃত করিল । শাহী শুনিয়া অকৃরাম] ও হকন প্রভৃতি 
কয়েক ব্যক্তি বলিয়! উঠিল, “আমর আর মহম্মদের কথা শুনিতে ইচ্ছা 
করি না।” 

তৎপরে কোরেশগণ আনোয়া নামক এক বাক্তিকে হজরতের নিকট 
পাঠাইয়া দিল। সেহজরতের নিকট গিঞা তাহারমাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে হজরত পূর্ব্বধৎ উদ্তর্ ধিলেন। আরোয়া হজরতের সহিত কথোপ 
কথন কালে দৈবাতৎ তাহার হস্ত ভজরতের ম্মকতে লাগিবার উপক্রম হইলে, 
মগরা নামক হজরতের একজন শিষ্য তরবারির দ্বারা ভয় দেখাইল। 
তখন সে কোরেশদিগের নিকট গিয়া বলিল. “আ'ম সভাসদ-পৰিবেষিত 
মহাবল পারস্ত সম্রাট থসরু (কেস্রা) ও তুরক্ষের সম্রাট 'সজার (কায়- 
সার) এবং নেগাসকে ( নাজ্জাসীকে ) দোঁখয়াছি, কিন্তু হজরত মহম্মদ 
যেমন তাহার 1শষ্যগণ কর্তৃক পরিবেষ্টত ও সম্মানিতাবস্থায় অবাশ্থিতি 
করিতেছেন, এবূপ কোন সম্রাটকে কথন দর্শন করি নাই। তাহার 
শিষাগণ তাহার একটা কেশ প্রাপ্ত হইলে তাহ! সধত্রে তুলিয়া রাখে” 
ইত্যাঁদ নানা কথা বলিল। * কিন্তু কোরেশগণ তাহার কথান্ধ কণপাত 
করিল না। 

এইরূপে কোরেখগণ প্রেরিত কয়েকজন দূত হজরতের নিকট আধিঙ্বা- 
ছিল। অবশেষে হজরত মহম্মদ হেরাসকে একটা উদ্্ীপহ মক্কায় পাঠাইয়। 
দিলেন। হেকান তথার উপনীত হইলে কোরেশগণ তাহার উদ্টটীকে 
বধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবার উস্তোগ করিয়াছিল । তত্পরে হজ্জরত 


চে 2 ১০৯ লাস পপ রা হত শা পাস পপর 
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+ এবমে ছেশাম ৭৪৭ পৃঃ; এফনে-অল-আদর ২য় খণ্ড ১৫৪ পচ) ভাবার ওয় খণ্ড 
৮৭ পৃঃ এবং আবুল ফেনা ৬৯ পৃঃ. | 


৩৬৮ হজরত ত মহগ্মদের নীরকারিত ণ ইনিরির | 


মৃহন্মদ, খেত্তাবের পুত্র হজরত গুমরতে টিটি ৪৪ যাইতে 
বলেন। কিন্তু হজরত ওমর বলেন, “মক্কায় আমার কেহ আত্মীয় নাই, 
আমি তর্থায় গেলে কোরেশগণ আমাকে হতা। করিবে । আপনি ওম. 
মানফে পাঠাইয়া দেন। মক্কাস্ত বনি আদিবংশীয় লোকগণ ওসমানের 
আত্মীয়, হাতার! ওসমানকে ভাল বলিয়া গানে, অধিকন্ধ তাহার] তাহাকে 
সাদরে গ্রহণ কবিবে |” হজরত ওমরের কথানুলারে হজরত মহম্মদ 
হজরত ওসমানকে মক্ার পাঠাইয়া দিলেন। হজরত দসমান তথার উপস্থিত 
হইলে সয়িদের পুত্র আবান তাহাকে যত্পঙ্ককারে স্বীঃ উষ্টোপরি লইয়া 
কোরেশদিগের নিট উপলীত হইল। হজ্তরত ওসমান আবুসোফিয়ান 
প্রভৃতি কোরেশদিগের নিকট হজরতের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, কিন্ত 
তাহারা সে প্রস্থাবে অগ্তযোদন করিল না। তাহার! হজরত ওসমানকে 
বলিল, “ভুমি কাবা উপাসনা করিয়া যা, তাভাতে আমাদের কোনও 
আপত্তি নাই |? হজরত ওসমান তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না । অব- 
শেষে দুঈগণ হজরত ওসমানকে ধন্দী করিয়া রাখিল। 
এদিকে মুদলনানগণ হজবতকে বলিতে লাগিলেন, তগমমান জ্রত 
উদ্যাপন করি! আসিবেন, কেবল আমরাই তাহাতে বঞ্চিত রহিলাম |” 
এততশ্রবণে হজরত তাহাদিগকে বলিলেন, “৪সমান কখন একাকী ব্রত 
উদ্যাপন করিবে ন11+ 
অতঃপর হজরভ ওপমান কোরেশগণ কর্তক হত হইয়াছেন, এই 
বাদ প্রকাশিত হইলে মুসলমানগণ অতিশয় চঃখিত হইলেন |” তখন 
হজনুত হোদ্দায়বিয়া বুক্ষে পৃষ্ঠ ঠেস্‌ দিয়! বসিয়া শিষাগণকে আহ্বান করিলেন 
এবং কোরেশদ্রিগের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রতিপ্তাবদ্ধ হইতে বলিলেন 
তীঙ্কারা৪ কেণরেশদিগের' সহিত যুদ্ধে প্রাণতাগ করিবেন, তথাপি 


৯ এক১খাগ পদ চে 
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* এলনে হেশাম ৭৪৬ পু) 
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ঠক পল্লী পল্লি শি লাস রক রি পিএ রসি কত ক পিউ লো ঠা এ | লতি টি লা বলছ রাশ এপ সস লর্ড পার উপ বিলোপ যানি লি তা পি শী পা পাল চিলির পািপস্িল্িজি 


পলায়ন করিবেন না বলিন্না তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কোরাপ 
শরিফে উক্ত হইয়াছে, “তা সত্যই বিশ্বত্ষ্টা তখন বিশ্বাসীদিগের উপর 
প্রপন্ন হইয়াছেন, যখন তাহারা তরুতলে তোমার (হে মহম্মদ ) সঙ্গে 
প্রতিজ্ঞা করিতেছিল, অনস্তর তাহ!দের অন্তরে যাহা আছে, তিনি তাহা 
জানিয়াছেন, পরে তাহাদের 'প্রতি সান্তনা অবতারণ করিয়াছেন এবং 
সন্নিহিত বিজয় তাহাদিগকে পুরস্কার দিয়াছেন 1” তখন হজরত শিষ্য- 
গণকে বলিলেন, “আল্লাহতায়ালা হোমাদিগের '্রতিজ্ঞয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, 
তোমর! কেহই নরকগামী হইবে ন11৮” এই 'প্রতিজ্ঞাকে প্বায়াতোর 
রেজোয়ান” বলে ; “বায়াত” শব্দের অর্থ বিক্রয় । 

কোরেশগণ মুসলমানদিগের এইবপ প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইক্না 
হজরতের সহিত সন্ধি স্থাপনার্থ ওমরের পুর স্থপ্রপিদ্ধ বক্ত! সোহেলকে 
হজরত ওসমানের মমভিবা হারে হোদায়বিয়াতে পাঠাউয়া দিয়াছিল) কারণ 
তাহার! বিবেচন! করিয়াছিল যে,ধাহার প্রভূত ক্ষমতা দিন দিন দেশ মধ্যে 
বদ্ধিত হইতেছে, এবং যিনি পরমভক্ত শিষ্যগণের দ্বার] সর্বদা পরিবেষ্টিত 
থাকেন, তাহার সহিত বিবাদ করা উচিত হইতেছে না । সোহেলের 
সঙ্গে হাফসের পুত্র বেক্রেজ. ও আবদুল ওজ্জার পুত্র হোয়াতবও 
আপির়াছিল। হজরত ওমর-বেন-খেত্তাব সোহেলের দাত ভাঙ্গিয়া দিতে 
চাহিয়াছিলেন। কিন্তু হজরত তাহাকে সে কার্য হইতে নিবারণ করিয়া 
বলিয়াছিলেন, “এমন এক সমন্ধ উপস্থিত হইবে, যখন সোহেলের 
বক্ততাক্স ইস্লাম-ধর্ের অনেক স্থফল ফলিবে।” 

সোছেল মক্কা বিজন্বের পর মুসলমান হন। হজরতের পরলোক- 
গমনের পর যখন মুসলমানগণের অস্তর ধর্মবিষয়ে আন্দোলিত হইতে- 
ছিল, তখন তিনি একটা সারগর্ড বক্তা করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া 
সকলের অন্তর হুইতে ভ্রমবিশ্বাস দুর হইয়াছিল। তৎপরে হজরত 

২8... নর | 


৩৭০ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মমলীতি। 


পলিসি পিউ 


স্কাবুবকরের খলিফা পদারুট হইবার সময়ে যে মহাগোলযোগ উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাহাও সোহেলের বক্ত. তার সুমীমাংসিত হইয়া গিয়াছিল । 
সোহেল কোরেশদিগের সন্ধির প্রস্তাধ হজরতের নিকট উত্থাপন 
করিয়া বলিলেন, “এ বতলর আপনি মদিনায় ফিরিয়া যান, জাগামী 
বৎসরে আসিয়া ওমরাত্রত উদবাপন করিবেন, কিন্তু তিন দিনের অনধিক 
কাল মক্কায় বাস করিতে পারিবেন না। সেই সময়ে কেবল ভ্রমণোপ- 
যোগী অস্ষের মধ্যে তরবারি সঙ্গে আনিতে পারিবেন। * আপনার 
সহিত কোরেশদিগের ১০ বৎসরের জন্ত এই সন্ধি স্থাপিত হইল। এই 
সময়ে উভয়পক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিবে, আপনিও নির্কিগে ধন্মপ্রচার করি- 
বেন এবং যদৃচ্ছা গমনাগমন করিয়া বাণিজ্জা করিতে পারিবেন । আমা- 
দের নিকট হইতে যে সমস্ত লোক আপনার নিকটে পলাইয়া যাইবে, 
আপনি তাহাদিগকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। কিন্ত আপনার 
নিকট হইতে বাহারা আমাদের নিকট আদিবে, আমরা তাহাদিগকে 
আপনার নিকট অর্পণ করিব না।” হজরত কোরেশদিগের প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন । তৎপরে সোছেল সঙ্চিপত্র লিখিতে বলিলে হঞ্জরত আলি 
লিখিতে বপিলেন, হজরত মহম্মদ লেখাবিষন্কগুলি বদিয়া যাইতে লার্গি- 
লেন। তিনি বলিলেন, “আল্লাহতালার ধর্খ্ *চারক মহম্মদ সন্কির এই 
সন্ধল নিয়ম করিলেন »” ইত শুনিয়া সোনেল হজরতকে বলিলেন, “খ্যগ্তগি 
আমরা আপনাকে আল্লাহতালার ধর্খাপ্রচারক বলিয়া স্বীকার করিতাম, 
তাহা হইলে কখন আপনার সহিত বিবাদ কিন্বা সান করিতাম না 
আপনি আপনার পিতার নাম জেখাইয়৷ দিন।” হজরত তাহাতেই, 


স্পা 














অপি ০ অপি কা সা ৬৯৮ পা সস এ সা স্পা সপ পল 


* এবনে হেশীম 38৭ পৃ, ; এবনে অল আসির বয় খও ১৫৬ পৃঃ । মেক্ষাত ১ষ খা 
১৭শ অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ | | 
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স্বীকৃত হইলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হইয়া গেল। কেহ কে 
বলেন যে, ৪ বৎসরের জ্রন্থ এই সন্ধি স্থাপিত হইগ্লাছিল। বাহা হউক, 
হজরত মহম্মদ কোরেশগনের সহিত উপরোক্তরূপ সঙ্গিস্ত্রে আবদ্ধ হষ্টলে, 
মুদলমানগণ তাহার প্রতি অসন্তুট ইইলেন। হজরত তাহাদিগকে 
প্রবোধ দিয়া বলিলেন, “আমি খোদাতায়ালার অভিলাধানুযার়ী কার্ধ্য 
করিয়াছি” ইন শুনিয়া! সকলে স্ুষ্ট হইল্নে। 

তৎপরে হজরত এই স্থানে গমরা ব্ুতভঙ্গের নিয়মানুপারে মস্তক 
মুণ্ডন ও উষ্ট কোরবান করেন। ত্তাার শিষ্যগণও তদন্ুবায়ী কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিলেন । তাহারা ২* দিন পণ্যন্ত চোদায়বিয়্ায় ছিলেন; তথা 
হইতে মধিনায় প্রতাগমন কালে জহিয়ান নামক স্থানে টপনীত হইলে 
হজরতের নিকট “ইন্না ফাতানা” সুরা অবতীর্ণ হয়। তখনই তিনি শিষা- 
গণের নিকট হৃরাটী পাঠ করিগাছিলেন। 

ভজরত মদিনাদ্ 'ফরিয়া আসিলে মক্কাস্থ অনেক বিধন্মী তাহার নিকট 
আপিক়া মুসলমান হইল । আবু বদির নামক একজন ক্রীতদান মক্কা 
হইতে পলায়ন করিয়া হজরতের নিকট আসিয়া! ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করে) 
হজরত সন্থির নিম্নমানুদারে তাহাকে কোরেশদিগের নিকট পাঠাইয়। 
দেন, কিস্তু (দে পথি মধা হইতে পলায়ন করিয়া লোহিত সাগরের তীরে 
গিয়া বাস করে। 

এই সময় মুসলমানগণ পরম্পর বলিতে লাগিলেন, “স্বপ্ন বৃত্াস্ত 
সতা হইল না, আমরা কাবা প্রদক্ষিণ ও ওমরাব্রত উদ্যাপন করিতে 
পারিলাম কৈ?” তখন হঞ্জরতের নিকট কোরাঁণ শরিফের এই আয়েত 
অবতীর্ণ হইল, “সতা সত্তাই খোদাতায়াল! স্বীয় প্রেরিত পুকুষের প্রতি 
বথাথ স্বপ্র প্রমাণিত করিয়াছেন, যদি খোদাতায়ালা ইচ্ছা করেন, তৰে 
অবন্ঠ তোমরা মন্তকমুণ্ডন করতঃ নির্ভয়ে ও নিবিষ্বে মস্জেদ-অল- 





৩৭২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি । 





০০১ 





পিস লস 


হার্ীমে প্রবেশ করিবে” ইহা শুনিয়া মুনলমানগণ আহলাদিত 
হইলেন। 


(পতিতার ১৪০৮৯ 


ধন্ম প্রচারার্থ বিভিন্ন স্থানের নৃপতিগণের নিকট 
হজরত মহম্মদের দূত প্রেরণ । 


বর্তমান বৎসরের + অবশিষ্ট কয়েক মাস হজরত মহম্মদ মদিনার 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি বহুদর্শী ও ধর্ম শিষ্য- 
গণকে ধর্ম প্রচারার্থ চতুর্দিকে প্রেরণ করেন। তিনি রাজনীতির বশীভূত 
হইয়! রাজ্য বিস্তারের স্বল্প করেন নাই। কেবল ধর্মমনীতির বশীভূত 
হইয়া ধর্রাজ্য বিস্তারের সংকল্প করিয়াছিলেন ।1 তজ্জন্ত বিভিন্ন 
রাজ্যের সম্রাট ও রাজপুত্রগণকে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার হইতে সত্য- 
ধর্মের জ্যোতি:তে আনয়ন করিবার জঙ্ত তাহাদের নিকট দূত প্রেরণ 
করেন। দৃঙগণ বিভিন্ন রাজো গমন করিয়া তথাকার সম্রাট ও রাঞজ- 
পুত্রগণকে ইদলামধন্শ-গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 

যখন হজরত মহুন্মম দুতগণের হস্তে প্রত্যেক সম্রাট ও রাজপুত্রের 
নিকট পত্র দিতে মনস্থ করিলেন, তখন তাহার কয়েক জন প্রধান 
শিষ্য তাহাকে বলিলেন, “পত্রে মোহর না থাকিলে সম্রাট ও রান্জপুত্রগণ 
কাহারও পত্র পাঠ করেন ,না।” ইহ! শুনিযা হজরত নিজের জন্ত 
একটা স্বর্ণ অঙ্গুরীয় প্রস্তত করিতে আদেশ দিলেন। হজরতকে 
অঙ্গুরীয় প্রস্তত করিতে দ্েখিয়! শিষ্যগণও এক একটা স্ব অন্থুরীয় 
প্রস্তুত করিলেন। তখন হজরত জেত্রিল, ভজরত মহম্মঘের নিকট 


পি উদ পা 








+ ৬ষ্ট হিজরীর । 
1 কোরাণ শরিফ পম দুরা ১৫৭ ও ১৫৮ আরেত | 
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আসিয়৷ বলিলেন, "পুরুষ লোকের স্বর্ণ অঙ্ুরীয় ব্যবহার করিতে না৷” 
ইহা! শুনিয়া হজরত স্থর্ণ অঙ্গুরীয় ত্যাগ করিলেন, শিষ্যগণও তাহাই 
করিলেন। ততপরে হজরত রৌপ্যের অস্ুরীয় প্রস্তুত করিয়া তাহার 
উপরিভাগে একখানি চতুষ্কোণ রৌপাপাত বসাইয়! লইলেন এবং 
তাহাতে তিন পংক্তিতে এই তিনটি কথা অস্ষিত করাইলেন, “আল্লাহ- 
তায়ালার ধর্খুপ্রচারক মহম্মদ ।” এই অন্ুপীর দ্বারাই তিনি প্রত্যেক 
পত্রে মোহর করিলেন। তিনি নিক্ললিধিত কয়েকটা স্থানের রাজা ব! 
রাজ প্রতিনিধির নিকট দূত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন -_আবিসিনিয়ার রাজ। 
নাজ্জাঁপী, তুরফের রোমক সম্রাট হেরকেল্‌, পারস্ত-সমাটু খসরু পরবেজ, 
এস্কেন্‌ দরিয়ার ( আলেকজান্দ্রিয়া ) শাসনকর্তা, বশ্ার শাসনকর্তী! 
হারেদ-বেন-আবি-দামের এবং এমামার শাদনকর্ত! ভাওজা-বেন-আলি। 


সপ আযান শপ 


আ!বদিনিধার রাজা নাজ্জাদীর নিকট হজ্তরতের 
দূত প্রেরণ । 


হজরত মহম্মদ মাইর! জামরির পুত্র ওমরকে আবিসিনিষার ভূপতি 
নাজ্জাসীর শিকট পাঠ'ইয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাকে নিয়লিখিতরূপে 
একখানি পত্র লেখা হইযাছিল,-__ 
“স্শক্তিমান, পরম কৃপালু আল্লাহতায়ালা যাবন্তীয় 
জীবজস্তর সহায় হউন 1” 
“আল্লাহতায়ালার ধশ্ম প্রচারক মহম্মদের নিকট হইতে 
হাবালের * ( আবিসিনিয়ার ) ভূপতির নিকট” 


৯ জী লা চিল জা শাপলা অপি ধিক 





কাশ” 





কসবা পি 


* সুসজমানগণ মিদর ও আদ্তান্ত কয়েকটী দেশ ভিন্ন আফ্রকার আর সকল 
প্রদেশকে '“হাবাস* বলেন পেই সকলন্তানের অধিবানীপিগকে “হাদী” বজে। 


৩৭৪ হজরত মন্দের জীধদচরিত : শু রীতি | 


“আম তোমার নিকট থোদাতারালার এঞশংসাসমুহ ঠা 
তিনিই সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তী ; তিনিই সমুদয় রাজার রাজা । তিনি 
ভিন্ন আর কেহ উপাস্ত নাই, তিনিই একমাত৮ ইত্যাদি । এতস্তিক্স 
হজরত ইস! স্থ্বন্ধে অনেকগুলি কথ! প্র পত্রে লিখিত ছিল, বিস্তৃতি ভয়ে 
তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম না। 

নজ্জাসী হজরতের প্রেরিত দূতকে সন্মানসহকারে গ্রহণ করিলেন 
এবং সিংহাসন হইতে ভূমিতলে অবতরণপূর্বক , হজরতের পঞ্রখানি 
পড়িজেন। তৎপরে তিনি প্রকাস্তে ইস্লামধন্ম গ্রহণ করিলেন 1 অন্তর 
হুজরতের দূত মাঁদনায় প্রত্যাগমন কালে নাজ্ডাসী হজরতের নিকট 
একখানি পত্র দিলেন ; তাহাতে অন্তান্থ কথার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটা 
কথা! লিখিত ছিল, “যখন আপনার শিষ্গণ আমার নিকট আসিক্স! 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথন আমি তাহাদিগকে যড়ের সাহুত 
রক্ষা করিয়াছিলীম 1৮ অধিকজ্ তি!ন স্বীয় পুভ্র উরমিকে হঙ্জরতের 
সেবা শুশ্রযার ভন্ত দূতের সহিত মদিনার পাঠাইয় দিয়া'ছলেন। নাজ্জাসী 
নবম হিজর,তে মৃত্াগ্রানে পতিত ভন । হজরত মদিনা হইতে তাহার 
জক্মার কল্যাণের জগ খোদাতায়ালার নিকট প্রাথনা কাঁরয়াছিলেন । 


আনা গারো ধারস্ঞঞার 


গম্মেহাবিবার সহিত হজরতের বিবাহ । 


এই বংসরে আবিসিনিয়া হইতে আধকাংশ "মুসলমান মদিনাক্ক 
আগমন করেন । তাতাদের মধ্যে আবছলার সী ওস্মেহাবিবা অন্কতম। $ 
শগ্মেহাবিবা আবিসিনিরার গিয়াই বিধবা হন। তিলি হজরতের' প্রধান 
শত্রু আবুসো!ফগানের কন্তা। তিন মদিনায় ফিরিয়! আসিলে কে 
তাহাকে গ্রহণ ন/ করায় হজরগকে তিনি [রাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ, 
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করেন। .হজরত৭ সেই নিরাশ্রয়া কামিনীকে পত্বীত্বে বরণ করিলেন। 


আবু সোফিয্কান এই বিবাহের কথ! শ্রবণ করিয়া অতিশয় রাগান্বিত 
হুইয়াছিল। 


সস্রাট হের্ুকেলের নিকট হজরত মহম্মদের 
দূত প্রেরণ। 


হজরত মহম্মদ দেহিয়াতল-কাল্বি নামক একজন দূতকে রুমের 
( তুরফের) রোমক সম্রাট হেরুকেলের নিকট এই বলিয়া! পাঠাইয়া 
দিয়াছিলেন, “তুমি প্রথমে বস্রার শাদনকর্তী হারেস-বেন-আবি- 
সামের গচ্ছানির নিকট যাইও এবং তথা হইতে একজন লোক 
সষভিব্যাহারে লইয়া সম্রাটের নিকট গমন করি9। দেহিয়াতল- 
কাল্বি প্রপ্থমে বস্তার শালনকর্তার নিকট গিয়া! বলিলেন, “যদি আপনি 
অনুগ্রহ ক্রিয়া আমার সঙ্গে একজন লোক দেন, তাহা হইলে আমি 
সম্রাটের নিকট যাইতে পাঞ্জি।” শাসনকর্তা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন 
এবং তাহার সমভিব্যাহারে উচ্চবংশসন্থৃহ বিজ্ঞ ও পরম দানশীল হাতেম- 
তাইর পুল্ল আদীকে পাঠাইয়! দিলেন | তৎকালে বসরা সম্রাটের অধীন 
ছিল। এই সময়ে তুরক্ক সম্রাটের সহিত পারন্ সম্রাটের যুদ্ধ উপস্থিত 
হইয়াছিল, তক্ষন্ত চেরুকেল্‌ বয়তপ-মকদ্দেদের (জেরুজেলেমের) মন্জেদে 
আমিয়। খোদাতায়ালার নিকট জগ্াশার গ্রার্থন! করিতে মনস্থ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি রাজধানী হইতে বয়তলমকদ্দেন পধ্যন্ত বিনাম। খুলিয়া পদ. 
ব্রজে আদিবেন বলিয়া রাজপথ পুপ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত করা! হইয়াছিল । 
যথাকালে সম্রাট পদরজে বয়তল মকদ্দেসে আগমনপুর্ধক মসজেদে 
প্রার্থনা! করিগেন। তিনি জ্যোতিঃশান্ত্রজ্ঞ ছিলেন। যেদিন তিনি 
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মস্জেদে আপিয়া পার্থনা করিজেন, সেই দিন রাত্রে নক্ষত্রগণের 
গতিবিধি দর্শনকালে তিনি একটা চিহ্ন দেখিয়! ভাবী অমঙ্গলের বিষস্ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি সভাস্দ সকলকে 
আহ্বান করিয়া বালপেন, “আমি গতরাত্রে ভাবা অমঙ্গলের চিহ্ন দর্শন 
করিয়াছি। তোমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখ, কোন্‌ শ্রেণীস্থ লোকদিগের 
মধ্যে ইহুদীদিগের গ্যাস ত্বকচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। ইহুদী ভিন্ন 
আর যাহাদের মধো প্র প্রথা গ্রচলিত আছে দেখিতে পাইবে, তাহারাই 
অচিরকাল মধ্যে আমার সিংহাসন অধিকার করিবে এবং তাহাদের ধর্ম 
সব্বত্র প্রচলিত হইয়া পড়িবে ।” 

সেই সভাবু আরব দেশস্ব একটি লোক উপস্থিত ছিল। সে বলল, 
"আরবদ্ধেশের অন্তগনত হেজাজ প্রদেশে কোরেশবংশীয় এক ব্যক্তি 
আপনাকে ধন্মপ্রচারক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন; তাহাদের মধ্যে 
এ প্রথাটী প্রচলিত আছে ।” এই সময়ে এক ব্যক্তি খলিল, “সেই 
কোরেশখংশীয় খাক্তির নিকট হইতে এই দূত একখানি পত্র লইয়! 
আসিয়াছে 1” সত্রাট আগ্রহ-সহকারে বহুভাষী কর্মচারীর দ্বার! পত্রখানি 
পড়াইলেন। তাহাতে সম্রাটকে ইস্লামধন্ম গ্রহণ করিবার বিষয় লিখিত 
ছিল। পত্র পাঠ শেষ হইলে সম্রাট তাহার একজন খিশ্বস্ত লোককে 
বলিলেন, “তোমরা এ লোকটীকে (দেহিয়া-তলকাল.বি ) বিশেষরূপে 
পরীক্ষা করিগ়া দেখ যে, আমি যাহা! বলিয়াছি, ভাহা সত্য কিন1।” তমনু- 
দারে তীহ্াকে পরীক্ষা করিয়া সমাটের কথার সতাতা প্রমাণীরঁত 
হইল তখন সম্রাট খলিলেন, “সেই হজরত মহম্মদের বিষয় জন্ত 
কোন আরবদেণীর কিন্বা কোরেশবংশীর লোকদিগের নিকট জানা 
আবন্তক। অতএব তোমরা অন্বেষণ করিয়া দেখ, যদি এদেশের 
কোন স্থানে সেকূপ কাহাকে দেখিতে পাও, তাহা! হইলে তাহাকে 
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০২ এপ পি লক সলিল রা বাট জর রি 


আমার নিকট আনয়ন কর। কেননা হজরত মহম্মদ-প্রেরিত দুতপ্রমু 
থাৎ অপেক্ষা অন্ত লোকের নিকট যথার্থ সংবাদ জ্ঞাত হইতে পার! 
যাইবে।” পর দিন সম্রাটের বর্মচারীগণ শুনিতে পাইল বে, গাজা 
নামক স্থানে 1 আবুসোফিয়ান প্রভৃতি কয়েকজন কোরেশবংশীয় লোক 
অবস্থিতি করিতেছে; তাহার! স্থরিয়ায় বাণিজ্যার্থ আগমন করিয়াছে। 
এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সঘ্রাটের কন্মচারীগণ আবুসোফিয়ান প্রভৃতি 
কোরেশবংবীমদিগকে সম্রাটের সমীপে আনয়ন করিল । সম্রাট বহু- 
ভাষী কর্মচারীকে ডাঞ্াইয়া আনলেন এবং আবুসোফিরানকে বলি- 
লেন, “তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি তাহা সত্য ভিন্ন 
একটা কথাও মিথ্যা বলিও না যদি মিথা! বল, তাহা হইলে, এখানে 
অপর অনেক লোক আছে, তাহারা 'অবশ্বই তোমার কথার সত্যাসতাতা 
জানিতে পারিবে । তাহার! যাদ তুমি মিথা! বলিয়াছ বলে, তাহা হইলে 
তোমার প্রাণদণ্ড হইবে । অত্ত «ব সভা [ভন্ন অসত্য বলিও ন11” তৎপরে 
সম্াট তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের দেশে কি এক ব্যক্তি 
আপনাকে ধন্বপ্রচারক বলিয়া পরিচয় দিতেছে?” আবুসোফির়ান 
উত্তর করিল, “হা 1” প্রশ্্, তিনি কি কোন উচ্চবংশসম্তুত 1” 
উত্তর, “হ1,--ন্ প্রসিদ্ধ কোরেশবংশ সন্ত ৮” প্রশ্ন, “উক্ত বংশে পূর্বের 
কি কেহ কখন আপনাকে ধর্মপ্রচারক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন টু 
কারণ তাহা হইলে সেই সুত্রেও তিনি আপনাকে ধর্ম প্রচারক বলিতে 
পারেন” উত্তর-_পনা |» প্রশ্ন-প্উক্ত বংশে কি কেহ কখন রাঁজ! 
হইয়াছিলেন £+ উত্তর-_দনা 1৮ প্রশ্ন,ণ্তিনি কি ধর্মপ্রচার করিতে" 
ছেন ?” উত্তর,--"তাহার নিকট ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি 
বলেন যে, পৌত্রধিকতা প্রভৃতি কুসংস্কার-বিবজ্জিত বিশুদ্ধ সত্যন্বরূপ 


এপস 











পপ পপ এ আপা প্রিনা টিপ সপ এ লাবিসপাা চাস পদ 


ক কেহ কেহ বজেন যে, ভেরুজলেমের জন্তগত ইলির়া পল্লাতে। 
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মিটি 





০০১ 


নিরাকার খোদাতায়ালার উপাসনা _ যাহা মহাত্মা এন্রাহিম ও মুসা প্রড়তি 
মহাপুরুষের! লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই আমি লোক 
দিগকে শিক্ষা দিতেছি।” প্রশ্ন, “তোমাদের সঙ্গে কি তাহার যুদ্ধাদি 
 সংঘটন হইয়াছিল?” উত্তর “হা” প্রশ্ন, “কে জয়ী, কেই ব! 
পরাজয়ী হয়?” উত্তর, “বদর ও ওহোদ প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, 
কথন আমরা পরাজিত হই, কখন বা তিনি পরাজিত হন।” 
গুপ্ত, তোমাদের নঙ্গে কি কখন সন্ধি হইয়াছিল?” উত্তর, “হা+১। 
প্রশ্ন, “তিনি কি সন্ধি-ভঙ্গ করেন ?* উত্তর, *ন11৮ প্রশ্ন, “তিনি কি 
প্রতিজ্ঞানুসারে কার্যা করেন ?” উত্তর *হ11৮ প্রশ্ন, তিনি কি 
ইহছুদীদিগের ত্বকচ্ছেদ প্রথাটী প্রচলিত রাখিয়াছেন ? উত্তর, ই) । 
প্রশ্ন, 'তীহার:শিষা-সস্থ্যা কি দিন দ্রিন বদ্ধিত হইতেছে ?” উত্তর, “হ1%1 
প্রশ্ন, “কিরূপ অবস্থাপন্ন লোকগুলি তাহার শিষা হইতেছে ?* উত্তর 
“ধনী ও দরিদ্র উভয়ই” | প্রশ্ন 'ঠঠাভার শিষাদদিগের মধো এমন কফি 
কেহ আছে যে, একবার ধন্ম গ্রঠণ করিস আবার ধঝ্ তাাগ করিয়াছে ?” 
উত্তর, পনা”। প্রশ্ন, ণঠাহার শিষাগণের মধো কেহ কথন কি ঠটাহাকে 
প্রতারক মনে করিয়াছিল ?” উত্তর, “ না”। প্রশ্ন, “তিন কির্প 
অবস্থায় দিনাতিবাহিত করেন ?” উত্তর, পদরিদ্রাবস্থায়) অধিকন্তু তাহার 
শিষ্যগণ তাহার অপেক্ষ) উন্নত অবস্থায় বাদ করে”। প্রশ্ন, “তবে কি 
ভিনি দরিদ্র? তাহার কি অর্থের অভাব আছে?” উত্তর, "না। 
গাহার পার্থিব স্থখে আবশ্যক নাই ) তাহার ষর্দ অর্থের আবশ্যক 
হইত, তাহা হইলে বিপুপ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন, কিন্ত তিনি 
একেবারে পার্থিব সুখাভিলাধী নহেন।”? 

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সমাটু বলিলেন, “তিনি বান্তবিকই, 
ধর্প্রচারক, অচিরে কাহার ধর্ম সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়। পড়িবে |*. 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ৩৭৯ 


মিট নাপাক পির বন বাপি রি সপ ৯ পপ ৯ পপ ্সলাস্পাটপম্প সপন 


আবুমোফিল্ান সগ্রাটের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত হইল। পরে 
সম্রাট আবুসোফিঘ়ানকে বিদায় দিলেন । দে সভার বাহিরে আসিয়া 
তাহার সহচরগণের নিকট বলিল, “আমি আবু কাপ্সার * সুখ্য/তি 
করিলাম, যাহা হউক, যথার্থ বিষক়গুলিই বলিয়াছি; মিথ কথ! 
বঝলিবার অভিপ্রায় ছিল, কিন্ত বলিতে চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারি 
নাই, মনে যেন একরূপ ভয়ের উদ্রেক হইল একে সত্রাট 
হেরুকেল, দেহিমা-তল-কালবিকে নির্জনে লইয়া গিয়া বলিলেন, “হজরত 
মহম্মদ্বকে ধর্মপ্রচারক বলিয়া স্বীকাত্র করি, এবং তাহার ধর্ম বে 
পবিত্র ধর্ম, তাহাও স্বীকার করি; কিন্তু আমি লোকের ভয়ে 'প্রকান্তে 
তাহার ধর্ম গ্রহণে অক্ষম। তুমি রুমির়ার বিজ্ঞ গাজাতের নামক 
বাক্তির নিকট যাও, আমিও তাহাকে একথানি পত্র দিতেছি, তিনি যদি 
ইস্লামধন্ম গ্রহণ কারয়া লোকদিগুকে সেই ধর্মে দাক্ষিত করিতে পারেন, 
তাহ। হইলে আমিও ইস্পাম ধন্ম গ্রহণ করিতে পারি। কারণ গাজাতের 
আমাদের দেশে ধন্মসশ্বন্বে একজন প্রধান ব্যক্তি; সকলেই তাহার 
উপদেশানুসারে কাধ্য করে ১৮ অতঃপর দেহিয়া-তল-কাল্বি সম্রাটের 
পত্র লইয়! রুমন! প্রদেশে স্বিজ্ঞ গাজাতেরের নিকটে গমন করিলেন । 
তিনি ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ছুষ্টমতিরা একত্রিত হইয়া 
তাহাকে হতা। করিল । তখন দোহয়া-তল-কাল্বি সম্্রাটু হেরকেলের 
নিকট ফিরিক্লা আসিয়া সনুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা,করিলেন | সম্রাট বলিলেন, 
“আমিও লোক ভয়ে ইসলামধন্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।”” 'এক- 
দিন সম্রাট প্রধান প্রধান খুষ্টধর্মমঘাজক স্বিজ্ঞ লোকগুলিকে সঙ্গে 
লইয়া গির্জায় গিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়। দিলেন ১ পরে সকলকে ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন; তাহা শুনিয়া সকলেই বাহিরে যাইতে 
উত্তত হুইল, তখন সম্রাট তাহাদিগকে বলিলেন; “আমি যথার্থই 





৩৮০ হজরত মহম্ম্দের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি। 





২৯ পিস টিপি ০০০০] 


তোমাদ্দিগকে ইস্লামধর্শে দীক্ষিত হইতে বপিতেছি না, আমি দেখিলাম 
বে, খুষ্টধর্ম্মে তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে কি ন1।' এই বপির। তিনি 
মকলকে সান্বনা করিয়া দিলেন। তখ্পরে সম্রাট দেহিয়া-তল-কাল্বিকে 
বলিলেন, “তুমি ত স্বচক্ষে দর্শন করিলে যে. আমার লোকগুলির 
ইস্লামধর্্মে ভক্তি নাই। এই কারণে আমি উক্ত ধর্ম গ্রহণ করিতে 
অক্ষম হইলাম” শখন দূত মদিনায় প্রত্যাগমন করিল। 








পারম্য সম্রাট খসরুর নিকট দূত প্রেরণ । 


পারস্ত সম্রাট দ্বিতীয় খপরু ৭ তুরঙ্গের সব্রাট হেরুকেল উভয়ে সময়ে 
সমক্বে রাজা লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন এবং তদ্গেতু ধবংসোন্ুখ হইবার 
উপক্রম তইয়াছিলেন। আবার সময়ে সময়ে এই দুই সাম্বাজা একজন 
ক্ষমতাশালী নৃপতির হস্তে পতিত হইয়! শাদিত হইত এবং সময়ে সময়ে 
দুইটী স্বতন্ত্র সাত্রাজ্যে পরিণত হইত। যথন পারস্ত সম্রাট দ্বিতীয় খসরু 
৫০,০০০ বলবান বীরপুরুষ % ই দল সৈম্ত সমভিবাহারে রুমের 
(তুরক্ষের) সম্নাটের নিকট হইতে ফলেন্তিন্‌ ( প্যালে্টাইন ), আরে 
নিয়া ও জেরুজেলম প্রন্থতি কয়েকটী সমৃদ্ধিশাশী প্রদেশ বলপুর্ব্বক 
আত্মদাৎ করিয়াছিলেন এবং আফ্রিকা আক্রমণ করিয়া মিসরদেশ 
অধিকারপুর্নক কাথেজনগর পর্যস্ত স্বীয় বিজ্রয়পতাকা উড্ডীন করিয়া- 
ছিলেন, তখন পারস্ত সম্রাটের সেই চন্নতিস্ৃর্যোর মধাহৃকালে হজরত- 
'্মহম্মদের পত্র লইয়া আবহুপ্লা-বেন-হোজায়ফা নামক একজন দূত তদীর, 
একোঁদন্ায় উপনীত হইরাছিলেন। খলরু হজরত মহম্মদের পত্র প্রান্ত 


সন 





আরবদেশবানীগণ কাহার লাম ঘবণার সহিত উল্লেখ করিবার নময়ে এই কথা 
ধর্দপ্রচ। করিয়া থাকে | 





একাদশ পরিচ্ছেদ । ৩৮১ 


পপি সাজ স্টর স্পা স্তর শি সপ 
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হইয়া বছভাষী কর্মচারীকে পড়িতে বলিলে কর্মচারী পড়িতে অরস্ত 
করিলেন । 

সব্বশক্তিমান, পরম দয়ালু আল্লাহতায়াল। যাবতীয় 
জীবজন্তগণের সহায় হউন। 
“আল্লাতায়ালার ধন্মপ্রচারক মহম্মদের নিকট হইতে-- 
মহাবল পরাক্রাস্ত পারস্ত সা খসরুর নিকটে+-__ 

পত্র এই পর্য্যস্ত পড়া হইলে আত্মাভিমানী খসরু সগব্দে চীৎকার 
করিক্া বলিল, “এ কি ? যে ব্যক্তি আমার ক্রীতদাস, নেই ব্যক্তি আমাকে 
পঞ্জ লিখিবার সময়ে আমার নামের পূর্বে তাহার নাম লিখিতে সাহসী 
হইয়াছে ? এই বলিয়া কনুুচারীর হস্ত হইতে পত্রথানি লইয়া ছিড়িয়! 
ফেলিল ; তাহাতে কি লিখিত ছিল, তাহা আর শুনিল না 11 অধিকস্ত 
ছুম্মতি সম্রাট ইমেনের শাসনকর্তা বাজানের নিকট এক পত্র পাঠাইয়া দ্বিল। 
তাহাতে লিখিত ছিল, “আমি শুনিয়াছি, হেজাজ প্রদেশস্থ কোরেশবংশীয় 
একজন ধুবক নাকি পাগল হইয়াছে । সে নাকি আপনাকে ধন্দপ্রচারক 
বলিয়া পরিচয় দিতেছে। তুমি এই পত্র পাঠমাত্র তাহার চঞ্চলমতিত্বের 
স্থ্র্যযসম্পাদন করিবে কিন্ত! যদি তুমি তাহার রোগের উপযুক্ত ওষধ 
দিতে না পার, তাহা হইলে দুইজন লোক দ্বারা তাহাকে ধরিয়া! আমার 
নিকট পাঠাইয়। দিবে 1” হজরত মহম্মদ খতরূর ব্যবহার শ্রবণ করিয়! 
বলিয়াছিলেন, “যদি দে আমার পত্রের অবমাননা করিয়া থাকে, তাহ 
হইলে খোদাতায়াল1 অবস্থাই তাহার রাজ্য ধ্বংস করিবেন ।৮ 

ইমেনের শাসনকর্তী বাজান সম্রাট খসরুর পত্র প্রাপ্ত হইর1 তদনুযাক্ী 
কাধ্য করিতে মনস্থ করিল। সে স্ুবিজ্ঞ ও কাধাক্ষম বানছুইয়া ও খারা 
খারা নামক ছুইন্ধন লোককে হেন্ধাজে হজরত মহন্মদের নিকট পাঠাইয়া 


ন্‌ 





৭' এবনে অল আলির ২য় খণ্ড ১৬৩, ১৬৪ পৃষ্ঠ 1 


৩৮২ হৃক্ষরত মহম্মদের ইরানকারি। ৬ নীতি | 


ভিসি রা জি লজ পিছিলতি পতি সহ লী পান এসি লি কাস্ট ৮ চে ডি হত সি টি হচেছ সাদ পিছ পির দা দিন এপ সনি, ০৯ কাপর 


দিল। তাহার! রঠিচনী ভ্রমণের পর টি বাস্তু ৫ মকানগরের 
নিকটস্থ তায়েফ নামক স্থানে উপশীত হইল। তায় আবুসোফিয়ান 
প্রভৃতি কোরেশদিগের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হ্ল। যখন আবু- 
সোফিয়ান প্রভৃতি কোরেশগণ তাহাদের প্রমুখাৎ শুনিতে পাইল যে, 
পারস্তের সম্রাট ইমেনের শাসনকর্তা বাজানের প্রতি হজরত মহম্মদ্কে 
ধরিবার আদেশ দিয়াছেন এবং তাভার! উক্ত কার্য সম্পন্ন সরিবার জন্ত 
বাজান কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে, তখন তাহারা আহঙ্লাদে আত্মহারা 
হইয়া! উঠিল এবং বলিতে লাগিল, “এতদিন মহম্মদ কেবল আমাদের 
শক্রে ডিল, এক্ষণে মহাবল পরাক্রানস্ত দম্বাট খপকুর হস্তে পতিত ভইয়'ছে, 
এবার আর উষ্কার রক্ষা নাউ; বেষন কর্ম, তাহার উপসুক্ত প্রতফল 
শীঘ্রই প্রাপ্প হইবে |” দ্ুম্মত কোরেশগণ বানুইয়া ও খারখারার 
নিকট হজরত মহম্ম্দর নানা কুৎসা করিতে লাগিল। পরুদিন 
তাহারা দৃহছ্বয়কে বলিল “এক্ষাণ সেই প্রতারক ধর্মপ্রচারক 
মদিনায় অবস্থিতি করিতেছে, তোমরা মদ্রিনায় গিয়া হাহাকে ধরিয়া 
লইয়া যাও তাহা ভইলে আমরা সক্ত প্রতারক ধর্ধ-প্রচারকের হস্ত 
হইতে রক্ষা পাইব 1” ন্তনুসারে দন্দ্বয় মদিনাভিমুখে গমন করিল। 
তাহার মদিনায় উপস্থিত হইয়া হজরহ মইম্মদের সভায় গিয়া দেখিল যে, 
হজরত পরমভক্ত শিযামগ্ুলার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইন্ঈ! বসিয়া আছেন । 
তথার তাহার! টউপবেশন করিল । ক্ষণকাল পর হজরত ম£ল্মদের নেত্র 
তাহাদের উপর পতিত হউল। যখন তিনি দেখিলেন, শ্মশ্রবিহীন বাহু- 
ইয়া ও খারাখাঁরা বছুসুলা বসনে আবৃত হইয়া স্বর্ণনিশ্মিত কোমরবন্দ ও 
নানাবিধ তৃষণে ভূষিত ভইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তখন তিনি তাহার্ষিগকে 
বিধন্্রী বলিয়া জানিতে পারিয়া জিজ্ঞালী করিলেন, “তোমত্র! কে? 
কোথ। হইতে আসিয়াছ ? তোমাদের অবস্থা দর্শন ঝরিয়া বোধ হইতেছে 


একাদশ পরিচ্ছেদ । ৩৮৩ 


সাপটি আতা বিলীন, পণ বণ লাউ লাল “পিল কি কার ৩ জা সা সিপিএল পপ পনি সভা 5. পদ তিল সী একী পি্ঞ্ষিতা পাস রিিতিন্টিলািবসি পথপী সা ১ আপীল পিসী জিলা সিকিম উপাসনা জরি সপ দিলা সি দি অব জিকা 


যে, তোমরা অন্ধকারে পতিত রহিয্াছ, সতান্বরূপ আল্লাতায়াপার পালন! 
কাহাকে বলে, তাহা তোমরা অবগত ভইতে পার নাই ।” 

হল্জরতের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বান্ুইয়া গাত্রোথানপুর্ধবক 
হজরতকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “পারস্য সম্রাট মহাবল পরাক্রান্ত খসরু 
পরবেজ আমাদের প্রভূ ইমেনের শাসনকর্তা বাজানের প্রতি এইরূপ 
আদেশ করিয়াছেন যে, অচিরকাল মধো আপনাকে সম্রাট দরবারে 
প্রেরণ করিতে হইবে, কেননা মাপনি হাহাকে পত্র লিখিবার সময়ে 
উপধুক্তরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। যদি আপনি এক্ষণে সম্রাট- 
দরবারে যাইতে অস্বীকার করেন, তাহা ভইলে আমাদের প্রভু বাজানের 
নিকট গমন ককন। অ'পনি যদি সনজে সাঙার নিকট যান, তাহা 
হুইলে তিনি আপনার মঙ্গলের জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিতে পারেন। 
অত এব যাহা ভাল বিবেচনা করেন, সত্বর তাত! কার্যে পরিণত করুন 1” 
ইহ] শুনিয়া হজরত মহন্মদ বলিলেন, “ইমেনের শাসনকর্তা বাজানকে 
বলিও, যর্দি সে অদ্বিতীয় নিরাকার আল্লান্রায়ালাঃ পাসনাথ ইস্লামধর্মম 
গ্রহণ করে, তাহা হুঈলে আমি তাহাকে ইমেন রাজ্য ও তাহার সন্নিকটন্ক 
তাবৎ ক্ষুদ ক্ষুদ্র মুল্লমান রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিব। তোমর। 
অচিরে দেখিতে পাইবে যে. যেমন সুগ্যোদয় হইলে পৃথিবীন্ত অন্ধকার 
রাশি ধ্বংসগ্াপ্ত হইয়া চতুর্দিক আলোকিত হয়, সেইরূপ সতাম্বরূপ 
খোঁদাতায়ালার উপাসনার জোতিঃ প্রকাশিত হওয়াতে চতুর্দিকন্ত পৌ'স্ব- 
লিকতা, অগ্নি পানা প্রভৃতি কৃসংস্কাররাশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়ং দেশসমূহ 
স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হুইবে, এবং দেখিতে পাইবে যে, অচিরকাল 
মধ্যে পারস্ত-সম্রাটের প্রাসাদোপরি সতাধর্ত্বের পতাকা উত্ডীয়মান 
হইবে ।” র 

হজরতের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়! দৃতঙয় সভয়ে বলিতে 


৩৮৪ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি। 


শষ পি প্রানি 





ক্রাইসিস সক 


লাগিল, “আপনি তবে একথানি পত্র দেন, আমর! তাহ! লইক্! বাঁজানের 
নিকট গমন করি।” তখন হজরত মহন্মদ বলিলেন, “অদ্য তোমরা 
(বিশ্রাম কর, আগামী কল্য যাহ! বিবেচনা হয় তাহ! করিব 1” এতৎশ্রবণে 
দৃতদ্ধয় তাহাদের নির্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিল । তাহারা আবাসে গিয়া 
পরস্পর বলিতে লাগিল, প্যখন হজরত মহম্মদ আমাদের সহিত কথা 
কহিতেছিলেন, তখন আমাদের অস্তরাত্বা ভয়ে শু হইতেছিল, কিন্তু 
জানিতে পারি নাই যে, কোথা হইতে আমার্দের অন্তর মধ্যে সে তর 
প্রবেশ করিল। বাস্তবিকই ইহার স্বগীর ক্ষমতা আছে এবং ইনিই 
শেষ ধশ্বপ্রচারক 1, পরদিন তাহার! হজরত মহম্মদের সভাদ্ক উপনীত 
হইলে তিনি তাহাদগকে বলিলেন, “তোমরা ইমেন রাজ্যে ফিরিয়া যাও, 
তথায় গিয়া শুনিতে পাইবে যে, গতরাত্রে ছরাম! সম্রাট খসরু পরবেজ 
তাহার পত্র সেবোয়া কর্তৃক কালকবলে পতিত হইয়াছে । (৭ম হিজরী 
১০ই জমাদিল আটল)। তৎপরে নূতন সম্রাট বাজ্জানের নিকট যেরূপ 
আদেশ পাঠাইবে, তোমর! তদন্ুরূপ কার্ধ্য করিও; কিন্তু বাজানকে 
ইস্লামধর্থ গ্রহণ করিতে বলিও ; আর তোমরাও সতাধর্মম গ্রহণ করিও ।” 
এই দকল কথ! শুনিয়া তাহারা ত্বরায় ইমেন রাজ্যে গমন করিবার 
উদ্ভোগ করিল। হুজরত মহম্মদ খারাধারাকে একটা বহুমুল্য কোমরবন? 
উপহার দিলেন, ই কোমরবন্দটা তাহাকে একজন রাজপুত্র উপঢৌকন 
দিয়াছিলেন। 
দূতঘয় ইমেন রাজ্যে উপনীত হইলে বাজান তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিল, “সংবাদ কি? মহন্মদ্কে কিন্নপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া আসিলে ? 
তাহারা বলিল, “আমরা! দেখিয়া আসিলাম যে, তিনি সামান্ত ফকিরের 
যায় মদিনার লোকদিগের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতেছেন 7 অথচ তাহার 
লভাঁয় গিয়া! আযাঁদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল” বাজান 





নক 


এলিট এ ও ৪ সব 
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৯৬ রি সলনি 











পিস্তল 





জিজ্ঞাস! করিল, পতাহার সভায় কি প্রহরী নিযুক্ত আছে ?” তাহার 
বলিল, “না, তিনি একাকী কতকগুলি ভক্তশিষ্যে পরিবৃত হইয়া 
আছেন ।” ইহ! শুনদ্ন' বাজান বলিল, “তবে কিসে তোমাদের অন্তরে 
ভয়ের উদ্রেক হইল ?”” তাহারা বলিল, “তাহার উপদেশপুর্ণ বাক্যাবলী 
শ্রবণ করিয়! আমাদের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। আমরা' 
মহাবল পরাক্রান্ত পারস্তাধিপততি ও সভাসদ পরিবেছিত রুমের 
( তুরক্ষের ) সম্বাটের সভায় গমন করিয়াছি, কিন্ত কোন স্থানেই আমা 
দের অন্তর এরূপ ভয়াকুলিত হয় নাই, হজরত মহন্মদের সভায় যেন এক 
ধশ্বরিক বিশীষক। আমাদের অন্তরে আসিয়! প্রবিষ্ট হইয়াছিল, আমরা 
তাহার কোন কারণ নিগ্ধারণ করিতে পারি নাই । তাভার বাক্যাবলী 
ও আচারবাবহারে স্তাহাকে স্পষ্টই ধর্মশ-প্রচারক বলিয়া আমাদের বিশ্বা্ 
জন্মিপ্নাছে |” বাজান জিজ্ঞাসা করিল, “তিনি কি বলিলেন।» 
তাহার! বলিল, “তিনি বলিয়াছেন, যদ্দি আপনি সতাম্বরূপ আল্লাতায়ালার 
উপাদনার্থ ইসলামধর্ম গ্রস্থণ করেন, তাহ! হইলে [তিনি আপনাকে 
ইমেন ও তাহার নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ রাজ্যের অধীর করিয়। দিবেন 1৯ 
দূতদ্বন্ন এতত্রিনন হজরত মহম্মদ যাহ! যাহ! বলিয়াছিলেন, তৎসমুদয় বিবৃত 
করিরা অবশেষে বাগানকে বলিল, “হজরত মহম্মদ বলিম্নাছেন যে, গত 
রাত্রে দুরাচার,। অত্যাচারী খসরু পরবেজ তাহার পুত্র সেবোয়া 
কর্তৃক হত হইয়াছে ।” এই কথা শেষ হইতে না হইতেই একজন. 
ংবাদবাহুক পারন্ত রাজ-সভা হইতে পত্র লইয়া তথায় উপনীত হইল । 
বাজান আগ্রহসহকারে পত্রখানি খুলিক়া দেখিল যে, তাহাতে লিখিত আছে, 
“অত্যাচাত্রী, পরপীড়ক, আত্মস্তরী, প্রকৃত মান্তাম্পদ লোকদ্িগের অব- 
মাননাকারী সম্রাট খসরু পরবেজ্রকে গত রাত্রে হুত্যা করিয়া আহি 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছি, অতঃপর তোমর! সকলে প্মাধার আবেশান্ছ- 
২ 





সারে কান্য করিও ; অস্ত টু খসরু পরবেজ সোমা পর & হেজাজ গরদশস্থ 
কোরেশ-বংণীর তবে ব্যাক্তকে স্বত কারবান্, আদেশ [দয়াছিলেন, তুমি 
খ্রক্ষণে তাহ! কাধে পাত করিও না, কেননা সেই ব্যক্তি বাস্তবিক্কই 
মান্াম্পদ লোক । পরে আমি দে সম্বপ্ধে যাহ? ভাল হয়, বিবেছন। করি 
তোমাকে (লখিব।” বাজান ও তদীয় সভাসদ অ:র বাহইয1 ও খারখায় 
ইহা শ্রবণ কারিয়া হঅগত দহম্ম পর বাকোর সত্যতা প্রমাথকত হট 
দেখিয়া আশ্চপাান্বিত হইল । অবশেষে তাহারা হজরতকে বাস্তবিক ধর 
প্রচারক বাঁলয়া [বিশ্বাস ক«ত তৎক্ষণাৎ তাহার দন্ম গ্রহণ করি৮1 বানুইয় 
ও খারথারাও ইদ্লাম ধন্মে ধাশিত হহল। হজরত মহম্মদ খারখারারে 
ক্োৌমরবন্ধ দিঞাছিলেন বালয়া অগ্থাবধি থারখাপার বংশ “জেল খা 
, অর্থাৎ কোমরবন্ধারা নামে অভাহত হইয়া আপিতেছে। 


এস্কেন্দরিঘার শালনকত্তার নিকট হজরতের 
দুত প্ররণ | 


এই বংস্র রবিয়ল আউণ মাসে হজরশ মহম্মদ এস্কেন্দারিয়া: 
( আলেকজান্্িরার) রোমক শাসনকর্তা মঞুকাপের নিকট আজ, 
সম্প্রদারস্থ হাঠেবএবনে- আবি-বালতায়া * নামক একজন দুতকে অপ 
পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পত্রথানি সহ প্রেরণ করিয়াছিলেন যখন দুতিব 
ম্কুকাঁদের দরবারে উপনা হু হইলেন তখন তিনি তাহাকে সাদরে গ্রুঙ 
_ক্ষরিক্া আগ্রহ সহকায়ে হজরতের পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন, 


কল অপপাপরানিসসটপসবাবীিদ 
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*. হাতের, এবনে-আি-বালতীর। ডিশ ছিগগীতে ৬৫ বতমক় ব্যঃক্রমকৰ। 
মাদনায় নানবলীল। নৃদ্বরণ করেন । ভান খর, ওহোগ ও টি নিহা 
কানের বুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া বারতের প্গিচর জিয়া ছিলেন । 





এসাকন্দিয়ার শাসনকর্ধান নিকট হজহাতের পঞ্জের অবিকল প্রতিরূপ। 
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ভাবে বরূন। করিয়াছেন, ৮৮ হু, আজে কতিগম সবামী হরমণকারা মিশর দেশের কোনি। 
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(১) কোরাণ শরিফ সুরা অল এমব্রাপ, ৬৪ আয়েত। 
অপর পৃষ্টাস্থ যুল পত্রধানির অনেক স্থান ক:টদষ্ট হওয়া পাঠের অহবিধ। হইয়াছে? 
সুতন্নাং সাধারণের স্থবিধার জন্ত উপরে উক্ত মূল পন ানি অবিকলভাবে জের জবর খিগা 
মুক্পিত হাইল। পাঠকগণ উহার সহিত মিলাইয়া মুল পত্রধালি সহজেই পাঁঠ করিজে 


সঙ্গ হই্রন। 





৩৮৮ হজরত মহষ্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি। 


কপনািস্কা রিপা 





পিসি 





“সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু থে'দাতায়াল। 
যাবতীয় জীব্জন্তর সহায় হউন | 

খোদ্দাতায়ালার প্রেরিত আবছুল্লার পুত্র মহম্মদের নিকট হইভে 
কাফ্রি সম্প্রদায়ের শাসনকর্তা মকুকাসের সমীপে । যিনি সংপথের 
€ ইস্লামের ) অনুগামী, তাহার উপর শাস্তিবারি বর্ষিত হউক। 
অতঃপর আম আপনাকে ইস্লাম গ্রহণ জন্তু আহ্বান করিতেছি। 
ইস্প্ম গ্রহণ করিলে আপান মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন এবং 
খোদাতায়াল আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবেন । কিন্তু বন্দি 
আপনি তাহাতে অসন্মত ভন, তাহা হইলে কাফি সম্প্রদায়ের 
ইপর ধে বিপৎপাত হইবে, তজ্ন্ত আপান দায়ী হইবেন। 
+ তুমি বল, হে গ্রন্থধারী লোকসকল, তোমরা আমাদিগের ও 
তোমাদের উভয়ের মধ এক সরল উক্তির দিকে এস যে, খোঁদাতায়াল 
বাতীত অন্যের টপাসনা করিব না, তাহার সঙ্গে কোন বস্তকে অংশিরূপে 
স্থাপন করিব না এবং খোদাতাপালাকে ছাড়িন্বা আমরা কেক্ছ 
আমাদের কাহাকেও প্রতিপালক গণ্য করিব না; পরে যদি তাহারা 
অগ্রাহ করে, তবে তোমরা বল যে, এ বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা 
মুসলমান অর্থাৎ থোদাতায়ালার অনুগত |” 

পত্র প'ঠাস্তে শাসন কর্তা দৃতবরকে রাজকীয় প্রাসাদে অবস্থিতি করি. 
বার বন্দোবস্ত করিয়! দিলেন। পরদিন তিনি নির্জনে দূতবরের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া হজরতের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নুবিজ্ঞ 
ঘুতিবরও ত্তাহার প্রত্যেক কথার বথাযথ উত্তর প্রদদান করিলেন! মকুকাপ 
সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া! ভক্তিভরে বলিয়া উঠিলেন, “ইনি নিশ্চয়ই 


সা পাস 





॥. & 


* কোরাশ শরিফ হর আল এমরাদ %৪ আরেত । 





একাদশ পরিচ্ছেদ । ৩৮৯ 
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০০ 





রি জার্সি 


০০২০ 


সেই পর়সগম্থর, ধাহার আগমন সম্বন্ধে হজরত ঈসা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া 
গিয়াছেন।” তদনন্তর তিনি হজরত নহন্মদ প্রেবিত পত্রথানি একটী গজদস্ত 
নির্দিত আধারে সযত্বে রাখিয়! দিলেন। 

মবুকাস ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিতে উৎন্ত্বক ছিলেন, কিন্তু রোমক 
সম্রাটের ভয়ে তখন তাহা গ্রহণ করিতে সাহসী হইলেন' না। তিনি 
হজরত মনম্মর্কে উপচৌকন দিবার জন্ত “দ্ুলছুল*শ নামক একটা 
শ্বেশুবর্ণে৭ অশ্বতর ও বহুমুলা মণিমাণিকা!দি দূতবরের নিকট দিয়াছিলেন। 
দৃত্প্রবর সেই সকণ দ্রব্যা্দ পহয়া মদনান্ন প্রত্যাগত হইলে হজরত 
মহম্মদ “দুলহুল” নামক অশ্বতরটী হজরত আলিকে প্রদান করিলেন 
এবং অন্তান্ দ্ব্যগু'ল শিষ্য দগের মধো বিভাগ কারয়! দিলেন। 

ওয়াকীদ ও এবনলায়াদ বলেন, 'মকুকাপ দুজন ক্লীতদাসীকে 
উপডৌকন স্বরূপ পাঠাহয়াছিলেন; তাহাদের মধো একজনের নাম 
মারিয়া ৷ হজরত মারিয়াকে বিবাহ কেন এবং তাহার গর্ভে হজরতের 
এত্রা'হম নামক একট পুত্ধ জন্মগ্রৎণ করেন।” কিন্তু বোখারী, 
মোসলেম, এবনে এসহাক, হাসেম-বেন মআাবদল-মালেক, আবু দাছদ, 
তারাম স্, নেলাই এবং মাজান। প্রভৃ,ত প্রাচীন ইঠেবুন লেখকগণের 
গ্রন্থে মাগিয়ার নাম মাত্র উল্লেখ নাই! আ'ধকন্ধ এপনে খোল্লেকান, 
এবনে হাজার মাস্কালানি, জাহাবি ও আাভমদ-বেন হাল প্রকৃতি ইতিবৃত্ত 
লেখকগণ ওয়াকীদি ও এবনেসায়াদের, লিখিঠ ইতিবৃত্ত সমূহকে 
অগ্রীক্কত বলিক্াছেন; এমন কি তাহারা জগ্বাকী'দ ও এবনে সাঙ্গাদকে 
মিথাবাদী বলতেও ক্রুটি করেন নাই। আবু জাফর ও আবদল্লা-বেন- 
আবদ্ধর রগমান এই দুই জন ওয়াকীদির পরবপ্তী ইতিবৃন্ত লেখক, 
ইহারাও মারিয়ার নাম মান্রও উল্লেখ করেন নাই । 








৩১০ হজ্জরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধশ্মনীতি 


উিজ্ছি 





সিপিবি সপ আলা সি পাল রণ জি কন নই আস সর সত সি তি বত ্রত্নকিএ াত 


বস্রর এাসনঞ্ভ্ভার নিকট দূত প্রেরণ । 
হজরত মহম্মদ বশ্রাঠ শাদনকপ্তা হারেন-বেন-আবি সামেরের নিকট 
দোজ।-বেন- “হাথ আসাদি,ক পাঠাইস্কা দিকাছিলেন । যখন সোজা বস্তায় 
উদ্নীত হহয়াঞ্চিণেন, ভথন হারেস বাজধানীতে ছিলেন না, দেযস্থের 
(দামাস্কৃব ) অন্কগত গুতা নামক স্কানে অবস্থিতি করিতেছিলেন । 
' সোজা বম! হইতে গুতা আঁদক্কা উপস্থিত হন; কিন্তু শাসন কর্তার 
স'হত সাক্ষাৎ হহল না; এই সময়ে মোজ!, হারেসের নিকট হজরংতির 
পত্র দিধার জন্ট তাহাব একজন কর্মচারীর সহিত্ত সষ্থাব স্থাপন কারুলেন। 
দলেই ক্চাগার হস্াম্ধতে বিশ্বাস ছিল, সে সোজাকে যত্ব সহকারে 
জ্গীর গুভ লছুয়া যায় । উতিমাধা এক দিন হারে ঘোষণ! করিল 
যে, অমুক [দন সকলে তাগর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। 
' সোগ্া শেই নির্দাত দিনে হারদসের সভায় গিরা ইজরতের পত্র তাহার 
হস্ত দিলেন। হ'বেস তাছা পাঠ করিয়া সোজাকে বলিলেন, “অগ্ঠ তুমি 
আবাসে গিয়া অবস্থান কর, চ্াগামী কলা যাহা হয়, উত্তর দিব 1” 
বভংভঙ্গ হইলে ঠি'ন হজবতকে আজামণ করিবার জন্ঞ সৈম্ত সংগ্রহ 
কাঁরতে লা'গজেন হবংসম্ত্রাট হরকেলের নিকট সাহাষ্য চাহিয়া পাঠাহলেন, 
কেননা তৎক'লে বস্ত্রা টু হের কলের অধীন ছিপ ।: সম্ট হারেসের 
' পত্র পাঠ করিয়। ভাহ'কে লিখিখেন, “এক্ষণে তুমি হজরত মহম্মঘকে 
' আরুহণ করি না, তিনি লামাগ শোক নকেন, আমি উহার বিষমু বিশেষ- 
রূপ অবগত আছ 1” হারেস সম্রাটের পত্র পাইয়' হতবুদ্ধি হইয়া 
গেছেন । তৎপার ঠি'ন সোল্জাকে বহুমূল্য দ্রবাদি দিয় হজরত মংগ্মংদর 
নিকট পাঠাহয়া 'দলেন। হাবেপের মৃত্যুর পর জবাল!-বেন-আয়েঞাম 
বআর শাসনকত-দেঅভবক্ হন। 








॥ 
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এমাঁমার শাপনকর্তার নিঞ্ট দূত প্রেরণ । 


হজরত মহন্মৰ এমামার শ্বাদনকর্তা ভাওজা-বেন আলির নিকট 
সোলেদ বেন-অলিদকে পাঠাইর়1 দিয়াছিলেন। হাওজা হজরতের পত্র 
খানি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া ইন্লামধর্ম্ের মাহাআয কীর্তন করিয়া 
সোলেদকে বলেন, প্যি হজরত মচম্মৰ আমাকে সমগ্র মুসলমান রাজোর 
রাজ! করিয্বা দেন, তাহ হইলে আমি ইদলামধর্মী গ্রহণ করিতে পারি” 
ইত্যাদি। দোলেদ হজরতের নট আদিয়া ইহা প্রকাশ করিলে হজরত 
বলেন. “যে বাক্তি পাথিৰ সুখের জন্য সত্য স্বরূপ খোদাতায়ালার 
উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, থোদাতায়ালা অবশ্য তাহার মনের ভাব 
পরিবন্তুন করিবেন ।” 


ঘাদশ পরিচ্ছেদ । 


৮৬ 5৪০--৮ 


সপ্তম হিজরীর ঘটনাবলী । 


খায়বারের যুদ্ধ। 


মদ্দিনা হইতে ৩৪ দিনের পথ-গ্িত খাঞবার নামক স্থানে কতকগুলি 
ক্ষমতাশালী ইহুদী সম্প্রদায় বাস করিত । সেই স্কানটী মদিনার উত্তর- 
পুর্ব কোণে অবস্থৃত। সেই স্থানে ইভদীদিগের কতিবা, লয়েম, সায়াব, 
শেখ; কমুস, নাতাত, সাতি ও সালাম নামক অ'টটী অজেয় দুর্গ ছিল। 
এই সকল দুর্গকেই খায়খার বলিত ; ণথায়বার ? শবের অর্থ দুর্ঈ-বেষটিত 
স্থান। এই স্থানে ম্দনা হহতে নির্বািত বন-নজির ও খনি-কোরায়জা 
দলস্থ ইহুদীগণ আদিয়া বা করিতেছিল । খায়বাবের হুদীগণ হজর্তের 
চিরশত্র ছিল। বনি-নগ্জির ও বন-কোরায়জা দলদ্থ হহুলাগণ তাহাদের 
সহিত যোগ দেওয়াতে হজরতের উপর তাহার বিদ্েষাদল অধিকতর 
প্রজলিত হইয়! উঠিল। বনি নজির দলপতি আবুহ'কঞ্ ব'ন-গাৎফাল 
বংশীয় যাধাবর হন্ুদী সম্প্রদায়ের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া মদিনা 
আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল এবং বন সাগাদ-বধেনবকর প্রভৃতি 
দ্ল্থ যে সকল ই্দী পরিখার যুদ্ধে উপস্থিত ছিল, তাারাও খ'য়বারেয 
ইহুদীগণের সহিত মিলিত হইল । অবশেষে থায়বারস্ক ওসায়ের-বেন- 
জারিম, বনি.ফেঞ্জার! ও বনি মুঝ্াঃ দলম্থ ইছুধীগণকে হজরতের বিকদ্ধে 
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পরি 





হিস নি 








পিস 


উত্তেজিত করিল । ইহারা বদিন হইতে মদিনা আক্রমণের চেষ্টায় 
ছিল এবং সময়ে সময়ে মদদিনাবাসীদিগকে আক্রমণের ভয় প্রদর্শন 
করিত। 

এই সময়ে হজরত মহম্মদ ইহুদীগণ্ণর যুদ্ধ সজ্জার সংবাদ প্রাপ্ত 
হইয়া (শিষাগণকে তাহাদের বিকদ্ধে ধু্ঈ-সঙ্জা করিতে বলিলেন | এবনে 
এস্হাক বলেন যে, হজরত ১৪০৭ শিষা, ২* অশ্ব ও বহু সংখাক উট 
মমভিব1হারে লহয়া খারবাবস্থ ইহুদাদিগের ষড়যন্ত্র নি্ষল করিয়া দিবার 
জন্ত সপ্তম হিজপীর মহরম মাপের প্রথম ভাগে মিন হইতে বহির্গত 
হুয়াছিলেন। যুন্ধে অ'ঠত ব্যক্তি'দঃগর সেবা-প্ুএ্রধার জন্গ ২০ জন 
ধাত্রীও তিনি সঙ্গে লটয়াছিলেন । দলেই সময়ে তিনি গোরফাভার পুন্ত 
বোসাকে মপিনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিমক্ত করিয়া যান। 
মাহাস:ন আপাধির পুত্র থকানা অগ্রগামী সৈগগংণর এবং ওমর-বেন- 
থেভাণ সৈগগংণর বামপার্থের ভার গ্রহণ করিয়াছলেন। হজরত শিষ্য- 
গণকে ব'ণপেন, “্যাঠাদের পু১ন আশ বপবতী, তাঙার' থেন এষ্ট যুদ্ধে 
যোগদান না করে|” ভজরতের এই কথা শ্রবণ করিম; আবছুল্প -বেন- 
ওবাই যুদ্ধ গমনে টির হইল) পরস্থু সে খায়বারস্থ ইহুদী'দগকে হজরতের 
যুদ্ধ সঙ্কার ্ষয় সংব'দ দিয়া তাহা'দ্রগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইতে বলিল। 

থায়খবন্থ ইহুদাগণ হজরত মম্ম দর আগমন-পংখাদ শ্রবণ করিয়া 
গাত্ফান দণস্থ হহুদাদগকে সংবাদ দিয়া মহালমারোহে যুদ্ধনজ্জ] করিল। 
পা.কান দু লোকগণ খাবারে আগতে আদতে পাঁথমধ্যে একটা 
শব শুনতে পাইয়া মলে করিল যে. মুলগলমানগণ তাহাদের দেশ 
আক্রমণ কারঞাছে এই আশঙ্কায় তাহারা স্ব স্ব আবাসে প্রতা বর্ন 
করি) কিন্তু বাসস্থানে গিয়া ক্ছুই দেখিতে পাইল না। ওদিকে 
হজরত মহংস্মন থায়বারে উপান্থৃত ইহুয়া তথ।কার অভেদ্য ছুর্গ দখনি 





৩১৪ হজরত মহন্মাদের জীবনচর্রিত ও ধন্মনীতি | 


০০৮০০০৪০১ 





জকি সাপ বা সা ০০ 





নীপা পাতি সত সরলা শিস ৮ ছি সমতা লা সপ কি করলা 


করিয়া ককণাময় খোদাভায়ালার নিকট প্রার্থনা কহিলেন এবং শিষা- 
গণকে অগ্রসর হইতে বলিলেন । তাহারা মন্জেলা নামক স্থানে উপনীত 
হইয়! নামাজ পড়িলেন। স্থায় কতিপন্ন কৃষিজীবী হহুপী মুষলমান- 
দিগকে দেখিতে পাইয়া! খার়বারগ্ ইহুদী্দগেব নিকট সংবাদ দিল। 
যুদলমানগণ নামাজ পড়া শেষ হইলে “আল্লাহ আকৃবর আল্লাহ আকৃবর্, 
লাএলাভ! ইল্লাশ্রাহ” বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে অগ্রনণ হষ্টালন। 

ইনদীগণ মুসলমানদিগের আগমন দর্শন করিঘা। ঢাগ্র দ্রাব বন্ধ 
করিয়া দিয়া যুদ্ধ সজ্জা ক'রল। ত'হাদের দলপতি সালাম-বেন-মন্কাম 
সকলক যুন্ধাস্ত্ে স্জিত করিল? স্ত্রীলোক € শিশ্দগক কিবা হর্থে 
এবং খ'দাদবাপদ নায়েম এ সাগাব নামক দুর্গনয় বন্ধ করিয়া রাখিয়া 
সৈম্ভগণকে নাভাত দুর্গে আদির। একত্রিত হইছে বপিল। এই যুস্ধ 
লজ্জার সময়ে ল'ল'ম ভঠাং মৃত্রাগ্রাস পঠিত হইয়া ছল । 

হজরত মহম্মদ খায়ধাবের লিকট-স্থিত রাজ নামক স্কনে শিবির 
স্থাপন করিয়া নাতাত তর্গ আরুমণ করিলেন। কায়ক্দিন পর্যাস্ত 
ঘুদ্ধকাধ্য চলল । সেই সময় জনাব-বেন-মন্ক্ের £জবরনভকে বললেন, 
“উভ্দীদ"গর সম্যান ভূল খঙ্ছুব বুক্ষগুল ছেদন করায উক 15 তল্গরত 
তাভার গ্রশ্থাবে অন্রমেদন করিপেন না সে রাহাত “মববেন- 
খেতারির হন্তে নাতাত দুর্গের আক্রমণভার অপিত 'ছল, সই খাতে 
একজন ইনুদী মুদলম'নদগেব গস্তে পঠিত হয়। সে ১জরতের স্ভিত 
সাক্ষাৎ করিবার প্রাথনা করলে হজরত গুমর শাহাক হজরাতর নিকট 
আনিলেন। মুদল্গাণগণ তাহাকে ভতা করিতে চাহিয়াছিল শিস 
হজরত তাহ? ক'রতে দেন নাই । লে ভঙ্গরতকে বলির! ছল, “এই রাত্রে 
ইন্ুদীগগপ নাহাত দুর্গ তাগ করিয়া শেখ তর্গে আশ্র্ গ্রহণ করিবে, 
তাহার নাতাত দুর্গে ষে সকল দ্রবা লুকাইরা! বাখিত্া যাইবে, নামি 
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গত সিএস জারি ৯৯7 উস সি সক মপিপস্িপীসপ্ 


আগামী কলা তাহা আ'পনাদিগকে দেখাইয়। দ্বিব।” এই ব্যক্তি সেই 
বাত্রিতেই মুসলমান হইয়াছিল। পরদ্দন ইহুদ্ীগণ নাতাত ত্র্গ ভাগ 
করিলে' মুদলমানগণ তর্গ অধিকার করিলেন । এই দুর্গ জয় করিতে 
৫* জন মুসপমান আহত হন। 

তৎপরে মুদলমান্গণ সায়াব দুর্গ আক্রমণ করেন। এই সমস্কে 
তাহাদের খাদা দ্রব্যাদি নিঃশেষিত ভইয়া যাওয়ায় তাহারা কই পাইতে" 
ছিলেন । তক্জন্ত হজরত মহল্মুদ শিষাগণের আহাবীয় দ্রবোর জন্য খোদা- 
তায়ালার নিকট প্রার্থ” করিতে লাগিলেন অনন্তর জনাব-দ্ন-মন্জের 





পথিত্র পতাকা গ্রহণ করিয়। ঘোরতর মৃদ্ধের পর সায়!ব দুর্গ জয় করেন 
এবং তন্মাধো প্রচর খাদাদ্রবাদি প্রাপ্ত হন। 

ইহার প্র তীঠারা অন্জয় কমুস চর্গ আক্রমণ করিলেন। প্রথম 
দিন হজরত ওমর, পরদিন হজরত আবুবকর দুর্গ আকমণ করিলেন, 
কিন্ত কেঠই কুহকার্ণ্য হইতে পারিলেন না। দ্বিতীয় দিন বা্তিতে 
হজরত মহম্মদ শিষাগণকে বলিংলন, “আ'ম আগামী কল্য যাহার হস্তে 
পত'ক1 !দব, সেন্ট ব্যক্তিই আল্লাতায়ালার অনুগ্রহ দুর্গ জয় করিতে 
সমর্থ হইবে” ইহা শুনিয়া সাঁয়াদ-০ন-আবি-মক্কীস 'ও হজরতওমর- 
বেন-থেত্তাব প্রভৃতি প্রধান প্রধান মুসলমানগণ মনে মনে বলিতে 
লাঃগলেন, “যে ব্ক্তি আগামী কলা পতাকা প্রাপ্ত হইবে, সেই ব্যংক্তই 
সৌভাগাব নৃ।» পু 

বারবর হজরত আলি চক্ষের পীড়াবশতং হজরতের সঙ্গে খায়বারে 
আদতে পারেন নাই, কিন্তু হজরতের মদিনা ত্যাগের পর তিনি একাকা 
মদিন' না থাকিয়া দেই রাত্রেই থায়বারে আসিয়া উপস্থিত হন। 
হজরত নেই রাজ্রেই হজরত অপির আগমন সংবাদ প্রাপ হইলেন। 
তিনি প্রাতে তাহাকে আহ্বান করিলেন! হজরত আলি চক্ষের পাড়ায় 
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॥ 
সিল দিসি সং সিসিক ৬ সী সা ৯ উল পচা শিস সিপািল সির সাক সি উিপিস্পকপাসিলা আসিলীতি ৫০ন ছএ সি আসিল 5 ধস সিল ঈদ ও সরল ভিউ ৪ সানি ৯ 6 আপা সলিল সত সিন অপার লিও ধিক দিল শাসিত সি পি পিসি 


এত অস্থির হইয়াছিলেন যে, সাঁলামা-বেন-অকব! তাহার হাত ধরিয়া 
হজরতভের নিকট আনিলেন। ফলতঃ £$জরতের অনু গ্রহ্থেদেই মুহুর্তেই হজরত 
আলির চক্ষু নির'মঘ্ হইয়া গেল। ৩ৎপরে হজরত তাহার হানতে জোল- 
ফক্কণ তরবারি 9 পথিজ্র পতাকা দিয়া বলিলেন, “অদ্য ভোমার হস্তে ছুর্ম 
ছয় হইবে ।5 

হজরত আলি দৈগ্ভগণ সহ কমুস ছুর্গের প্রাচীরের নিকটস্থিত পন্তর- 
খণ্ডদমুহোপারি পরিজ্র পতাকা স্থাপন করিয়া ইন্দীদিগকে আক্রমণ 
করিলেন। সেই সময়ে দুর্গ মধ্য হইতে একজন বিদ্র ইহুদী হজরত 
আলিকে জিজ্ঞ/সা করিল, “তোমার নাম কি ?* হজরত আলি বলিলেন, 
“আলি-বেন-অ'বিতালেব |” ইন্দী হজরত আলির নাম শ্রবণ করিয়া 
সকলকে বণিল, “এই ব্যক্তিই হর্গজ্ঞয় করিবে, আমি ইহার বীরত্বের 
বিষয় পুঃন্ব অবগত আছি ।”, 

অনপ্তর উত্তর পক্ষ ঘোরতর যুদ্ধ আরন্ত হইল। ইহা দলপতি 
হারেস নানা'বধ আন্ত্রণন্ত্রে সাজ্জত $ইর। রণক্ষেত্র উপনীত হইয়াছিল। 
কিন্ত সে হজরত 'আলর তরবারির এক আঘাতেই শমন সদনে নীত 
হইল। হারেসের মুন্নার পর তর্দীয় ভ্রাতা অঠল বলাবক্রমশালী লীর্ঘ- 
কায় মারগাব ভ্রাড-ভস্তার বধ সাধনাণ ছইখংনি শিরস্্রাণ ও ঢইখানি 
উরগ্নাণ পরিধানপূব্ধক প্রচ্যেক বুদ্ধাস্থব ছুই দুই থানি গ্রহণ করিয়া 
যুক্ষক্ষেত্রে উপাস্থত হছল।, সে ধুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থত হইয়া স্পন্ধী! 
সহকারে হজ্বরত আলিকে বলিল, “আমার নাম মারহাব, আমি সর্ধববিধ 
ষদ্ধান্ত্ে চুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইগাছি।”” হজরত আলি 
ততশ্রধণে বলিপেন, “আমার নান আলি, আমি ভূমি হইলে আমার 
জননী মামার নাম 'আলি-অল-হায়দার' অর্থ'ৎ সিংহ রাখিয়াছিলেন1৮ 

তৎপরে মারহাব হঞ্রত আলির প্রা প্রচণ্ড প্রতাপে বয় নিক্ষেপ 
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পতি নিরন্তর রক্ত স্তর পো রা খন টিনটিন ট্রি 


করিল) কিন্তু হজরত আলি অতুল বীরত্ব সহকারে মারহাবের লক্ষ্য বার্থ 
করিয়া দিয়! স্বকীয় জোলফকর তরধারির আঘাতে তাহার অভেগ্ত 
শিরন্থাণ ভে্দ করিয়া মস্তক দ্বিথণ্ড করিয়া! ফেলিলেন, মার্হাবের দীর্ঘ 
দেহ ধুলায় ধূসরিত হইতে লাগিল। এইরূপে হজরত আলি শক্রপন্ষীয় 
সাত জন প্রধান পুরুষকে নিহত করিলেন । তখন ইনহুদীগণ হজরত 
আলির পরাক্রম দর্শন করিয়1 দর্গ মধো পলাম্ধন করিতে আরম্ত ক'রল। 
এই সময়ে একজন বিপক্ষ হজরত আ'লর হস্তে আঘা» করাতে তাহার 
হন্তস্থিত ঢাল ভূমিতলে পড়িয়া গেল, শত্রগণ সেই ঢ'ল লইয়া পলায়ন 
করিল। তখন মহাবীর হজরত আলি খোদ্রাতায়ালার অনুগ্রহে দর্গের 
লৌহ-কপাট গ্রহণ করিয়া ঢালের কার্য সম্পন্ন করিলেন। যুদ্ধ শেষ 
হইয়া গেলে, সান্ডজন মুনলমান বীর একাত্রিত হইয়া সেই কপাট খালি 
মৃত্তিকা হইতে উদ্ধে তুলিতে পারেন নাই এবং ৪* জন লোক একত্রিত 
হইয়! তাহ! স্থানাস্তরিত করিতে পারেন নাই । মায়'রেজন্নবুয্ত গ্রন্থে 
উল্লেখিত হইয়াছে যে. ৪* জন লোক এ লৌহ কপাট স্থানান্তরিত করিতে 
পারিতেছেন না. দেখিয়া! হজরত আলির মনে একটু অংঙ্কারের উদয় হইয়া" 
ছিপ। সেই সময়ে হজরত গেত্রিল, হজরত মহম্মদের নিকট আসিয়া 
বলিলেন, “আপনি এই সময়ে আলিকে ই কপাট খানি উঠাইতে বলুন।£ 
হজরত তদনুসারে হজরত আলিকে কপাট উঠাইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি 
উঠাইতে ন। পারিয়া লজ্ঞজত হইলেন। তখন হজরত জেব্রিল, হজরত 
মহন্মদকে বলেন, “আপনি আলিকে বলুন, খোদাতায়াল৷ বলিয়াছেন, 
আলির জানা উচিত যে, এ কপাট খানি সে উত্তোলন করে নাই, আমিই 
উত্তোলন করিয়াছিলাম»।” 

কমুস ও অন্থান্ত দুর্গের ইহুদীগণ হজরত আলির নিকট আসিয়৷ বলিল, 
“আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন (আল জামান )1 হজরত আলি 











৩৯৮ হক্ষরত মহশ্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি । 


পিটিসি 








হজরত মহম্মদের আদেশানুসারে তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমরা নিজের 
কোন দ্রখ্যাদ লুক্কাফিত না রাখিয়' ছুর্গ তাগ করিয়া যাও ১, ইন্থদী- 
গণ তাহাই করিল। হজরত খাযবার জয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া! দয়াময় 
খোদ্দাতানাকে শত শতধগ্যবাদ দিলেন এবং হজরত আলিকে সাদরে গ্রহণ 
করিলেন। 

আবু হুকিকের পুত্র কানানা কমুল ছুর্গের অধিপতি ছিল। মুসল- 
মানগণ সেই দুর্গে ১** বন্ম, ৪০০ তরবারি, ১০০* বল্পম, ৫০০ ধনুক 
ও অন্যান্ত আনেক দ্রবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে হজরত মহম্মদ 
কানানাকে বলেন, ''ঠোমার মার অর্থ কোথায় আছে?” লে বলিল, 
“সমুদয় অর্থ বায় হইয়া গিয়াছে 1” হজরত বলিক্েন, যদি আর কোন 
ধনসম্পত্তি লুকাহয়া রাখিয়া! থাক, তাঠ হইলে আমান (রক্ষা) পাইবে 
না।” তৎপরে হজরত দৈবশ-ক্তপ্রভাবে ধনের সন্ধান পাই! 
জোবেরকে সেই নির্দিষ্ট গ্কান খুঁড়িতে বলিলেন এবং তথায় প্রচুর অর্থ 
প্রাপ্তু হইলেন। ইহাতে ইহুদী দ্গের বিশগ্বাসঘাসডকতা প্রকাশ পাইল । 
কিন্তু হজরত তাগারদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।* অবশেষে নাতাত এর্গে 
সমুদয় দ্রবা সংগ্রহ কর! হইলে, তিনি তাহার পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিলেন, 
আর অবশিষ্ট দবাদি শিষাগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। এই 
বুদ্ধে ৬৪ জন্‌ মুপলমান ও ৯০ জন ইহুদী হত হষ্য়াছিল। 





+ এখনে হেশানদ ৭৬৪ ও ৭৭৩ পৃঃ; এখবে-অল-আসির ২য় খণ্ড ১৬৯ পৃঃ; গুপ্ত 
ধন বাতির করিয়া দিবার গন কাদানীকে উৎ্পীডদ করা হইয়াছিল বলির! যে ধর্ণন। 
আছে, তাছ| সব্বেব মিধা।। 
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রিলে স্পি ড্রপ ওলি ব্রি পল বসা 








হজরত *হম্মদের বিষ পান। 


খায়বার অধিক্কৃত হইলে মুনলমানগণ কয়েকাদন পর্য্যন্ত কমুস 
হর্গে অর্বান্থতি করিয়াছিলেন। একদিন তথায় হজরত মহম্মদ ও 
বসর্‌ এক লমন্ে আহাপ করিঠে বশিয়াছলেন। বসর অবলীপাক্রমে 
আহার করিতে লাগলেন। কিন্তু হগরত এক থণ্ড মাংস মুখে দিয়ানট 
বলিলেন, “এই মাস বলিতেছে যে, আমাতে বিষ আছে ।” ততক্ষণ।ৎ 
তান আহার না করিয়া তথ হইতে উঠিয়া গেলেন। কিন্তু বদর উক্ত 
মাংদ ভক্ষণ করায় সেহ স্থানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনস্তর অনেক 
অনুসন্ধানের পর হজরত অবগত হইলেন যে, হজরত আপি যুদ্ধক্ষেত্রে 
আরহাব নামক যে দীর্ঘকায় বীরপুকষকে বধ করিয়াছিলেন, তাহার 
ভ্রাতা হারেসের কন্তা জয়নাব এই মাংস রন্ধন করিয়াছিল। তথন 
জয়নাব হজরতের নিকট আনীত হহল। হজরত তাহাকে মাংসে বিষ 
প্রয়োগের বিষয় জিজ্ঞামা কপিলে, মে বলিল, “আ'ম আপনাকে হত্যা! 
করিবার জণ% এ মা'সে অধিক পরিমাণে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিগাম এবং 
'মনে করিয়াছিলাম, যা আপান ধন্ম প্রচারক হন, তাহা হহলে আপনার 
বিপদ আপ।নই জানিতে পারিবেন আগ যদ বীরপুরুষ ধন, তাহ হইলে 
মৃহ্বামুখে পতিত হইবেন ।” * হজরত তাহাকে কোনরূপ দণ্ড ন! দিয়া 
ছাড়য়া দিলেন। জয়নাব হজরতকে ধন্ম প্রচারক জানিতে পারিস! পরে 
মুদলমান হহয়াছিল । 


গা 
এডি 


পাপন রক পক অপ 





সার ইউস পাপা ্সশ্া্রা 








সিস্ট 





ক এই বিষ ভক্ষণ হজরত মঙখ্খদ্র শাহ একেবারে নষ্ট হহয়। শিয়া ছিল। 
শেষ সীবনে এছ বিগ অআপকাগিত। ঠান বিশেষরূপে, ভোগ কারয়াছিলেন। তথাপি 
তিনি জানারকে ক্ষম। কারকাাদ্ছলেন। তাঁবারী ৩ম খণ্ড ১৪ পৃঃ: এবনে-জল-আ সর 
হয় ভা ১৭, পৃঃ 


৪০০. হজরত মহম্মদের জীবন5রিত ও ধর্্মনীতি। 


বিবি সোফিয়ার সহিত হজরতের বিবাহ । 

হজরত মহম্মদ থায়বার হইতে প্রত্যাগমনণ কালে পথিমধ্যে সহবা 
নামক স্থানে তিন দিন শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি 
বনি নজির-দলপতি হাই-৫্ন-আথতাবের কন্তা মোফিয়াকে বিবাহ 
করেন । খাবার ইহুদী-দলপতি কানানার সহিত বিবি সোফিয়ার প্রথমে 
বিবাহ হয়; কিন্তু কানান। খারবারের যুদ্ধে হত হইগ়াছল। কথিত 
আছে যে, যংকালে হজরত মহম্মদ খামবার আক্রমণে রত ছিলেন, 
তৎখকালে একদিন রাত্রে দোফিয়! স্বপ্নে দেখিম্বাছিলেন যে. সূর্য্য আকাশ 
হইতে অবতীর্ণ ইয়া! তাহার বক্ষোপরি উপবেশন করিয়াছে । এই 
স্বপ্রবত্তান্ত তিনি তাহার স্বামীর নিকট বলিলে, হাহার স্বামী ক্রোধাম্বিঘ্ 
হইয়া বলিয়াছিল, “যে ব্যক্তি আমাদের শত্র, তুই কেন তাহান্ধ 
উদ্ভাবিত বাক্যাবলী আমার নিকট বলিতেছিস্‌ » 

থায়বার জয়ের পর বিবি সোফিয়ার আম্মীয় স্বঞ্জনগণ ইস্লাম ধর্শে 
দ্বীক্ষত হইয়াছিল। সেই সময়ে বিখি সোফিঝা স্বপ্রবৃত্তান্ত কার্যে পরিণত 
করিতে উৎস্থৃক হইয়াছিলেন। হজরত মহম্মদও ঠাহার প্রতি উদারভাৰ 
প্রদ্শনপূর্বক তাঁহ!কে পত্রীত্ে বরণ করিয়াছিলেন । হজরতের পরলোক 
গমনের ৪০ বৎসর পরে বিবি সোফিয়! মানবলীলা সম্বরণ করেন। 











গর্দভমাংম ভক্ষণ নিষেধাজ্ঞা । 
থান্ধবারে অবস্থানকালে একদিন রাত্রে মুসলমানগণ গর্দভমাংস 
রন্ধন করিতেছিলেন। হজরত তাহা জানিতে পারিয়া শিষাদিগকে আহ্বান 
করিয়া! বলিলেন, “গর্দভের মাংন ভোজন নিষিদ্ধ (হারাম )1” তখন 
শিষ্াগণ সমুধয় মাংল ফেলিয়! দিয় হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ৪৪১ 


উচীবর্ি্টিি তি পি সি পা, পা সি ৯ পি ২২ 


“আমরা কি রন্ধন-পাত্রটীও ফেলিয়া দিব।” হজরত বলিলেন, “না, 
রন্ধন পাত্র ধুইয়া লঈলেই চলিবে ।” 


পপ আপা 


ওমরাতল কাজ । (১) 


হজরত মভম্মদ খায়বার হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন করিম “ওমরাতল 
কাঁজা'” সম্পন্ন করিবার জন্য শিষাদিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ দিয়] 
বলিলেন “'যাারা ভোদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিল,তাভাঁদের মধ্যে সকলকেই 
এবার পমরাব্রত উদ্যাপন করিতে যাইতে হইবে | তরদদনুসারে ২০০ 
শিষা ওমরা ব্রত উদ্ঘাপন করিতে প্রস্তৃত হইলেন । তাহারা ১০০ অশ্ব ও 
কোরবানী 'প্রদানার্থ ৬০টা উদ্ঈ সঙ্গে লইলেন। হজরত যতম্মদ আবুরোহম্‌ 
গফ.ফারিকে মদিনার আপনাব প্রতিনিধি পদে নিবুক্ত করিয়া শিষ্যগণসহ 
মক্তা-ঘাত্রা করিলেন (৭৭৯ খুষ্টাব্ষের মার্চ মাসে)। তিনি মক্কার 
নিকটস্থ জোলহুলিফা নামক স্থানে উপনীত হইয়া মহন্মদ্ব-বেন-মোস্লেমার 
নিকট অশও তন্মশস্্রাদি দিয়া অগ্রে মন্কাভিমুখে পাঠাইয়! দিলেন। 
তৎপরে সাহাব সেই স্থানে এহ রাম (মরার সংকলন) বাঁধির! 
গমন করিতে লাগিলেন। মহম্মদ-বেন-মোস্লেমা মাররোজাহারাণ 
নামক স্থানে উপনীত হলে কোরেশগণের সহিত তীহার সাক্ষাৎ হয়। 
কোরেশগণ মহম্মদ-বেন-মোস্লেমাকে জিজ্ঞাসা ৪ করিল, “মহম্মদ 
কোথায় ?, তিনি বলিলেন, “হজরত মহম্মদ আগামী কল্য আসিবেন।% 
পরে হজরত শিষ্যগাসহ বতনে নাজ্জে নামক স্থানে উপনীত হইলে 


সি শত অপর নং 

















(১) একবার ওসরাব্র'তর অহরাম (ওমন্ায় সংকন্ঠ) বন্ধন্পুর্কক তাহ সম্পন্ত্'কঞিতে 
পিক্প! পথিষধা হইছে ফিরিয়া আসিয়। পর বৎসর তাহ: ২ ত করা।ক ওমাত৪ কাঁজ? 
বলে। 


1 কফেরাপ শরিফ ৪৮ সুরা ২৭ আয়ত। 
হক 


৪০২ হজরতমহষ্মদের জীবনচরিত ও ধণ্মনীতি । 


লেস্পিসিনাম্পস্াসি লিক 











০০০০ ২০০ 


কোরেশগণ তাহার আগমন সংবাদ জানিতে পারিল। তথন তাহার! 
মহম্মদ-বেন-মোস্লেমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা অশ্ব ও যুদ্ধান্্াদি 
সঙ্গে আনিক্াছ কেন ?'” মকম্মদ-বেন-মোস্লেমা বলিলেন, «আমর! 
আত্মরক্ষার্থ এ সকল আনিয়াছি, তোমাদের সহিত আমাদের সন্ধি ভঙ্গ 
হয় নাই ।” হজরত মহম্মদ আওস-বেন-খাওয়ালি আন্দারিকে বলিলেন, 
“তুমি এই স্থানে ২** লোক লইয়! দ্রব্যাদি রক্ষা কর, আমরা মক্কায় 
চলিয়া যাই ।” আওস তাহাতে সম্মত হইলেন | তৎপরে হজরত কাসোকা 
উষ্ট্রোপেরি আরোহণপুর্বক অপরাপর শিষাগণ সঙ্গে লইয়া! তালবিয়া ( এক 
প্রকার প্রার্থনা) পড়িতে পড়িতে মক্ধানগরে প্রবেশ করিলেন | কোরেশগশ 
তাহাদ্দের আগমনে নগর ত্যাগ করিয়। পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াছিল। 

মক্কা নগর দেই সময়ে একেবারে জনশৃণ্ত হইয়াছিল, কেবল শৃন্ত 
গৃহ গুলি পড়িয়াছিল। মুনলমানগণ বছদিন পরে জন্মভূমিতে পদার্পণ 
করিয়া স্ব স্ব শৃন্থ আবাসগৃহগুলি দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিল। 
হজরত ওমরাব্রতের নিয়মানুসারে কারায় টপাসনা কার্ম্যাদি সম্পন্ন 
করিয়া! মারওয়া পাহাড়ে ইষ্ট কোরবানি ৪ মস্তকমুগুন প্রভৃতি ব্রত কার্য্য 
শেষ করিলেন । শৎপরে তিনি এক দল শিষ্যকে বঙনে নাজ্জে ভব্যাঙগি 
রক্ষার জন্য পাঠাইয়। দিলেন এব: তথাকার লোকগুলিকে মন্তায় আসিয়া 
ওমরাব্রত উদ্‌যাপন করিতে বলিয়া দিলেন । 

এই সময়ে মক্কাবাসিগণ হজরতের ধর্মনিষ্ঠা, সদাচার, উদারম্বভাৰ 
প্রভৃতি গুণে মোহিত হইয়া অনেকে ইস্লামধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং 
এই সময়ে হারেদের কন্তা ময়মুনার সহিত হজরতের বিবাহ হইয়াছিল । 
বিবাছ কালে বিবি ময়মুনার বরঃংক্রম ৫১ বৎসর ছিল। বিবি নয়মুনা 
বিখ্যাত বীর খাণেদ-বেন-অলিদের নাতৃঘসা ছিলেন। হু্ররত মহখন্ 
হোদায়বিয়ার সন্ধি অনুসারে তিন দিন মন্ধায় অবস্থান, করিয়া চতুর্থ দিনে 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । ৪৩৩ 


রশ পপ পিন পল লরি পসরা পজসটিস্কধপসএসকলসিিনপশি 


তথা হইতে মদিনায় প্রত্যাগমন করেন। কথিত আছে যে, চতুর্থ দিন 
প্রাতে কোরেশগণ হজরতকে বলিয়। পাঠাইয়াছিল “আপনি শীন্র 
আমাদের নগর হইতে চলিয়। যান।” হজরত তছুত্তরে বলিয়াছিলেন, 
“আমি অগ্ভই চলিয়া যাইব, কিন্তু তোমাধিগকে আমার আবাসে 
তোজন করাইতে ইচ্ছা করি।” তাহ। শুনিয়া তাহারা বলে, “আমা 
দ্িগকে ভোজন করাইবার আবশ্ক নাই, আপনি শীঘ্রই চলিয়া যান।” 
পথন্রান্ত কোরেশদিগের নীরদ কণাম হজরত আর কোন আপত্তি না 
করিয়া! মক্কা হইতে বহ্িির্গত হইলেন। 


জাপান পাশিপাশা শা 


বস্রীর শাসনকর্তা! জবালার নিকট দূত প্রেরণ । 


হজরত মহম্মদ বসার শাসনকর্তা জবালার নিকট ধন্ধ প্রচারার্থ পত্রস 
একজন দূত পাঠাইয়াছিলেন। জবাল! দূতকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া 
হজরতের পত্র পাঠ করিলেন এবং ভক্তিভরা প্রাণে মুসলমান হইলেন । 
পরে তিনি সেই পরিজ্রাণ-পথ প্রদশক হজরত মহম্মদ মোক্তাফার নিকট 
নানাবিধ দ্রব্যাদি উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইয়। 'দ্য়াছিলেন । 





আম্মানের শ।সনকর্তীর নিকট দূত প্রেরণ। 


হজরত মহম্মদ আম্মানের শাসনকর্তী ফারোয়া-বেন-আমেরের নিকট 
দূত পাঠাইয়া! দিয়াছিলেন। তৎকালে আম্মান প্রদেশ রুমের সম্রাটের 
অধীন ছিল। শুদ্রচেতা ফারোয়৷ দূতকে সাদরে গ্রহণ-পৃর্ব্বক ইম্লামধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ধর্মগুরুর সম্মানাথ সায়াদের পুত্র মন্ুদের হস্তে 
ফেঞ্জা, নাম একটা অশ্বতর, একটা অশ্ব ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি উপচৌকন 
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৯ পি পি রিপা লব তি পপিস্টিিশিচি কাজা কাস দি সি রশ শপ লিনা সিএ এসবি শা এ ব্রাক এ নারী 


স্ব্ূুপ পাঠাইক্বা! দিয়াছিলেন এবং বিনয় সহকারে একথানি পত্র 
লিখিয়াছিলেন?। পত্রে অন্যান্য কথাগুলির সহিত নিয়লিখিত কয়েকটা 
কথা লিখিত ছিল,-_“মরিয়মের পুত্র হজর্ত ঈসা যে শেষধন্ম-গ্রচারকের 
আ'বিভাব হইবার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, আপনিই সেই শেবধর্- 
প্রচারক; আম ভক্তির সহিত আপনার ধন্ম-গ্রহণ করিয়াছি । হজরত 
ইহ পাঠ করিয়া পরম প'রুতাষ প্রাপু হইদা ফারোয়ার দূত্তকে উপ- 
চৌকনাদি দিন] |বদায় দিগ্াছিলেন। তিনি ফারোয়া প্রদত্ত দ্রবাদি 
শিষাগপের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন ফেজ্জ। নামক অশ্ব বটি 








ইজব্রত্ত আবুবকর প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন। 

ফারোসা খৃষ্টধন্ ভাগ করিয়া ইস্লামধন্ম গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া 
রুমের সমাট ফারোয়াকে বন্দী করিলেন এবং ইস্লাষধশ্ম ত্যাগ করতে 
ৰলিলেন। কিন্তু ইস্লাম বিশ্বাসী ফারোয়া ধঙ্দুহাগ না করায় নলাধম 
সম্রাট তাহাকে হত্যা কাঁরয়াছিলেন। 


ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


পপ 0০ ৯2 0 সপ 


অষ্টম হিজরার ঘটনাবলী । 


অষ্টম ঠিজরীর মফর মাপে অলিদের পুত্র খালেদ, আসের পুত্র আমর 
ও তালহার পুর ওলমান ইস্লাম ধশ্মে দীক্ষিত হন। ওসমানের হস্তে 
কাবা মনস্জদের কুপ্িকা ছিল। কেহ কেত বলেন যে, ইহার সপ্তম 
চিজ্রীর শেষভাগে ইস্লামধন্ম গ্রহণ করিরাছিগেন। 


স্ব 


মহাবাঁ? খালেদের ইস্লামধন্ম গ্রহণ । 

বারবর খালেদ বলিয়াছেন, “যখন হোদামবিয়ায় আমাদের ( কোরেশ- 
দিগের) সঙ্গে হজরহের সঙ্কি স্তাপিত হইল, খন আমি মনে মনে 
বিবেচনা কারয়াছিলাম যে, আমাদের কোন ক্ষমতা নাই, আমরা হীন- 
বীগ্য হইয়া পড়িয়াছি এবং হজরতের ক্ষমতা ও ধর্মবল দিন দিন বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতেছে। সেই সময়ে আমি একবার মনে ভাবিলাম যে, 
আবিসিনিয়ার রাজ। নাজ্জাসীর নিকট যাই । কিন্তু শুনিলাম যে, তিনি 
মুসলমান হ্হয়াছেন। তৎপরে রুমের সত্রাট হেরকেলের নিকট গিয়া 
থৃষ্ট ধর্ধ্াবগন্থন করিতে ইচ্ছা হইল। কিস্তু আবার মনে ভাবিলাম, 
আর কিছুদিন অপেক্ষা করি। এইন্ু্‌পে এক বৎসর কাটিয়া গেল। পর 
বৎমর হজ্জরত ওমক্লাতলকাঁজা সম্পন্ন করিতে মক্কায় আদিয়া আমার 
অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আমি মক্কায় ছিলাম না। আমার 
সহোদর অলিদ তখন মুসলমান হইয়াছিল। দে আমাকে নিয়্ের মনে 
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একখানি পত্র লিখিয়াছিল, “হজরত মহম্মদ আপনার অন্বেষণ টি 
ছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বোধ হর, এতদিন পর্যস্থ খালেদের নিকট 
ইস্লামধর্ম্ধের সতাতা অবিদিত নাই। যদি সে ধর্খের জন্ত স্বীয় ক্ষমতা 
প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার মঙ্ল।” অতএব ভ্রাত:1 শীত্ত 
এই ধর্খ-গ্রহণ করুন, অনেক পুণা কাধ্য আপনার নিকট হইতে চলি 
যাইতেছে 1৮ এই পত্র পাঠ করিয়া! আমার অন্তরমধ্যে ক্রমে ক্রমে 
ইস্লামধর্ম্মের জ্যোতি প্রকাশ হইতে লাগিল । 

*তৎপরে আমি ওমাইয়ার পুত্র সাফোয়ানের নিকট গিয়া বলিলাম, 
“সাফোয়ান। এক্ষণে আমাদের পতন সময় উপস্থিত | হজরত মহম্মদের 
ক্ষমতা দিন দিন নুদ্ধি পাইতেছে ; চল, আমরা াহার নিকট গরিয় 
ইস্লামধপ্স গ্রহণ করি? তীহার মতা আমাদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি 
হইবে ।* সাফোয়ান আমার কথা শুনিয়া ব্রাগান্থিত হইয়া আমাকে 
এক চপেটাধাত করিল । মামি সাফোয়ানের নিকট অবমানিত হইয়! 
আবু জহলের পুত্র আক্রামার নিকট গিয়া পূর্বোক্ত রূপ বলিলাম । সেও 
আমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিল না। অবশেষে আমি তালহার ঈপুত্র 
ওসমানের নিকট গমন করিলাম এবং আমার মনোগত ভাব প্রকাশ 
করিলাম । সৌভাগাক্রমে তিনি আমার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। 
অনন্তর আমরা উভয়ে একত্রিত হইয়। ইম্লামধন্ গ্রহণার্থ মদিনা-যাত্রা 
করিলাম । পথিমধো ভাদ! নাপক স্কানে আসের পুত্র আমরের সহিত 
আমাদের সাক্ষাৎ হইল । তিনিও ইন্লামধন্ম গ্রহণার্থ আমাদের সহিত 
যোগ দিলেন। তথা হষঈটতে আমর! তিনজনে মদিনায় হজরত মহম্মদের 
নিকট গমন করিলাম । হজরতের নিকট উপনীত হইয়া আমি বলিলাম, 


'আস্সালামো আলার়কা ইয়া রম্থুল আল্লাঃ। তখন তিনি আমাকে 
সাদরে গ্রহণ করিলেন, আমিও কলেম। পড়িয়া মুসলমান ভইলাম। তিনি 
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আমাকে অনেক উপদেশ দিলেন।” ফলতঃ খালেদ মুপলমান হইয়! 
ইস্লামধরন্ম প্রচারে বিশেষ যত্ব বান্‌ হইয়াছিলেন। হন্জরত ওমরের 
খেলাফত নময়ে ২১ কি ২২ হিজরীতে তিনি মানবলীলা সম্থরণ করেন। 


সিমি 


আমর ও ওসমানের ইস্লাঁমধশ্ম গ্রহণ । 


আমর বলিয়াছেন, “যখন আমি আবিনিনিয়ার রাজা নাজ্জাসীর 
নিকট ছিলাম, সেই সময়ে হজরত মহম্মদের দূত ওমাইয়া জামেরির পুত্র 
ওমর, নাজ্জাসীর নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। আমি নাজ্জাসীকে 
বলিলাম, ''আপনি গমরকে আমার হস্তে অর্পণ করুন, আমি উহাকে 
হত্যা করি, তাহা হইলে কোরেশগণ আমার উপর অধিক সন্তুষ্ট হইবে 1” 
কিন্তু নাজ্জামী আমার কথায় কণপাত না! করিয়া আমাকে ইন্লামধর্মের 
স্থলমন্দ্র উত্তমক্ধপে বুঝাইয়া দিলেন। তখন আমি তাহার নিকট 
মুখলমান হইলাম। তৎপরে আমি হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
জন্ত মদিনায় যাইবার সময়ে পথিমধ্যে হাদ্1] নামক স্থানে খালেদ ও 
ওদমানের সহিত সাক্ষাৎ হয়। মদিনায় গিরা হজরতের শিব্যত্ব গ্রহণ 
করি। হজরতের নিকট আমাদের পূর্বব পাপ হইতে মুক্তি পাইবার উপায় 
জিজ্ঞাম! করিলে, তিনি বণিলেন, “ত্রিবিধ উপায়ে পূর্বব পাপ হইতে মুক্ত 
হওয়। যায়--১ম, ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ ) হগ্, কাঁফেরের দেশত্যাগ করিয়া 
মুসলমানের দেশে গমন ) ৩য়, কাবায় হজ করণ ৮ 


ওসমানও হজরতের নিকট .ইস্লামধর্ম গ্রহণ করিলেন। ইনি ৪২ 
হিজরীতে ইহলোক ত্যাগ করেন। 


ইস অজ 
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সিসিক 





মুতার যুদ্ধ । 


স্থরিয়ার অন্তর্গত বাল্কার নিকটে মুতা নামক একটা স্থান আছে। 
তথায় খুষ্টায় রোমক সত্রাটের শাসনাধীনে শারহাঁবিল-বেন আমর-গাচ্ছানি 
নামক এক জন শাসনকর্তা ছিল। যখন হজরত মহম্মদ ওমায়েরের 
পুত্র হারেসকে বম্রার শাস্নকর্তীর নিকট পাঠাইযা দিয়াছিলেন, তখন 
হারেদ বত্রায় গমন কালে এক দিন মুহায় অবশ্তিতি করিয়াছিলেন । 
শারহাবিল তথায় হারেসকে হত্যা করিয়াছিল । হজ্রুত হহল্মদ হারেসের 
মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিজেন। 

ততৎপরে হজরত মহম্মদ শারভাবিলের দমনার্থ শিষাগণকে যুদ্ধসজ্জ। 
করিতে বলিলেন। তদনুসারে ৩০০০ শিষ্য জোরফ নামক স্থানে একত্তিত 
হইলেন । হজরত মহম্মদ সমবেত শিষাগণের মধ্যে হারেসের পুত্র জয়দকে 
সৈম্তাধাক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়! দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, “যদি জয় 
যুদ্ধক্ষেত্রে পাতিত হয়,তাহা! হইলে আবিতালেবের পুণ্ত জাফরকে সোমার 
সৈম্কাধাক্ষ করিও ; যদি জাফরের মৃ্া হয়, তাহা হইলে বোয়াহার পুত্র 
আবঘছল্লাকে তোমাদের নেতা করি ও,অবশেষে আবদুল্লার মুত্র পর তোমরা 
তোমাদের মধ্য হইতে প্রধান পুক্রষকে মনোনীত করিয়া উক্ত পদে 
অভিষিক্ত করিও 1৮ ইহা বলিয়া ভিনি জয়দের হন্তে পতাক1 দিয় 
বলিলেন, “যেখানে শারহাবিল হারেসকে হতা! করিয়াছে, তোমর? 
সেইথানে গিয়া তথাকার অধিবাসিগণকে ইন্লামধন্ম গ্রহণ করিতে 
আহ্বান কর। কিন্তু নির্দোষ লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করিও 
না স্ত্রীলোক, শিশ্ুসস্তান ও পীড়িত ব্যক্তিদিগকে যত্বের সহিত রক্ষা 
করিও। তথাকার অধিবাসীদিগের গৃহ, আহারীয় দ্রব্য, টানা ও 
খর্ছুর বৃক্ষা্দি ধবংস করিও না।* 


ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৪০৯ 


১ 








১০০১১ 


জগ্নদর সৈম্ভগণ সমভিব্যাহারে মুতাভিমুখে যাত্রা কবিলেন। শারহাবিল 
ত্রাহার্দের আগমনবাপ্তা শ্রবণ করিয়া মহাসমারোহে যুদ্ধ সজ্জা করিল এবং 
একদল সৈম্তকে জয়দের সম্মুখীন হইবার জন্ত প্রেরণ করিল। মুসল-” 
মানগণ মায়ান নামক স্থানে উপনীত হইয়া অগণা শক্র সৈন্য দেখিতে 
পাইলেন । শারচাবিলের ভ্রাতা সহ ৫* জন সৈগ্ত লইয়া মুদলমান- 
দিগকে আরুমণ করিল । কিন্ম মুসলমানগণের বিক্রমে সেই যুদ্ধে সের 
মৃত্যু হয় ও তাহার সৈন্ভগণ ভয়ে পলায়ন করে। শারহাবিল ভ্রাতার 
মৃত্াসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিত হন এবং অগ্ত এক ভ্রাতাকে সম্রাট 
হবেরুকেলের নিকট সাগ্াষা প্রাথনার্থ পাঠাইরা দেন। সত্রাট হেরকেলও 
শারহাবিলের সাভাষ্যাথ বহুসংখ্যক সৈম্থ পাঠাইল, তদ্বাতীত আরবদেশস্থ 
কাফেরগণ শারভাবিলের সঙ্গে মিলিত হইল । এক্ষণে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ 
এক লক্ষ সৈশম্ঠের নেতা হইয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে বহির্গত 
হইলেন । মুসলমানগণ অগণ্য শত্রু দৈন্ঠ দর্শন কাঁরয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়! 
হজরতের নিকট সাহাধ্যার্থ পত্র শিখিলেন। 

এই সঙ্কট সময়ে রোয়াহার পুত্র আবদুলা মুসলমানগণকে আহ্বান 
করিয়া নানা প্রকার উত্সাহ দিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 
“আমরা ত অধিক সংখ্যক লোক একত্তিত হইরা যুদ্ধে জয় হুহ নাই। 
বদরের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আমরা কয়টী লোক ছিলাম? ইম্লামধন্মের প্রভাবেই 
আমরা সে ঘুদ্ধে জয়ী হুইয়াছিলাম। অতএব সকলে অগ্রসর হও, হয় 
জয়ী হইব, না হয় সহিদ (ধন্মের জন্ত প্রাণত্যাগ ) হইব।” আবহুল্লার 
অলস্তোৎসাহ বাক্যে মুসলমানগণ উত্তেজিত হইয়া অগণ্য শত্রু সৈল্গের 
সম্মুখীন হইলেন। আবু হোরায়রা বলেন, “আমি মুতার যুদ্ধে উপস্থিত 
ছিলাম । সেখানে শক্র-সৈম্তের অন্ত্রশস্ব ও বহুমূল্য রেসমী বস্ত্রাদি দর্শন 
করিয়া আমার চক্ষু ঝল্সিয়া গিয়্াছিল। তখন সাবেত-বেন-আকোক্াম- 


৪১০ হজরত মহম্মদের জীবনচরিভ ও ধর্মনীতি। 


আন্মারি আমাকে বলিয়াছিলঃ “আবুহোরায়র! ! তুমি বদরের যুদ্ধে 
উপস্থিত ছিলে না, সেখানে আমরা অল্পসংথাক হওয়াতেও আল্লাহতায়ালা 
আমাদিগকে জয়ী করিয়াছিলেন।” 

এক্ষণে উভয় পক্ষের সৈম্ত পরম্পর সম্মুবীন হওয়াতে তুমুল যুদ্ধ 
ঘআনভ্ত হইল। নেই যুদ্ধে জয়দ সাংঘাতিক আঘাত প্রা হইয়া মুত্যুমুখে 
পতিত হইলে জাফর ততক্ষণাৎ পতাক। ধারণপুক্বক পদব্রজে যুদ্ধ করিতে 
আরভ্ত করিলেন। যখন শক্রগণ তাহার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিল, 
তখন তিনি বাম হস্তে পতাকা ধারণ করিলেন! শ্ণকাল মধ্যে সে হান্ডেও 
শত্রগণ আঘাঙ করিল, তথন তিনি সেই রক্তাক্ত তস্তে পতাকা ধরিয়া 
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । অবশেষে শক্রগণ তাহার মস্তকচ্ছেদন করস 
যুদ্ধ কাধোর অবদান হইল। * ওমরের পুত্র আবদুল এই যুদ্ধে উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “জাফরের মুত্তার পর দেখিলাম যে, 
তাহার দেহে তরবরির ৫০টী আঘাত লাগিয়াছে 1" আবছুল্লা.বেন- 
রোক্সাহা তিন দিন অনাহারের পর জাফরের মুঠ সংবাদ শ্রবণ কলিজা 
পত্বাক' গ্রহণ করিলেন এব: নুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরকাল 
মধ্যে তিনিও শমন-সদনে নীতি হইলেন। আবছুল্সার মুন্যার পর 
আহজমের পুত্র সাবেত থালেদকে পতাকা দিবার প্রস্তাব করিলে সর্বা- 
সন্্ভিক্রমে থালেদ তাহা গ্রহণ করলেন। খালেদের হৃদয়গ্রাহী ও 
উৎনাহুস্চক বাকো ভয়-বিহ্বপ মুসলমান সৈম্তগণ স্থিরভাব ধারণপুর্বক 
যুদ্ধে অগ্রাপর হইলেন এবং অসাধারণ বলবিক্রমশালী খালেদ অগণ্য 
শত্রসৈম্তের অভেদ্ধ বুযহ ভেদ করিয়া যুদ্ধে অর লাভ করিলেন । যুদ্ধশেষে 
মহাবীর খালেদ ধলিরাছিলেন, “অন্ধ আমার ৯ খানি শুরবারি চূর্ণ নন 
গিয়াছে 1” 


পপ আন উর আস সপ এ সপ পক পি লিক পবন 


ক এবনে আল আলির ২র খণ্ড ১৭৪, ১৮৭ পৃত। 








ত্রেয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৪১১ 
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সিনা?! 





সউিসদ িসসা্সডিজ 


সেই দিন সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় উভয় পঙ্গীয় সৈম্ত যুদ্ধে ক্ষাস্ত হইল। 
থালেদ পরদিবস গ্রাতে গাত্রোখান করিয়া অগ্রগামী সৈম্ঠগণকে পশ্চাতে 
আর পশ্চাদ্গামী সৈম্তগণকে অগ্রে স্থাপন ক্রিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইলেন । তদর্শনে শক্রগণ মনে করিল যে. বোধ ভয়, মুসলমানদিগের 
সাহাধার্থ নূতন সৈগ্ত আসিয়াছে। এই বিবেচনায় তাহারা খালেদের 
প্রথম আক্রমণেই যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। খালে মুতাস্থ একটা 
ছুর্গ জয় করিক়াছিলেন। তৎপরে তাহারা সকলে মদিনায় প্রত্যা- 
গমন করেন। 

, ঘে সময়ে মুনতায় মৃদ্দ হইতেছিল, সেই সময়ে হজরত মহম্মদ মদিনার 
মন্জেদে বসিগা শিষাগণের সমক্ষে যুক্ষক্ষেত্রের ঘটনাগুলি বিবৃত করিতে- 
ছিলেন। যখন খালেদ মুতায় পতাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন 
হজরত শিষ্যগণকে বলেন, “এইবার আল্লাতায়ালার একখানি তরবারি 
(সরফোল্লা ) অর্থাৎ খালেদ-বেন-অগ্দিদ পতাকা গ্রহণ করিয়াছে, ইহার 
হন্তে শক্রগণ পরাজিত হইবে । সেই সমন» হইতে খালেদ “সয়ফোলা” 
নামে অভিহিত হইয়াছিলেন | 


জাতোঁস্‌ সালাসেলের যুদ্ধ । 


*স[লাসেল” শব্দটার অর্থ শৃঙ্খল অর্থাৎ মদিনার নিকটস্থ কতিপর 
বিধন্্রীর দল একত্রিত ভুইয়া এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহার 
মুললমানদিগের সহিত যুদ্ধে কদাচ পরাশম্মুখ হইবে না । কেহ কেহ 
বলেন, সালাসেল একটা কূপের নাম। এই কুপটী মদ্দিনার ১০ মাইল দুরে 
অবস্থিত ছিল। 


হজরত মহম্মদ জমাদিয়স্সানি মাসে শুনিতে পাইলেন যে, কায়াজা, 


৪১২ হজরত মহন্মদ্দের জীবনচরিত ও ধণ্মনীতি। 


০০০ 


বালি ও বন্ুকায়েন দলগ্থ লোকলকল একত্রিত হুইয়! মদিনা! আক্রু- 
মণের চেষ্টা করিতেছে । তথন তিনি আমের পুত্র আমরের সহিত ৩৯৬ 
সৈশ্ু ভাহাদিগের বিকদ্ধে পাঠাইয়া দিলেন । আর আমনের হস্তে পবিত্র 
পতাকা দিলেন। জয়দের পুত্র সয়িদ, আবিমক্কাসের পুত্র সারাঘ, 
রাবিয়ার পুত্র লামের, সেনানার পুত্র সোঠায়েব, ঠোজায়েরের পুত্র 
ওসায়েদ ও আবাদার পুত্র সায়ানও আমরের সঙ্গে গিক়্াছলেন। আমর 
কিছুদূর গিয়া জানিতে পারিলেন যে, একদল লাক আসিয়া শক্রদিগের 
সহিত মিলিত হইয়ান্ধে। তখন তিনি হভজরূতের নিকট সাহাঘ্যার্থ দূত 
পাঠাইয়া দিলেন হজরত9 আবুওবেদার অধীনে একদল নৈশ 
আমরের সাচাষ্ার্থ পাঠাইয়া দিলেন । সেই সঙ্গে হজরত আবুবকর ৪ 
হজরত ওমর-বেন-খেন্তাবও ছিলেন। আবুশ্ববেদা পথমধ্যে আমরের 
সহিত মিলিত হইয়া উভক্ন সৈন্ঠ লইয়া! শক্রুদিগের বাণস্থানে গমন 
করিলেন। 

মুসলমানগণ রাত্রকালে শক্রদিগের বাসস্থানে উপনীত হইলেন । সেই 
রাত্রে ভন্নানক শীত পড়িয়াছিল ; ১সম্তগণ শীত নিবারণার্থ অগ্নি (প্রজ্বালিত 
করিতে গেলে, আমর তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। কিন্তু মুসল- 
মানগণ শীতে ভয়ানক কষ্ট পাইতে লাগিলেন। অতঃপর হজরত ওমর, 
আমরের কথা অগ্রাহা করিয়া অগ্নি প্রজ্ালিত করিতে উৎস্বক হইলে, 
হজরত আবুবকর তাহাকে বলিলেন, "হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন, 'নেতার 
আদেশম্ত কাগ্য কলিও, যদি তুমি আমরের কথা অগ্রা্থ কর, তাহা 
হইলে ঈজরতের কথা অগ্রাহ্য করা হইবে ৮ ইহা শুনিয়া হজরত ওময় 
ক্ষান্ত হইলেন। প্রাতে তাহারা শক্রুদিগকে আক্রমণ করিলে শক্রগণ 
ভয্কে পলায়ন করিল, কেহ কেহবা সুস্ধ করিয়া পরাস্ত হইল। আমর 
কয়েকদিন সেখানে অবাস্থঠি করিয়া! মদিনায় প্রভ্যাগমন করিলেন। 


ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৪১৩ 


সি লিপ পিপি পপ উপ পা অপ পর 


তিনি মদিনায় উপস্থিত হইলে. কেহ কেন হজরতের্‌ নিকট আষরের 
নামে অভিযোগ করিলেন । কিন্ত আমর, ভজরতকে বলিলেন, “যদি 
সেই রাত্রে অগ্নি প্রজালিত করা হইত, তাহা হইলে শত্রগণ আমাদের 
অল্পসংখ্যক সৈন্য দেখিয়া সবেগে আক্রমণ করিয়া ছিননবিচ্ছিন্ন করিত । 
তজ্জগ্তই আমি অগ্নি প্রজ্জালিত করিতে দিই নাউ ।৮ রঃ 

এই আমর এক সময়ে ইস্লাম্ধর্থ্বের, ঘোর বিদ্বেষী ছিলের্। ইনি 
হজরতের নামে কুৎসাপুণ কবিতা রচনা করিয়া চতুদ্দিকে প্রচার করিয়া 
দিম্াছিলেন «বং কোরেশদিগের দৌত্যকার্ে নিষুক্ত হইয়া আবিসিনিয়ার 
রাজ! নাজ্জানীর নিকট হইতে মুসলমানগণকে হতা। করিতে কিন্বা 
কোরেশদিগের নিকট আরানর! 'দতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু আল্লা- 
তায়ালার কি অপার মহিমা এক্ষণে সেই আমর ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 
বিদেশে উদ ধন্ম প্রচারে ব্রতী হহইয়াছেন। সত্যের জয় সর্বকালে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 











০০০০০৪০০০৭ 


আত পপর জা শী 


মন্ধা-বিজয় | 
হোদায়বিার সঞ্জির সময়ে মন্তার নিকটস্থ বনি বকর দলম্থ লোকগণ 
কোরেশদিগের অধীনে ও বনি খায়াজ। দলস্থ লোকগণ হজরত মহম্মদের 
অধানে ছিল | এই ছুষ্ব দল পুব্রে পরস্পর যুদ্ধে লিপূথাঁকিত। যখন 
হজরতের সহিত কোরেশদিগের বিবাদ হয়, তখন তাহারা উভয় দল 
পরস্পর যুদ্ধ ভূলিয়া গিয়া কোরেশদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং 
হজ্জরতের বিপক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর আবার 

তাহারা উভয় দল পরম্পর যুদ্ধে লিপু হইল। 
এক দিন বনি বকর দলস্ক এক ব্যক্তি বনি খায়াজ। দলস্থ লোকগণের 


৪১৪ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্দমনীতি | 


নিকট হজরতের কৃৎসা করিতেছিল। তাহা শ্রবণ করিয়া বনি খারা! 
দলস্ঘ এক বাক্তি তাহাকে নিষেধ করে; কিস্তুসে তাহাতে কর্ণপাত না করার 
সেই ব্যক্ত তাহাকে আঘাত করিয়াছিল; তথন বনি বকর সম্প্রদণায়ন্থ 
বনু নাফালা দলটা বনি খায়াজা দলের সহিত যুদ্ধে প্রবত্ত হইল ও বনি 
মোদলেজ, দলের নিকট সাহাঘা চাহিয়া! পাঠাইল, কিন্তু শাহার1 সাহায্য 
করিতে অস্বীকার করিল । হৎপরে তাহারা কোরেশদিগের নিকট সাহাষ্য 
চাহিল! হজরঙের চিরশক্র আবুজহলের পুত্র আকৃরামা, €মাইয়ার পুত্র 
সাফোয়ান ও ওমরের পুত্র সোহেল তাহাদের পক্ষাবলম্বনপূর্ধক রান্রে 
গুপ্ুভাবে খান়্াজ। সম্প্রদায়স্থ লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের ২৯ 
জনকে নিহত করিল। প্রসিদ্ধি আছে যে, হজরত মহম্মদ জেব্রিলের 
নিকট এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। পরে খায়াজ! সম্প্রদায়স্থ লোকগণ 
হজরতের নিক গিয়া কোরেশদিগের নামে অভিযোগ করিল ! হজরত 
চারি মাস কাল পর্দ্যস্থ কোরেশদিগকে কিছুই বলিলেন না । 

চারি মাস অতীত হইয়া গেলে কোরেশগণ জানিতে পারিল যে, 
হজবুত মহল্মদ তাহাদের বিশ্বানঘাতকতা ও সন্গিতঙ্জের বিষর় অবগত 
হইয়াছেন । তখন তাহারা পুনঃ সন্ধি স্থাপনের জন্ঠ আবুসোফিয়ীনকে 
মদিনার ভজরহের 'নকট পাঠাইয়! দিল। আবুসোফিয়ান মদিনায় 
আসিয়া প্রথমে তাহার কন্ত! ওন্মেভাবিবার গৃহে গিয়া হজরতের আসনে 
উপবেশন করিতে গেলে, ওশ্ষেহাবিবা বলিলেন, “পিতঃ! আপনি পবিত্র 
পুরুষের আসনে বদিবেন না|” আবুসোফিরান ইহ! শুনিয়া রাগান্বিত 
হষ্টরা কন্ঠঘর গৃহ হইতে বহির্গত হুইল এবং হজরতের নিকট গিয়া সন্ধির 
প্রস্তাব করিল; কিন্তু হজরত তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না । 
তখন দে তথা হইতে হন্জরত আবুবকর, হজরত আলি ও হজরত ওমরের 
নিকট গেল, কিন্তু কোন স্থানেই তাহার অভিলাষ পুর্ণ হইল না । অবশেষে 
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সে রর ফতেমার নষ্ট ৪ ল, “তোমার ভগ জয়নাব যেমন 
আবুল আসকে রক্ষা উর সেইরূপ তুমি আমার পক্ষাবলস্বন- 
পূর্বক হজরতের নিকট গিয়া আমাদের সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন কর।” 
বিবি ফাতেমা বলিলেন, “হজবতের উপর আমাদের কোন ক্ষমতা নাই, 
তিনি স্বীয় অভিলাধানুযায়ী কার্য করিস্না থাকেন ।” এতত্ঞগরবণে আবৃ- 
সোফিয়ান হতাশ হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। | 

এদ্দিকে হজরত মহম্মদ কোরেশদিগের বিপক্ষে শিষ্যগণকে যুদ্ধ সঙ্জ! 
করিতে বলিগেন। তদন্ুসারে আসলাম, গেফার, জাহনিয়!, আস্জা 
ও স্লিম প্রভৃতি দলস্থ মুসলমানগণ যৃদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। হজরত 
মহম্মদ এবনেওন্মেম্কৃতুমকে, কেহ কেহ বলেন, আবুজার গকফারিকে 
মদিনায় আপনার প্রতিনিধি পদে নিমুস্ত করিয়া ১০ই রমজান 
বুধবারে মক্কাভিযুথে যাত্রা করেন। এবার তাহার সঙ্গে ১*,০৯*, 
কেহ বলেন ১২,৭০০, সৈন্ত গিয়াছিল । তিনি সৈম্তগণসহ কাদিদ নামক 
স্থানে উপনীত হইর়া শিষ্যগণকে রোজ ( উপবাস ) ভঙ্গ করিতে বলেন, 
কারণ যুদ্ধকালে রোজ ভাঙ্গিলে পাপ হয় না । 

ততপরে তাহার! গমন করিতে লাগিলেন । পথিমধো সাফোয়া নামক 
স্থানে * মন্ধা' নগরীস্ত কতকগুলি লোক হজরতের নিকট আসিম্বা 
মুসলমান ৬ইলেন । তাহাদের মধ্যে হজরতের পিতৃব্য আববাস, ভারেসের 
পুত্র আবুসোফিয়ান ও ওমাইয়ার পুত্র আবডল্লাও ছিলেন। আব্বাস 
হজরতের নিকট আসিলে হজরত বলিলেন, “আপনি যেমন শেষ উপ-, 
নিবেশফারী, আমিও সেইরূপ শেষধর্্-প্রচারক 1” আববাস সপরিবারে 
যুসলমান হুইয়াছিলেন ৷ তাহার পরিবারাদি মদিনায় পাঠাইয় দিয়া তিনি 
নিষ্ে হক্জরতের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 





ক. কেহ বলেন, জাহাফ। নামক গ্থানে। কেহ বলেন, জোলছলিফ1 নামক হ্ানে। 





৪১৬ হজরত মহম্মদের জীবণচরিত ও ধর্মানীতি । 


পস্সিলির্্রিজি 





হজরত মহন্মদ,মক্কার ৬ক্রোশ দূরস্থ মাররোজাহার়াণ নামক স্থানে 
উপনীত হইয়া শিবির স্কাপন করত রাত্রিতে শিধাগণকে অগ্নি প্রজাণিত 
করিতে বলেন। এক্ষণে এ স্থানটা “ওয়াদিফাতেমাশ নামে বিখ্যাত 
হইয়াছে । আব্বাস যদিও হজরতের সঙক্ষে ছিলেন, তথাপিও তিনি 
মনে মনে ভাবিতেছিলেন বে, যদি কোরেশগণ হজরতের নিকট 
আত্মনমপ্পণ না করিয়া বিদ্রোহাচরণ করে, তাহা হইলে মহাগোলযোগ 
উপদ্থিত হইরে। তজ্জঠ তিনি সেই রাত্রে এক্টী অশ্বতর-পৃষ্ঠে 
আরোহ্ণপুর্বক শিবিরের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। 
সেই সময়ে হজরতের প্রধান শক্র আবুসোফিয়ান, হাকিম বেন-খারাম 
ও বোদেল-বেন-আর্কাকে সঙ্গে লইয়া হজরশ মহম্মদ আদিতেছেন 
কি না, তাহার অন্বেষণে বহির্গত হইফাছিল। তাহারা মাররোজাহারাণে 
অগ্নি প্রজ্ঘলত দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইল । আব্বাসও তাহাদের 
অশ্বের পদশব্দ শবণে অগ্রসর হইলেন, আবুসাফিয়ানের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। তিনি আবুদে'ফিয়ানকে স্বীয় অশ্বতরোপরি লইন্া হজরত 
ওমরের নিকট গেলেন এবং হাকিম ও বোদেল মক্কার প্রত্যাবর্তন করিল। 
হজরত 'ওমর আবুসোফিয়ীনকে দেখিয়াই হজরতের নিকট [গয়। বলিলেন, 
«“আবুসোফিয়ান বন্দী হইরাছে, তাহাকে হত) করিতে হইবে |” হজরত 
তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না । পরে আব্বাস আবুসোফিয়ানকে 
লইয়! হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইজরজ মহম্মদ আব্বাকে 
বলিলেন, “ন্সছ্য রাত্রে আবুসোফিয়ানকে আপনার শিবিরে রাখুন, 
আগামী কল্য প্রাতে আমার নিকট আনিবেন।” পরদিন প্রাতে 
যখন আবুসোফিয়ান হজরতের নিকট আনীত হইল, তখন হজরত মহমদ 
আবুসোফির়ানকে বলিলেন, “ভাল, আবুসোফিয়ান! আজিও কি 
শেষ সময় উপস্থিত হয় নাই যে, তুমি একমাত্র খোদাতালার অস্তিত্ব স্বীকার 
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কর।” আবুসাফ্িপ়ান বলিল, “হা, আমি একমাত্র আল্লাঙারালার 
অস্তিত্ব স্বীকার করি।” হজরত পুনঃ বলিলেন, “আমাকে কি খোমা- 
তায়ালার ধন্মপ্রচারক বলিম্না স্বীকার করিবার সময় আজিও উপস্থিত 
হয় নাই ?” আবুসোফিয়ান বলিল, “প্রিয়তম মহম্মদ ! তদ্বিষন্ধে আমার 
একটু লন্দেহ আছে ।” সেই সময়ে মহাত্মা আব্বাস আবুসোফিয়ানের 
নিকট ইস্লাম ধর্মের উপদেশসমূহ বিশেষরূপে বিবৃত করিলে তিনি 
তৎক্ষণাৎ ইসলাম ধন্ধ গ্রহণ করিলেন এবং &জরতের ব্যবহারে মোহিত 
হইলেন। 

আবুসোফিয়ান মুসলমান হইলে হজরত মহম্মদ আব্ব!সকে ধপিলেন, 
“আপনি আবুনোফিয়ানকে সঙ্গে লইয়া মক্কা গমন পথপার্খে ঈাডাইয়া 
থাকুন, মুললম!ন সৈম্তগণ কিন্ধপে নগর মধ্ো প্রবেশ করে, তাহা আপনি 
তাহাকে দর্শন করান। তদনুলারে মহাস্া আব্বাস আবুসোফিয়ানকে 
সঙ্গে লইয়া মক্কা প্রবেশের পথপ্রান্তে দাড়াইয়া' রহিলেন। প্রথমে 
খালেদ একদল সৈম্ত লইয়া অগ্রসর হইলেন। সৈগগণ আবুসোফিয়ানের 
সন্মথে উপনীত হইর! তকৃবির (এক প্রকার প্রার্থনা ) পড়িতে লাগিলেন। 
তৎপরে জোবায়ের ৫০* বীরপুরুষ সঙ্ষে লইয়! অগ্রসর হইলেন । এইরূপ 
বিভিন্ন দূলগ্ভ দলপতিগণ সৈন্য লইয়া এক এক করিয়া আবুসোফিয়ানের 
সম্ুখভাগ দিক! গমন করিতে লাগিলেন । মহাস্মা' আব্বাস প্রত্যেক দলে 
মলপতিগণের নাম এক এক করিয়া আবুসোফিয়ানের নিকট বলিতে 
লাগিলেন। অবশেষে হজরত মহম্মদ কাসোয়া উষ্টোপরি আরোহণপুর্বক 
৫*০* সৈন্ত সঙ্গে লইয়া হজরত আবুবকর ও ওসায়েদ-বেন-হোজায়েরের 
সহিত কথোপকথন করিতে করিতে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
আধুসোফিগ্নান এই নকল দর্শন করিয়া হতবৃদ্ধি হইয়া গেলেন এৰং 
মহাত্মা আব্বাকে বলিতে লাগিলেন, “তোমার ত্রাতুপ্পুত্র বাস্তবিকই 
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৬ কউ স্ক্রল ধর সে পিস এপি রি 


ক্ষমতাশালী এবং তীহার রাজ্য ও সুদৃঢ় 1” তখন মহাত্মা আব্বাস আবু- 
সোফিয়ানকে বলিলেন, “আবুসোফিয়ান ! তোমার ভুল হইতেছে, 
আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের এ পার্থিব রাজা নয়, ইহা! তীহার ধর্মরাজা।” 

হজরত মহম্মদ মাররোজাহারণ নামক স্থান হইতে মক্কা প্রবেশ 
কালে প্রথম সৈশ্দলকে নগরের সন্মখভাগন্থ পথ দিয়া যাইতে বলিলেন 
এবং অন্ান্থ সৈন্তদিগকে নগরের চতুর্দিক্‌ দিয়! প্রবেশ করিতে বলিলেন। 
জোবায়েরের সঙ্গে মহাজেরদিগকে দিয় বলিলেন, প্জোবায়ের ! 
তুমি কাদা নামক গিরিবস্মব দিয়া হচছুন নামক স্থানে গিয়া শিবির স্থাপন- 
পূর্বক আমার অপেক্ষা করি33* এবং আবু ওবেদাকে বলিলেন, প্তুমি 
বহনে ওয়াঁদর পথ দিয়া নগর মধো প্রবেশ কর” এবং খালেদকে মক্কার 
শিপ্নভাগন্থ কোদ। নামক স্থানে গিকা পতাকা উড্ডীরমান করিতে 
বাললেন। “কিন্তু কাহারও সঙ্গে মুদ্দ করিও না, যদি কেহ তোমাদিগকে 
আক্রমণ করে, তাহ! হইলে আত্মরক্ষা করিও।% ইহা তিনি সকলকে 
ৰিশেষরূপে বলিয়া দিলেন এবং সর্দশেষে তিনি নিজেই কাসোকা 
উষ্ট্রোপরি আরোহ্ণপুর্বক মক্কায় প্রবেশ করিলেন। 

কোরেশদিগের মধো আনুজহলের পুত্র আকৃরামা, ওমাইয়ার পুত্র 
সাকোয়ান ও ওমরের পুত্র সোহেল, বলি হারেল ও বনি হোজায়েল দলস্থ 
লোকগুলিকে সপ্গে লইয়া মহাবীর থালেদের সন্মান হইল এবং যুদ্ধ 
ক্রতে আরম্ভ করিল । খান্দাা নামক স্থানে যুদ্ধ হইল। কোরেশগণ 
ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়া পলায়ন করিল। মহাবীর খালেদ হাজা ওয়া (আজা ওয়া) 
নানক স্থান পর্যন্ত তাহাদের পশ্চান্ধাবিঠ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে 
২» জন কোবেশ ও ছুই জন নুসলমান হত হয়। হজরত মহম্মদ 
খ্লেছের মুদ্ধের মংবাদ শ্রবণ করিয়া! বলিলেন, “আমি খালেদকে 
ফুদ্ধ করিঙে বধ করির়াছিলাম, কেন সে যুদ্ধ করিল? শক্জগণ 
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দা নস্ট পি 


তাহাকে আক্রমণ করিরাছিল বটে, কিন্তু সে কেবল আত্মরক্ষা! করিলেই 
পারিত ।৮ তৎপরে তিনি খালেদকে নরহত্যা করিতে নিষেধ করিলেন । 


সেই সময়ে শক্রগণ কেহ পাহাড়ে, কেহ বা স্বস্ব গৃহে পলায়ন করিল, 
মুদলমান সৈম্থগণ নির্ধিপ্লে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। 

হজরত মহম্মদ মক্কার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাবার নিকটে আসিয়! 
তকৃবির পড়িতে লাগিলেন, শিষ্াগণও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তকৃবির 
পড়িতে আরম্ভ করিলেন ৷ ইহাতে মক্কানগরী প্রতিধ্বনিত হইয়া 
উঠিল। তিনি সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর তিনি 
কাবা স্থাপিত ৩৬০্টী দেবমুভি হইতে কাবাকে মুক্ত করিতে অগ্রসর 
হইলেন। ইতিবুন্তলেখকগণ বলেন যে, হজরত একখানি যষ্টি লইয়া 
দেবমুত্তিগুলির সন্মুথে গেলেন এবং সেই হষ্টি দেবণৃণ্তির দিকে উত্তোলন- 
পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “সত্য উপস্থিত হইয়াছে, অসত্য লোপ 
পাইয়াে, নিশ্চয়ই অসত্য লুণ্খ হয়” (কো ১৭শ সুরা, ৮৩ আয়েত)। 1 
হজরত ইহা বশিতে না বলিতেই দেব মৃণ্তিগুলি ভুূমিসাৎ হইতে লাগিল। 
এবনে আব্বাস বেন, “যে দিন হজরত মহম্মদ মক্কা জয় করেন, সেই 
দিন তিনি ৩৬৭টা দেবমুত্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন আরববাদিগণ এ 
সকল দেবমূর্তির পুজা করিত ও তাহার্দের নিকট বলি দিত। 
পূর্বে ধখন কাবায় দেবমূর্তি স্থাপিত হয়, তখন কাবা আল্লা" 
তায়ালার নিকট ছুঃখপ্রকাণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “হে থোদা- 
তায়ালা! আর কতকাল তোমা ভিন্তর এই সকল দ্রেবমুর্ত আমার 
মধ্যে পুজিত হইবে?” থোদাতায়াল! কাবাকে প্রবোধবাক্যে বলিয়া- 
ছিলেন, “এক সময়ে আমি তোমার নিকট আমার এক জ্যোতিকে 


মস্্পিদ 
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সত িউিসিউ সি 








পাঠাইব ও তাহার সঙ্গে একদপ লোক যাইবে, তাহার! শান্তপ্রকৃতিতে 
তোমার নিকট উপস্থিত হইবে" (তওয়াত, আসিয়া ৫৪, ৬০ অধ্যার় )। 

হজরুত মহম্মদ ক্রমে ক্রমে হবল, নায়েলা, এসাফ প্রভৃতি অন্যান 
প্রধান দেখমূর্ঠি ধ্ংদ করিলেন। এসাফ ও নায়েলা মূত্তি বনি জরহাম 
বংশের দুইজন লোকের প্রতিমূর্তি । হবল ধ্বংস হুইলে জোবায়ের 
আবুসোফিয়ানকে বলেন, “আবুসোফিয়ান! তোমরাই না ওহোদ 
যুদ্ধ'ক্ষত্রে হবল দেবের কত প্রশংসা করিয়াছিলে ?” আবুপোফিয়ান 
বলিলেন, ' আমাকে আর তিরস্কার করিও না, যদি হজরত মহম্মদের 
আল্লাতায়াল' ভিন্ন পর আনাতাক্া'ল' থাকিছ্ছেন, তাহা হইলে অবশ্তঠ 
আমাদিগকে সাহাষা করিতেন ।”, 

এবনে সায়াদ বলেন, “তালহার পুত্র গসমান বলিয়াছেন যে, 
ইস্লামধন্ম আবিভাব হইবার পর্বে সোম ও বৃহস্পতিবার ভিন্ন কাবার 
দ্বার দোলা হইত নাঁ। এক দিন হজরত মহম্মদ আমাকে নিন্ধারিত দিন 
ভিন্ন অন্ত এক দিন কাব!র দ্বার খুলতে বলায় আমি তাহ খুলি নাই, 
অধিকন্তু মা মত্তাাকে যণেই্ট তিরক্কার করিয়াছিলাম । তাহাতে তিনি 
ধৈর্য্যাবলম্বনপুর্বক আমাকে বলিগ়্াছিলেন, “গুসমান! «মন একদিন 
উপস্থিত হইবে, ঘে দিন তুমি কাবার কুঞ্চিকা আমার হস্তে দেখিতে 
পাইবে এবং আমি ইচ্ছান্ুসারে বাহাকে ইচ্ছা ত্বাহাকে উক্ত কুঞ্চিকা 
দিব।” অনন্তর মন্ধ। জয়ের পর হজরত আমাকে কাবার কুঞ্চিকা 
আনিকত বলেন। আমি কুঞ্চিক! আনিলে হজরত তাহা গ্রহণপূর্ববক 
কাবার দার খুলি পুনরায় উহা মামার হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, 
“যদি অন্ত কেহ বলপুর্পক এই কুঞ্চিকা গ্রভণ না করে, তাহা হইলে ইছ' 
ভিরকাল তোমার ধিংশধরের হন্ডে থাকিবে । হে ওসমান! আমি 
কি তোমাকে বাঁল নাই যে, একদিন এই কুঞ্চিক! আমার হন্তে 
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রমন বকা লনিিএকোদীদগল 





পোপ এস নল কাল 








সকার রাস সিসও। 


আসিবে, তখন আমি ইহা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিব” । তত্শ্রবণে 
ওসমান হুজরতকে বলিয়াছিলেন, *আমি সাক্ষা দান করিতেছি যে, 
আপনি বাস্তবিকই ধন্মপ্রচারক |”, ওমমানের পুত্রার্দি ছিল না, 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা সারবা উক্ত কুঞ্চিকা গ্রহণ করেন এবং 
অগ্ভাবধি তাহ! সায়বা ব'শীয়দের হস্তেই আছে । 

হজরত মহম্মদ ওসামা ও বেলালকে সঙ্গে লইয়া কাবার মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন এবং ওলনান:ক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকতে বলিলেন । 
তিনি অনেকক্ষণ পর্যান্ত কাবার মধ্যে থাকিয়া প্রার্থনা করিলেন। 
পরে দ্বারদেশে আপিয়াৎ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে 
কোরেশবংণীয় কতিপয় প্রধান ব্যক্তি তথায় উপগ্চিত ছিল । হজরত 
তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে কোরেশবংশীয়গণ ! আমি 
তোমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব, তৎসম্বন্ধে তোমা কিন্ধুপ মনে 
করিতেছ ?" তাহারা বনিল, “হে মহানুভব ভ্রাতা ও ভ্রাতুপ্পুত্র ! 
আপনি আমাদের উপর দয়ালু ব্যবহার করিবেন »* তাবার বলেন 
যে, হজরত মহম্মদ এ সকল কথ শ্রবণ করিয়া অশ্রু বিসজ্জন করিতে 
করিতে বলিয়াছিলেন, "হজরত ইয়ুমোফ যেমন তীহার ভ্রাতাদিগের প্রাতি 
উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি তেমাদের প্রতি তন্রপ উপদেশ 
দ্িব। অদ্য আমি তোমাদ্িগকে তিরঙ্কার করিব ন1, আল্লাহতায়াল। 
তোমার্দিগকে ক্ষমা করিবেন, কারণ তিনি পরম দয়ালু ৮1 ততৎপতে 
তিনি একটী নীতিশর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন; ০কোরেশগণ থে 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল ও যে জাত্যভিমান করিত, তাহার দোষ তিনি তাহা- 
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* এবনে হেশাম ৮২১ পৃঃ; তাবারী ওল খণ্ড ১৩৪ পৃঃ। 
1 কোরাণ শরিফ ১২শ জর। ৩২ আয়েত। 
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দিগকে দেখাইয়া! দিয়া বলিলেন, “মানবজাতি আদম হইতে উৎপন্ন হই- 
মাছে, আবার আদম মু৪কা হইতে উৎপন্ন । অতএব মানব জাতর মধ্যে 
সকলেই সমান, কাহার সহিত কাহারও এ্রভেদ নাহ । কিন্তু যাহার! 
ধন্মভীঞ্ লোক, তাহারাহ সাধারণ লোক হহতে শ্বতন্ত্র। কোরাণ 
শরিফে উক্ত হইয়াছে, 'হে লোকসকল! নিশ্চয় আম তোমাদিগকে 
এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে স্জন কররয়াছ, এবং তোমাদিগকে 
বছুসম্প্রদ্দায়ে ও বনু পরিবারে বিভক্ত করিয়াছ, যেন তোমরা পরস্পরকে 
চিনিয়া লও) নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যাহারা ধন্মভীরু, তাহারা 
খোদাতায়ালার নিকট গৌরবান্বিত, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা জ্ঞানী ও 
তত্বজ্ঞ।” * হজরতের সারগর্ভ উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া কোরেশগণ 
তাহার নিকট ইস্লামধন্দ্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ কারল। সেহ দিন 
প্রচারাস্তে হজরত মহম্মদ আবিশালেবের কন্ত। ওন্মেহানির গৃহে গিয়া নান 
করিলেন এবং মাট রেকাত নামাজ পড়িলেন। 

জোহপের (আপরাহ্কিক) নামাজের সময় উপাস্থৃত হইলে হজ- 
রত মহম্মদ বেলালকে কাবার ছাদোপরি উঠিয়া আজান দিতে বলিলেন। 
আজান শ্রবণ করিস]! কাফেরদিগের মধ্যে ওসায়েদের পুত্র খালেদ, 
হেসামের পুত্র হারেদ ও আসের পুত্র হকম গ্ররভৃতি কতিপয় ব্যক্তি 
বেলালের প্রতি নানা অকথ্যভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল । তখন হজরত 
মহম্মদ, হজরত জেব্রিলের নিকট ইহার সংবাদ পাইয়! খালেদ, হারেস ও 
হকমকে ডাকাইয়া এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন যে, কোরাণ 
শরিফে উক্ত হইয়াছে “এবং যে ব্যক্তি থোদাতায়ালার দিকে লোকদিগকে 
আহ্বান করিয়াছে, এবং বলিয়াছে যে, নিশ্চয় বমি মুপলমানদিগের 


পি 








* কোরাণ শরিফ ৪৯শ সুরা ১৩ আয়েত 


ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৪২৩ 


পানা লিজ শিপন ৯৬ স্পিন 














একজন, বাক্যান্থুমারে তাহা অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠ ?5  ততৎপরে হারে ও 
সায়েদের পুত্র এতাব ইস্লামধর্ম্ গ্রহণ করে। 
সেই দ্দিন হজরত মহম্মদ সাফ! পাহাড়োপরি আরোহণপুর্বক একটা 
প্রার্থনা ও বক্তা করিলেন। সেই সময়ে হজরত ওমর-বেন-খত্তাব 
তাহার সঙ্গে ছিলেন। সেই দিনের দৃশ্ত কি সুন্দর! এরূপ দৃহা, 
পৃথিবীতে কেহ কখন দর্শন করেন নাই । সেই শুতদিনে লোকসকল 
দুলে দলে আসিয়া হজংতের নিকট ইন্লাম ধন্ন গ্রহণ করিতে লাগিল এবং 
সকলেই তাহা নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুল বে, “তাহারা আল্লা 
তারাল। ভিন্ন আর কাহারও উপাসন! করিবে না! ; তাহারা পরদার গমন 
ও শিশুসস্তান হত্যা প্রতি অবধ কাধ্য সকল করিবে না, কখন মিথ্যা 
কথা বলিবে না এবং স্বীলোকদিগের নিন্বা করিবে না।”” * কোরাণ 
শরিফে উক্ত হইয়াছে, "যখন আল্লাহৃতায়াপার সাহায্য উপস্থিত হইবে 
এবং জয় (মক্কা) হইবে, তখন তুমি লোক সকলকে দলে দলে পবিত্র ধরবে 
প্রবেশ করিতে দেখিবে, অতএব আপন প্রতিপালক্রে প্রশংসার স্তব 
কর ও তাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি প্রত্যাবর্তনকাবী |” 
এক্ষণে কোরাণ শরিফের সেই ভবিষ্যদ্বাণী পুর্ণ হইল । * 
হজরত মক্কা নগরীস্থ লোকদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রদর্শন 
করিতেছেন দেখিয়া, মদিপাবাসিগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, “হজরত 
মহম্মদ মক্কার লোকদিগের প্রতি দক্ালু বাবহার করিতেছেন এবং আপন 
ংশীযর় লোকদিগের সহিত মিলিত হইন্াছেন, বোধ হয়, আমাদিগকে তা 
করিবেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম ষে, কোবেশগণ হজরতের প্রি 
যেরূপ অ্যাচার করিয়াছে, তাহাতে (তিনি অবস্থাই তাহাদিগকে উপযুদ্ক- 


০০০০ 





+ এবনে অল আনর ২য় থণ্ড ১৯২ পৃঃ। 
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রূপ দণ্ড দিবেন কিন্ব! হত্যা করিবেন ।* কিন্তু ভ্রান্ত মদিনাবাদিগণ বুঝিতে 
পারেন নাই যে, প্রতিহিংসা লওয়া পাধিব রাজার কার্য, হজরত- 
মহমদ প্রথিবীতে কেবল শান্তি স্থাপন করিতে ও পথভ্রান্তদিগকে 
পথ প্রদর্শন করিবার জন্ত আসিয়াছেন। ফলতঃ যখন হজরত 
মহম্মদ, হজরত জেবিলের নিকট মদিনাবাসিগণের কথোপকথনের বিষন্ব 
অবগত হইলেন,তখন তিনি তাহাদিগকে ডাকাইয়! এ দকল কথা জিজ্ঞাস! 
কর্নে। তীহারা তাহা! স্বীকার করিলে হজরত তাহাদিগকে নানা 
প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন। 

হজরত মহম্মদ দ্বিতীয় দিনে একটা বক্তুতা করেন। সেই বক্ত-তান্ক 
তিনি মক্কা যে অতি পবিত্র নগরী, তাহার বিষয় লোকদ্িগকে বিশদরূপে 
বুঝাই 'দয়াছিলেন। সেই সময়ে মক্কাবাসী অপরাপর লোকগণ ইস্লাম 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন 

হজরত মহম্মদ কথন কাহারও প্রণাম গ্রহণ কিম্বা কাহার 
উপর আধিপত্য করিছেন না। এই সময়ে একজন লোক ভয়বিহ্বল 
হইয়া! কাপিতে কাপিতে তাহার নিকট আসিতেছিল; হজরত তাহা! 
দেখিয়া তাঙ্কাকে বলিয়াছিলেন, “কেন তুমি কাপিতেছ ? কি জস্খই বা 
ভরখিহবল হইয়াছ? আমি ত রাজা নহি।” এই দিবস আবুমোফিয়ানের 
স্ত্রী হেন্দা, ঘিনি ৪তোদক্ষেত্রে হামজা-বধের মুলীভূত কারণ ছিলেন, 
তিনি ও ভজরতের প্রধান শত্র আবছুল্লা এবং আকরামাও ইস্লামধর্খব 
গ্রহণ করেন। 

হজরত মহম্মদ মক্কায় অবস্থান কালে খালেদকে নখল নামক স্থানের 
ওজ্জা দেবমুত্তিকে ধ্বংস কগিতে প্রেরণ করেন। মহাবীর খালেদ ওজ্জ! 
ধ্বংস করিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলে মক্কার তিন মাইল দুরস্থিত 
হোঞজল ব'শের টপাস্ত সোয়া দেব-সৃত্তিকে ধ্বংস করিবার অঙ্ক 
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আমর প্রেরিত হন। আমর সোয়া ধ্বংস করিলে তাহার পুরোহিত 
ইস্লামংশ্খ গ্রহণ করে। ভৎপরে হজরতের আদেশে জয়দের পুত্র সায়াদ 
কর্তৃক মোসলল্‌ নামক স্থানস্ত থজরজ, আস ও গচ্ছান বংশীয় 
লোকগণের উপাস্ত মনাৎ দেবমুর্তি বিনষ্ট হয়। 

অতঃপর হজরত মহম্মদ মক্কানগরের চতুষ্পার্খবর্তী মরু-প্রদেশবাসী 
বিভিন্ন সন্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামের পবিত্র আলোক বিকীর্ণ করিবার 
জন্ট শিষাগণকে প্রেরণ করেন এবং তাহাদিগকে নিম্বলিখিত ক্ূপ উপ- 
দেশ দিয়াছিলেন, “শাস্তি ও ভ্রাতৃভাব প্রচার করিবে, যখন কেহ 
তোমাদের উপর অভ্যাচ'র করিবে, তখন তোমরা কেবলমাত্র আত্ম. 
রক্ষা করিবে, কোন অবস্থাতেই অগ্র আক্রমণকারী হুইও না।” তাহার 
উপদেশানুগারে সর্বত্র কার্য হইতে লাগিল । কেবল খালেদ-বেন অলিদ 
একস্থানে তাহার আদেশ অমাগ্ত করিয়াছিলেন । 

খালেদ-বেন-অপিদদ বনি জজিমা সম্প্রদায়ের মধ্যে ইস্লাম ধর্ম 
প্রচারার৫থ গমন করেন। তিনি তাহাদিগকে বিড্রোহী সম্প্রদায় মনে 
কারয়। তাহাদের কতিপয় লোককে হত্যা করিতে আরস্ত করেন, 
তখন অন্ান্ত মুনলমানের! তাহাতে বাধা প্রদান করেন। হজরত মহম্মদ 
এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াঁছলেন এবং এই 
বলিয়া থোদাতায়ালার নিকট গ্রার্থন। করেন, “হে থোদ্বাতায়াল! ! 
খালেদ যাহা! করিয়াছে, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ নির্দোধী।” তিনি 
তৎক্ষণাৎ হজরত আলিকে প্রচুর অর্থসহ উক্ত সম্প্রদায়ের ক্ষতিপূরণ 
ও সন্তোষ খিধানার্থ প্রেরণ করেন। হজরত আলি তাহাদের নিকট উপনীত 
হইয়া মহাবীর খালেদ যাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহাদের 
সামাজিক অবস্থার বিষয় অন্থন্ধানপুর্বক তাহাদের পরিবারবর্কে 
ক্ষতিপুরণস্বরূপ উপযুক্তরূপ অর্থ প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট অর্থগুলি 
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হতাকারীদিগের আত্মীয় অজনগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। 
হজরত আলির এইরূপ উদার 9 দয়ালু ব্যবহারে উক্ত সম্প্রধাযস্থ 
প্রত্যেক ব্যক্তির স্তর আনন্বরসে অভিষিক্ত হইয়াছিল । তিনি তথা হইতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইলে হজব্ত মহম্মদ তাহার কার্ধাদক্ষতায় বিশেষ সম্তুষ্ট 
হইয়া তাহাকে অগণা ধন্ঠবাদ প্রদান করিয়াছিলেন 1% 

২*শে রমজান তারিখে মক্কা জয় হয়। হজরত ৬ই শওয়াল পর্যন্ত 
মক্কায় ছিলেন, সেই সময়ে তিনি হাওয়াজেন 'ও সাকিফদলস্থ লোকদিগের 
বিপক্ষে সৈন্য পাগাইয়াছিলেন। 


পপ 


হোনেনের যুদ্ধ । 

ছোনেন একটা প্রাস্তরের নাম, এই প্রীস্তরটি মক্কা ৪ তায়েফের 
মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত । এই স্থানে হাওয়াঞ্জেন, সাক্ফি প্রভৃতি ভ্রমথ- 
শীল সম্প্রদায় বাস করিত এবং উহার নিকটে বনি সাদ বংশীয় লোঁক- 
গণের বাসস্থান ছিল; হজরত মহম্মদ শিশুকালে উক্ত বনি সাদবংশীয়া 
হালিমা বিবির নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। হোনেনবাপিগণ অসী- 
ধারণ বলবান্‌ ও অতুলৈশ্বধ্যশালী ছিল এবং তায়েফের স্যার ইহাদেরও 
নগরটা সুদৃঢ় ছুর্গের ছারা পরিবেষ্টিত ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ 
ধোরপৌত্তলিক ছিল, তাহারা আরবের প্রসিদ্ধ লাংদেবীর পুক্জা করিত। 
মুসলমানগণ কর্তৃক মন্কা বিজিত হইলে ভাওয়াজেন ও সাকিফ সম্প্রদায় 





* এবনে হেশাস ৮৩৪, ৮৩৫ পৃঃ; এবনে অল আসর হয় থণ্ড ১৯৫ পৃঃ) 
বারী ওয় থণ্ড ১৪১ পৃঃ । | 


ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। ৪২৭ 


দ 
০০১ কা 


পরস্পঈ মিলিত হইয়া! বলিতে লাগিল, “মক্কাবর অধিবাসিগণ যুদ্ধ বিদ্যায় 
সম্যক পারদর্শী নয় বলিক্ল', মহম্মদ তাহাদিগকে জয় করিয়াছে, যদি 
আমাদের সহিত মুদলমানগণেব্র যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহারা আমাদের 
বীরত্ব দর্শন করিরা চমত্কৃত ভইবে। অতএব চল, আমর সকলে দলবদ্ধ 
হইয়া আকন্মিকভাবে মুসলম'নদ্িগকে আক্রমণ করি, ভাতা হইলে 
তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে পারিব।” “ই পরামশীানুসারে হাঁ ওয়াজেন 
দলপতি মালেক বেন-আর্ফ ৪ সাকিফ দলপতি কানানা-বেন-আবু- 
ফিয়ালিল, যুদ্ধ-সজ্জা করিল এবং নিকটস্থ অন্তান্ত দলম্ক লোকগণ তাহাদের 
সহিত মিলিত হহল, ইহাতে তাহাদের সৈম্ত-স'খ্যা প্রায় ৪১০ হইল । যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে বহিগ্ত হইবার পুলে মালেক সৈগ্ুদিগকে বলয়! দিল যে, তোমর! 
সকলেই স্বশ্ব পরিবার « পশ্বাদিসহ যুদ্ধক্ষেত্রে চল । ভ্রমণণীল সৈশম্ঠগণ 
তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দসহকারে স্ব শ্ব পরিবার ও পশ্বাদি সঙ্গে 
লইল। সেই যুদ্ধ সভায় বহুদর্শী বিজ্ঞ ছুরীদ-বেন-সেম্মাঃ উপস্থিত 
ছিলেন। তখন তীহার বয়ঃক্রম ১২০ বৎসর, মশান্তরে ১৬৭ বৎসর 
হইয়াছিল। তিনি মালেককে বলেন, “তোমরা সপরিবারে পশ্বাদিসহ 
যুন্গক্ষেত্রে গমন করিও না, কেননা যর্দি পরাজিত হও, তাহা হইলে 
নর্ধন্বাস্ত হইবে ।” কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। 
তৎপরে তিনি হাওয়াজেন দলস্থ লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 
হাঁ ওয়াজেন বংশীয়গণ ! তোমরা মালেকের পরামশানুযাসী স্বস্ব পরিবার ও 
পশ্বাদি লইয়] যুক্ষক্ষেত্রে যাইতে উদ্ভত হইয়াছ । শেষে দেখিতে পাইৰে যে, 
মালেক তোমাদের স্ত্রীপুত্র ও দ্রব্যাদি শত্রহস্তে দিয়! নিজে পলায়ন করিবে 1” 

ছুরীদদের কথা শ্রবণ করিয়া হাওয়াজেন দলস্থ লোকগণ ভীত হুইল ও 
যুদ্ধে যোগ দিতে অন্বীকত হইল। মালেক সৈস্তগণের মধ্যে বিভিন্ন মত 
'দেখিয় ব্াগান্বিত হুইয়! বলিল, ণ্যদ্দি তোমর! আমার প্রস্তাবে অন্চমোদন না 
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কর, তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব।” দৈম্তগণ মালেকের কথা 
সনিয়া ভীত হইল, কেননা যদি মালেক আত্মহতা করে, তাহ! হইলে 
তাহাদের দলপর্তি হইবার আর উপযুক্ত কোন লোক নাই। তজ্জন্ত সকলে 
মালেকের প্রস্তাবে সম্মত ভইয়! যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল এবং মকার ১* মাইল 
উত্তরপূর্ব কোণস্থ হোনেন ঈপত্যকায় গির। শিবির স্কাপন করিল। এই 
যুদ্ধের অপর এক নাম হাঁওয়াজেনের যুদ্ধ ।” 

হজরত মহম্মদ হাওয়াজেন ও সাকিফ দলস্থ লোকদিগের যুদ্ধসঙ্জার 
সংবাদ পায়! ৭ই শণ্য়াল শনিবারে মক্কা ভইতে তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা 
করেন। এই দৃদ্ধেতীহার সঙ্গে ১১০৭০ সৈন্য গিয়াছিল। সৈশ্ঠগণের 
মধো ২*** মক্কার এবং ১০*** মদিনার অধিবাসী ছিল। “হই যদ্ধকালে 
হজরত মভম্মদ সায়াদের পুত্র এতাবকে মক্কায় আপনার প্রতিনিধি নিষুক্ত 
করিয়া গিয়াছিলেন। 

১০ই শওয়াল মঙ্গলবার হজরত সসৈষ্ঠে হোনেন-ক্ষেত্রে উপনীত 
হইয়াছিলেন। এই সময়ে এক জন্‌ মুসলমান সহর্ষে বলিয়াছিলেন, 
“আমাদের সৈম্তবল অধিক, আমরা কখনই বিপক্ষ সৈম্ত দ্বারা পরাজিত 
হঈটব না” হজরত ইভা শুনিয়া ছুংখিত হইয়াছিলেন ; কারণ পূর্বে 
একবার এইরূপ অহঙ্কার করায় তাহারা প্রান্ত তইয়াছিলেন। ফলতঃ 
'এই যুদ্ধের পথমেই খুসলমানগণ পরাজিত হন। কোরাণ শরিফের 
৯ম স্বরার ২৫ আয়েতে উক্ত হইয়াছে “সত্য সত্যই আল্লাহতায়াল! 
নানাস্থানে তোমাদিগকে দাহাযা দান করিয়াছেন এবং হোনেনের যুদ্ধের 
দিনে যখন তোমাদের লোকাধিক্য তোষাদিগকে প্রফুল্ল করিয়াছিল; 
তখন তাহা তোমাদিগের কিছুই উপকার করে নাই। বিস্তৃতি সত্বেও 
ভূমি তোমাদের পক্ষে সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল, তংপরে তোমর। যুদ্ধে 
ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলে 
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মুসলমাপ্গণ হোনেনে আবার পুর্ধেই মালেক তথায় আ সয় 
স্বকীয় সৈম্গণকে বণিক্লাছিল, “তোমরা জঙ্গল মধ্যে লুক্কাগিত থাক, 
মুঘলমানগণ আদিলেই অহর্কিতভাবে তাহা্িগকে আঞ্মণ করিবে।” 
তাহাব নৈগ্গণ তদনুদারে জঙ্গল মধ্যে লুক্তায়িত থাকিল। হজরত মহম্মদ 
আপনার ষ্ঠ গুলিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া তখাকার ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
গিরিবন্মের মধ্য দিরা প্রেরণ করিলেন। সৈন্থগণ গিরিবর্ক্ে প্রবেশ 
কগিলেই শক্রগণ তাহাদ্দের উপর অবির্লল ধারার তীরবর্ষণ করিতে লাগিল। 
খালেদ-বেন অপি বনি সালম দণস্থ লোকগু/লকে সঙ্গে লইয়া অগ্রনর 
হইতোছিলেন। তাহান্দর গাত্রে বম্ম ছিণনা বণিক্কা তাহারা আঘাত 
প্রাপ্থ হইয়াছিলেন। খালেদের সঙ্গে ৮* জন অগ্নধিশ্বাসী মুদলমান ছিল, 
তাহারা শক্র।দগের তীরের আঘাত প্রাপূু হইতে না হইতেই পলায়ন 
করিল এবং তংসঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সৈম্তগণও পলায়ন করিল। কেবল 
মাত্রহজরতের নিকট কঠকগুলি সৈন্ত বহিল। সেহ সময়ে হজরত 
অগ্রদর হইয়া শিষ্যগণকে বলিলেন, “আল্লাতায়ালা আমাদিগকে জয়ী 
করিবেন, ঠোমরা অগ্রসর হ91” যাহারা অল্লাবগ।সা ছিল, তাহার! 
হুজরতের কথা শুণয়া তাহাকে নানা প্রকার উপহাস করিল। অবশেষে 
হজরত মহম্মদ অ:ব্বাসকে বলিলেন,”“আপনি শধ্যগণকে অ'হ্বান করুন ।”, 
আব্বাস তংক্গণাৎ চীংকার করিয়া মুলমানগণকে বলিলেন, “হে আন- 
সারগণ, হে মহাজেরগণ ! হজরত মহম্মদ তোমাদিগকে আহ্বান করিতে- 
ছেন, তোমরা সঞ্ষলে তাহার নিকট আগমন কর 1” মুসলমানগণ আব্বা- 
সের আহ্বান ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ক্রমে রূমে হজরতের চতুদ্দিকে আসয়া 
উপস্থিত ভইলেন। . হজরত তাহাদিগকে পুনঃ যুদ্ধ করিতে অনুমতি 
দিলেন। আবার তুমুল যুদ্ধ আরম্ত্র হইল। সেই সময়ে হজরত স্বয়ং 
-শত্রগণের দিকে এক মুষ্ট বালুকা নিক্ষেপ করিয়া শিষ্যছিগকে সবেগে 


৪৩০ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি | 








শক্রদিগকে আক্রমণ করিতে বলিলেন। তাহাতে শক্রগণ পরাজিত 
হইল।* ইহার বিষয় কোরাণ শরিফের ৯ম সুরার ২৬ আম়তে 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে, “অত:পর খোদাতায়ালা তাহার প্রেরিত পুরুষের 
প্রতি ও বিশ্বাপীদিগের প্রতি আপন সাব্বনা প্রেরণ করিলেন ও সৈম্ত 
পাঠাইলেন, তোমরা তাহা দেখ নাই এবং কাফেরদিগকে শান্তিদরান 
করিলেন, খোদাদ্রোহীদিগের ইহাই বিনিময় ।” এই সুদ্ধে শত্রু পক্ষীয় 
৭* জন আর মুনলমানদিগের ৪ জন লোক হত হইয়াছিল । 

যুদ্ধাবসানে শক্রগণের মধো অনেক লোক মুসলমান হইল) এবং 
মবশিষ্ট শত্রগণ পলায়ন করিল। তাঁহাদের মধো মালেক একদল সৈন্য 
সঙ্গে লইয়া তায়েফে জাশয় গ্রহণ করিল | পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, 
হজরত মহম্মদ এই ঘটনার ৮1৯ বৎসর পুর্বে 'একবার এই তায়েফে 
ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন 1 সেই সময়ে তথাকার অধিবাসিগণ 
টহাকে নানাপ্রকার অবমাননা করিয়। তাড়াইয়' দিয়াহিল । একদল শক্রু 
তথাকার বনে নখল। নামক স্থানে আশ্বর গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট 
শত্রুরা আওতাস উপতাকোপরি শ্থ স্ব দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে গমন করিল। 
যৃদ্ধকালে একন্বানে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে হজরত মহম্মন 
তথায় গিয়া উপস্থিত হন এবং দেখেন ঘে, খালেদ একী ক্ীলোককে 
বধ করিয়াছে। হজরত তাহা দশন করিয়া ভঃপিত হইলেন এবং মহাবীর 
থালেদকে বগিলেন, “যুদ্ধের সময় স্বীলোক ও বালকবাপিকা বধ 
কষ] নিষিদ্ধ (৮ হৎপরে তিনি তী হতাকাণ্ডের জন্ত আল্লাহতায়ালার 
গ্িকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন । 

অনন্তর ভজরত মহম্মদ,আবু মের আনসারিকে আওতাম উপত্যকো?* 
পরি শত্রদিগকে আক্রমণার্থ প্রেরণ করেম। কিন্ত তথায় আবু আমের 


লা 





* এখনে ছেশাম ৮৪৬ পৃঃ; এবনে অল-আির হর খণ্ড ২৭৭,২৯১ পৃঃ 
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শক্রগণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন । তীহার মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতুপ্পুত্র 
আবু মুস! সৈম্তাধ্যক্ষপদে অভাষক্ত হন। আবুমুসা অসম সাহসিকত| 
সহকারে শক্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিলেন । জোবের- 
বেন-আওয়াম এই যুদ্ধক্ষেত্রে ছুরীৰ- বেন-সেম্মাকে বধ করিস্াছিলেন। যুদ্ধ 
শেষ হইয়া গেলে, আবুমুমা বহুসংখাক বন্দী, অসংখ্য পশু ও ত্রব্যা্দি লইয় 
হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। হজরত মহম্মদ জয়লন্ধ দ্রব্যগুলি 
আওতাসের নিকটস্থ জেয়েররাণা নামক স্থানে একত্রিত করিতে 
বাললেন। 

এই যুদ্ধে সারাদ বংশীয় কতিপয় পুরুষ ও রমণী মুসলমানদিগের 
হস্তে বন্দী হইয়াছিল। তাহ'দের মধো হারেসের কন্তা শীমা অন্ততম। 
পাঞ্কগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, উক্ত হারেসের স্ত্রীর নাম 
হালিমা বিবি। ইনি হজরত মহম্মদকে শিশুকালে প্রতিপালন কৰিয়া- 
ছিলেন। একজন মুসলমান শামাকে কষ্ট দেওয়ায় সে বলিয়াছিল, “আমি 
তোমাদের হজরত মহম্মদের ভগিনী ।” তদদনস্তর হজরতের নিকট 
আনীত হইলে মে ইজরতকে বলিল, “হাপিমার সম্বন্ধে আমি আপনার 
ভগিনী” হজরত বললেন, “ভুমি যে হালিমার কন্ঠা, তাহা! আমি 
কিরুপে জানিতে পারিব?” তখন সে হজরতকে [শশ্রকালের কয়েকটা 
চিহ্ন দ্নেখাইল, সেই সকল চন্দ দশন করিয়া হজরত তাহাকে বমিবার, 
জন্য মিজের চাদর বিছাইয়া দিলেন, শীমা তাহাতে উপবেশন করিল। 
পরে হজরত তাহার নিকট হালিমা বিবি ও তাহার পরিবারস্থ লোকগণের 
কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন। শীমা বলিল, “হালিমা প্রস্ৃতির মৃত্যু 
হইয়াছে ।” হজরত তৎশ্রবণে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে বলিলেন, “যা্দ 
তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমর নিকট খাকিতে পার, আর যদি 
বাসস্থানে যাইন্ে ইচ্ছা কর, তাহা হুইলে যাইতে পার ।” শ্রীমা স্বীয়, 
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লনা 








সটান 
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বাসস্থানে যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করিল। হজরত তাহাকে এক জন 
বাসী, তিন জন চাকর ও কতকগুলি মেষ দিয়া বিদায় দিলেন । 

ততৎ্পরে হজরত মহম্মদ তায়েফে মালেককে আক্রমণ কদেন। 
কয়েকদিন দছুর্ণ অবরুদ্ধ করার পর তিনি মনে করিলেন ষে, তায়েফ" 
বাসিগণ যেরূপ অব্ান্ পতিত হইয়াছে, তাহারা শীত্রই অধানতা 
স্বীকার করিতে বাধা হইবে । তরদনন্তর তিনি তায়েফ হইতে চলিয়! 
আগিলেন এবং জেয়েররাণ! নামক স্থানে আমিয়। সাবেতের পুত্র জয়দকে 
বলিলেন, '“সাবেহ ! এখানে যত মুনলমান উপস্থিত আছে, তুমি তাহার 
একটা তালিকা প্রস্তত কর।” সাবেত তাপিকা' প্রস্তৃত করিলেন। 
হজ্রত মহম্মদ জয়স *০** বন্দী, ২৪০০ -উদ্, ৪৯০০০ মেষ ও 
£০০* অয়কিয়া রৌপা সমবেত মুপলমানগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া 
দিতে বসিলেন। তিনি প্রতোক অশ্বারোহীকে ১২টী উদ্ী ও ১২০টা 
মেষ ও প্রভোক পদাতিক টৈন্তকে ৪টা উষ্ ও ৪৭ট? মেষ দিলেন । তখন 
আবু সোফিয়ান হজরতকে বলিলেন, “ছে পরিত মহাপুরুষ! আপনি 
এক্ষণে হই সমুদয় দ্রবোর অধিকারী, অন্তান্ত লোক অপেক্ষা আমি 
কি কিছু অধিক দ্রবা পাইব না?” হজরত ইহা শুনিয়া বেলালকে 
বলিলেন “বেলাল ! আবুসোকিয়ানকে ১** উষ্ ও ৪* অককিয়া রৌপ্য 
দে9।” বেলাল আদেশ পালন করিজেন। পরে আবুসোফিয়়ান শ্বীর 
জ্যো পুত্র এজিদ *, কনিষ্ঠ পুত্র মায়াভিয়! ও কোরেশবংশীয় অন্ান্থয প্রধান 
প্রধান লোকগণের প্রত্যেকের জন্য ১০* উদ্ী 9৪৭ অয়কিয়া রৌপ্য 
লইলেন অধিকন্ মন্কাবাসী নৃতন ধর্ম্মা বলগ্বিগণ অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি 


শাসিত পাস 


₹. এই এলিদের ভ্রাতুপ্পুর অর্থাৎ মারাভিয়ার পূত্র ছুরস্ত এজিদ হজরত শালির 
' প্রিক্পপুত্র এমাম হোদেনকে নিধপ্রজোগে ও প্রমাম হাসেনকে কারবালা নরেন 
ছতা। করিয়াছিল। 





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ $ ৪৩৩ 


ধান রি এসপি লা টাস্ক প্হপব আারজ আ ্টি। ছ্ লীনউািািবী াজ পর সি পপ সি | উপরি সাপ পি এলে নল চটি -চাএ৫ তএসপিজ- 


প্রাপ্ত হইলেন। মক্কাবাগিগণ হজরতের উদারভভাৰ দর্শন করিয়া 
পরম . সন্তু হইলেন। কিন্তু আন্সারগণ যৎসাধান্ত দ্রব্যাদি প্রাপ্ত 
হইলেন। মনক্কাবাসিগণ দ্রব্যাদি পাইয়] যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, 
আন্দারগণও ততোধিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। তীহারা সেই সময়ে 
পরস্পর বলিতেছিলেন, “হজরত মহম্মদ জন্মতৃমির লোকদিগের সহিত 
মিলিত হইয়! তাহাপিগকে প্রায় সমুদয় দ্রবা দিলেন, কেবল আমরাই 

যৎসামান্ত প্রাপ্ত হইলাম ।” 
হজরত মহম্মর্দ আন্সারদ্িগের ছুঃখিত হইবার কারণ অবগত হইয়া, 
তাহাদিগকে আপন শিবিরে আহ্বান করিলেন। তাহারা সকলে 
শিবির মধ্যে সমবেত হইলে, হজরত শিবিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, 
শিবিদে আন্সারগন বাতীত আর কেহই রহিল না। তৎপরে তিনি 
তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আন্নারগণ ! তোমরা পরস্পর 
যাহা বলিভেছিলে, আমি তাহা অবগত হইয়াছি।” আন্সারগণ 
বলিলেন, "আমাদের মধ্যে কতকগুলি লোক ফযৌবনম্বভাব-স্ুলভ 
চাপল্যবশতঃ এ সকল কথা বলিযাছে।” হজরত তৎ্শ্রবণে 
বপিলেন, “আন্সারগণ! যখন আমি তোমাদের মধো চপন্থিত হইয়া" 
ছিলাম, তখন তোমরা কুসংস্কাররূপ অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছিলে, 
থোদাতায়াল! তোমাদিগকে আশপোক-পথে ভ্রমণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন,.- 
তোমরা কষ্ট পাইতেছিলে থোদাভাম্ালা তোমাদ্িগকে সুখী করিয়াছেন ; 
তখন তোমাদের মধ্যে ঘোর শক্রগার আধিপত্য ছিল এবং মঙ্গলমন্ 
তোমাদের অন্তর হইতে ইঈধ্যাবৃত্তি স্থানান্তরিত করিয়া তৎপরিবর্তে 
তোমাদের, অন্তরে ভ্রাতৃন্নেহ ও বন্ধুতার বীজ রোপণ করিয়ছেন। 
ইহা! ক্রি সত্য নয়, তাহা আমাকে বল?” আন্সারগণ বলিলেন, “হে 
মহাম্থতব ধর্মপ্রচাক | আপনি আপনার ও' আল্লাতায়ালার সম্বন্ধে 
হে 


৮৮৬ এরি 





৪৩৪ হজরত মহগ্মদের জীবনচরিত ও ধন্ধ্লীতি । 


পক পিপাসা সস বসি পিচ সি সস বলা কিট জিনস 





লিনা 


যাহা বলিজেন, তাহা সত্য।” তৎপরে হজরত পুনঃ বলিতে লাগিলেন, 
“তোমরা আমাকে এইকবপ বলিতে পার, খন লোকে তোমাকে 
মিথ্যাবাধী 9 প্রতারক বলিত, সেই সময়ে তুমি আমাদের নিকট 
আপিয়াছিলে এবং আমর! তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম $ 
তমি আমাদের নিকট পিংসহায় অবস্থায় আসিম্মাছিলে, এবং আমর! 
তোমাকে সাহাধা করিয়াছিলাম এবং দরিদ্র ও আশ্রদ্রহীন অবপ্ায় 
হোমাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এবং আমরা সর্বদা তোমাকে সাস্বন! 
করিতাম 1 হে আন্সারগণ! কেন তোমরা এই পার্থিব দ্রব্যা'দর 
জন্ত দুঃখিত হইভেছ ? মক্ষাবাসী লোকগণ উদ্ ও মেহাদি লইন্া গৃহে 
ফাইবে, আর তোমরা আমাকে লইয়! নিজ গৃছে যাইবে, ইহাতে কি ভোমরা 
সম্তু্ট হইতেছ না? বল দেখি, কাহাদের অধিক লাভ হইল? যদ্দি 
সমুদ্র মানবজাতি এক দিকে হয়, আর আন্সারগণ অগ্ঠ দিকে যায়, 
তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তোথাদিগের সঙ্গ তাগ করিব না; স্বৃহাকাল 
পর্যন্ত আমি তোমান্দের মধ্যেই থ্যকিব। হে আল্লাতারালা! আন্দারদিগের 
প্রন্তি এবং তাহাদের পুত্র পৌন্রাদির প্রতি কৃপা বিতরণ কর।” 
হজরতের এই কথা শুনিয়া আন্সারগণ অগ্রবারি বিসঞ্জন করিতে 
লাগিলেন এবং সকলেই একেবারে উচ্চৈঃম্বরে বলিয়া! উঠিলেন, “কে 
ধর্ম প্রচারক! আমরা সকলই আমাদের নির্দিষ্ট অংশ প্রাপ্ত হইয়! সন্ধ্ 
হইয়াছি 1” অতঃপর তাহারা সকলে স্ব  আবাসে চলিয়া গেলেন । * 
জযূলব ভ্রব্যাদি বিভাগ হইয়। গেলে, হাওয়াজেন বংশস্থ এক দল 
লোক হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হইল। তাহার বলিল যে, 
আরও অনেকে ইস্লামধ গ্রহপার্থ আপনার নিকটে আদিতেছে। তৎ" 


ক পিচে কত রী পপ সপ চপ আতপ আছ গা লি দা বজিজপলিিসস ০০০ 





এপাশ পিপি তা শিপন পপি | পিসি লে পদ সজল পপ শি? পপৃশি পপ এ পি তি পি ক শশপদবজান, আব পাপা 


«. এবনে ছেশাম ৮৮৬ পৃঃ; এবনে অল জামির ২র খণ্ড ২*৮ পৃঃ; আবুল ফেদা 
৬২ পৃ । | 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। ৪৩৫ 


শট সা পা সাত বারী অং কল ধর জি লা মন আরা কা রা জা ভাসি সা এ উল নী অপি 


পরে হালিমার স্গামী হারেসের ভ্রাতা আবুবোরকান ও জোবের-বেন সরদ 
হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হইল এবং তাহাদের দ্রব্যাদি ও 
আত্মীয়ন্ব জনগণকে বন্দী হইতে মুক্ত করিয়া দিতে বলিল। আবুবোরকান 
বলিল যে, এ সকল বন্দিনীগণের মধ্যে হালিমা বিবির ও হারেসের ভশ্মীদঘয় 
আছেন। হকস্সরত তাহাদিগকে বলিলেন, “আমি জয়লব দ্রব্যাদি ও 
বন্দীদ্দিগকে আমার শিষ্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়'ছি। তোমরা 
দ্রব্যাদি লইতে ইচ্ছা কর, না তোমাদের আত্মীরস্বজনগণকে লইতে ইচ্ছ! 
কর ?', তাহার! বলিল “আমর! আমাদ্দের আম্মীরস্বজনগণকে পাইতে 
ইচ্ছা করি।” তত্শ্রবণে হজরত বলিলেন, “আমার ও আবদুল মোত্তালেব 
বংশীয়লোক'দগের অংশে যাার! পড়িয়াছে, তাহাদিগকে এখন মুক্ত করিয়! 
দিতে পারি; কিন্তু অন্তান্থ বংশীষ্ধ লোকদিগের অংশে যাহারা পতিত 
হইয়াছে, তাহাদের প্রাপ্তির জন্ত আগামী কল্য জোহরের (আপরাহ্কিক) * 
নামাজের সময়ে আমার নিকট আঙিনা! এই বলিয়া! প্রার্থনা করিও 
“আমরা খোদাতায়ালার ধশ্মপ্রচারকের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি 
যেন তাহার শিষাগণকে আমাদের বংশীর্র স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তানপিগকে 
প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ দেন এবং মুসলমান ভ্রাতাগণের নিকট 
প্রার্থনা করিতেছ যে, তাহারা যেন আমাদের উপর দয়! প্রকাশপূর্ববক, 
হজরত মহম্মদের মতাচুপারে কাধ্য করেন? |” 

পক্দিন নিদ্দিষ্ট সময়ে আবুবোর্কান ও জোবের হজরতের নিকট 
আসি! তাহার উপদেশান্ুকূপে প্রার্থনা করিল। তখন হজরত 
মুসলমানগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “মুললমানগণ 1 হাওয়াজেন 
বংশীয় লোকগণ ইস্লামধর্থী গ্রহণ করিয়াছে । এক্ষণে তাহার! তোমাদের 
নিকট তাহাদের বন্দী আত্মীয় শ্বজনগণকে চাহিতেছে। যদি. তোমর! 


সপ আপা বকা সপ পল হাক পা পি সাপটি 











শা শিপ ীলানচজধশ কলখসকপ জজ চা শা উ.া 


* তাবারী বলেন যে, ফজরের নামাজ (প্রাত১কালীন উপাননা) ৩ খণ্ড ১৭৫ পৃঃ। 


8৩৬ হৃগ্গরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


সা সস স্পা পাস 








রসাল পরস্পর সক সস জব এ 


তাহাদের মনোব'ছা পুর্ণ করিতে শ্বীরুত হও, তাহা হইলে সন্তোষ সহকারে 
শ্ব ্ব অংশস্থ বন্দিগণকে ছাড়িয়া দেও । যাহারা দিতে অসম্মত, আছি 
তাহাদিগকে প্রতোক বন্দীর পরিবর্তে দ্রব্যাদি দিব।” তৎক্ষণাৎ 
মুনলমানগণ স্ব স্ব অংশস্ব বন্দিগণকে হাওয়াজেন দলস্থ লোকদিগের 
হস্তে প্রতার্গণ করিলেন । আন্লার ও মগাজেরগণ হজরতকে বলিলেন, 
“আমাদের সমুদয় দ্রবা ও জীবনই আপনার, আপনি যাহ! ইচ্ছ! তাহ 
করিতে পারেন,” এই ব'লয়া শ্ঠাহারা স্বীয় অংশন্ত বন্দিগণকে মুক্ত 
করিয়া দিলেন। কিন্তু বনি তমিন দলপতি আকৃরা-বেন-হারেস ও বনি 
ফাজার! দলপতি আমনা-বেন-হাপিন স্ব শ্ব অংশস্থ বন্দিগণকে ছাত়িয় 
দিতে স্বীকৃত হইলেন না। হজরত ঠাহাদিগকে বাঁললেন, “আমি 
তোমাদের প্রতভোক বন্দীর পরিবর্তে ৬টী শষ্ দিব, তোমরা বন্দি- 
গণুকে ছাড়িয়া দেও ।” তথন তাহারা তদনুসারে কার্য করিল । এইকনপে 
হাওয়াজেন দলগ্থ লোকগণ স্ব স্থ আত্মীরস্বজনগণকে পুনঃ গ্রাপ্ত হইল। 
অর্থাৎ ছয় হাজার বন্দা বুক্তলাভ করিল ,'* হজরত বন্দাদগকে বস্থাদি 
দিয়! তাহাদের বাশস্থলে পাঠাইয়া দিলেন । পরে তিনি হাওয়াজেন 
দলস্থ দৃতদ্বয়কে জিজ্ঞাসা কারুলেন, “মালেক*বেন*মাগফ কোথায়? যদি 
সে ইস্লামধর্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে তাহার নি'জর দ্রব্যাদি ও 
২০* উদ্টর প্রাপ্ত হইবে” মালেক উক্ত চৃতদ্বয়ের প্রমুখাৎ হজরতের 
প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া এবং তাহার উদ্ারনৈতিকভাব দর্শন করি 
মুসলমান হইলেন ও হঙ্গরতের প্রশংসাস্চক একটী কবিতা লিখিয়া লইয়! 
তাহার নিকট উপস্থিত হঈটলেন। মালেক মুসলমান হ্ইয়! সাকিফ দলস্থ 
লোকগণুকে ইস্লানধর্দথ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে এই উভয় দলস্থ 


০০০ 


* এরনে ঠেশীস ৮৭৭ পৃই, ; এবনে অল আদির ২য় খও ২০৩ পৃঃ; ভাবারী ষ্ঠ খগ 
১৫৫ পৃঃ ॥ 





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৪৩৭ 


০০০০১ 





লাশ 


লোক লাৎ দেবীর পৃজ। ত্যাগ করিয়! সত্যন্বরূপ আল্লাতায়ালার অর্চনা 
রত হইল। 

অনন্তর হজরত মহম্মদ তথ! হইতে মদিনান্গ প্রত্যাগৰন করিতে ইচ্ছা 
করিলেন । কিন্তু যখন দেখিলেন যে, জেলকর্দ মাসের আর কেবল ৯২ 
ধিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন মনে করিলেন যে, একেবারে ওমরাব্রত 
উদ্যাপন করের! মদিনায় প্রত্যাগমন কর! ভাল। তজ্জন্ত তিনি সেই দিন 
রাত্রে তথা হইতে এহরাম বাধিয়। একাকী মকায় ওমরাব্রত উদ্যাপন 
করিতে গমন করিলেন এবং রাত্রের মধ্যেই ব্রত সমাপন করিয়া জেয়ের- 
রাণায় প্রতাগমন করিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি শিষাগণসহ তথ! 
হইতে মণ্দনায় যাত্রা করিলেন। তিনি এতাবকে মক্কায় খলিফা করিয়া 
এবং মক্কাবাসীদিগকে.কোরাণ শরিফ ও ইস্লামধক্ষের রীতিনীতি শিক্ষা 
দিবার জন্ত আবু মুসা আস্যাদি ও মীয়াজ-বেন জবলকে বাখিয়া আসিয়া" 
ছিলেন। হুজরশের মৃত্যুকাল পধ্যন্ত এতাব মক খলিফা ছিলেন। 
যে বদর হজরত আবু বকর থলিফ। পদারূঢ হইয়াছিলেন, সেই বৎসর 
এতাবের মৃত্যু ংইয়াছিল। 





মেন্বর (বেদি) নিন্মাণ। 


এই বৎপর হঙ্তবুত মহম্মদ মদিনার মস্মজদের মধো একটা মেম্বর 
প্রস্তুত করেন। ইহার পুর্বে হজরত মস্জেদের একটী খু'টিতে হেলান 
দিয়া খোত্বা পড়িতেন (বক্তৃতা করিতেন )। সেই থুটির সম্বন্ধে অনেক 
অলৌকিক কথ। আছে, বিস্তৃতি ভয়ে এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না!। 
তিনি মেশ্বর নির্মাণ করিয়া তাহার উপর বপিয়া খোত্বা পড়িতেন | 





৪৩৮ হজরত মহম্মদ্ের জীবনচরিত ও ধর্মনীভি। 
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মেম্বর প্রস্তুত করিবার কারণ এই যে, একটু উচ্চ স্থানে বসিয়৷ কিংবা 
দাড়াইয়া থোত্বা পড়িতে সমাগত লোক তাহ উত্তমরূপে শুনিতে পায়। 
মদিনার ৯ মাইল দুরন্ত গাবা নামক জঙ্গল হইতে কাঠ আনীত হইয়। 
মেম্বরটী নিম্মিত হইয়াছিল | ইহার আকার উচ্চে ছুই হস্ত ও প্রস্থে 
এক হস্ত হজরত আলির সমন্ব পর্য্যন্ত মেম্বরটী অবিকৃত অবস্থায় খিগ্যমান 
ছিল। আবু:সাফির়ানের পুত্র মায়াভিয়া খলিফা পদারূট হইলে, তিনি 
& মেম্বরটী তাহ'র রাজ.নী সুরিয়ায় লইয়! যাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; 
কিন্ত কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি উহাকে বহুমুলা 
বস্ত্র দ্বারা আবৃশ করিয়া দিয়াছিলেন। 





হজরত মহম্মদের নিকট আবদুল কায়েস 
কোমাইর দূত প্রেরণ । 


আবছুল কায়েন একটা দলের নেতা ছিলেন । তিনি ত্রাহার প্রধান 
দূত আস্বার সঙ্গে ২ জন লোক দিয়া হজরতের নিকট ইম্লামধর্থের 
রীতিনীতি শিক্ষার্থ ও ইদলামধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য মদিনায় পাঠাইয়া 
দেন। ত্টাহাদের মদিনার আপিবার একদিন পুর্বে হজরত মদিনাস্থ 
শিষাগণকে বলেন, “পুর্বদিক্‌ হইতে কয়েকজন অশ্বারোচী, মুদলমান 
হইবার জন্ত আমার নিকট আদিতেছে।” তৎপর দ্রিন তাহারা হজরমতের 
নিকট উপনীত হইপেন। আগন্তকগণের মধ্যে আসবা হজরতের নিকট 
পিয়া! বলিলেন, “হে ধর্মপ্রচারক ! পবিত্রমাঁস * ভিতর আপনার নিকট 


* শওয়াল, জেক্দ, :জগ্হজ্ব ও সহ্ররষ এই চ।রি মাদকে প'বমাস ফলে । 
এই কর মাসে জারহদেশবানিগণ শত্রুর সহিত বদ্ধুভাবে মিলিত হইত । 





ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । ৪৩৯ 


ব্রি রা জবস রর পসমপ  ধনে 


আসিবার আমাদের সাধ্য নাই, কারণ পথিমধো অনেক কাফেরের বাস। 
আমরা আপনার নিকট আমিতেছি, ইহ তাহারা জানিতে পারিলে আম'- 
দিগকে হত্যা করিত। আপনি আমাদিগকে ইম্লামধর্ম্ের ক্রিয়াকলাপ 
উত্তমন্ধপে শিক্ষা দেন, দ্বেন আমরা স্বদেশে গিয়া উহা লোকদিগকে 
শিক্ষা দিতে পারি ।'৮ এতশ্শ্রবণে হজরত তাহাদিগকে রোজা, নামাজ 
ও জাকাত প্রভৃতি ধর্ম ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা দ্িলেন। তাহারা ১০ দিন 
মদিনায় অবন্থানপূর্বক ₹দেশে চলিয়া গেলেন। 





গর তল পি কপি এ শিক আস জস্ 





পিপশাপাপ্পাস্পীশাপিপাশিসীসীক 


লাখ লা রাশির 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 


ট 


নবম হিজরীর ঘটনাবলী । 
বনি তমিমদলস্থ লোকগণের ইস্লামধন্ম গ্রহণ । 


এই বৎসর মহরম মাসের প্রথমে হজরত মহন্মদ বিভিন্ন স্থানস্থ 
মুনলমানদিগের নিকট জাকাত * সংগ্রভার্থ লোক প্রেরণ করিগ্জাছিলেন। 
প্রেরিত লোকর্দিগকে বলিঙগা দিগাছিলেন থে. তীভারা ষেন কাহারও 
নিকট হইতে বলপুর্বক জাকাতের অর্থ অধিক পরিমাণে গ্রহণ 
না করেন। 

তিনি সুফিয়ানের পুক্র বসরকে বনি কায়াৰ দলস্ক লোকগণের নিকট 
জাকাৎ সং্রহার্থ পাঠাইয়া দেন। যখন বসর তাহাদের বাসস্তানে 
উপস্থিত হুন, তখন তাতারা একটা কুপের নিকট বনি তিম দলস্থ লোক- 
গণের সহিত বসিয়াছিল। বসর তাহাদের পশ্তগুলি একত্রিত করিয়া 
জাকাতের নিদ্দি নিয়মানুসারে তন্মধ্য হইতে কতকগুলি পণ স্বতন্ত্র 
করিকা লইলেন। বনি তমিম দলস্থ লোকগণ বসরকে জাকাতের ঈস্ত- 
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ক. নিভা নিজ ধনের কিরৎ পারমাণে খোদাতারালার উদ্দেহ্তে দকিদ্রগণকে দান 
করাকে জাকাৎ বলে। সঞ্জিত ধনের শতকর! আড়াই টাক পরিমাণে জাকাৎ 
দেওয়। বিধি । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । ৪৪১ 


গুলি লইতে (দখিয়া বনি কায়াব দলস্থ লোকদ্িগকে বলে, “কেন, 
| তোমরা অকারণে এতগুলি পশু মুদলমানপ্িগকে দিতেছ ?” তাহারা 
( ঝিল, “আমরা মুসলমান হ্ইয়াছি, অতএব সেই ধন্মানুসারে কাধ্য 
। করিতেছি।” ইঠা শুনিয়া বনি তহিম দলস্থ লোকগণ রাগা-্বত হইল 
এবং তরখারি হন্তে লইয়। বণিল, “আমরা এখানে বিগ্কমান থাকিতে 
কাহাকেও একটী পশু লইতে দিব না1,, 

বদর বনি ত'মম দলম্থ লোকদিগের ভয়ে মদিনায় প্রত্যাগমন পুর্বক 
হজরতের নিকট সখদয্প বিবরণ (বিবৃত করিলেন। হজরত তাহার্দিগকে 
শাস্তি গ্রদানার্থ হেদ্নের পুত্র আইনার সঙ্গে ৫* জন পোক দয়! তাহাদের 
বাসস্থানে পাঠাইয়া দিলেন । বনি তমিম দলস্থ লোকগণ মুসল্মান- 
দিগের আগমনে ভীত হইয়া! পব্ধতগুহায় পলায়ন করিল। আইন 
তাহাদের ১১ জন স্ত্রীলোক ও ৩০ জন বালককে বন্দী করিয়া মদিনায় 
আনিলেন। পরে বনি তামিম দলের লোকেরা তাহাদের মধ্য হইতে 
কতিপয্ন বিজ্রলোৌককে হজরতের নিকট আস্মীরস্ব জনগণের মুক্তির জন্য 
পাঠাইফ্া দিল। তাহাদের মধ্যে হারেসের পুত্র আকৃরা এক জন খিখ্যাত 
কবিছিল। যখন হজগঙ মহম্মদ নামাজ পড়িতে ছলেন, তখন তাহার 
তাহার বাসস্থানের নকট আসিয়া কবিতা পাঠ করিতে লাগিল। 
মুলমানগণ তাহাদগকে কবিতা পাঠ করিতে বারম্বার [নিষেধ করাতেও 
তাহারা তাহ। শুনিল না, বরং উচ্চৈঃস্বরে পাঠ কারতে লাগিল। পরে 
হদ্ররস্কের নামাজ পড়া শেষ হইলে, তাহারা তাহার নিকট গ্রিয়া কবিত। 
পাঠ ও স্বীর দলের প্রশংস। কীর্তন করিতে লাগিল। হজরত তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা! করিলেন, "তোমরা কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ ?” তাহারা স্বীয় 
অতিপ্রার কিছুই ব্যক্ত না করিয়া ক্রমাগত স্বীয় দলের গৌরব-গান 
করিতে লাগিণ। তাহা শুনিয্না হজরত বলেন, “আমি কবি হইয়া 





৪৪২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্নীতি | 
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চা 


থোদাতায়ালা কর্তৃক প্রেরিত হই নাই এবং কবি হইতে ইচ্ছা করি 
না” তৎপরে তাহাদের মধ্য হইতে বিখ্যাত বক্তা আতাএব আত্ম- 
প্রশংসা চক একটী বক্তৃতা করিল। তাহা শুনিয়া হজরতের শিষ্য 
ক:য়েসের পুত্র সাবেত আল্লাতায়াপার প্রশংসানুচক একট কবিতা পাঠ 
করিলেন। সাবেতেব কবিতা শ্রবণ করিয়া শক্রগণ চমতকৃত হুঠলু। 
পরে তাহারা আবার কবিতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে 
সাবেতের পুত্র হাসান আল্াতায়ালার ও ইস্লামধন্মের প্রশংসাসুচক 
আবার একটী কবিতা শিখিয়া পাঠ করিলেন । ভাারা ভাহ। শুনিয়া 
মনে করিল যে মুস্ণমানদগের কবিতার নিকট আমাদের ক'বতাগুলি 
অতি অকিঞ্চিংকর। ফলতঃ তাঁহারা ইস্লানধশ্মের প্রকৃত মাহাম্থা 
অবগত হইতে পারিয়া পুন? মুদলম!নধন্ম গ্রহণ করিল। হজরত 
তাহাদের শ্ীলোক ও বালকগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে 
নান! উপঢৌকনাদি দিয়! বিদায় দিলেন। 








বন মোস্তালিক দলের নিকট জাকাৎ 
সংগ্রহার্থ লোক প্রেরণ । 


এই বৎদর হজরত মশ্রাদ বনি মোস্তালিক দলস্ক লোকগণের ,নিকট 
জাকাৎ সংগ্রহ করিবার জন্ত আক্রার পুত্র অললদকে প্রেরণ করেন। 
পৌতুপিকতার সময়ে অলিদের সহিত তাহাদের ঘোর শক্রতা ছিল। 
আলদ তাহাদের বাসস্থানের নিকট উপনীত হইলে, তাহারা পুর্ব শত্রুতা 
পগিত্যাগপুর্বক নুতন ভ্রাতৃত্বস্থত্রে আবদ্ধ হইড্লা তাহাকে অভার্থন। 
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করিবার জন্ত ২* জন লোকম5 অগ্রসর হইল । অলিদ তাহাদিগকে 
আসিতে দেখিয়া মনে করিলেন যে, উহাদের সহিত আমার শত্রুতা অছে, 
যোধ হয়, উহার! আয'কে হন্তা করিতে আমিতেছে। তাহারা তাহার 
নিক উপস্থিত হইবার পুন্রবেই তিনি কল্পিতভয়ে অভিভূত হইয়। মদিনায় 
প্রতাবর্তন করিলেন এবং হজরতের নিকট গিয়া বলিলেন, “হে 
ধর্ম প্রচাবক ! বনি মোস্তালিক দলস্ত লোকগণ ইস্লামধর্ম্ম ভাগ করিয়াছে, 
জাকাৎ দানে অদম্মন হইয়াছে ৪ আমাকে হতা। করিবার জন্ত উদ্ভত 
হইয়াছিল।” হজরত ইহা শুনিয়া গ্রকৃতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্ত 
বীরবর খালেদকে তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দ্রিলেন। বীরবর খালেদ 
তথায় গিয়া দেখেন যে, তাহারা! মস্জেদ নির্মাণ করিয়া নিয়মিতরূপে 
নামাজ ও ধর্মক্ষার্যাদি সম্পন্ন করিতেছে । তখন তিনি অগৌণে মদিনায় 
প্রতাগমন করিয়া হজরতেরনিকট তাবৎ বিবরণ বর্ণনা করিলেন । হজরত 
অল্দ্কে বলিলেন, “কোন খিষয় বিচক্ষণতার সহিত দর্শন না করিয়। 
তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা অন্তায়! কোরাণ শরিফে উক্ত 
হইয়াছে, "হে বিশ্বাদিগণ, যদি তোমাদের নিকট কোন ছগত সংবাদ 
আনয়ন করে, তবে অন্ুদন্ধাঁন কণিও, যেন এরূপ না হয় যে, অআক্ঞানতা- 
বশতঃ কোন দলে বিবাদ উপস্থিত কর, পরে যাহা করলে, তজ্জন্ 
অনুতপ্ু হও” তৎপরে তিনি বরের পুত্র আববাদকে বনি মোস্তালিক 
দলস্থ লোকগণের নিকট জাকাৎ আনয়ন করিতে ও তাহাদিগকে 
কোরাণ শরিফ শিক্ষা দিতে পাঠাইয়া দিলেন। 
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জোহরের পুত্র কাষাবের ইস্লামধন্থা গ্রহণ । 


কায়াব হজরত মহম্মদের কৃত্দাস্থচক কবিতা লিখিয়া আরবদেশের 
সর্থত্র বিতরণ করিতেন। তিনি ইস্লামধন্দমের প্রধান শত্র ছিলেন এবং 
মন্তা জয়ের সময়ে নগর পরিত্যাগপুর্ধবক পলায়ন করিয়াছিলেন । ইহার 
কিছুদিন পরে তিনি স্বীয় সহোদর বোজায়েরকে হজরতের নিকট 
পাঠাইয়া দেন। বোজায়ের হজরতের নিকট আসিয়া মুসলমান হইয়া 
কান্ধাবকে এই মন্মে একখান পত্র লিখিলেন আপনি শীঘ্র এখানে 
আসিয়া ইস্লামধর্খ্ব গ্রহণ করুন।'” কায়াব বোজায়েরের পত্র পাইয়া 
মদিনায় আসিলেন এবং হজরতের গুণবীর্তনস্থচক কবিতা পাঠ করিতে 
করিতে তাভার সন্মুথে উপস্থিত হইলেন। হজরত ত্াহ'কে পূর্বে 
চিনিতেন না, এক্ষণে সে আত্মপ রচয় দেগয়াতেই তিনি তাহাকে চিনিতে 
পারিলেন । কায়াৰ তজরতের নিকট ইস্লামধন্ম গ্রহণ করিলেন। 
হজরত মহম্মদ তাহার উপর সন্তুষ্ট হইন্কা তাহাকে স্বীয় চাদর দান 
করিলেন। কায়াব এঁ চাদরথানি মুত্র দিন পর্ম্যগ্ত যত্রুপৃর্ধক সঙ্গে সঙ্গে 
বাখিয়াছিলেন! তিনি মণিমা'ণক্য অপেক্ষাও ইহাকে বহুমূলা জ্ঞান 
করিতেন। মায়াতিয়া থলিফ'-পদারূঢ় হইয়া & চাদরখানি ১৯,৭০৯ 
দেরহামে ক্র করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কারাব তাহা দিতে 
দ্বীকৃত হন নাই । কাদাবের মুহ্ার পর তাহার উত্তরাধিকারীর নিকট 
হইতে মারাভিদা উহা ২০,০৯০ দেরহামে ক্রয় করেন। ক্রমান্বয়ে 
৩৬ জপ থলিফ| এ চাদর খানি পরিধান করিয়াছিলেন । অবশেষে তাতার- 
রাজ ছুর্মতি হালাকু “বাগদাদ জয় করিয়া খলিফা! মোতাশেমের নিকট 
হইতে উহা বলপুপবক কাড়িয়া লইয়া তন্ত্ীভূত করে। 
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তবুকের যুদ্ধ । 


তবুক একটা স্থানের নাম। এই স্থানটা দেমেম্ক ৪ মদিনার মধ্যবর্তী 

স্থানে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন যে, তবুক একটা ছুর্গের নাম । এই 

স্থানে যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল বলিয়া, এই যুদ্ধকে তবুকের যুদ্ধ বলে। এই 
যুদ্ধের অপর এক নাম গজ-়াতোল্৪ম্রাৎ অর্থাৎ কষ্টের যুদ্ধ। কষ্টের 
যুদ্ধ ধলিবার কাগণ এই যে, মুসলমান সৈম্ত তবুকে গমন কালে পথিমধ্যে 

সয্যের প্রচণ্ডকরণে ও জল্াভাবে ভয়ানক কষ্ট পাইয়াছিলেন। 

এই সময়ে আরবদেশবামী কতিপয় খুইধর্মাবলম্বী, কমের সম্রাট 

হেরুকেলের নিকট গিয়া লে, “আমাদের দেশে যেব্যক্তি ধর্ম প্রচারক 

বলিয়া পরিচয় দ্রিয়াছিল, তাহার মুত্র হইয়াছে ও তাহার শিষ্যগণের 

মধ্যে ভয়ানক দুভিক্ষ উপগ্িত হইয়াছে এবং তাহাদের অনেক সম্পত্তিও 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে । আপনি এই সময়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে, 
সহজে জয় করিতে পারিবেন।” সেই সময়ে সম্রাট হের্কেল, গারস্ত 
দেশ জয় করিয়! স্বকীয় বিজয়-পতাকা আরবদেশে প্রোথিত করিতে 
সমুতস্থক হইয়াছিলেন। তিনি মুসলমানগণের ছুর্দশার বিষয় অবগত 

হুইয়। ও কমের কতকগুলি প্রধান লোকের উৎপাহে উৎসাহিত হইয়া 

আরবদেশ আক্রমণার্থ ৪০.০০০ সৈগ্ঠী আরবদেশের প্রান্তভাগস্থ কোবাদ 

নামক স্থানে সমবেত হইতে বলিলেন। এই সময় একদল স্থপবণিক্‌ 

সুরিয়! হইতে মদিনায় আসিয়া হজরতকে সম্রাটু হেরুকেলের সৈন্য- 
সজ্জার কথা বলে। হজরত মহম্মদ তাহাদের আক্রমণ হহতে 

আরবদেশ রক্ষা করিবার জন্য মুপলমানদ্দিগকে যুদ্ধসজ্জা করিতে 
বলিলেন, এবং প্রত্যেক মুদলমান সম্প্রদায় হইতে সৈন্য সংগ্রহার্থ লোক 

, প্রেরণ করিজেন। হুশিক্ষিত রোমক সৈন্তগণের সহিত যুদ্ধ করা সহ 
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এত এনসিসি, শা নানান 











পন ক নিস টিক উনিও শি 


কার্ধ। নয়, মনে করিয়া হজরত ব্ছুসংখ্যক দৈম্ত ও বহুদূর গমনোপযোগী 
প্রচুর পরিমাণে আহারীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। তিনি শিষ্যগণুকে 
আহ্বান করিম বলিলেন, “তোমরা স্ব স্ব ক্ষমতানুমারে যুদ্ধের বায়ার্থ যাহ! 
দ্বান করিবে, তাহাতে ভোমাদের পুণ্য সঞ্চয় হইবে ।” শিষ্যগণ উহ! শ্রবণ 
করিয়া সকলেই স্ব গক্ষমণানুযাকী অর্থ দিলেন। ইহাতে হজরত ওমর 
নিজ সম্পত্তির অন্ধা'শ ও হজরত আবুবকর সদয় সম্পত্তি হজবতের হস্তে 
সমর্পণ করিলেন। হজরহ মহম্মদ, হজরত আবুবকরকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, 
পতোমার পরিবারগণের ভরণপোষশোপযোগী কি অবশিষ্ট রাধিয়াছ ?* 
ইহাতে হজরত আবুবকর বলিলেন, “আল্লাহতায়ালা ও তাহার 
ধশ্প্রচারক 1” ইহা শুনিয়া ভজরত পরম প্রীত হ₹ইলেন। এইরূপে 
তাহার প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল। 

প্র সমুদয় অর্থ দ্বারা তিনি সৈম্তগণকে যুষ্ধার্থ সজ্জিত করিলেন 
এবং মকলকে পাদুকা পরিধান করিতে বলিলেন । সৈম্থগণ বথানিয়ষে 
সজ্জিত হলে তিনি সকলকে বলিলেন, “তোমরা সকলে মদিনার 
বহির্ভাগস্ত সানিয়াতল-ভেদ1 নামক স্থানে গিয়া একত্রিত হ৪1৮ 
তদনুপাবে হজরত আবুবকর সৈন্তগণকে সঙ্গে লইয়া! সানিয়াতলতেদার 
গমন করিলেন। আবদল্লা-বেন-9বাই-সোলুল স্বদূলস্ব লোকগণকে 
জোবাব নামক স্থানে একত্রিত করিয়া! বলিল, “হন্বরত মহম্মদ সু শক্ষিত 
রোমষক সৈন্তগণের সহিত বুদ্ধ করা সহজ কাধ্য মনে করিয়াছেন, তচ্জন্য 
উত্তগু হ্র্াকিরণ ও জলকষ্ট প্রভৃতিকে হেয় জ্ঞান করিয়া বুদ্ধার্থ অগ্রপর 
হুইতেছেন। আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, এই যুদ্ধে মুলপমানগণ 
বন্দী হইবে এবং পৃথিবীর চতুদ্দিকে বিশ্িপ্ত হইয়। পড়িবে ।” আবগলার 
কথা শ্রবগ করিয়া! কতকগুলি অল্পবিশ্বাসী মুদলমান ভীত হইয়া হজরতেন্স 
সহিত যোগ দিতে বিরত হইল। হজরত, আবছল্লর কথা শ্রবণ করিয়া 
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বলিলেন, “যদি তার ইমান । ধন্মে বিশ্বাস) থাকিত, তাহা হইলে সে 
কথন এরূপ কথ! বলিত না|” 

সায়াদ-বেন-আধিঅক্কাস বলেন, “এই সময়ে হজরত মহম্মঘ, হজরত 
আলকে মদিনার ও আপনার পরিবারগণের মধ্যে খলিফা প্রতিনিধি ) 
পদে নিযুক্ত করিয়া যান। কিন্তু হঞগজরত আলি, হজরতের সমভিব্যাহারে 
ধাইতে না পারিয়া দ্রুঃখিত হইয়া বলেন, "হে ধন্মগ্রচারক ! আমি 
প্রত্যেক যুদ্ধে আপনার অন্কগমন করিয়াছি, এবার কেশ আপনি অ'মাকে 
কতকগুলি বালকবালিকা ও শ্তরীলোকের মধ্যে রাখিয়া! বাইতে 'ছন ? 
তখন হজরত মহল্মদ্ব, হজরত আলিকে বলিছ্েন, “হজরত মুসা সখন্ধে 
হজরত হারুণ যেরূপ, আমার সম্বন্ধে তুমিও সেইরূপ) কিন্তু হজরত 
হারুণের সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তিনি ধন্ধপ্রচারক ছিলেন, 
কিন্তু তুমি তাহ! ন9। যখন হজরত মুস! তুর পাহাড়োপরি গমন করেন, 
তখন তিনি হজরত হারণকে তাহার পরিবারের মধ্যে খলিফা! করিছ। 
গিকাছিলেন। আমিও সেইরূপ তোমাকে স্বীর পরিবারের মধ্যে খলিফা 
করিয়া যাইতেছি। ইহাতে কি তুমি সন্ত হইতেছ ন1?” হজরত 
আলি, ৬জরতের কথা শুঁনয়া সন্তষ্ট হইলেন এবং ম'দনায় অবঙ্থিতি 
করিতে লাগিলেন 1” (ইহা বোখারি ও মোস্লেমের ইতিবুভাছসারে 
লিখিত হইল )4 

তৎপরে হজরত মহম্মদ সানিয়া-তল-ভেদায় গিয়া দেখিলেন ষে, 
তাঙ্ছার ১০,*** অশ্বারোহী, ও ২৯,৯০৮ পর্মাতিক সৈশ্তসংগৃহীত হইয়াছে ॥ 
সৈনাগণের দ্রব্যাদি বহনোপযোগী ১২*** উদ্ও সংগৃহীত হইয়াছে । 
তখন হজরত মহম্মদ হজরত আবুখকরের হস্তে প্রধান পতাকাটা দিলেন। 
বীরবর খালেদ অগ্রগামী দৈনাগনের, তালহা-বেন-ওবেদল্ল। সৈনাগণের 
দক্ষিণপার্থের আর আবছুর রহমান দৈন্যগণের বাম পার্খের ভার গ্রহণ 
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৬০টি আকা উবাই সি শি আইলা 1 তি বস সির সজিপ্র এ তি সা স্িা্া্্রনস্দি বিপদ (জগত 


করিলেন। এই স্থান হইতে এক দল অল্পবিশ্বাসী মুনশমান মদিনায় 
প্রত্যাগমন করিল । হজরত মহম্মদ তথা হইতে সৈনাগণসহ রজব মাসের 
মধাভাগে (*৩* খুঃ অবের অক্টোবর মাসে ) তবুকে যাত্রা করিলেন 
ভীহারা সকলে জোরফ নামক স্থানে উপনীত হইলে আবদুল্লা-বেন-ওবাই 
ব্বদলস্থ লৌোকগুলিকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রতযাবর্ধন করিল। হজরত মহম্মদ 
শিষাগণদহ ম্রুভুমিস্ত পচগ্ড সুষ্যকিরণে দর্ধীভূত হইয়া কয়েকদিন 
গমনের পর তবুকে উপস্থিত হইলেন । এই সময়ে কৃপাদি শুফ হইয়! 
যাওয়াতে ম্সলমানগণ পথিমধো জক্প'ভাবে অতিশয় কট পাইয়াছিলেন । 
তাহারা তবুকে ২০ দিন পণ্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন ।1 

মুনলমানগণ তবুকে শিবির স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া সম্রাট হেরুকেল 
বনি গস্থ'ন বংশোদ্তব একজন বিজ্ঞ লোককে তাহাদের শিবিরে এই 
বলিয়। পাঠাইস্া! দিলেন,_-'ত্িমি যুসলমানদিগের শিবিরে গমনপুর্ববক 
হজরহ মন্ত্র অচারব্যবহার ৪ পুদ্ধের আয়োজনাদি অন্তসন্ধান করি 
আইদ এবং তগ্রাত ৭ ইঞ্সিলে শেষ ধন্ম প্রচারকের আবির্ভাব হইবার 
বিষয় বাা উতল্লথি 5 আছে, তাহার সভিত হজরত মহন্মদের কোন সৌগাদৃশ্য 
আছে, কি না, তাহাও দেখিয়া আইস।” সে বাক্তি তবুকে আসিয়া 
হজরতের পমুদর় আচারবাধহার দর্শন কিয়? সম্রাট ভের্ুকেণের নিকট 
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এ এ্রবনে হেশাম ৯৯৪ পৃঃ) এবনে আল আলির ২য় খও ২৯৫: 
৮৫ পৃঃ 

+ কেহ বলেন, ১২ দিন; “কহ ধলেন, ২ মাস কাল ভাহারা তথায় ছিলেস। 
কর্সিন ডি পাপিভাল বলেন, ৬৬* খুষ্টান্বের ডিনেস্বর মাপের মধাভাগে তাবুকে বিতিত্ন 
“সম্পাঙগাষের নেভাগণ আসিয়া! হজরতের নিকট ইস্লম গ্রহণ করে । এবনে জল 
আদর ২য় খণ্ড ২১৫ পৃ:। 


আবুলফেদ1, 
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গিয়া সবিশেষ বর্ণনা করিল । তখন হের্কেল হজরতকে শেষধর্মপ্রচারক 
বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং কমের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে ইস্লাম- 
ধর্ম গ্রহণ করিতে অন্থীরোধ করিলেন। কিন্তু তাহারা তাহার কথাক্ 
কর্ণপাত না করিয়া রাগান্বিত হইয়া উঠিল। এমন কি তাহারা তাহাকে 
সিংহাসনচ্যত করিতে সংকল্প করিল। তও্দর্শনে হের্কেল ভয়ে তাহাদের 
মতে মত দিলেন, কিন্তু যুদ্ধের কোনরূপ আয়োজন করিলেন না । 

এদিকে হজরত মহম্মদ কয়েকদিন পরাস্ত তবুকে অবস্থানগূর্বক 
সম্রাটের যদ্ধ-সগ্জার কোনরূপ চিহ্ছাদি দেখিতে না পাইয়া আন্সার ও 
মহাজেরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাদের আর অগ্রপর হওয়া 
উচিত কি না?” হজরত €মর বলিলেন, “আপনি যদি কাফেরদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা আপনার 
সঙ্গে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত আছি।” হজরত বলিলেন, “যদি আমি 
আ'দষ্ট হইতাম, তাহা হইলে তোমাদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতাষ 
না।” তখন হজরত ওমর খলিলেন, “কমের সত্রাটের সৈশ্ঠ-সামস্ত 
অসংখ্য, তাহার তুলনার আমাদের সৈন্য-সংখ্যা! ম্ত অন্ন। যখন তাহারা 
অগ্রসর হইতেছে না, তখন তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, খোদা- 
তারালা তাহাদের অন্তর মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন । আর 
এদেশের সমুদর লোক আপনার মাহায্মযের বিষয় অবগত আছে, তজ্জন্ত 
তাহান্নাও আপনাকে আক্রমণ করিতে ভীত হইতেছে । অতএব এ 
বৎসর প্রত্যাগমন করাই ভাল। কিন্তু আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই 
' করিতে পারেন।” হজরত মহম্মদও হজরত ওমরের প্রস্তাবে সম্মত হইয়! 
মদিনাক্ক প্রত্যাগমন করিতে ষনস্থ করিলেন । 

এই স্থানে আয়লার খুষ্টায় শাসনকর্তা ইউহান্না-বেন-রুইয়া এবং জারবা 
ও আজরোখ নামক স্থানঘবপ্ধের লোকগণ হজরতের নিকট আসিয়া জিজিয়া. 

২৯ | 


সিন্স 





8৫* হজরত মহন্মদের জীবনচরিত, ও ধন্মনীতি ৷ 





্িস্িজবালিলিি 


প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল এবং সন্ধি স্কাপন করিল । হুম্তল জান্দালের 
খুষ্টায় শাসনকর্তা ওকারদার-বেন-আবহল-বালেকও হজরতের নিকট 
আসিয়া সন্ধি স্থাপন করিল আর ২০০০ উদ্ও ৮** অশ্ব উপঢৌকন 
দিল, ততৎপরে হজরত হ্ৃ্চিত্তে শিব্যগণসহ মদিনায় প্রতাবর্তন করিলেন । 

হজরত মদিনার প্রত্যাগমন-কালে পথি মধো ষেষে স্থানে নামাজ 
পড়িয়াছিলেন, দেই সেই স্থানে এক একটি মস্জেদ নির্মিত ভ্ইক়াছে। 
মদ্রিনার এক ঘণ্টার পথস্থঠিত কোবার সম্িকটস্থ জি:আ ওয়ান নামক স্থানে 
অল্নবিশ্বাসী মুদলমানগণের জেরার নামক একটা মস্জেদ ছিল; হজরত 
দেই মস্জেদে উপাসনা করিতে গেলে, একটী স্বর্গীয় আদেশ প্রাপ্ত হন, 
তাহাতে তিনি জানিতে পারেন যে, এই মস্জেদটী অন্পবিশ্বাসী মুদলমানগণ 
কোবার মস্জেদের অন্করণ করিয়া নির্শাণ করিয়াছে। হিংসার উপর 
ইহার ভিত্তি স্বাপিত, অতএব ইহাতে উপাসনা কর! উচিত নয় । তজ্ভন্ট 
তিনি দোকতামের পুত্র মালেক ও আদীর পুত্র মার়ানকে এ মস্জেদটা 
ভূমিসাং করিতে বলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ উহা! ভূমিসাৎ করিলেন । 

মুসলমানগণ মদিনায় প্রত্যাগমন করিয়া শব স্ব যুদ্ধাস্ত্রাদি বিক্রয় করিতে 
লাগলেন । কিন্ত হজরত তীহা'দগকে বলিলেন, “আমার শিষ্যগণের 
মধো একদল লোক দার্জাল ও বিবি মরিয়মের পুত্র হজরত ঈষার পুনঃ 
আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যস্ত সব্ধদা! সত্যের জন্য যুদ্ধ করিবে ।” 








বনি হেলাল দলস্থ লোকগণের ইস্লামধন্ম গ্রহণ | 

এই বৃৎ্সর আরবদেশের বিভিন্ন স্তানস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়তূত্ত লোকগাণ 
হজরতের নিকট আসিয়া ইস্লামধর্মম গ্রন্থ করিয়াছিল এবং তাহাদের 
সম্গ্রদারস্থ লোকগণকে ধন্মরশিক্ষা দিবার জন্য হজরতের নিকট হইতে এক 
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এক জন ধর্্বোপদেশক লইয়! গিয়াছিল। এই জন্ত এই বৎসরকে 
£সেনাতল ওফুদ”” বলিত। প্র সকল সম্প্রদায়স্থ লোকগণের ইস্লাম ধন্ছ 
গ্রহণের বিষয় দশম হিজরীর ঘটনাবলীর শেষভাগে লিখিত হইয়াছে । 
কেবল এস্কলে বনি হেলাল সম্প্রদায়স্থ লোকগণের ইস্লামধর্দদ গ্রহণের 
বিষয় নিয়ে বর্ণিত হইল। 

বনি হেলাল সম্প্রদায়ন্থ লোকগণ, আমেরের পুত্র হেলা, আবদুল্লার পুত্র 
জিয়দ, ইয়াউফের পুত্র আব ও মোখারেফের পুত্র কবিসাকে ইস্লামধর্ম 
ও উচ্ছার রীতিনীতি শিক্ষা করিবার জন্য মদিনা হজরত মহম্মদ্ের নিকট 
পাঠাইয় দ্বিয়াছিল জিয়দ হজরত মহম্মদের সহধম্মিনী ময়মু”] বিবির 
ভগ্নীর পুত্র । তাহারা সকলে ম'দনায় উপনীত হইলে জিরদ অগ্ররে 
ময়মুনা বিবির গৃঙ্ে গিয়া হজরতের সভিত মস্জেদে যায়। হজরত 
উপাসনান্তর গ্িক্নদকে আশীর্বাদ করেন। পরে তাহারা সকলে মুসলমান 
হয়। আবদের নাম খাবছুল্লা রাখা হয় । 

কবিসা হজপ্গকে বলিলেন, “হে ধন্ম প্রচারক ! একদ আমার এক 
জন আত্মীস্স হত্যাপরাধে ধূত হয়াছিল ; তাহার এমন সঙ্গতি ছিল না 
যে, সে মুক্তি লাভ করে । আমি তাহার মুক্তার্থ খণ গ্রহণ করিয়া! অর্থ 
দিয়াছিলাম। কিন্তু আমি আজ পন্যন্ত সেই খণ পরিশোধ করিতে পারিলাম 
না, আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে অর্থ [দিলে আমি উক্ত খণ হইতে যুক্তি 
লাভ করিতে পারি ।” হজরত বলিলেন, "জাকাতের অর্থ আসিলে দিব ।* 
তৎপরে হজরত কবিসাকে বাঁললেন, “কবিসা | নিপ্নলি'খত তিন প্রকার 
অবস্ঠাপন্ন লোকদিগের ভিক্ষা করা বৈধ (হালাল )। ১ম,--যে ব্যক্তি 
অন্ত গলোককে কোন বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করিবার জন্তা খণ গ্রহণ করিয়াছে, 
কিন্ত '্মাবার সে সেই খণ পরিশোধ করিতে অক্ষম, এরূপ লোকের ; 
১য়, যাঙগার সমুদয় দ্রবাদি ( জলমগ্ন কিন্বা' মখিতে ভন্মীভৃত হইয়া ) ত্র 
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হইয়াছে; ৩য়, উপবাসী ব্যক্তির, কিন্তু ষপ্দি তিন জন লোক তাহার 
দরিদ্রতার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে।” | 

মোসলেম বলেন, “উপরোক্ত তিন প্রকার অবস্থাপন্ন লোক 
ভিন্ন আর যাহার! ভিক্ষা করে, তাহাদের সেই ভিক্ষালন্ধ দ্রব্য ভোজন 
করা অবৈধ (হারাম )। যাহার নিকট এক দিনের আহারোপযোগী 
দ্রব্য আছে এবং যে বক্তি বলিষ্ট, তাহার ভিক্ষা! করা অবৈধ (হারাম ) 
বাহার বন্মা্দি নাই, অথচ উপার্জনে অক্ষম, তাহার ভিক্ষা কর! বৈধ” 
বিজ্ঞ লোকেরা বলেন, ''আবশ্তক বিনা ভিক্ষা করা অবৈধ (হারাম) 
আর এ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য বৈধ (হালাল), কি অবৈধ ( হারাম ), তদ্ধিষযে 
নানা মতভেদ আছে। কিন্তু যদি ভিক্ষুকগণ কোন গৃহস্থের নিকট হইতে 
জোর কৰিয়া বা বিরক্ত করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করে, তা হইলে সেই 
ভিক্ষালকধ দ্রর্বা অবৈধ (হারাম )। যদি কেহ আল্লাহতায়ালার ও 
কাহার ধন্প্রচারকের নামোলরেখ করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে, তাহ! 
হইলে তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া! ওয়াজেব নহে ( দিতে হইবে, এমন কোন 
কথা নাই )1 


এসিসিএ 


আবুল্লা-বেন-ওবই-লোলুল ও নাজ্জাপীর মৃত্যু । 


মুদলমানগণ হবুকের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে মদিনায় গ্রত্যাগমন করিলে 
তাহার অবাবছিত পরে আবছুল্লা পীড়িত হয়। যদিও সে অনেক সমন্নে 
হজরতের সহিত নানাকপ বিশ্বানঘ্াতকতার কার্য্য করিয়াছে, তথাপিও 
হজরত মহম্মদ তাহার প্রতি উদ্ারভাব প্রদর্শন করিতেন ও পীড়িত 
হইলে তাহাকে সর্বদ দেখিতে যাইতেন, এবং তাহার অন্তোর্টিক্রিয়ার সময় 
সদাধিক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তাহার পুত্রের অন্থয়োধে তিনি কবর 
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পা থপ পাবা সাপ লাস 





রশি মো সিসি লি সম স্তর 


দিবার সময়ে তাহার পাপ ক্ষমার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন । সেই সময়ে 
হজরত ওমর ক্রোধান্বিত হইয়া! আবছূল্লার বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় উল্লেখ- 
পূর্বক হজরতকে প্রার্থনা করিতে নিষেধ করেন । কিস্ত'হজরত বলেন, 
“কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, “তুমি প্রতারকগণের জন্ত প্রার্থন। কর, 
আর না কর, সে তোমার ইচ্ছা, কিন্ত যদ্দি তুমি ৭০ বার প্রার্থন! কর, 
তথাপিও তাহারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে না, । হজরত ওমর ইহ শুনিয়া 
নিরন্ত হইলেন। আবদল্লার দলস্থ অন্পবিশ্বাসী মুসলমানগণ হজরতের 
বাবহার দর্শন করিয়া আশ্চর্ধ্যান্থিত হইলেন এবং তদবধি তাহার ভক্ত 
মুনলমান বলিয়া পরিগণিত ভইলেন। ইহার কিছুদিন পরে অন্ত 
একটা স্বর্গীম আদেশে প্রতিপন্ন হইল যে, হজরত মহম্মদ আর কখন 
কোন বিধন্মীর কবর দ্বিবার সময়ে কিম্বা রোগ-শযযার নিকট প্রার্থনা 
করিতে পারিবেন না। 

এই বৎদর আবিপিনিয়ার বাঁজ। নাজ্জাসীর মৃতু হয়। হজরত তাহার 
আত্মার মুক্তির জন্ত প্রার্থনা করেন । 





হজরত াঁবু বকরের হজ ব্রত উদ্যাঁপনার্থ মক্কায় গমন | 


এই বৎসর হজরত মহম্মদ, হজরত আবুবকরকে মক্কায় হজব্রত 
উদ্যাপন করিতে পাঠাইয়া দেন । কেহ বলেন, জেলকাদ্‌ মাসে; কেহ 
বলেন, জেলহজ্জ মাসে; কেহ বলেন, জেলকাদ মাসের সংক্রাস্তির 
দিনে হজরত আবুবকর মুসলমানগণকে সঙ্গে লইয়! হজব্রত উদ্যাপনার্থ 
মক্কায় গমন করিয়াছিলেন। হজরত এই বৎসরে হজ করিবার জন্ত 
আদিষ্ট হ্টয্াছিলেন। অধিকন্তু আবার দেখ! যাইতেছে যে, এই নবম 
বৎসরে হঞ্জের বৈধস্চক (ফরজস্চক ) আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল । 


৪8৫৪ হজরত মহম্মঙ্জের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি । 


কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে, হজরত মহম্মদ যষ্ঠ হিজরীতে হঞ্ব্রত 
উদ্যাপন করিবার জন্ঠ প্রত্যাদিষ্ট হন। 

এই বংমর বিভিন্ন স্থান হইতে বাভন্ধ সম্প্রদায়স্থ লোকগণ হজরতের 
নিকট আলিম! ধন্মুশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । তজ্জগ্ক তিনি 
তবয়ং হজ করিতে যাইতে পারেন নাই ; হজরত আবুবকরকে “আমিরে-হজ* 
অর্থাৎ তীর্ঘবাত্রিগণের নেতা করিয়া ০০০ মুসলমান সঙ্গে দিয়! মক্কায় 
প্রেরণ করেন এবং কোরবানীর জন্ত ১০টা উট পরদ্দান করেন । তিনি হজরত 
আবুবকরকে বলিয়া দেন, “তুমি তথায় মুললমানদ্িগকে হজ করিবার 
নিয়মাদি শিক্ষা! দি এবং কোরাণ শরিফের বারাত সুরার ১ম হইতে ৪০ 
আয়েত পর্যন্ত পড়িয়া! শুনাই 91” আবিঅকাসের পুত্র লায়াদ, হয়াউফের 
পুত্র আবদুর ব্রহ্মান ও আবুহোরায়রা প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান 
ব্যক্তিও ১জরত আবুবকরের সঙ্গে গিয়াছিলেন। হজরত আবুবকর 
জোল্হপিফার মন্জেদে এহর!ম বাঁধিয়া মন্ক! যাত্রা করেন। 

এদিকে হজরত জেব্রিল।, হঞ্গরত মহম্মদ্দের নিকট আসিয়া! বলিলেন, 
“তুমি কিম্বা আলি ভিন্ন অন্ত কেহ যেন লোকের নিকট খোদ্দাতায়ালার 
স্থলমাচার প্রচার না করে।” €কহ কেহ বলেন যে, হজরত জেত্রিল 
বলিয়া ছলেন, “আন্লাতায়ালার স্ুসমাচার লোকের নিকট প্রচার করা, 
তোমার ও তোমার আত্মীর ( একরক্তসস্ভূত ) ভিন্ন অগ্ঠ কাহারও উচিত 
নহে ।” হজরত মহম্মদ, হজরত জেবিলের উপদেশ শ্রবণ করিয়া 
তৎক্ষণাৎ হজরত আলিকে ভাকিন্্রা বলিলেন, "আলি! তুমি আবুবকরের 
পশ্চাদ্গামী হও, এবং তাহার নিকট কোরাণ শরিফের বারাত স্থবার যে 
কয়েকটী আদ্নেত আছে, তাহা তাহার নিকট হইতে লইয়া হজের দিন 
মমবেত মুসলমানমগ্ডলীকে শ্রবণ করাও; এবং এই চারিটী আদেশ 
নকলকে বলির! দিও,-_“বিশ্বাসী (মোষেন ) ভিন্ন অন্ত কেহ শবর্গে প্রবেশ 
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করিতে পারিবে না, হগরতের সহিত যাহাদের সন্ধি স্থাপিত হুইফ্জাছে; 
তাহাদের সহিত সেহ সঞ্চি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে । 
বিধন্সিগণ চারি মাসের মধ্যে স্ব স্ব বাসস্থানে গমন করুক, এ চারি মাসের 
পর তাহাদের সহিত মুসলমানগণের আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। 
পরস্ত যাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, কেবল তাহাদের সহিত 
মুসলমানগণের অন্বন্ধ থাকিবে ।”* হজরতের এই সকল উপদেশ গ্রহণ 
করিয়া হজরত আলি হঞ্জরত মহম্মদের আজবা নামক ০০৮৪ 
আরোহণপুর্ববক মন্কায় গমন করিলেন। 

আবদৃলার পুত্র জাবের বলিয়াছেন, “আমি হজ করিবার জন্ত হজরত 
আবুবকরের সমভিব্যাহারে মক্কায় গিয়াছিলাম । যখন আমর! আজ্ঞ 
নামক স্থানে উপস্থিত হইয়! প্রাতঃকালীন নামাজ পড়িবার উদ্যোগ 
করিতেছিলাম,তখন হজরত আলি আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। 
হজরত আবুবকর তীহাকে হঠাৎ উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাস] করিলেন, 
'আমিরোণ আও মামুরোণ অর্থাৎ তুমি কি নেতা হইয়া! আসিয়াছ? 
আর আঁম কি পদচ্যুত হইয়াছি? না তুমি আমার অধীনে আসিয়াছ ?+ 
হজরত আলি বলিলেন, “মামুরোণ অর্থাৎ আমি আপনার অধীন হইয়া 
আসিয়াছি, নেতার কার্ধযাদি আপনার উপরই ্তন্ত আছে ) কেবল ক্সামি 
স্থুর। বারাতের আয্বেতগুলি পড়িতে ও অন্ত ঢারিটা আর্দেশ লোকদিগের 
নিকট প্রচার কাঁরতে আদিষ্ট হইয়াছি। পরে আমরা নামাজ পড়িয়া 
মন্কাপ্র যাত্রা করিলাম। তথায় গিয়া হজব্রত শেষ হইলে, হজরত 
আবুবকর একটা খোৎবা ( বক্তত1) পড়েন এবং সমবেত লোকদিগকে 


সস ই 


এখনে ছেশাষ ৯১৯২২ পৃঃ এবনে অল-াসির হয় খণ্ড ২২৭ পৃঃ; বু 
কেদে ৮৭ পৃঃ । | 
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পান্টি পি পবা শিস ক শা সি 


হজরত উদ্যাপন করিবার নিয়মাদি শিক্ষা দেন। হজরত আবুবকরের 
বন্ততা শেষ হইলে হজরত আলি দণ্ডায়মান হইয়া বারাত সুরার আয়েত 
গুলি পড়িলেন ও উপরোক্ত চারিটী আদেশ সকলকে শ্রবণ করাইলেন। 
এইরূপে সমুদয় কার্যা শেষ হইলে আমর! মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিলাম ।” 

সাহারা মদিনায় প্রত্যাগমন করিলে হজরত আবুবকর হজরতের 
নিকট গিয়া বলিলেন, ““হে ধর্মপ্রচারক ! আপনি কি দোষে আমাকে 
স্থরা পাঠ করিতে দেন নাই ?” তথন হজরত বলিয়াছিলেন, “তোমার 
কোন দোব নাই, তৃমি গহ্বরে আমার সঙ্গী ছিলে 'এবং হাওজকাওসর 
তীরে আমার সঙ্গী হইবে। কিন্ত তোমরা মক্কায় যাত্রা করিলে জেত্রিল 
আমার নিকট আপিয়া বলেন, একোরাণ-শরিফের আফ়েতগুলি তুমি ও 
তোমার আম্মীয় ( এক পক্তসম্ভুত) ভিন্ন অন্য কাহার? প্রচার কুর1 উচিত 
নয়। তজ্জন্তই আমি আলিকে উহ! প্রচারের জন্ত পাঠাইয়। দিকাছিলাম ''? 
হজরত আবুবকর উহা শ্রবণ করিয়া সন্ত হইলেন । 

কোরাপ-শরিফের বারাত সুরার আঙ্নতগুলি প্রচারিত হইলে প্রায় 
ধিকাংশ বিধন্ী ও অগ্নবিশ্বাসী মুসলমান প্রকৃত মুনলমান হইয়া পড়ে। 
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দশম হিজরীর ঘটনাবলী । 


বনিহারেস ও বনিকায়াব দলস্থ লোকগণের ইস্লামধর্্ গ্রহণ। 
হজরত মহম্মদ বনি-ভারেস ও বনি-কায়াব দলস্ক লোঁকগণের নিকট 
ধন্ম প্রচারার্৫থ অলির্দের পুভ্র খালেদকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং 
তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যদি বনি-হারেদ ও বনি-কায়াৰ 
দলস্থ লোকগণ ইস্লামধন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তুমি তাহাদের মধ্যে 
অবস্থানপুর্বক তাহাদিগকে কোরাণ-শরিফ ও ইস্লামধন্দের বীতিশীতি 
সমু শিক্ষা দিও । খালেদ তাহাদের বাসস্থানে উপনীত হইলে তাহার! 
ইম্লামধর্শ্ম গ্রহণ করিল! তিনিও হজরতের আদেশানুসারে তাহাদিগকে 
কোরাণ শরিফ ও ইস্লামধর্দ্বের রীতিনীতি "শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং 
হজরতের নিকট তাহাদের ইস্লামধন্ম গ্রহণের সংবাদ পাঠাইয়া! দ্িলেন। 
হজরত মহম্মদ সেই স্বাদ পাইয্া খালেদকে বলিয়া পাঠাইলেন, ““তুমি 
বনি-হারেস ও বনি-কায়াব দলস্থ কন্তিপর লোক সমভিব্যাহারে শীপ্্ 
আমার নিকট আইস 1” খালেদ হজরতের আদেশ প্রাপ্রিমাত্র তাহাদেক 
কতিপয় লোককে পঙ্গে লয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলেন । তাহার! 
হজরতকে সালাম করিয়া বলিল, "আমর! সাক্ষ্য দিতেছি যে, থোদা- 
তায়ালা ভিন্ন আর কেহ উপাস্ত নাই, আপনি খোদাতায়ালার প্রেরিত 1৮” 
অতঃপর হজরত তাহাদিগকে নান! প্রকার উপদেশ দিয় দেশে পাঠাইক়া 


৪৫৮ হজরত মহণ্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি | 


সি 


দিলেন; এবং হাসেনের পুত্র কায়েসকে তাহাদ্দের দলপতি করিস 
পাঠাইলেন। 











কতিপয় খুষ্টধশ্নাবলম্বীর সহিত হজরত মহম্মদ্দের 
কথোপকথন । 
এই বৎসরে হজরত মহম্মদ ইমেন প্রদ্বেশস্থ নাজরাণ নামক স্তকানের 
খৃষ্টধর্্মীবলম্বীদ্দিগকে ইস্লামধর্শ্ম গ্রহণার্থ আহ্বাপ করেন। রওজতল 


আহবাব নামক গ্রন্থে পখিত মাছে যে, তাহাদের মধ্যে ১৪ জন লোক 
ইজরতের বাবদ্ধা দেখিবার জন্য মদিনায় আসিয়াছিল। মোয়াহেবেলদনৃনিয়া 


নামক গ্রন্থে লিথিত আছে বে. তাহাদের মধো ৬৭ জন লোক মদিনায় 
আসিগ্লাছিল। তাহাদের মধ্যে ২৪ জন উচ্চবংশোদ্ূত । আবার উক্ত ২৪ 
জনের মধ্যে আবছুল-মসিঃমাকেব, সৈয়দ আয়হাম এবং আবুলহ্কারেস 
এই ব্যক্তিত্রন্ন পরম বিজ্ঞ ছিলেন, আবুলহারেস ইহাদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা জ্ঞানগরীর়ান্‌ ছিলেন । 

আবুপ হারেসের ভ্রাতা কোর্জও ত্বাহার সমভিব্যাহারে মদিনায় 
'্মানিয়াছিল, তাহাদের আগমনকালে পথিমধ্যে একস্কানে আবুলহারেসের 
উদ্ হঠাৎ পড়িয়া! যাওয়াতে কোর্জ রাগান্বিত হইয়! হজরতের নানাপ্রকার 
নিন্দা করে। হারেস তাহা শুনিয়া কোর্জকে গালি দেন। কোর্জ ুদ্ধ 
কইয়! হারেলকে বলে, “আমাকে গালি দ্রিতেছেন কেন ?* হারেস উত্তর 
করেন, “হজরত মহম্মদ খোদাতায়ালার প্রেরিত, তাহাকে |নন্দা করা 
অন্তায়।” কোর্জ তৎ্শ্রবণে বলে, “তবে আপনি তাহার ধর্ম গ্রহণ 
করিতেছেন না কেন ?” হারেস বলেন, “আমি কেবল লোকভয়ে তাহার 
ধন্ম গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, বদি আমি তাহার ধর্ম গ্রহণ করি, তাহা 
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হইলে কেহ আমাকে আর সন্মান করিবে না।”৮” ভখন হারেসের কথা 
শুনিয়া কোর্জের অস্তর মধ্যে ইন্লামধর্ম্টের প্রতি ভক্তির উদয় হয়। 
পরে তাহারা সকলে মদিনায় আসিয়। উপনীত হন। 

আবুলহারেস প্রভৃতি মদিনায় আসিয়া রেসমীবন্ম ও স্বর্ণ অন্গুরীয় 
প্রভৃতি ব্হুমুল্য পরিচ্ছদ ও অলস্কারাদি পরিধানপুন্বক হজরতের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্ত মস্জেদধে গমন করেন এবং তথায় হজরতকে দেখিতে 
পাইয়া সালাম করেন। হজরত তাহাদের সালামের কোন উত্তর দেন 
নাই, তাহাদের প্রতি নেত্রপাতও করেন নাই। তাহাদের নামাজের 
সময় উপস্থিত হইলে, তাহার! পৃর্বাভিমুখাীন হহয়া নামাজ পড়েন, সেই 
সময়ে কতিপন্ন মুদলমান তাহাদিগকে পুব্বাভিমুবীন হইয়া নামাজ পড়িতে 
নিষেধ করিবার উপক্রম করিলে, হজরত তাহাদিগকে বলেন, “তোমরা 
উহার্দিগকে কিছুই বালও ৭1, উহ্ারা বে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকে ফিরিস্স। 
নামাজ পড়,ক | 

অনন্তর তাহারা না্বপ্রে নামাজ পঠিয়। হজরতের নিকট গিয়া অনেক 
কথ! বলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের কথার কোন উত্তর দেন লাই । তৎপরে 
তাহার মস্জেদ হইতে বাহর হইয়া হজরত ওসমান ও আবঙুর এহমানের 
(নকট গিয়া! বলেন, “হজরত মহম্মদ আমাদিগকে ধন্ম গ্রহণার্থ আহ্বান 
করিয়াছিলেন তজ্জন্ত আমর! তাহার নিকট আসিয়াছি। [কন্ত আমরা 
তাহার নিকট খিল সালাম করিলে, তিনি আমাদের সালামের কোন উত্তর 
দিলেন না, কথাও কহিলেন না। তবে আমরা ক দেশে ফিরিয়া বাইব ? 
না! আর কিছু দিন অপেক্ষা করিব ?” হজরত ওসমান ও আবহ্র রহমান 
উহাদের প্রস্তাব শুনিয়। হজরত আল নিকট পরামর্শ করিতে গেলেন । 
হজরত আলি বলিলেন, "যদি উহার রেসমী বস্ত্র ও স্বর্ণ অঙ্ুরীক়্ প্রভৃতি 
বহুমূল্য পরিচ্ছ্দাদি ত্যাগ করিয়া খুষ্টায় ধর্মযাজকের পরিচ্ছদ পরিধান: 





$ 
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পিসি 


পূর্বক হজরতের নিকট যায়, তাহ! হইলে তিনি উহাদের সহিত কথোপ- 
কথন করিবেন ।” হজরতওসমান ও আবদ্বরবহমান হজরত আ/লর প্রস্তাব 
তাহাদিগকে জানাইলে তাহারা রেসমা বস্্াদি তাাগ করিয়! হজরতের 
নিকট উপনীত হইলেন এবং ঠাহাকে সালাম করিলেন, তখন হজরত 
মহম্মদ তীাঙাদের সহিত কথোপকথন করিতে লাঁগিলেন। তৎপরে 
হজরত তাহাদিগকে ইস্লামধন্ম গ্রহণ কারতে বলিলেন; কিন্ত তাহারা 
তাহার সহিত ধন্ম সম্বন্ধে নানা! তকবিতর্ক আরস্ত করিলেন এবং হজরতকে 
বলিলেন, “আমরা সতা ধর্মেই আছ, শখ কেন ইস্লামধন্ম গ্রন্থণ 
করিব।” হজরত মহম্মদ ইহ] শ্রবণ করিয়। তাহাদিগকে তাহাদের 
ধন্মের কয়েকটা ভ্রমাস্মক মত দেখাইয়া দিলেন, [কন্তু তাহারা তাহা বিশ্বাস 
করিলেন না। তখন তিন স্বগীর আ.দশের ( আহর ) অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমর! অগ্য বাসস্থানে 
বাও,. আগামী কলা আমার নিকট আদিও।” তদনুসারে তাহারা শ্ব স্ব 
বালস্থানে চলিয়া গেলেন। 





আল্প'হতায়ালার অনুগ্রহে দেই বাদেই ত:হার নিকট স্বর্গায় আদেশ 
অবতীর্ণ হইল। পরদিন তিনি তাহাদিগকে ব'ললেন, “তোমরা আমার 
সহিত মোবাচেলা কর অর্থাৎ এস আমণা স্বর স্ত্াপুত্রগণ সহ আল্লাতাক়ালার 
নিকট প্রার্থনা কার যে, যাহারা মিথ)ব।ণ।, তাঠাদিগের উপর খোথা- 
তায়ালার অভিসম্পাত অবতীর্ণ হউক ।” ইহা ব্যতীত তিনি তাহা" 
দিগকে নিকললিখিত আয়েতটী শ্রবণ করাইলেন, “তদনস্তর তোমাত্র 
এেত বুঝাইবার পরে যাঁহারা এবিষয়ে ভোমার সহিত তর্কবিতর্ক করিতে 
থাকে, তুমি বলিও, এস স্বীয় সম্তানদিগকে ও তোমাদের সম্তানদিগক্ষে, 
বয় স্রীগণকে ও তোমাদের আ্্রীগণকে-শ্বীয় প্রঃণকে ও তোষাদের প্রাণকে 
আহবান করি, অতঃপর কাতরভাবে খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করি, 
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কি 


আর বলি, মিথ্যাবাদীর *তি খোদাতীয়ালার অভিসম্পাত হউক 1? 
ফলতঃ তাহারা ইহা গুনিয়াও ইনলামধর্্ম গ্রহণ করিলেন না। তৎপরে 
হজরত মহম্মদ মোবাহেলা করিতে প্রস্তত হইলেন। তখন তাহার! 
হজরূতকে বলিলেন, “অগ্ঠ আমাদিগকে ভাবিতে দেন, আগামী কল্য 
আসিয়া মোবাছেলী করিব” হজরত তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 
ভাহার। সকলে স্ব ন্ন বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। 

তাহার! বাসস্থানে গিক্না আকেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মোবাহেলা 
করা সম্বন্ধে আপনার মত কি ?” আকেব বলিলেন,“হজরত মহম্মদ সত্যধরন্ধব- 
প্রচারক, ঠাহার মহিত মোবাহেলা করিবার আবস্াক নাই। পৃথিবীতে 
যেকোন জাতি, যে কোন ধন্মপ্রচারকের সহিত মোবাভেল! করিতে 
গিয়াছে, তাহারাই ধ্বংস প্রাঞ্ধু হইয়াছে । যদি তোমরা খুষ্টধর্দম ভাগ 


না কর, তাহ! ভইলে তীহার সহিত সন্ধি স্তাপন কর।” 
পর দিন তাহারা হজরতের নিকট আসিলে, তিনি মোবাহেলার নয 


প্রস্তত হইলেন। অতঃপর তিনি শ্বয়ং ফাতেমা জোহর, হজরত আলি, 
এমাম হাসান ও হোসেনকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে 
বলিয়] দিলেন, “যখন আমি খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিব, তখন 
তোমরা 'আমিন' বলি9।” এই পাঁচ মঙ্তাত্ীকে “পঞ্চতনপাক” অর্থাৎ 
পঞ্চ পবিত্র বাক্তি বলে। আকেব ও অপর সকলে শ্রী ব্যাপার দর্শন 
কপির ভীত হইল। তখন বিজ্ঞ হারেস সকলকে আহ্বান করিয়া! বলিতে 
লাগিলেন, “এই কয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে পাহাড়কে এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানে লইয়া! যাইতে পারেন। অতএব তোমরা উহাদের সহিত 
মোবাহেলা করিও না, যদি মোবাক্কেলা কর, তাহা হইলে ধ্বংস প্রাণ 
হইবে ।” তখন তাঁহারা সকলে হজরতকে বলিলেন, “আমর! 
মোবাহেল করিব ন1” ইহা! গুনিয়া হজরত বলিলেন, “তবে তোমরা 
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ছি লী জিলা আএাপাইিএ ৪ পরী সি জী উলটা শপ বাস লস সিক্স এসএ িপ্ই্িএকা 


ইস্লামধন্ম গ্রহণ কর।” কিন্তু তাহার! তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া 
সন্ধির প্রার্থনা! করিল এ৭ং প্রত্যেক বৎসর উপটৌকন স্বরূপ ২**০ 
কার্পাস নির্মিত বস্ত্র দিতে চাছিলেন। ভজরত মহম্মদ তাহাদের প্রস্তাবে 
সম্মত হইয়া বলিলেন, “তোমরা সুদ গ্রহণ করি না ।” হার! তাহাতে 
স্বীকৃত হইলেন! তৎপরে সন্থিপত্র লেখ হইল । তীহার! গ্রহে গমনকালে 
জারার পুল বিজ্ঞ আাবুএবেদাকে তীহাদের দেশের বিচারক পদে নিষুক্ত 
করিয়া ইন্না গিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সৈয়দ ও আঁকেৰ 
হজরত মহম্মদের নিকট আসিয়া! মুললমান হইয়াছিলেন। তাহাদের গুহ 
গমনকালে হজরত মহম্মদ আবুলহারেসকে বলিয়াছিলেন, “আবুলহার়েস ? 
আমি এখন দেখিতে পাইতেছি যে, তুমি গৃহে গিয়া যেন এক দিন 
তোমার উদ্ট্ের ভাওদার সম্মুখে নিদ্রা গিয়াছ এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া 
উঠিয়া উষ্টরের পৃষ্ঠে হাওদাটি উপ্টা করিপ্! স্থাপন করিয়াছ।” আবুল- 
হারেসের গৃহ প্রত্যাগমনের কয়েক দিন পরেই একদা উপরোক্তরূপ 
ঘটন! সংঘটিত হইয়াছিল । তখন তাহার অন্তর মধ্যে হজরতের ভবিষ্য- 
দ্বাণীর বিষয় উদ্দিত হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ কলেম1 পড়িয়! মুসলমান 
হইয়াছিলেন । 





লন্ডন শিবা রসি শ্রী, 





টির কেতাজভ 


ইমেনের শাঁসনকর্তী বাজানের মৃত্যু | 
এই বৎসরে ইমেনের শাসনকর্তা বাজানের মৃত্যু হয়। তখন হজরত 
মহশ্মদ ত1ঠার রাজা কয়েক অংশে বিভাগ করেন । তাহার মধ্যে এক 
অংশ বাজানের পুত্র সহবকে, এক অংশ আবু-মুসা-আস্ধারিকে, এক 
অংশ ওমাইয়ার পুত্র ইয়ালাকে এবং অবশিষ্টাংশটি জবলের পু 
মায়াজকে প্রদান করেন। বাজান পারস্য সম্রাট খনরুর অধীনে ইমেনের 
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শাসনকর্তা 7 ইনার সি ধু গ্রহণ সারের বিষয় 
পূর্বে লিখিত হইয়াছে । 

হজরত মহম্মদ জবলের পুত্র মায়াজকে নিয়লিখিত উপদেশ দিয়া 
আন্‌ প্রদেশে পাঠাইয়াছিলেন ।--"মায়াজ ! তুমি তত্রস্থ অধিবাসীদিগের 
প্রতি দয়ালু ব্যবহার করিও, কাহারও প্রতি কঠোর ব্যবহার করিও 
না, কাহাকেও তিরস্কার করিও না এবং সকলকে সন্তষ্ট রাখিতে চেষ্টা 
করি । তথায় একদল লোকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহার! 
আহলেকেতাব অর্থাৎ থুষ্টধর্ঘ্মাবলম্বী। যখন তুমি তাহাদের নিকট 
উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদিগকে ইস্লামধর্্ম গ্রহণ করিতে বলিও। 
বদি তাহারা ইস্লামধর্ম্ গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে জাকাৎ 
দিতে বলিও। যদ্দি তাহারা জাকাৎ দের, তাহা হইলে প্রশ্থ্্যশালী 
লোকদিগের নিকট হইতে জাকাৎ লইয়া তথাকার দরিদ্রলোকগণকে 
দ্বান করিও। কিন্তু তাহাদের সম্পত্তির মধা হইতে উত্তম উত্তম দ্রবাদি 
জাকাতের জন্য বাছিয়া লইও না, কিন্বা কাহাকেও জাকাতের জন্ত 
উৎপীড়ন করিও না। থোরদ্াতায়ালা উৎ্পাড়িত ব্যক্তির প্রার্থন! গ্রহণ 
করেন” 





খালেদ ও হজরত আলিকে ধন্-প্রচারার্ধ প্রেরণ । 

হজরত মহম্মদ নাজরাণের অধিবাসী আবদুল মাদান দলস্থ লোক- 
গণের নিকট মহাবীর খালেদকে ধর্ধ-প্রচারার্থ পাঠাইয়া দেন। বীরবর 
খালেদ তথায় গিয় তাহাদিগকে ইস্লামধর্থে দীক্ষিত করেন। 

হজরত মহম্মদ হজরত আলির সমভিব্যান্থারে ৩০* লোক দিয়! ইমেনে, 
ধর্ম প্রচারার্ঘথ পাঠাইবার সময় তাহাকে বলেন, “আলি ! তুমি ইমেল 
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৮০০০০ 





মিঠা পীপস্্গাি 


প্রদেশে যাও। যদি তথাকার অধিবাসিগণ অগ্রে তোমাকে আক্রমণ লা! 
করে, তাহা হুইলে তুমি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধকরিও না। তাহাদিগকে 
ইস্লামধন্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিও; যদ্দি তাহারা ইস্লামধর্ধম গ্রহণ 
করে, তাহ! হইলে তাহাদিগকে নামাজ পড়িতে ও জাকাৎ দিতে বলিও। 
বদি তাহারা জাকাৎ দেয়, তাহা হইলে দেই সকল জাকাতের দ্রবাদি 
তথাকার ভিক্ষুকদিগকে দান করিও ।” হজরত আলি এতৎ অবণে 
হুজরতনক বলেন, “হে ধন্মপ্রচারক ।! আপনি আমাকে ইমেন প্রদেশে 
পাঠাইতেছেন, তথাকার অধিবাসিগণ আহলে-কেতাব অগাৎ খুষ্টধশ্া- 
বলম্বী। আমি যুবক, ধন্মনীতি ও বিচারশক্তি বিষয়ে আমার তত 
পারদর্শিতা নাই; আমি তাহাদের নিকট গিয়া কেমন করিয়া ধন্ম- 
বিষয়ে ওর্কবিতর্ক করিব?” তখন হজরত মহম্মদ, হজরত আলির 
বক্ষঃস্থলে হস্যার্পণ করিয়া বলিলেন, “আল্লা হোম্মা। সাব্বেৎ লেসানাহু ও 
আহদে কাল্বাহু” অর্থাৎ হে খোদাতায়ালা! ইহার বাক্যকে গঠ্িক 
রাখুন এবং ইহার অন্তরকে সৎপথ প্রদশন করুন ।” তদবধি হজরত 
আলি এক জন সুক্জদশী বিচারক বলিয়। অভিহিত হইয়াছিলেন। 
তদ্বনস্থর তিনি ইমেনে গমনপূর্বক তথাকার অধিকাংশ অধিবাপীকে 
ও বনি হামদান দলস্থ সমুদ্র লোককে ইস্লামধন্মে দীক্ষিত করিলেন । 
হজরত মহল্রদ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া! পরম সন্তোষ লাভ করিলেন । 
হজবরভ আলির ইমেনে অবস্থানকালে হজরত মহম্মদ হজ করিবার জন্ত 
মক্কায় গমন করেন, হজরত আলিও ইমেন হইতে মক্কায় গিয়া হজরতের 
সহিত মিলিত হুইয়াছিলেন। 
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হাজ্জতল ভেদ1। 





এই বৎসরের শেষভাগে হজরত মহম্মদ মক্কায় হজব্রত উদ্যাপন 
করিতে যাইবেন বলিয়া! আরবের সর্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন । প্রত্যেক 
স্থানের মুদলমানগণ হজরতের হজব্রত উদ্যাপন করিবার সংবাদ 
পাইয়া দলে দলে মদিনায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন । এই 
হজব্রত উদ্যাপন করাকে হাজ্জতল-ভেদ। কিন্বা হাক্জতল-ইস্‌লাম বলে। 
ইহাকে হাজ্জতল-ভেদা বলিবার কারণ এই যে, হজরত মহম্মদ হজের 
দিনে সমবেত মুসলমানমগুলীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, 
“মুসলমানগণ ! এই বৎসর তোমরা আমার নিকট হজের নিয়মান্ি 
শিক্ষা কর। আ'ম জানি না যে. আগামী ব্থসরে আমি তোমাদের 
সহিত একত্রিত হইয়া হজত্রত উদ্যাপন করিতে পারিব কি না, কিন্া 
জী:বত থাকিব কি না” তে শব্দটার অর্থ বিদায় অর্থাৎ হজরত 
মহম্মদ এই হজের সময় সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। 
ইহাকে হাজ্জ তল-ইন্লাম বলিবার কারণ এই বে, এই হজের সময়ে হজরত 
মহন্মদ ' সুলপমানদিগকে বহুল পরিমাণে ইস্লামধন্মের রীতিনীতি শিক্ষ! 
দিয়াছিলেন। 

জেলকাদ মাস শেষ হইবার পূর্বে অসংখা মুসলমান হজরতের 
সহিত যোগ দিবার জন্য মদিনান্র জাসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে 
১২৪০*০ মুসলমান, কেহ বলেন, ৯০,০-০, কেহ বলেন, ৯৪০** মুসল- 
মান তাহার সঙ্গে হ্গ করিতে গিয়াছিলেন। * সেই সময়ে মদিনার 
চতুর্দিকে অগণ্য নরমুণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিপথে পতিত হয় 
নাই। ২৫শে জেলকাদ (৬৩২ খুঃ অব্ের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ) শনিবাক্ে 
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*. এবনে ছেশান ৯৬৬ পৃঃ 7 এবনে অল-আসির ২র খণ্ড ২৩, পৃঃ। 
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৪৬৬ হজরত মহম্মদের জীরনচরিত ও ধর্ম্মনীতি 1 


০০০০০ 


হজরত মহম্মদ স্বান করিয়। কেশ বিস্ঠানপূর্র্বক তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি 
সবার! স্বীয় দেহ ও বস্ত্া্দ সুবাপিত করিলেন এবং জোহরের নামাঞ্জ 
পড়িয়। শিষ্যগণদহ এহরামের বক্ত্রাদি পরিধানপূর্ধক মদিনা হইতে 
বহির্গত হইলেন। পরে কয়েক দিন গমনের পর তাহারা জোলহলিফা 
নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া আসরের নামাজ পড়িবার সময় কসর *» 
পড়িলেন। তৎপরে এহরাম বাঁধিয়া লাব্বায়ক1 ( এক প্রকার প্রার্থনা ) 
পড়িয়া কাসোয়া নামক উদ্ট্রোপরি আরোহণপূর্বক আবার লাববায়ক! 
পড়িলেন। তিনি গমনকালে পথিমধ্যে কোন উচ্চস্থানে উঠিলে উচ্চস্বরে 
তাঁলবিয্না (এক প্রকার প্রার্থনা ) পড়িতেন, শিষাগণও ক্কাহার সঙ্গে 
ঙ্গে তালবিয়া পড়িতেন। যখন মেই সকল লোক একত্র হইয়া 
প্রার্থনা করিতেন, তখন বোধ হইত, যেন মরুভূমি বাকৃশক্তি প্রাপ্ত 
ছুইয়াছে। এইরূপ কয়েকদিন গমনের পর, তিনি ৪ঠ1 জেলহজ্জ 
শনিবারে মন্ধ! প্রবেশরারের নিকট উপনীত হইলেন এবং তথায় দ্বান 
করিলেন। দেই দিন প্রাতে তিনি জুন নামক সমাধিক্ষেত্র ও কাছ 
নামক পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান দিরা মক্কা নগরে প্রবেশ করিলেন 
এবং বাব-স্সালাম নামক বনি শায়বার দ্বারদেশে উপনীত হইয়া! কাব 
দর্শন করিয়া প্রার্থনা! করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। পরে হজ্জ- 
রোলআসোয়াদের নিকট গিয়া তাহাকে স্পর্শ ওচুন্বন করিলেন, এবং 
সাতবার কাব! প্রদক্ষিণ করিলেন । এই প্রদক্ষিণ করাকে “তোঁয়াফে 











*. প্রধাসী যে পর্য্যন্ত আপন আলয়ে গ্রত্যাগত নাহ কিম্বা কোন নগরে ব। 
গ্রামে পনর দিন বা জতোধিক কাল ধাকিবার মনন না করে, সে পধ্যন্ত মে বাকি 
ফরজ চারি রেকাক্ছের স্থলে ছুই রেকাত নামাজ পড়িবে । এইরপ নামাজ পড়াকে 
"কসর" বলে টা 
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কদুম্” বলে। কাবা প্রদক্ষিণ শেষ হইলে তিনি “মোকামে ইব্রাঠিমের” 4 
নিকট গিয়া ছুই রেকাত নামাজ পড়িলেন এবং নামাজ পড়া শেষ হইলে 
পুনরায় হজ্ঞরোল আসোয়াদের নিকট আমিয়া তাহাকে স্পর্শ ও 
চুষ্বন করিলেন। ততৎপরে তথা হইতে সাফা পাহাড়োপরি গিয়। তাহার 
সর্বোচ্চ শিখরৌপরি আরোহণ করিলেন। যখন কাবা মস্জেদ তাহার 
ৃষ্টিপথে পতিত হইল, তখন তিনি তক্বির পড়িয়া তহলিল্‌ (এক 
প্রকার প্রার্থনা) পড়িতে লাগিলেন । প্রার্থনা শেষ হইলে তিনি তথা 
হইতে নিম্নে আসিয়া মারওরা পাহাড়ে গমন করিলেন এবং সাফা গু 
মারওয়ার মধ্যবন্ভী স্থানে সাতবার গমনাগ্মন করত নিদ্ধার্িত ধর্খু- 
কর্ম বথানিয়মে সম্পন্ন করিলেন। এই সময়ে হজরত আলি ইমেন 
হইতে আসিয়া তীহার সহিত মিলিত হন। এইরূপ অবস্থায় চারি দিন 
মক্কায় অতিবাহিত হইলে তিনি বুহম্পতিবানে শিষ্যগণদহ মিনার গমন 
করিলেন এবং সেখানে জোহর ও আনরের নামাজ পড়িয়! রাত্রি 
যাপনান্তে পর দিন হুর্য্যোদয় হইলে আর্ুফাতে আসিলেন। আগমন 
কালে পথিমধ্যে কেহ তকৃবির, কেহ বা ভালবিয়া পড়িতে লাগিলেন, 
কিন্তু হজরত মহম্মদ কাহাকে ও তদ্বিষয়ে নিষেধ করেন নাই। 

আর্ফাতের নিকটস্থ নমের্রাঃ নামক স্থানে মুসলমানগণ শিবির স্থাপন 
করেন। হজরত তথায় ফজরের নামাঁজ পড়িয্না উষ্টোপরি আরোহণ 
পূর্বক বতনেওয়াদি নামক স্থানে গিয়া একটা হৃদয়গ্রাহী ও উপদেশপুর্ণ 





+ কাব! মস্জেদের একপার্থে একখণ্ড প্রস্তরের উপরে মহাত্ম। ইব্রাহিমের পদচিন্ক 
্বছে। সেই প্রত্তরগগ্ডকে “'যোৌকামে ইত্রাহিজ'” বলে । কথিত জাছে যে, কাব! নির্মাণ 
সময়ে মহাস্ব। ইব্রাহিখ এই প্রপ্তরথপ্ডোপরি উপধেশনপুর্বক প্রাচীর নির্বাণ করিতেন |. 
সেই লমরে এই প্রস্তরথগ্ডটী তীহার মঞ্চের কার্য সম্পন্ত করিয়াছিল। ্‌ 


৪৬৮ হজরত মহল্মদের জীবমচরিত ও ধর্ম্মনীতি। 








বক্তৃতা করিলেন। সেই বত তায় তিনি মুসলমানগণকে ইস্লামধর্শের 
সনীতিনীতি,ইস্লামধন্মম আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বেআরববাসিগণের রীতিনীতির 
দোষবর্ণন এবং পরম্পরকে হতা? কর! ও চুরি করা যে হারাম (নিষিদ্ধ ) 
তাহা বিশদ্দরূপে বুঝাইয়া দ্রিলেন। তিনি বলিলেন, “যদি কাহারও উপর 
ফাহার প্রতিহিংসা লইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সে ইচ্ছা তোমরা 
তাগ কর ।” বিশেষতঃ সকলকে সুদ-গ্রহণের অবৈধত। বিশদরূপে বুঝাইস। 
দিয়া, তাহ! গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন। পরে তিনি সকলকে 
আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে মুসলমানগণ! তোমাদের বর্তব্যকর্ম 
তোমাদের স্ত্রীর উপর ও তোমাদের স্ত্রীর কর্তব্যকর্ম্ম তোমাদের উপর 
সন্ত রহিয়াছে । তোমরা তোমাদের স্ত্রীর গ্রতি দয়ালু ব্যবহার করিও, 
নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাতায়ালাকে সাক্ষ্য করিয়া! তাহাদিগকে গ্রহণ 
করিয়্াছ। ভোমরা যেরূপ আহার কব, তোমাদের জীতদা সীগণকে ও 
সেই রূপ দ্রব্যাদি আহার করিতে দিও । যদি তাহার! কোন অপরাধ 
করে, এবং যদ্দি ভোমর! তাহাদের অপবাধ মার্জনা না কর তাহ! হইলে 
তাহাদিগকে ব্দান্ন দিও) জানি৪ যে, তাহারা খোদাতায়ালার দাস, 
তাহাদের প্রতি অন্তার বাবার করা অনুচিত। আমি তোমাদের মধো 
যাঁহ। রাখিয়া বাইতেছি, যদি ভোমরা তাহ! অবলম্বন করিয়া থাক, তাহা 
হইলে পথন্রান্ত হইবে ন। 1” রা বক্তৃতার পর তিনি আবার শিষযগণকে 
আহ্বান করিয়! বলিলেন, “আমি তোমাদের প্রতি কিরূপ ব্যবঙ্গার 
করিয্লাছি, এই কথা! কেয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন যখন তোমর! 
'জিন্ত/সিত হুইবে, তখন তৌমর| কি উত্তর দিবে 1” তাঁহারা বলিলেন, 
“ছে ধর্খবপ্রচারক ! আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আমাদিগকে 
খোদাতায়ালার আদেশসমূহ শিক্ষা! দ্রিয়াছেন এবং আপনার দৌত্য কার্য 
উত্তমন্ণে সম্পন্ন করিয়াছেন, আর আঁপনি ধর্খপথে ধাকিনা সাধ 


পঞ্চদশ পরিচ্ছদ । ূ ৪৬৯ 


প৩পজ্িসসিল সপািবলিসিকবিল ভি িস্লাসলামলন শি পিসি কা এ পরকাল পোস্মি্ছি চালান নে বাশি টব ইল্লিশন ভীখিএকা অ্িলী কি লী তে জল লৌকিক আস এসি তি লাস 


গ্রচারে বিশেষ ঘত্ববান্‌ হুইয়াছিলেন।” তৎপরে হজরত মহম্মদ তিন 
বার অস্কুলি ঘুরাইবার সময়ে প্রত্যেক বার নিম্নলিখিত কয়েকটা কথ। 
বলিলেন,_-“আল্লা হোম্মা এস্হাদ।”» আবার তিনি শিষ্যগণকে আহ্বান 
করিয়া বলিলেন, “হে মুসলমানগণ! তিনটা বিষয় অন্তঃকরণকে পবিত্র 
করে.১--১ম, কাধ্যে সততা প্রদর্শন করা ;-_২য়, মুসলমান ভ্রাতাগণের 
উন্নতি সাধন করা ১--৩য়, মুসলমান সমাজ ত্যাগ না করা।” এই 
সময়ে আব্বাসের পুত্র আবছুল্লার জননী ওন্মেফজল হজরতকে হুপ্ধ পান 
করিতে দিলেন। হজরত তাহা পান করিলেন। ইহাতে সকলে জানিতে 
পারিলেন যে, দেই সময়ে হজরত উপবাসী ( রোজাদার) নহেন। পরে 
উষ্ট্রের পৃষ্ঠ হুইতে অবতীর্ণ হইয়॥ তিনি বেলালকে আজান দিতে 
বলিলেন। বেলাল আজান দিলে তিনি আসর ও জোহরের নামাজ 
পড়িলেন। নুর্য্যান্ত পধ্যন্ত তিনি সেইস্থানে রহিলেন। তেই সময়ে 
কোরাণ শরিফের নিম্নলিখিতপ্মায়েতটা অবতীর্ণ হয়, “অদ্য আমি তোমার 
জন্ত তোমার দীনকে (ধন্মরকে ) পুর্ণ করিয়াছি এবং তোমার উপর 
আমার নেয়ামত ( অম্রগ্রহ ) শেষ করিয়াছি * * * 1” 

উপরোক্জক আয়েতটা শ্রবণ করিয়া সকলেই সন্তষ্ট হইলেন। কিন্ত 
হজরত আবুবকর সন্তষ্ট না হইয়া অশ্রপাত করিতে লাগিলেন, কারণ তিনি 
বুঝিতে পারিলেন যে, হজরত মহম্মর্থ আর অধিক দিন পৃথিবীতে থাকিবেন 
না। সেই দিন সন্ধ্যার সময় হজরত মহম্মদ জয়দের পুত্র ওসামাকে স্বীয় 
উষ্ট্রোপরি লইয়! মৃদু মৃছ গমনে মিনার বাঞ্জা রাভিমুখে যাত্রা! করিলেন এবং 
শিষাগণকে আন্তে আস্তে সআতি বলিলেন। তিনি মেনায় আসিয়। 
১*৯ উদর কোরবানি দিলেন এবং অল্প পরিমাণে উদ্ট্রের মাংসরন্ধন করিয়। 
তিনি ও হজরত আলি একত্রে ভোঞ্জন করিলেন। পরে তিনি মন্তকমুগ্ডন 
করিলেন; শিষ্যগপ তাহার শ্বরণ চিহ্ন রাখিবার জন্য সেই পিত্ত 


৪৭০ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি । 








কেশগুচ্ছ আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়! লইলেন। পরে তথা হইতে 
বেল! ছই প্রহরের পূর্বে তিনি মক্কায় আমির! উ্রপৃষ্ঠে আরোহণপুর্ববক 
কাব। প্রদক্ষিণ করিলেন। এই প্রদক্ষিণকে “তোর়াফে জেয়ারৎ্ বলে। 
অনন্তর তিনি আবার মিনায় গিদ্লা জোহরের ন।মাজ পড়িলেন ও তথায় রজনী 
অতিবাহিত করিলেন। তিনি প্রাতে হজের অবশিষ্ট কার্য্যা্ি শেষ করি! 
মক্কায় আদিলেন এবং কাবা প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই 'প্রদশ্ষিণ করাকে 
“তোয়াফেভেদ1” অর্থাৎ বিদান্নকালীন প্রদক্ষিণ বলে। পরে ম্জন 
কূপের নিকট গিয়া একটু জল তুলিয়া পান করিলেন। পুনরায় তিনি 
কাবার নিকট গিয়া বিদারকালীন প্রার্থনা করিবার সময়ে অশ্রপাত 
করিতে লাগিলেন এবং তথা হইতে ফজরের নামাজ পড়িয়া মদিনায় যাক্জা 
করিলেন। ততৎপরে কয়েক দ্িন গমনের পর শিনি মদিনায় উপনীত হইয়। 
তিন বার তকবির ও তালবিয়া পড়িলেন। 

হজরত মহম্মদ মক্ক। হইতে মদিনায় আগমন কালে পথিমধ্যে গদিরখম 
নামক স্থানে শিষাগণকে আহ্বান করিয্া বলেন, “হে মুসলমানগণ 
তোমরা কি জান না যে, আমি তোমাদের স্ব স্ব আত্মা অপেক্ষা 
তোমাদের হিতৈষী বন্ধু?” শিষ্গণ বলিলেন, “হে ধর্মপ্রচারক ! 
আপনি আমাদের আত্ম! অপেক্ষা আমাদের প্রিয় সুহদ্‌।' তৎপনে 
তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “মুদলমানগণ ! খোঁদাতায়াল! আমাকে 
আহ্বান করিয়াছেন, আমিও হাহার নিকট যাইবার জন্ত প্রস্ত হইতেছি। 
তোমরা! জানিও যে, আমি তোমাদের মধ্যে ছুইটা বস্তু রাখিক্কা যাইতেছি 
শকোরাণ শরিফ ও আহলেওবায়েৎ (আমার আত্মীয়গণ )। তোমর! 
তাহাদের সহিত সহ্যবহার করিও। তোমরা জানিও যে, খোদাতারালা! 
আমার প্রভূ, আর আমি বিশ্বাসিগণের (মোষেনিন্‌) প্রভূ ।” পরে 
তিনি হঞ্জরত আলির হস্ত ধারণপুর্ধক বলিতে লাগিলেন, “ছে 


গঞক্দশ পরিচ্ছেদ । ৪৭১ 








২০ 


আল্লাতায়াল। ! আমি যাহার প্রভু, আলি৪ তাহার প্রভু । হে 
খোদাতায়াল।! যাহারা আলিকে ভাল বাসিবে, আপনিও তাহাদিগকে 
ভাল বাসিবেন।” 


সত্যের অন্ধ । 

খন হজরত মহন্মদ্দের ধন্মোপদেশে আরবের কুসংস্কার ও ভ্রাস্তবিশ্বাস 
বিলুপ্ত হইল, তখন মানবগণ দলে দলে কুসংস্কারবিবজ্জিত পবিজ্ঞ 
ইস্লামধন্মন গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন কোন মানবীয় ক্ষমতাই 
সতোর গতিরোধ করিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণে ইস্লাম ধর্ছের 
বিপক্ষগণ স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, হজরত মহম্মদের প্রেরিতত্ব লাভের 
পর হইতে হিজরীর ৬ষ্ঠ অব্দ পর্য্যন্ত ইহুদী এবং পৌন্তুলিকগণ সতাধর্ের 
উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সফল মনোরথ 
হইতে পারে নাই। কিন্তু অবশেষে যখন পৌর্ণমাসী শশধরের বিমনধ 
কিরণ সদৃশ পবিত্র ইস্লামধন্ম্দের পবিত্র জ্যোতি: চড়দ্দিকে বিস্তারিত 
হইতৈ লাগিল; তথন ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্লিকগণ দলে দলে সেই 
জ্যোতির অন্ুনরণ করিতে পবৃত্ত হইল । নবম ও ঘশম হিজরীতে যে 
সকল সম্প্রদায় হজরতের নিকট আসিক়া! ইস্লামধম্্ন গ্রহণ করিয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম নিমে প্রদত্ত হইতেছে। 

১। বনি আমের--ইহার। হাওয়াজেন বংশোভভব ) নজ-্দ্‌ প্রদেশে 
ইহাদের বাসস্থান ছিল। ইহারা হোন্েনের যুদ্ধে হাওয়াজেন দলদ্ক 
অন্তান্ত লোকের পক্ষাবলম্বন করে নাই। 

২। বলি আবদবকাস-_-এই বংশ পূর্বে ্রীষ্টধর্্মাবল্বী ছিল। 

৩। বনি আহমাম-.-ইহার! কহ তাঁন বংশোত্তব, ইমনের অধিবানী।: 


৪৭২ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


৪। বনি আনাঞজ1-- 

৫ | বনি আসাদ--এই দলস্থ দশ জন লোক হজরতের নিকট 
আসিয়া মুসলমান হর, পরে স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ববক শ্বদলস্থ সকলকে 
ইস্লামধর্মে দীক্ষিত করে। 

৬1] বনি আজদ্‌- ইহারা কহুতান বংশোদ্ভব এবং অমানের 
অধিবাসী । 

৭। বনি আজ.দ--ইহারা কহতান বংশোত্ভব, ইমনের অধিবাসী । 

৮। বনি বহিল!--ইহারা গাৎফান বংশোদ্ভব । 

৯। বনি বাহরা--ইছারা খায়াজা বংশোদ্তব | 

* ১*। বনি বাঞ্জিল--কহতান বংশোস্তব, ইমেনের অধিবাসী, ইহারা 
ইস্লামধন্মন গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধ কলাস! দেবমুস্তিকে ধ্বংস করে। 

১১1 বনি বাকা ইহারা মধা আরবের বনি আমের বংশোস্তব । 

১২1 বনি বকর-বেন-অফ্জেল_-ইহারা পারস্তোপসাগরের তীরে 
বাদ করিত। 

১৩। বনি বালি-__ইহার! কহতান বংশোদ্ভব, আরবের উত্তরাংশে 
ন্ুরিয়ার নিকট বাস করিত। 

১৪ । বনি বারেক-- ইহার! খারাজা বংশোদব । 

১৫। বনি দারী-_ 

১৬। বনি ফারোয়া__ইহারা বনি জজাম বংশোডব, অমান প্রদেশে 
ইহাদের বাসস্থান ছিল। ইহার] ৮ম হিজরীতে হজরতের নিকট আসিয়া 
ইস্লামধ্ম গ্রহণ করে। ৭ 

১৭1 বনি ফাজারা__ হজরত মহম্মদ তবুকে অবস্থানকালে ইহারা 
মুসলমান হইবার জন্ত মদিনায় আইসে; হজরত মদিনাম্স প্রতাগমন 
করিলে ইহার! ইস্লামধর্্ম গ্রহণ করে। 





অস্ত 





প্িলিজানন্্পস্পিনিল 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । ৪৭৩ 





১৮। বনি গাফিক--ইহারা কহতান বংশোদ্ভব। 
১৯। বনি গনিম__ইহার! ইমেনের অধিবাসী । 
২০। বনি গাচ্ছান-- 


২১। বনি হামাদ্ান-_ইহারা কহতান বংশোদ্ভব, ইমেন্‌ প্রদেশের 
পূর্ববাংশে বাস করিত। 


২২। বনি হানিফ--+ইহারা বনি বকর বংশোদুব, জামাম। প্রদেশে 
ইহাদের বাসস্থান ছিল। ইহারা পূর্বে খৃষ্টধন্বাবলম্বী ছিল। 

২৩। বনি হারেস-_ইহারা কহতান বংশোদ্তব, নাজরাণ প্রদেশে 
বাস করিত । ইহারা পুর্বে খুষ্ধর্মাবলম্বী ছিল। 

২৪। বনি হেলাল-বেন-আমের- ইহারা গাৎফান বংশোদ্ভব, 
ইহাদের বিষয় পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। 

২৫। বনি হিমিয়ার-- ইহাদের বাসন্থান ইমেনে ছিল। ইহাদের 
মধ্যে রোয়েন, মুয়াফের, ভামাদান ও বাজান নামক চারিজন রাজপুত্র 
ইস্লামধর্মন গ্রহণ করিয়া হজরত মহম্মদকে সংবাদ পাঠাইয়া ছিলেন। 
ইহার! পুর্বে থৃষ্ধন্্মাবলম্বী ছিল। 

২* | বনি জায়াদ-_- ইহারা বনি আমের বংশোদ্তব। 


২৭| বনি জাফের-বেন-কেলাব-রাবিয়া- ইহারা বনি আমের 
শোডব ৷ 

২৮। বনি জেফার-বেনল-জালান্দি--ইনি অযানের রাজা! ছিলেন; 
ইনি স্বীয় প্রজাবর্গসহ ইস্লামধর্থ গ্রহণ করেন। 

২৯। বনি জনিহা-_ 


৩০1 বনি ভুফি-_ইছার! কহতান বংশোত্তব। ইমেনে ইছাদের 
বাসস্থান ছিল। 

৩১। বনি কাল্ব--ইহার! হিমিয়ার বংশোত্তব, আরবের উত্তরাংশে 
বাস করিত। 


৪৭৪ হজরত ম্হম্মদের জীবনচরিত গু ধন্মনীতি । 








৩২। বনি খস্ম্‌বেন-আন্মার ইহারা কহতান বংশোদ্ভব ? ইমেনের 
পার্ধত্য প্রদেশে বাম করিত। 

৩৩1 বনি খাওলান--ইঠারা কহতান বংশোস্তব ; ইমেনের সমুদ্র- 
তীরবস্তী প্রদেশে বাস করিত। 

৩৪! বনি কেলাব--ইছার! হাওয়াজেন বংশোদ্ভব। 

৩৫। বনি কেনান।-- ইহাদের দলপতি ওয়াসেলা হজরতের নিকট 
আদিয়া মুনলমান হইয়াছিলেন এবং স্বদলস্থ মকলকে ইসলামধর্থে 
দীক্ষিত করেন । 

৩৪। বনি কেন্টা-- ইহারা কহতানি বংশোদ্ভব। এই দল অতিশয় 
ক্ষমতাশালী ছিল । 

৩৭। বনি মহরা-_ইভার! খাজায়া বংশোছব। 

৬৮। বনি মোহরেব-- ইহার! গাৎফান বংশোভ্তব | 

৩৯। বনি মোরাদ-_-ইহার! কহতান বংশোদ্ভব | 

৪৯ । বনি মোন্তাফেকৃ- ইহার! বনি আমের বংশোস্তব। 

৪১। বনি মোরাঃ-- ইহাদের দলস্থ ১৩ জন লোক হজরত মহম্মদের 
নিকট আদিয়া প্রথমে ইস্লামধণ্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে তাহারা স্বকীয় 
বাসস্থানে প্রত্যাগষনপুর্বক সকলকে মুসলমান করেন। 

৪২। বনিনাধা--ইহাদের দলস্থ ২০* জন লোক হজরত মহম্মদ র 
নিকট আসিয়া প্রথমে মুসলমান হয় । 

৪৩। বনি নহদ--ইহারা হিমিক্লার বংশোদ্ভব। 

৪৪ বনি ওজর়া--ইছানা খাজায়া বংশোদ্ভব, সুরিয়ায় বাস 
করিত। | 
8৫1 বনি রাহ1--ইহার] কহতান বংশোদ্তব। 

8৬1. বনি রাওয়াসা--ইহারা বনি আমের বংশোত্তব | 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । | ৪৭৫- 





৪৭। বনিনসাদ-হোজেম--ইহার খাজায়! বংশোত্তব | 
৪৮1 বনি সাদেফ_-ইহার! কহতান বংশোন্তব । 
৯৯। বনি সছুম্‌--ইহার| বনি হানিফ বংশোতুর । 

৫* 1 বনি সহিম-_ইহার! বনি সয়বান্‌ বংশোদ্তব | 

৫১। বনি সকিফ-_ ইহারা হাওয়াজেন বংশোদ্তব। ইহার! প্রসিদ্ধ 
লাগদেবীর উপাসন! করিত । ইহাদের দলপতি আরো মদিনায় আসিয়া 
ইস্লামধন্্ম গ্রহণ করেন ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্দক সকলকে ইস্লাম- 
ধণ্ম গ্রহণ করিতে বলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়! 
তাহাকে হত্যা করে। তিনি মৃত্যুকালে ধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ- 
পূর্ণ কথা বলিয়া যান, তাহার সেই উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া সকিফ দলস্থ 
লোকগণের অন্তর মধ্যে ইস্লাম ধর্মের জ্যোতিঃ উদ্দিত হযকস। তথনই 
তাহাদের মধ্য হইতে ২০ জন লোক হজরত্র নিকট আসিয়া ইস্লামধন্থব 
গ্রহণ করে এবং দেশে প্রত্যাবর্তনপুর্বক সকলকে সেই ধশ্বে দীক্ষিত করে। 

৫২1 বনি সালামানি-__ ইহারা খাজায় বংশোদ্ভব। সালামান নামক 
পার্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাসস্থান ছিল। 

€৩। বনি সয়বান--ইহার! বনি বকর-বেন-অয়েল বংশোদ্ভব। 

৫৪1 বনি সোয়াদা--ইহারা কহতান বংশোদ্তব। 

৫৫1 বনি তগলেব--ইহার! মেসোপেটেমিয়ায় বাস করিত। ইস্্‌- 
লাম ধর্ম গ্রহণ করিবার পুর্বে ইহারা খৃষ্টধর্্মাবঙ্লন্বী ছিল। 

৫৬ বনি তাজিম-ইহার! ইস্লামধর্শ গ্রহণ করিয়া ১৩ জন 
লোকের হস্তে আপনাদের জাকাতের দ্রব্যমদি দিয়া হজরত মহম্মদের নিকট 
পাঠাইয়। দিয়াছিল। তাহার! হন্দ্ররতের নিকট আপিলে, তিনি তাহ. 
দিগফে বলেদ, “তোমরা এই সকল জাকাতের দ্রবাদি তোমাদের 
দেশীয় ভিক্ষুকদিগকে দান করিও 1৮ ইহার! কেন্দা বংশোস্তব। 


৪৭৬ .. হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্্মনীতি | 


হাল জান কবজ পতি সা স্টপ সি ০০ কক্ষ পনর চোখা 


€৭। বনি ভামিম_ ইহারা সুরিয়ার নিকট বাস কক্িত। 

৫৮1 বনি তাই__-ইহার! খুষ্টধন্্াবলহ্বী ছিল, পরে হজরতের নিকট 
আসিয়। মুসলমান হয়। 

৫৯। বনি জোবায়েদ_ ইহারা কহতান বংশোত্তর । 

এই'ূপে অচিরকাল মধ্যেই সমুদয় আরবদেশবাসী জড়োপাসক, খৃষ্টান 
ও যিহুদ্দিগণ আগ্রহাতিশয় সহকারে ইস্লামধন্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। 
হজরত মহম্মদের প্রেরিতত্ব লাভের ৩য় বংসর হইতে হিজরীর ৬ষ্ বৎসর 
পর্য্যস্ত প্রা ষোড়শ বৎসর কাল তিনি শক্তগণ কর্তৃক নান! অত্যাচার গ্রস্ত 
হইয়াও ওকমাক্র খোদাতায়ালার উপাসন। মানবজাতির মধ্যে প্রচারে ব্রতী 
হইয়া সমুদয় বাধা-বিপন্তি অতিক্রমপূর্ববক সমগ্র আরবদেশ পবিত্র ধর্মে 
দীক্ষিত করেন। তিনি প্রশ্বরিকবলে বলীয়ান্‌ হইয়৷ প্রসিদ্ধ জড়োপাসক, 
ফিহুদী ও খৃষ্টানমগ্ডলীর মধ্যে সত্যন্ব ্ূপ আল্লাহতায়ালার উপাসন। প্রচলিত 
করেন, আরবদেশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ভূক্ক ৪ পরম্পর প্রতিদ্বন্দী জাতি- 
গণকে ধর্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে একতার বীজ বপন 
করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালীন আরবদেশবালিগণের দেবোপাসনা ও 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাধাকলাপ বিলোপ করিবার জন্ত অবিরত চেষ্টা করিয়! 
সফল মনোরথ হইয়াছিলেন । 


আমীর আজ বর পা আর 


যোড়শ পরিচ্ছেদ । 


কঃ 








হজরত মহম্মদের যুদ্ধালোচনা । 


হজরত মহম্মদ (দ্ং) মক্তা ত্যাগ করিয়া মদিনায় উপনীত হইলেই 
টগ্রশ্থভাববিশিষ্ট কোরেশগণ তীহাকে ক্রমিক আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত 
করিয়। তুলিয়াঁছিল। যখন তিনি মদিনার নিকটস্থ বিভিন্ন সন্প্রধায়ের : 
সহিত সন্ধি স্থাপনে রশ ছিলেন, তখন মক্রুভুমিস্থ কোরেশংশীয় কোরজ.- 
বেন'জাবের মদিনা! আক্রমণ করিয়াছিল। দ্বিতীর বৎসরে কোরেশগণ 
বদরে যুদ্ধ করে এবং এই বৎসরের শেষভাগে তাহারা আরও সামান্ত 
সামান্তভাবে কয়েকবার মদ্দিনা আক্রমণ করিয়াছিল। বনি নাজের 
সম্প্রদ্ধায়। মদিনাস্ত মুসলমানদিগের উপর বিদ্রোহাচরণ ও শক্রত! 
করিতে থাকে । তৃতীর় বৎসবের প্রারস্তে নজ.দ্‌ উপত্যকার অধিবাসী 
কোরেশ বংশোদ্তব সুলেম ও ঘাতাফান প্রভৃতি যাযাবর সম্প্রদায় দুইবার 
মদিন! লুনের চেষ্টা করে। দেই সময়ে মুসলমানের! মদিনার নিকট- 
বর্থী ওহোদ ক্ষেত্রে কোরেশগণ কর্তৃক পরাজিত হন, এই পরাজয়ে 
মুসলমানদিগের গৌরবের বিশেষ হানি হুয় এবং'বিজয়ী কোরেশগণ পর 
বৎসর মুসলমানদিগকে এভাবে পরাজয় করিবে বলিয়া! ভয় প্রদর্শন করে । 
চতুর্থ বৎসর আরম্ভ হইলে, বিপ্ুক্ষ বেছুইন সম্প্রদায়গণ ও বনি নাজেন্ন 
'ইছ্দীগণ হজরত মহম্মদের (দং) আশ্রয় স্থান মদিনা! নগর আক্রমণ করিবার 
জন্ত বহুসংখাক লোক সংগ্রহ করে। বনি আমাদ ও বনি লহিয়ান 
(5 ত মিলিত হইয়া! ওহোদের যুদ্ধে গমন করে 


৪৭৮ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি। রর 





এবং অবশেষে রজি ও বির মৌনায় ইন্লামধর্্ম প্রচারকগণকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া কাটিয়া! ফেলে । এই বৎসরের শেষভাগে মদিনার অধিবাসিগ্রণ, 
মক্কার অধিবাসীদিগের বিপুল যুদ্ধ সজ্জার বিষয় অবগত হইয়া 
ভীত হইয়াছিলেন, যে যুদ্ধের বিষয় তাহারা গত বৎসর বলিয়া 
আসিয়াছিল (কোরাণ শরিফ, শুরা ৮ম, আয়েত ১৭৬)। পঞ্চম বৎসরে 
ধাতাঁফান বংশীয় কোন এক সম্প্রদায় জাত-অল-রোকায় একত্রিত হুইয়া- 
ছিল এবং তাহারা ভুমতল-জানগলের নিকট উপপ্তিত হুইয়৷ মদিনা 
আক্রমণ করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল । খোজাম্। বংশীয় বনি মোস্কা- 
লিক এত দিন পর্যন্ত হজরতের পক্ষাবলম্বী ছিল, এক্ষণে কোরেশদিগের 
পক্ষাবলম্বন করিয়া মদিনা আক্রমণ করিবার জন্ত অস্ত্র গ্রহণ করিল। এই 
বৎসরের শেষভাগে কোরেশগণ বেছুইন সম্প্রদায়স্থ বুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ 
করিয়। (১) মদিনা আক্রমণে অগ্রপর হয় এবং বহুদিন পর্য্যস্ত মদিন! 
অবরুদ্ধ কারয়া রাখিয়াছিল। কোরেশগণ কর্তৃক মদিনা আক্রান্ত হইয়াছে 
দেখিনা রনি কোরায়জা হুজরতের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাদের 
রহিত যোগ দিয়াছিল। 

ষ্ঠ বংসরের প্রারস্তে বনি ফেজারা দলপতি মদিনা আক্রমণ করে (২) 
উক্ত দলপতি, জর়দ-বেন-ছারেস কর্তৃক পরিচালিত মদিনার একদল স্থুল- 
বণিকৃকে আক্রমণ ও লুঠন করে (৩)। চিরপ্রচ্লেত প্রথানুসারে 





€১) বনি আসলা, মুরাঃ, ফেজার।, হলেইম, দায়াদ, আসাদ এবং ঘাতাফান 
বংপরীয় কতিপয় দল ওয়াদী অল কোরায়।! এবং খাইবারের হছনীগণ । 

(২) জিলকাচ্ছায় এক দল মুসকসান শঞ্রকর্তৃক নিছত হয়। হজরত মহদ্মদ (দং) 
কয়েকজন লোককে রেসিক সম্রাটের নিকট পাঠাইয়। দির়াছিলেন, তাহার! প্রত্যাগমন 
কালে ওয়াদীজল-কোরায়ার অনতিদূরে বনি জজাম কর্তৃক লু্িত হইয়াছিলেন। 

(৩) খাদবায়ের ইছুদীগণ বনি ফেজার। বনি সায়াদ.যেন বকর এবং অন্ত 
বেছুইন ধলদিগকে বদিনার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রলোভিত করিয়াছিগ। 


ষোঁড়শ পরিচ্ছেদ |. ৪৭৯ 


পাপন 


জেলকদ মাসে নমুদয় আরবদেশে যুদ্ধকার্ষ্য একেবারে নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ 
গবিপ্র মন্কা নগরের চতুষ্পার্থে যুদ্ধ করা ঘোরতর পাঁপকাধ্য মধ্যে পরি- 
গরপিত হইত । হজরত মহম্মদ (দং) ও তাহার শিষ্যম গুলী এই মাসে খোদা" 
তালার গৃহ ও তাধার চতুদ্দিকৃস্থ পবিত্রস্থান দর্শন ও বাৎসরিক তীর্ঘযাত্রায় 
যোগদানি করিতে সমুৎস্ক হইয়াছিলেন, কারণ এই সকল কার্যা তাহার! 
বাল্যকালাবধি সম্পন্ন করিয়! আদিতেছেন এবং এই সকল কাঁধ্যকে তাহারা 
তাহাদের সামাজিক ও ধর্দরজীবনের প্রধান দ্মঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন 
মন্কা ত্যাগ করিবার সময়ে তাহারা তাহাদের স্ত্রী পুত্র গু গৃহাদি শত্রহন্তে 
ফেলিয়া আসয়াছিলেন, তাহা দেখিবার ভগ্ তাহা আগ্রহাতিশয্য 
প্রকাশ করেন। শেষে অনেক ভাবিয়া! চিস্তিয়া :তাগারা তার্থযান্রার্থ 
মদিনা হইতে বহির্গত হইলেন। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, 
জাতীয় ধর্মের রীত্যন্ুসারে কোরেশগণ শান্তম্বতাববিশিষ্ট তীর্ঘযাত্রী- 
দিগের মক প্রবেশে প্রতিবন্ধক দিবে না এবং হজরতও তাহাদের নিকট 
শাস্তভাবে মক্কায় প্রবেশ করিবেন বলিয়! যখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, 
তখন আর তাহাদের শক্রতা প্রদর্শনের কোন কারণ নাই। কিন্তু 
তীর্ঘাত্রী্দিগের পবিভ্র উদ্দোশ্ত ও শান্তস্বভাঁব স্বত্বেও কোরেশগণ অস্ত্র 
শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মক প্রবেশে প্রতিবন্ধক প্রদানে বদ্ধপরিকর হয়। 
অবশেষে হোদায়বিয়ায় মুসলমানদিগের প্রতিকূলে এক সন্ধি স্থাপিত 
হইল, কিন্ত প্রক্কৃত পক্ষে বলিতে গেলে, হোদারবিষ়ায় কোরেশদিগেকর 
সহিত হুজরতের যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে ইস্লামের জয়ই 
হইয়াছিল। এই সঞ্ষিতে দশ বংসর কাল্স বুদ্ধ বন্ধ ছিল। 

হজরত মহম্মদের (দং) ছয় বংসর মদিনা প্রবাসের সংক্ষি্ত বিবরণে 
ইছ। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই ছয় বৎসর মদিন! ক্রমিক যুদ্ধ 
কার্ধের ঘ্বারায় সংরক্ষিত হইয়াছিল। সুসলমানের! প্রত্যেক মৃতৃষ্তে 





৪৮০ হজরত অহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি | 
বহির্ভাগন্থ শক্রদিগের আক্রমণে ও মদিনাস্থ শক্রদিগের বিশ্বাসঘাতকতা, 
বড়যন্ত্র ও বিদ্রোহিতাচরণাদিতে ব্যতিবাস্ত হইয়া! পড়িয়াছিলেন। তাহার! 
সময়ে সময়ে হয়ত অসংখ্য শক্রসৈনোর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, ন হয়, 
শত্রতাস্থচক জনতা দুর করিয়া দিতেন কিন্বা সময়ে সময়ে লুঠনপ্রিয় দল 
সকলকে দমন করিতেন। একূপ অবস্থাপ্ন হজরত মদিনায় নিশ্বাস ফেলিবার 
অবসর মাত্র পান নাই; তখন ইহা চ্রিপে সম্ভবপর বলিয়া প্রতীয়মান 
হইবে যে, এই সময়ে হজরত কোরেশদিগের উপর তাহাদের অত্যাচার ও 
উৎপীড়নের প্রতিশোধ লইবার জন্ত কিন্বা ধর্ম 9৪ রাজনৈতিক স্বত্ব ও স্বাধী- 
নত পুনঃ স্থাপনের জন্য, মক্কা আক্রমণ করিতেন বা কোরেশ ও অন্তান্তয 
জাতিকে তরবারবলে ইস্লামধন্্ন গ্রহণ করাইবা'র জন্য বহির্গত হইতেন। 
যখন মুপলমানেরা অস্্ববিহ্ীন অবস্থায় তীর্থযাত্রার পরিচ্ছদ পরিধান" 
পূর্র্বক মক্কার নিকটে উপনীত হইলেন, তখন কোরেশগণ অস্ত্র শস্ত্ে 
সুসজ্জিত হইয়। তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিল) যখন মুসলমান দূত ওসমান 
মক্কায় বন্দীরুত হন (১) এবং আর? এরূপ জনবর উঠে যে, কোরেশগণ 
কর্তৃক ওসমান মৃত্থাগ্রাসে পতিত হইয়াছেন এবং যখন এক দল কোরেশ 
হজরতের শিবির আক্রমণ করিয়াছল (২), দেই সময়ে মুসলমান শিবিরে 
ভয় ও চিন্তার আ্োত প্রবাহিত হওয়াতে হজরত বিশ্বাশীদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
করাইরা লইয়াছিলেন যে, তাহারা তাহাদের মঙ্গলের (আত্মরক্ষার ) জন্য 
মৃত্যু পর্য্যস্তশক্রদিগের সম্মুখীন হইবেন (৩)। এই সময়ে মক্কাস্থ মুদলমান- 





৮ পিস 





(১) এখনে হেশাম ৭৪৫ পৃষ্ঠা । 
(২) এবনে হেশাম ৭৪৫ পৃষ্ঠ1। 'কোরাঁপ শরিক. সর! ৪৮ | 
(৩) কোরাণ শরিফ সুর! ৪৮ হজরত মঙ্কার নিকটস্থ কতিপয় বেছুইন দলকে 
নিজ পক্ষে আনয়ন করি] তাহাদের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করেন। এই সময়ে বন্ধি যুদ্ধ 
ঘটন হয়, এই ভয়ে হজরত তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাহাগের মধ্যে 
| বি অল্প সংখ্যক দলই তাহার সঙ্গে যোগ দান করিয়াছিল। রা 
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দিগের নিকট হইতে সংবাদ আদিল যে, কোনরূপ সছুপান্ধ অবলগ্বন ন! 
করিলে মুক্তির জন্ত বড় উতপীড়িত হইতে হইবে । কোরাণ শরিফের 
৪র্থ সুরার ৭৭%,৯৯,১০* আয়েতে ) ৮ম সুরার ৭১, ৭৩ আয়েতে ইহার 
বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। 

এই সময়ে হজরত মহম্মদ (দং) কোরেশদিগের অগ্র আক্রমণে প্রতি- 
বন্ধক প্রঘানর্থ বদ্ধ ঘোষণা করিয়! দিলেন, এবং বিশ্বাসিগণ গাহাদের 
পূর্বাপর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য, রাজনৈতিক ও ধর্দমনৈতিক 
্বত্থের গ্বাধীনতা স্থাপনের জন্ত, জন্মভূমিতে স্বাধীনভাবে প্রবেশের জন্ত, 
স্বাধীনভাবে ধর্ম্বকাধ্য সম্পন্ন করিবার জন্য এব! কোরেশদিগের 
অত্যাচার ও উৎপীড়ন একেবারে ধ্বংশ বা সমূলেবিনষ্ করিবার জন্ত 
এই যুদ্ধে যোগদান করেন। 4 

কোরাণ শরিফের নিয়লিখিত আয়েতগুলি এই ঘটনায় অবতীর্ণ হয় £-_ 
২য় সুরা, ১৮৬১৯, ২১২--২১৫ আয়েত। এই. ঘটনার পরে ইহার 
সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের ৪৮ সুরার, ১০, ২২২৭ আয়েত অবতীর্ণ 
হইয়াছিল। এই পুস্তকের অন্ত স্থানে উ সকল আয়েতের অনুবাদ প্রদত্ত 
হইল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, স্ধি স্থাপিত হইয়া! গেল, কোন 
পক্ষের একবিন্দু রক্তপাত হইল ন!। যদ্দাপি এই যুদ্ধ সংঘটন হইত, তাহা 
হইলে ইহা! আত্মরক্ষার্থ, রাজনৈতিক স্বত্ব স্থাপন এবং ধন্ম-কম্ম নির্বাহের 
স্বাধীনতা পুনঃ স্থাপন প্রভৃতি অপন্বত শ্বত্ব পুনরুদ্ধারের জন্যই সংঘটন 
হইত, তাহাতে কোন সন্দেছ ছিল না। ৃ 

এই সন্ধি অধিক কাল পধ্যন্ত স্থায়ী ছিল না। কোরেশদিগের শেষ 
বিদ্রোহিতা এই যে, সন্ধি স্থাপনের ছুই বৎসরের মধ্যে তাহার! তাহ! হষ্ক 
করিক্লাছিল। তাহার কলে মক্ধ! নগর হুজরতের অধীনতা স্বীকার করিল 
সন্ধি স্থাপন হইবার পর বনি খোজায়! ইস্লামধর্থ্ম গ্রহণ করে এবং লন্ধিন 

১ 


৪৮২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্্মনীতি। 





নিয়মানুসারে তাহারা হজরতের সহিত বন্ধুত্বহৃক্ে শাবদ্ধ হয়। বিস্ত 
কোরেশ ও তাহাদের মিত্রদলের সাহাযো বনি বকর (১), বনি খোজায়াকে 
আক্রমণ করে এবং মন্ধাস্থ উৎপীড়িত মুসলমানগণ দূত প্রেরণ দ্বারা 
হজরতের নিকট সাহায্য চাহিক্া পাঠান ; ইহাতে হজরত মহম্মদ (দং) 
ও তীহার শিষ্যগণের উপর তাহাদের শত্রুতা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইবা- 
ছিল। যাহারা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বনি খোজায়াকে অগ্রে আক্রমণ 
করিয়াছে, হজরত তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে 
এই বলিয়া যুদ্ধঘোষণ1 করেন যে, যাহারা সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছে এবং বনি 
থোঁজায়াকে আক্রমণ করিতে বনি বকরকে সাহাধা করিয়াছে, তাহারা 
খোদাতাল! ও তাহার েরিত-পররুষের শক্র । সন্ধি স্কাপন করিবার জন্য 
তাহাদিগকে চারি মাস দময় দেওয়া হইল, যদি ইনার মধ্যে তাহারা সন্ধি 
স্থাপন না করে, তাহ! হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইবে এবং 
তাহারা আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হইয়া যুদ্ধের অশেষ প্রকার কষ্ট ভোগ 
করিবে । কোরাণ শরিফের ৯ম সুরার ১১৫ আয়েত যুদ্ধ ঘোষণা 
করিবার জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এই ভয়প্রদর্শনকারী যুদ্ধ 
ংগঠন হয় নাই, বিনা প্রতিবন্ধকে মক্কা নগর মুসলমানদের অধীনতা 
গ্ীকার করিয়াছিল। এইরূপে হজরত মহম্মদ (দং)মক্কা'ও মদিনায় 
মুসলনানদের প্রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলেন এবং 
বিনা যুদ্ধ ও ব্রক্তপাতে উৎপীড়ন ও অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তি পাই- 
লেন এবং ক্রমিক আদন্ন ভয় ও উৎপীড়নের পরিবর্তে ঠাহার শিষ্যাগণ 
শাস্তির আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। ইহার বিষম কয়েক বৎসর পূর্বে 
কোরাণ শরিফের ২৪ সুরার ৫৪ আয়েতে এইব্প ভাবে উক্ত হুইয়া- 
ছিল :--"োদাতালা অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা 
(১) গাঁয়াদ বংশীয় কিনান! শাখাদলের আবদ্‌ মনাতের পুত্র বনি বকয়। 
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বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করে, তিনি অবশ্ঠ তাহাদিগকে রাঁজ্যাধিপতি 
করিবেন, যের্মন তাহাদের পুর্বে যাহার! ছিল, তিনি তাহাদিগকে রাজ্যা" 
ধিপতি করিয়াছেন এবং তিনি অবশ্ঠ তাহাদিগের জন্ত তাহাদের ধর্মকে 
দৃঢ় করিবেন*যাহ! তাহার! মনোনীত করিয়াছে অর্থাৎ যাহা! তাহাদের 
জন্ত মুনানীত হইয়াছে এবং অবশ্ত তাহাদের ভয়ের পরে তাহাদিগকে 
তাহার পরিবর্তে আশ্রয় প্রদান করিবেন। তাহারা আমাকে অর্চনা 
করিবে, তাহারা আমার সঙ্গে অংশী স্থাপন করিবে না এবং যাহারা 
ইহার পরে ধর্মদ্বেষী হইবে, তাহারা ছক্ষিয়াশীল হইবে ।” 
এক্ষণে আমর! কোরেশদিগের শক্রতার বিষয় ছাড়ি দিয়া অপরাপর 
জাতির শত্রুতা ও অত্যাচারের উল্লেথে প্রবুন্ত হইলাম? কোরেশদিগের 
শত্রুতা ভিন্ন কোরাণ শরিফে অন্ত একটা যুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহা ছোনেন সুদ্ধ। এই যুদ্ধে সাঁকিফ বংপীয়েরা অগ্র আক্রমণ- 
কারী। মুরৈপিয়ার যুদ্ধের বিষয় কোরাণ শরিফে উল্লেখ, নাই, কিন্ত হজরত 
মহম্মদের (দং) জীবনচরিত লেখকগণ ইহার বিষয় এইরীপভাবে উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, ওহোদক্ষেত্রে পরাজিত হইবার পর সংবাদ আসিল যে,মার 
দিক্‌ হইতে হজরতের বিরুদ্ধে এক নূৃতন্‌ যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে 
এবং বনি মোস্তালিক কোরেশদিগের সহিত যোগ দিয় হজরতকে আক্র- 
মপ করিবার জন্য সৈহা সংগ্রহ করিতেছে ; এই আসয় বিপদের বিষয় 
অবগত হইয়া হজরত মহম্মদ (দং) তাহাদিগকে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য 
অনীম সাহস সহকারে কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন । আমরা 
প্রমাণ করিয়াছি যে, শুদ্ধ আত্মরক্ষার্থ হজরত মহম্মদ (দং) খায়বারে যুদ্ধ 
যাত্রা করিয়াছিলেন । শত্রুর অগ্র আক্রমণে বাধা প্রদান করা এবং 
শত্রুর আক্রমণের আসর বিপদ হইতে নিজকে খা যে বুদ্ধ সংঘটন 
হয়, তাহাকে আইনাহুসারে আত্মরক্ষার্থ বুদ্ধ বলে। বনি'কোরারজার 


৪৮৪ হজরত মহন্মনের জীবনচরিত ও ধশ্ঘনীতি | 





বিরুদ্ধে যুদ্ধবাতার বিষয় স্বতন্ত্র করিয়া উল্লেখের আবশ্াক নাই, কিন্তু 
এখানে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে ষে, তাহারা একবার মুসলমানদের 
সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়া পরে বিশ্বাসঘা'তকতাপূর্বক মুসলমানমিগের 
বিরুদ্ধে বড় যন্ত্রকারীদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল। হঁহার আমূল 
বৃত্তান্ত এই পুস্তকের অন্ত স্থানে উল্লিথিত হইয়াছে । 

মক্কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্র। ও বিন! রক্তপাতে মক্কা নগর মুসলমানদিগের 
অধীনত! শ্বীকার করিয়াছিল, ইহার বিষয় পুর্বে বর্ণিত হইয়াছে ; মুসল- 
মান ও ইউরোপীয় লেখকেরা ভাবুকের যুদ্ধযান্জার বিষয় আত্মরক্ষার্থ 
সংঘটন হইয়াছিল বণিক মুক্তকঠে শ্বীকার করিস্বাছেন। এই সময়ে 
হজরত মহম্মদ (দং) বৈদেশিক শক্রকর্তৃক মুলমানদিগের আক্রমণের 
সংবাদ শ্রবণ করিম্বা অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। কোব্াণ শরিফের 
*ম স্থরার নিয়লিখিত আরেতগুলি যদি খায়বারের ইহ্র্দীদিগের বিরুদ্ধে 
অবতীর্ণ না হইয়া] থাকে, তাহা! হইলে সম্ভবতঃ সেই গুলি রোমক ও 
তাহাদের মিত্র ইন্দী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়ের (১) বিপক্ষে অবতীর্ণ 
হইয়াছিল । 

“যাহাদিগকে (ইছদী ও খৃষ্টান) গ্রন্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের 
মধো যাহারা খোদাতালার প্রতি ও শেষদিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে 
না, খোদাতালা ও তাহার প্রেরিত-পুরুষ যাহ! অবৈধ করিয়াছেন, তাহা 
যাহার অবৈধ বলিয়া! মনে করে না এবং যাহারা সত্যধর্দ গ্রহণ করে 
না, যতদিন পর্যাস্ত তাহার! হৃতসর্স্ব হইয়া শ্বহস্তে জিজিয়া প্রদান না 
করে।” (কোরাণ শরিফ, সুরা ৯, আয়েত ২৯)। 

“হে বিশ্বাসিগ্থণ ! কাফেরদিগের মধ্যে যাক্কারা তোমাদের প্রতি" 





(১) মাধনা আজ রুহ এবং জাত্রার ইছ্দীগণ, আবলা ও ছুমার খৃষ্টান 
দলপতিগণ।. ॥ 


যোড়শ পরিচ্ছেদ । ৪৮৫ 


বেশী এবং তোমাদের মধ্যে সঙ্কট প্রাপ্ত হইতে চাছে, তাহাদের বিরুদ্ধে 
ভোমর! যুদ্ধ কর এবং জানিও যে, খোন্দাতাল! ধন্দরতীকদিগের সঙ্গে 
আছেন।” (কোরাণ শরিফ, সুর! ৫ম, আয়েত ১২৪ )। 

হজরত মহম্মদ (দং) যুদ্ধ না করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন, এ সকল 
আয়েতে যেরূপ আদেশ আছে, তাহা! কাধ্যে পরিণত করিবার কোন 
ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। ৃ 

আসন্ন বিপদের কঠোর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত মুসলমান- 
দিগকে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়স যাইতে হজরত মহম্মদ (দং) অনেক 
বত্ব ও কষ্ট সহা করিয়াছিণেন। কিন্তু তখন একে গ্রীন্ম কাল, আবার 
বন্দূরবন্তী স্থানে গমন করিতে হইবে বলিম্বা কেহ কেহ যাইতে অস্বীককত 
হইয়াছিলেন। বাহার এ সময়ে নানারূপ মিথ্যা ভাণ করিস্া যুদ্ধক্ষেত্রে 
যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহারা অতিশয় কঠোররূপে তিরস্কৃত 
হইয়াছিলেন। 





০৪০০০ 





হজরত মহন্মদের ( দং) যুদ্ধের সংখ্যা | 


এ পর্য্যস্ত শক্রদিগের সহিত হজরত মহম্মদের (দং) যে সকল যুদ্ধের 
বিষন্ন উল্লেখ কর! গেল, তাহাতে স্পইই প্রতীরমান হইল যে, প্রকৃত পক্ষে 
হজ্সরতের সহিত শক্রদ্দিগের কেবল ৫টা যুদ্ধ সংঘটন হুইন্াছিল। হজরত 
মহগ্মদের (₹ং) জীবন চরিত লেখক ও ত্তাহার যুদ্ধযাত্রার ইতিবেস্তাগণ 
তাঞার অধিক সংখক যুদ্ধযাত্রার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা পাঠে 
স্পষ্টই জানা যায় যে, তাহার! কোন হাধিসের প্রমাণ বা কোনরূপ 
বিচার না করিয়। যুদ্ধযাব্রাগুলির নাম ও বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন 
সুতরাং তীহারা যুদ্ধষাত্তার কল্পিত ঘটনাঙখলির মধ্যে কোন্টা সত্য 


৪৮৬ হজরত মহণ্মদের জীবনচরিত ও ধ দ্মনীতি | 





ও কোন্টী মিথ্যা তাহার কোনরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই । হজ. 
রতের জীবন চরিত লেখকগণ এরূপ অনেক যুদ্ধযাত্রার উল্লেখ করিয়া” 
ছেন যে, তাহাদের সন্বপ্ধে কোন রূপ বিশ্বাসজনক প্রমাণ প্রান্ত হওয়া 
যায় না, এবং তাহাদ্দের মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা! দেখিতে পাওয়! 
যায়, যাহা একেবারে ভিত্তিশৃন্ধ ; এবং অনেক স্থানে যুদ্ধকরণেচ্ছাকে 
ভুলক্রমে যুদ্ধযাত্রা বলিয়া বর্ণন। করা হইয়াছে । ইউরোপীয় লেখকেরা 
“গাজা ওয়াৎ” শব্টার অর্থ ভুলক্রমে “'লুনার্থ যুদ্ধ যাত্রা!” বলিয়া উল্লেথ 
করিয়াছেন, বন্ধুত্বভাবে সন্ধি স্থাপনার্থ দূত প্রেরণ, ইস্লাম শিক্ষার্থ 
ধন্মপ্রচারক প্রেরণ, বৈদেশিক দলপতিদিগের নিকট দূত প্রেরণ, 
বাণিজ্যার্থ যাত্রা, তীর্থযাত্রার্থ গমন, ডাকাইতের দলকে শাসন বা 
ঘুর করিয়া তাড়াইয়া দিবার জন্য কিন্বা শক্রদিগের কার্য্যাদির 
পর্যযবেক্ষণার্থ লোক প্রেরণ, দূত প্রেরণ দ্বারার শক্রদিগের সংবাদ 
গ্রহণ, শক্রদিগকে দমন কিবা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার 
জন্ত সৈল্ত প্রেরণ, এই সকলকে “গাজাওয়াৎ* (যুদ্ধযাত্র! ), “সারায়্া” 
এবং “বাওন* (সাহসিকতার-কাধ্য এবং লোক প্রেরণ) বলিয়া উল্লিধিত 
হইয়াছে । এই রূপে হজরতের যুদ্ধযাত্রাগুলি অন্তায়রূপে অধিক সংখ্যক 
কর! হইয়াছে । প্রথমতঃ জীবন চরিত লেখকগণ, হজরতের প্রত্যেক 
ুদ্ধযাত্রার ও সাহসিকতার কার্য সকল সংঘটন হইবার বহুকাল পরে 
কতকগুলি বিশ্বাস্য ও কতকগুলি অবিশ্বাস্য জনশ্রুতি অবলম্বনে বর্ণন! 
করিয়াছেন এবং তাহাদের সত্যাসত্যের কোনরূপ বিচারে কষ্ট স্বীকার 
ক্ষরা বুথ! সময় ব্যয় বিবেচনা" করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ধন্ধগ্রচারক 
প্রেরণ, সন্ধি স্থাপনার্থ লোক প্রেরণ, দূত প্রেরণ, তীর্থধান্া এবং ধাপি- 
জ্যার্থ ধাত্র! এই সকলকে “গাজা ওয়াং” ও “সারায়” শষ্ষে অভিহিত করা 
হইয়াছে, এবং ইউরোপীয় লেখকের! অধুনা এই সকলকে “লুনার্থ ধা” 


ফৌঁড়শ পরিচ্ছেদ । ৪৮৭ 


অপশ্হিাশিন্িজনিরর 





কিন্বা "বিদ্বোহিতাচরণার্থ লোক প্রেরণ” শবে অনুবাদ করিয়াছেন । 
ইউরোপীয় ও কোন কোন আরবীয় জীবন চরিত লেখক এতদূরে 
গিয়া পড়িয়াছেন যে, তীহারা বলেন যে, হজরত স্বয়ংই শক্রুদিগের বিরুদ্ধে 
২৭টী যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং অন্তান্ত ৭৪টা যুদ্ধযাত্র! তাহার নিষুক্তীয় 
লোক দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল অতএব তাহার জীবিত কাঁলে ১০১) যুদ্ধ 

'ঘটন হইয়াছিল। এবনে সায়াদ কেতাবল ওয়াফকিদিতে এই ১০১টা 
যুদ্ধের তাঁলিক! দিয়াছেন ( কুস্তালিন ৪ খণ্ডের ৩৮৬ পৃষ্ঠা দেখ )। এবনে 
ইসহাক হজরতের যুদ্ধের সংখ্যা ২৭টী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; আবার 
অপরাপর গ্রন্থকারগণ ৩৮টী যুদ্ধের উল্লেখ করেন ( এবনে হেশাম ৯৭২ ও 
৯৭৩ পৃষ্ঠা দেখ )। হজরতের সমসাময়িক জোবায়েরের নিকট হইতে 
আবুইয়োলা ২১টা যুদ্ধের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষ! 
বিশ্বাপষোগ্য জয়দ-বেন-আকরামের বর্ণন1, যাহ! অতি প্রাচীন, তাহ! 
হইতে সংগৃহীত বোখারির কেতাব-অল-মাগাজির ছুই স্থানে হজরতের 
যন্ধযাত্রার সখা ১৯টা দ্রেখিতে পাওয়1 যায়, উহার মধ্যে হজরত মহন্মদের 
( দং ) সকল প্রকার যুদ্ধযাত্রীই সন্নিবেশিত রহিয়াছে, এবং জন্নদ-বেন- 
. আকরাম নিজেই এ সকল যুদ্ধে হজরতের সঙ্গে ছিলেন। পূর্বোক্ত ২৭, 
২৯, ১৯ এবং ১৭টী যুদ্ধধাত্রার মধ্যে কেবলপ্টা (১) কিন্বা ৯টা (২) 
স্থানে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ সংঘটন হইয্নাছিল। এমন কি, "শেষের বর্ণিত যুদ্ধ 
সংখ্যক বিশ্বাসযোগা নহে । বাস্তবিক যুদ্ধধাত্রা এই গুলি £--১, বদর; 
২, ওছোদ ; মুরৈসি; ৩, আহজাব; কোরায়জ। ; ৪, খায়বার; মক্কা; 
€, হোনেন; তায়েফ । বনি মোস্তালিকঙ্গিগের সহিত মুরৈসিতে যুদ্ধের 
কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। বনি কোরায়জার সহিত 





(১) মুদা-খেন-আকব! ১৪১ হিজরীতে মানবর্সীল। সম্বরণ করেন। 
(২) এখনে সারাদ ও এখনে এলহাকের উল্লেখ করা হইছে । 





৪৮৮ হজরত মহপ্মদদের জীবনচরিন ও ধর্ম্মনীতি | 


পি স্পট সি সি স্পা সপ কট 


কোন বুদ্ধ সংঘটন হয় নাই. কেবল ইহ! আহ্জাব যুদ্ধের শেষ ঘটনামাত্র, 
তজ্জন্ত ইহাকে স্বতন্ত্র যুদ্ধ বলিয়! উল্লেখ করিলাম না। মক্কায় কোনরপ 
যুদ্ধ হয় নাই, উহ্থা বিনা রক্তপাতে মুসলমানদের হস্তগত হইয়াছিল । 
আওতাস যুদ্ধের স্যান্ন তায়েফের বুদ্ধ হোনেন যুদ্ধের একটা অংশমান্র। 
এই রূপে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত ৯টীর মধ্যে €টি যুদ্ধে হজরত শিষ্য- 
গণের রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এমন কি, প্র ৫টী যুদ্ধকে যুদ্ধ বলিয়া 
উল্লেখ করা যায় না। সামরিক মতে দেখিতে গেলে, ইহাদিগের ফল 
দেখিয়া! ইহাদ্দিগকে সামান্য সামান্য দাজা হাঙ্গামার মধো গণা কর! যাইতে 
পারে। বদরে শক্র পক্ষের ৪৯ জন, ওহোদে ২০ জন, আহজাবে ৩ জন, 
খাবারে ৯২ জন, এবং ছোনেনে ৯২ জন শত্রু মৃত্াগ্রাসে পতিত হস্ব ; 
কিন্ত শেষের হই যুদ্ধের মৃত্যু সংখ্যার বিষয়ে সন্দেহ আছে, বোধ হয়, 
ইহ! অতিরঞ্জিত রূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে। এ দকল যুদ্ধে মুসলমানদের 
পক্ষের ১১, ৭৪, ৫. ১৯ এবং ১৭ জন হত হন আতএব দেখ! যাইতেছে 
যে, শ্রী দকল যুদ্ধে মুললমানদ্েের মধ্যে মোট ১২৯ জন আর শত্রুদের পক্ষে 
মোট ২৫৪ জন হৃত হইয়াছিল। মুসলমানদ্িগের পক্ষে মৃত বাক্তি সম্বন্ধে 
সন্দেহ আছে, ইহা হইতে বোধ হইতেছে যে, এ বিষয় একটু সতর্কতার 
সহিত বিচার করা কর্তব্য | 
রেভারেওড সামুয়েল গ্রীণ লিখিয়াছেন-__ 


“(হজরত ) মহম্মদ (দং) প্রথমে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করেন, পরে 
শক্রদিগের গ্রতি অতাচারের প্রতিশোধ লইবার অন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 
শেষে অধিকার ও আধিপত্য বিষ্ঠারার্৫থ বিভিন্ন জাতির সঙ্গে যুদ্ধে লিপু ছন, 
যদি ইহ! সত্য হয়, তাহা হইলে এরপ যুদ্ধ গৌররজনক বলিয়া! মনে ক্ষতি 
না। কারণ, ইহা! উৎপীড়নের প্রতিশোধ ও ক্ষমতা! বিস্তারার্থ সংঘটন, 
হইয়াছিল। (হক্জরত) মহম্মদের (দং) আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা ভয়ানক 





ধোৌঁড়শ পরিচ্ছেদ । ৪৮৯ 





প্রতিহিংসার কাঁধ্য বলিয়া! বোধ হয়। ইহাতে মানবগণ পরস্পর দয়ালুতা। 
বন্ধনে জাবদ্ধ না হইয়া বা অত্যাচারের পরিবর্তে মানৰ অন্তরে ক্ষমাণীলতার 
তাব উদয় না হইয়া শক্রতাঁয় পরিণত হয় এবং উভগ্ন দল পরষ্পর সমূলে 
ধবংশের প্রতীক্ষা করিতে থাকে (,)1% 

পুর্বকৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় মুসলমানেরা কোরেশ, 
দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। মুসলমানের! কয়েকবার 
কোরেশ ও তাহাদের মিত্রপ্ল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে 
তাহারা যত দিন পর্য্যন্ত শত্রু কর্তক আক্রান্ত হন নাই; ততদিন পর্য্স্ত 
অস্ত্র গ্রহণ করেন নাই; পরে যখন বাঁরগ্বার আক্রান্ত হইতে লাগিলেন, 
তখন বাধা হুইয়া আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করেন এবং শক্রদিগের শক্রতায় 
প্রতিবন্ধক দিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। হজরত মহম্মদ (দং) আত্ম- 
রক্ষার্থ যে যুদ্ধ ঘোষণা! করেন, তাহা! বৈরসাধনবামনার বশবর্তীর স্তাক় 
ভয়ানক যুদ্ধ ঘোষণা! নহে। শক্রগণ কর্তৃক যে হজরত মহম্মদ (দং) নিজে 
উৎপীড়িত ও আক্রান্ত ইইয়াছিলেন, এমন নহে, অধিকন্ত মক্কার যাবতীয় 
মুসলমানেরা শক্র কর্তৃক উতপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়াছিলেন । যখন 
মন্তাস্থ মুসলমানের শক্রগণ কর্তৃক জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হুইয়াছিলেন, 
তখন শত্রুর! তাহাদিগকে বিশেষরূপে আক্রমণ করিয়াছিল। ষথন মুসল- 
মানের গৃহে প্রত্যাবৃত্ত বা তীর্ঘযাত্রার্থ মক্কায় আসিতে ইচ্ছ! করিয়াছিলেন, 
তখন নিষ্টটর কোরেশগণ তীহাদ্দিগকে মন্কায় প্রবেশ করিতে দেয় নাই; 
সামাজিক ও ধর্থসন্বন্বীয় স্বাধীনতা, যাহা প্রত্যেকের ও প্রত্যেক জাতির 
প্রন্কত স্বাধীনতা ,ভাহা হইতে মুদলমানেরা 'সম্পূর্ণক্ূপ বঞ্চিত ছিলেন । কেহ 


শস্স 
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৪৯৩ হজরত মহম্মর্দের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি । 





আত্মরক্ষার্থ অস্্গ্রহণ করিলে নির্দয় কিংবা প্রতিহিংলাকারী অত্যাচারী 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; কিন্তু মক্কার সমুদয় মুসলমা ন.শক্র 
কর্তৃক আক্রান্ত, উৎপীড়িত ও দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন--এবং 
মধিনার মুসলমানদিগের সমুদয় সাধারণতন্ত্র আক্রান্ত ৪ কতক পরিমাণে 
বিনষ্ট হইয়াছিল--াহাদের (মুসলমানদের) প্রকৃত শ্বাধীনত। ও শ্বতে বিদ্ব 
প্রদান করিয়াছিল--- এইরূপ কষ্ট সহ করিয়া অবশেষে তাহারা শক্রদিগের 
অতাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত এবং শক্রসৈন্ঠের পর শক্র সৈন্তের 
আক্রমণ দূরীকরপার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা! প্রত্যেক ব্যবহারশাস্ত 
ও হ্যায়পরতার নিয়মানুমোদিত | 

আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণের স্বত্ব প্রাকৃতিক নিয়মের একটী অংশ বিশেষ, 
নগরবাসীদিগকে শক্রহস্ত হইতে রক্ষা! কর! নাগরিক সমাজের বিশেষ কর্তব্য 
কার্ধ্য। এমন কি, যদি কোন প্রতিহিংসাকারী ছূর্দমনীয় অত্যাচারী 
নিজের ও নগরবাসীর্দিগের রক্ষার্থ এই রূপে অস্ত্র গ্রহণ করে, তাহা হইলে 
সে তংকার্ধের জন্ সম্পূর্ণ রূপে নির্দোষা বলিয্পা পরিগণিত হুইবে। 
ন্ায়ের অনুরোধে বা স্বত্ব স্থাপনার্থ বা শত্রসৈন্ত বিদুরিত করিবার জন্ত ষে 
যুন্ধ সংঘটন হয়, তাহাকে ধর্মনীতি ও রাজনীতি অনুসারে অন্তায় যুদ্ধ বলা 
যাইতে পারে না। কিন্তু কোরেশ ও ইচুদীদিগের সহিত মুললমানদের যে 
নকল বুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল. তাহ। কার্ধেয পরিণত না হইয়! শাস্তিতে মিটিয় 
ঘার,তজ্জন্ত মুসলমানেরা নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমন কি, হজরত 
মহল্মদ (দং) পুন; পুনঃ কোরেশগণকে জানাইয়াছিলেন যে, যদি তাহারা 
শক্রতাচরণে বিরত হয়, তাহ] হইলে তিনি তাহাদিগকে ক্ষম। করিবেন । 

কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে +-- 

“কিন্ত বদি তাহার! নিবৃত্ত হয়, তাছ! হইলে নিশ্চয়ই খোদা তাল! ক্ষমা- 
শীল ও হয়ালু"। ( কোরাখ ২ নুরা, ১৯২ আয়েত।)। আ 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । ৪৯১ 


“কিন্ত বগ্পি তাহারা নিবৃন্ত হয়, তাহা হইলে অত্যাচারীর উপর 
ভিন্ন হস্তক্ষেপ শক্রতা) করিও ন11,” (কোরাণ, স্থুর! ২, আয়েত ১৯৩)। 
“হে মককাবামিগণ ! যগ্পি তোমরা বিজয়াকাজ্ষা কর, তাহ! হইলে 
বিজয় তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে। যগ্ঘপি তোমরা (কাফেরগণ) 
নিরুন্ত হও. তাহা! হইলে তোমাদের পক্ষে মঙ্গল । যগ্ভপি তোমরা ফিরিয়া 
আইস, আমরাও ফিরিব, এবং তোমাদের দল. যদিও তাহারা অধিক 
খ্যক, তোমাদিগকে লাভবান্‌ করিবে না, যেহেতু নিশ্চয়ই থোদাতালা৷ 
বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে আছেন '” (কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ২৯ )। 

“কাফেরদিগকে বল, যছ্যপি তাহার! ফিরিয়া! আসে, তাহ! হইলে যাহ 
কিছু গত হইন্াছে, তাহাদের জন্ত ক্ষমা করা বাইবে, কিন্তু যগ্তপি তাহারা 
প্রত্যাবর্তন করে, তবে নিশ্চয়ই পুর্বতনদিগের রীতি গত হুইয়াছে।” 
( কোরাখ, মুর ৮, জায়েত ৩৯ )। 

ইছুদীদিগের সম্বন্ধে এইরূপ আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল । 

“গ্রন্থধারী অনেক লোক আন্তরিক বিদ্বেববশতঃ তোমাদের বিশ্বাস- 
লাভের পর তোমাদিগকে অবিশ্বাসী করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, এমন কি, 
তাহাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হইবার পর। যে পধ্যস্ত খোদাতাল! 
স্বীয় আন্ঞা আনয়ন না করেন, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাহার্দিগকে ক্ষমা 
করিতে থাক ও উপেক্ষা কর । নিশ্চয় থোদাতাল! সর্বোপরি ক্ষমতা 
শালী।” ( কোরাণ, সরা ২, আয়েত ১*ন )। 

“কিন্ত য্চপি তাহারা সন্ধি করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা! হইলে তুমিও 
তাহাতে ইচ্ছা! করিও এবং খোদাতালার *উপর নির্ভর করিও । নিশ্চয়ই 
তিনি শ্রোতা ও জ্ঞাত শি (কোরাণ, সুরা ৮, আযেত ৩৬ )। 

"তুমি তাহাদের মধ্যে অল্প লোক ভিন্ন তাহারদিগের অনিষ্টকারিতা 
জ্ঞাত হইতেছ ন!। কিন্ত তাহাদিগকে ক্ষমা কর ও অগ্রাহ কর। নিশ্চয়ই 





৪৯২ হজরত ম্হম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি। 


খোদাতালা উদ্ারচেতা-(ছিতকারী)দিগকে প্রেম করেন।” (কোবরা, 
জ্বর, ৫, আয়েত ১৬)। 

ছোদায়বিয়ার সন্ধির পুর্বে শক্রদিগের সহিত কোনরূপ সন্ধি স্থাপিত 
হয় নাই, কিন্ত হোদায়বিয়ার সন্ধি আবার শক্রগণ অন্ন দিনের মধ্যে ভঙ্গ 
করিয়াছিল 

এষন কি, আত্মরক্ষার্থ ষে নকল যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল--তুমুল যুদ্ধের 
সময়ে যে সকল নির্দয় অত্যাচার স্বাভাবিক সংঘটিত হয়, প্রেরিত পুরুষ 
তাভার মাত্রা অধিক পরিমাণে হাঁস করিয়াছিলেন। প্রতারণা, বিশ্বাসঘাত- 
কতা, নির্দয় বাবার, স্ত্রীলোক বালক বালিক' ও বয়োবুদ্ধ লোককে হুতা! 
করিতে হজরত মহম্মদ (দং) একেবারে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন (১)। 
এবং আরও যুদ্ধের বন্দীদিগের প্রতি দয়ালু ব্যবহার করিতে তিনি আর্দেশ 
দিয়াছিলেন! কিন্তু তাহার সর্বাপেক্ষা প্রধান আদেশ এই ছিল ষে, যুদ্ধে 
রন্দীদিগকে অর্থ বিনিময়ে কিম্বা! টদ্দারতা সহকারে বন্দী মুক্ত করিয়! দিবে 
তাহাদিগকে দাসত্বে পরিণত কিন্বা মৃত্যুগ্রাসে পাতিত করিও না । (কোরাণ, 
শরিফের ৪৭ সুরার ৪ ও ৫ আয়েত দেখ)। হজরত মহম্মদ (দং) 
মুসলমানদিগকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন যে, সাহার! 
যেন লুঠন কার্ধ্যে বিরত থাকেন। ইহার বিষয় অন্ত স্থানে লিখিত 
হইবে। 

“ভেজরত) মহম্মদ (দং) বলিয়াছিলেন, "আমি যে সকল উৎপীড়নে 
উৎপীড়িত হুইয়াছি, তাহার প্রতিশোধের জন্ত নির্দোষী সংসারত্যাগী ভক্ত- 
দিগফে বিরক্ত করিও না, স্ত্রীনোক, শিশু সন্তান, রোগী. বুদ্ধ ও আসন 


(১) (হজরত) মহম্মদ (দং) আবহুর রহমানের প্রতি এইরূপ উপদেশ দিধাভিখেন, 
"ক্ষোন ঘটনায় তুমি বিশ্বাদস্বাতকণত] কিনব! প্রধঞ্চন। করিও না, কিন্বা ফোন শিশু 
সঞ্তানকে হতা। করিও না117 (556 11517515701 চ105176% ৮০1, [5.7 11) 





। ষোড়শ পরিচ্ছেদ । ৪৯৩ 








সৃত্ন্গ্রস্ত লোকদিগকে রক্ষা করিও, নির্দোষী অধিবাসীর্দিগের বাসগুহ 
ধ্বংশ করিও না) তাহাদের জীবিকা নষ্ট করিও না, তাহাদের ফলের 
গাছ সকলম্পর্শ করিও না এবং স্থুরিয়াবাদীদিগের নিকট খর্ডদ্ুর বৃক্ষের 
ছার' ও তাহার সনুজবর্ণ পত্রাদি বড় আনন্দদায়ক, অতএব তাহা বিনষ্ট 
করিও না (১)।” 


হজরত মহম্মদের [দং] যুদ্ধের অন্যরূপ লক্ষ্য । 


কতিপয় ইউরোপীয় ও আমোরকাবাসী লেখক হজরত মহুম্মদ্দের (দং) 
হুদ্ধ গুলির অন্তরূপ লক্ষা নিদ্ধারণ করিয়া! বলেন যে, (হজরত) মহম্মদ (দং) 
কোরেশদিগের উপর বৈরলাধনবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত এবং তাহা- 
দের স্থলবণিকৃদ্দিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিবার জন্ত মদিনা হইতে 
বহির্গত হন (২), বিশেষতঃ তিনি প্রথমে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করেন, 
কিন্ত শেষে কোরেশদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (৩)। 


(১) 47. 17115601%0£ 1 01)970770692171570 709 01021055 111115, 
19885 27. 

(২) সার উইলিয়ম মুর মুসলমানদের উপর বিছেষবশত: কোরেশদিগের পক্ষাব লত্খান 
করিয়। বলেন, শহঙ্গরীর প্রথম অন্দে (হজরত ) হহম্মদ (দং) প্রথমেই কোরেশদিগকে 
আক্রমণ করেন, এইরূপে কোরেশ স্থলবণিক্‌্গণ কয়েকবার আক্রান্ত ও লুর্ঠত হইয়। 
অবশেষে আস্মরক্ষার্থ অন্ত্র ধারণ করিয়াছিল।” এই কথাগুলি ভাহার প্রণীত হজরতের 
জীবন চরিতের ২৫ পণ্ডের ২৬৫ পৃঠার টিপ্পনীতে লিখিত ছিল, কিন্ত ১৮৭৭ শ্রী্াবের 
নুতন সংক্ষরণে উই। উঠাইয়! দেওয়। হইয়াছে। 

(৬) মেল বলেন, “তিনি বলিতেন, খোদাভাল। তাহাকে ও তাহার শিষাগধকে 
*কাফেরদিগের তিরুদ্ধে আবারক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, এবং অবশেষে ধন 
ভাহার সৈল্ত সংখা বর্ধিত হইল, তখন ফাফেরদিখকে আক্রমণ করিবার জন্য খোদা 


৪৯৪ হজরত মহণ্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি। 

মদিনায় অবস্থান কালে হজরতের অবস্থা খর সকল যুদ্ধ কারের পক্ষে 
কিরূপ অপঙ্গত ও অসম্ভব ছিল, তাহা' পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, কোরাণ 
শরিফের কতকগুলি আয়েত তঁ রূপ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত,--সকল- 
গুলিই আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধনীতির-অন্তভূতি । কিন্তু মনে করুন, মন্ধা হইতে 
মুসলমানেরা বিতাড়িত হইবার পর হজরত মহম্মদ শক্রদিগের প্রতি 
অতাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন, যদি সত্য হয়, তাহা ইইলে 
অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিশোধার্থ ও মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত স্বত্ব 
স্থাপনার্থ অস্ত্র গ্রহণ করা তাহার পক্ষে আইনানুমোদিত হইত। প্র সকল 
কারণে যে বুদ্ধ সংঘটন হয়, তাহাকে আত্মব্্ষার্থ যুদ্ধ বলে। কেপ্টের 
ইপ্টার ন্তাসনাল ল (ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক আইন ) 
সর্বাপেক্ষা! প্রধান : তিনি বলেন, 

“আত্মরক্ষার স্বত্ব আমাদের প্রাকৃতিক আইনের একটী অংশ, এবং 
নাগরিক সমাজের সভ্যগণকে তাহাদের সম্পতি, প্রকৃত স্বত্ব ও জীবন 
রক্ষা করা ইহার একটা অত্যাবশ্তকীয় কর্তব্য কর্্দ। ইহাই সমাজ 
£বন্ধনের একটা মূল কারণ। অতাচার যে কেবল রাজনৈতিক স্বত্ব ও 


তালার আদেশ বলিধ। গ্রচার করিয়াছিলেন” | হেনরী কোপী হজরতের সম্বন্ধে বলেন, 
*কিন্ত তিনি অচিরফ্লাল মধ্যে আত্মরক্ষার্থ তস্কাধারণের আৰশ্তকতা দেখিতে পাইলেন, 
এবং ভীঁহার ধন্ম প্রচারেক ত্রয়োদশ বৎসরে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে, ফেবল 
খোর্দাতাল! আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছেন এমন নহে, কিন্তু অন্তর গ্রহণে 
ধর্ম প্রচারেরও আদেশ দিয়াছেন” । (17119605 ০1 075 00770085601 50587 9 
চ6 4,910 [10015 )1 কিন্তু ডাঃ (্প্রন্জীর হজরতের বৃদ্ধগুলি আত্মরক্ষার্থ বলিয়! 
নিদ্ধীরণ করিয়াছেন, তিনি বলেন, "হজরত খোদাভাঙ্সার নাম করিয়া অতাচার ও 
উৎ্পীড়ন নিবৃত্তি ও নির্দ,ল করিবার জন্ত শত্রদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণ! করেদ এবং 
ইহাই তাহার ধন্রের প্রধান রক্ষক বলিয় কর্তিত হইয়া আসিতেছে (76 1415 
91110121760 ) 


যোঁড়শ পরিচ্ছেদ । ৪৯৫. 


জীবননাশের একটা প্রধান অঙ্গ, তাহ! নছে, কিন্তু ইহ! অন্তায়ন্ূপে প্রক্কত' 
স্বত্ব হইতে দূরে রাখে কিন্বা অত্যাচার হইতে স্তায়সঙ্গত স্বত্ব ও আসন 
বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত তাহার উপায় অবলম্বন করিতে 
গ্রতিবন্ধক প্রদান করে (১)।* 

স্থলবণিকৃদ্দিগকে আক্রমণের ভয় প্রদর্শন কিন্বা তাহাদিগকে বন্দী 
কর! সন্বদ্ধে কোনরূপ সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া! যায় না, কিন্তু যগ্পি 
তাহার! আক্রান্ত ও বন্দীকৃত হইত, তাহা! হইলে আমরা তাহাদিগের 
আপত্তি কৰিবার কোনরূপ কারণ দেখিতে পাইতাম না। যখন বিদ্রোহ 
আরম্ভ হয়, তথন প্রথমে শক্রদিগকে ও তাহাদের সম্পত্তি আদ্দি আক্রমণে 
শত্রুতা নিবারণের চেষ্টা করিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃ আমাদের মনোমধ্যে 
উদয় হয়। এমন কি, অতি সত্য দেশের ইন্টারন্তাসনাল আইনানুসারে 
বিদ্রোহ আরস্ত হইলে শক্রর ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। যুদ্ধের 
পু্লাতন রীতানুদারে ঘুদ্ধকারী, শত্রর ধনসম্পত্তি, রাজ্য ও গ্রজা্ধি 
অধিকার করিবার ক্ষমতা পাইতেন। অতএব যাহারা শত্রুর ধন প্রা 
হন্তগত ও বন্দীকুত করিবার জন্ত আক্রমণের ভয় প্রদর্শনে প্রাথমিক 
মুসলমানদিগকে ডাকাইত ও লুনকারী নামে অভিহিত করেন, তাহারা 
প্রাচীন ও আধুনিক ইন্টারন্ঠাননাল আইন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, ইহাই 
প্রতিপন্ন করেন । 

ইউরোপীয় গ্রস্থকারগণ বলেন যে, কোরাণে বলপুর্বক কাফেরদ্িগকে 
ধশ্ম গ্রহণের শাদেশ আছে, কিম্বা ( হজরত ) মহম্মদ (দং) তরবারিধলে 
ধশ্ম প্রচার করিয়া! গিয়াছেন । 

শত্রদলের পর শক্রদলের আক্রমণে বাধা প্রদ্দান এবং এমন ফি, 
শত্রুতার প্রতিশোধ লওর়া ও অপহৃত স্বত্বের পুনংস্থাপন করাকে “বল 


(১) 15705 001707271 017) [17060801009] [সত 7985 বুক 





৪৯৬ হজরত মহশ্মদের জীবনচরিত ও ধর্মমনীতি । 





প্রয়োগে ধর্ম প্রচার?” বলেনা । বথখন মুসলমানদের আত্ম ও ধন প্রাণ 
রক্ষার একান্ত আবশ্কী ক হইয়াছিল, সেই সময়ে হজরত মন্ধন্মধ (দং) শত্র- 
নৈগুঘল দৃরীতূত করিয় দিয়াছিলেন , কিন্তু তিনি কখন কাহাকে কিস্বা 
কোন দল বা সম্প্রদায়কে তাহার ধর্দে বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্ত 
বাধ্য করেন নাই। এই রূপ দোষারোপের বিষয় কোরাণ শরিফ ও 
ইতিহাস সম্পূর্ণরূপ প্রতিবাদ করে। কোরাণ শরিফের সকল স্থানেই 
ধশ্ম মত সম্বন্ধে শ্বাধীনত! দানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । হদরত 
অহম্মদ (দ্ং) তরবারিবলে ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহার কোনরূপ 
বিশ্বামযোগ্য প্রমাণ ইতিছালের কোন স্থানে পাওয়া যায় না। 


ইস্লামের জয়। 


হজরত মহল্মদ (দং) হেজ রাতের পূর্বে ও পরে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ ও 
ধর্শ সগ্ন্ধে বক তার দ্বারায় কোরেশ ও ইহুদীদিগের অত্যাচার, উৎপীডন 
ও প্রতিবন্ধক স্বত্বেও মক ও মদিনায় ইস্লাম প্রচার করিয়াছিলেন । 
প্রকৃত পক্ষে কঠোর অভ্যাচারে ইন্লামের উন্নতি অনুদিন বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল (১) । 

হজরতের .৫প্ররিতত্ব লাভের প্রথম তিন বৎসরের মধো ৫* জন 
লোক ইস্লাম ধশ্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন! তৎপরে সাধারণ উৎপীড়ন ও 








লা ০০৯ বস পবা ইং আর পপ চপ পাপ লা সপ 





(১) কোরেশদিগের অত]51র ও উত্পীড়ন এত অধিক পররিষ।ণে বৃদ্ধি হইনাছিল 
বে, কধনেকে সেই সসতে স্বীয় আমীবুদ্বজন ও পারবারের উপয় সহানুতৃতি শ্রফাশে 
খগরিত হইগ্লুছিলেন । কাফেরগণ মুললমানদের উপর যে সকল উৎদীড়ন ও গন্যাচার 
করিয়াছিল, ভাহার সাদর চেষ্টাও তাহ।র1 করছিলেন, এইরপ ভাঙার উৎপীড়নের 
উপশম করিতে গিয়া ক্জরতের পক্ষ অবলম্বন করি! ইল্লাম ধর্ম গ্রহণ করইদ। 
€"]176 [06 06 11101787786) 0৮ 310 ৯০ 81075 2586 68), 


যোড়শ পরিচ্ছদ । ৪৯৭ 


মসলা ১ পর 








সি 


অনিবার্ধ্য অত্যাচারে ধর গ্রচারে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল। 
তখন হজরত মহম্মদ (দং) নির্বিদ্বে ও শান্সিতে ধন্ম প্রচার জন্ত তাহার 
প্রাথমিক শিষা আকরামের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সেখানে 
থাকিয়া তিনি জনসাধারণের নিকট ইস্লাম প্রচার ও কোরাণ শরিফ 
পাঠ করিতে থাঁকেন। মনেই খানে ক্রমে ক্রমে অসংখ্য লোকে ইন্লাম 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত কোরেশদিগের প্রধূমিত ঈর্যানল ও 
অত্যাচার আশ্রয়হীন ও সহার্হীন নূতন ধন্মাক্রান্ত এ্ণাতদাস ও নিষ়্ 
শ্রেণীস্ক লোকদিগের পর প্রজ্লত হইয়া উঠিল। এই সময়ে ১৬ জন 
বিশ্বাসী জন্মভূমি মক্কা নগর ত্যাগ করিয়া আ বসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন, তাহারা তথায় সাদরে গৃহীত হইয়াছেন, এই সংবাদ লইয়া 
তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি স্বদেশে প্রতাগমন করিলেন । উহ! 
শ্রবণ করিয়া প্রা ১০০ জন বিশ্বাসী মর! ত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়ায় 
গিয়া উপ'নবেশ স্থাপন করিলেন ১) । 

এই সকল আশ্রয়অন্বেষী মুদলমান দ্বারা ইস্লামের উন্নতি স্পষ্টই 
প্রতীরমান হইতেছে। এতদ্বাতীত আবিসিনিয়্ার কতকগুলি খুষ্টান 
ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (২ 

আশ্রয়অন্বেষী মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় সাদরে গৃহীত হইয়াছেন, এই 


বাত ০৩০ 





(১) তাহাদের মধ্যে কোরেশ ঘ'শোন্তব ধনি হাশেম, কলি ওমির, বনি আবদ্সাম্ল্‌, 
বনি আসাদ, বনি আবদ-বেন-কে সাই, নি আবা-আদ্‌-দাঁর, বলি জোহরা, নি তায়েষ- 
খেন্মোরা$, মুক্ষোযাহাম, দোমাহ ও বনি সাহম প্রভৃতি দল প্রতিনিধিগ্ণ ছিলেন। 

(২) হেশামী ১৫৯ পৃ, কোরাশ শরিফের ৫ম সুরার ৮৫ ও ৮৬ আয়েতে যে সকজ 
লোকের ইস্লাষ ধন গ্রহণের বিষয় উল্লেখিত “হইয়াছে, বদি তাহ! ছ্টানদিগের বন্বক্ধে 
ন! হয়) তাহা হইলে নিশ্চয়ই এ দকল লোকের সম্বন্ধে হইখে। 

নং 


৪১৮ হজরত মহম্্ের জীবনচরিত ও ধন্দধনীতি। 


কল পদী তকাখিত আখ ই পপি শিরচিপর সদা স্পিন পাত ও মিল * অপপাসিলী উ ঈ পাসি পিক। ল শা জপ তি ৭ রা ছি সিসি সর লা উপ সত চা সা সক পিআর গল্প ক সএাাচ 
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সংবাদ রর: তকোরেশগণ টে পারার কষ্টভোগ করিতেছিল ; 
অধিকস্ত নাক্দাসী তাহাদের হতে মুসলমানদিগকে প্রত্যার্পণ করিতে 
অন্বীকৃত ভওয়ায় তাহার বিশেষরাপ ক্রোধান্বিত হইয়াছিল। তজ্জন্ত 
সাহার! হজরতের দলস্থ কোকদ্দিগের সহিত মক্কাবাসিদিগের সামাজিক ও 
বন্ধুত্ব বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়া ভাভাদের পদগৌরবের উন্নতি বন্ধ করিবার 
জন্ত চেষ্টা করিয়াছিল চছরতের প্রেরিতত্ব লা ঙ্গর সপূম বৎসরে কোরেশগণ 
মুসলমানদের সহিত মল্জার অধিবাদিাদগের সামাজিক আ'চারবাবহার 
একেবারে বন্ধ করিয়াছিল) শক্রুদৃগের এই প্রকার বাবার ঠিক [তিন 
বৎসর পর্যাস্থ শায়ী ছিপ এইন্সপ ক্লেশকর নিক্জনবাদ অবস্থায় অত্র 
খখ্যকমাত্র লোতক হস্লাম ধন্মে দীক্ষিত ভইয়াছিলেন । এইরূপ কঈটকর 
অবস্থায় পতিত হইয়া? উন্পাম প্রচার করাহ হজরত মহম্মদের দেং) মূখ্য 
দ্দেত্য ছিল । যদ্দিণ বন হাশেম বংশীয়েরা তাহার সথুসমাচারে বিশ্বাস 
স্কাপন করেন নাই, তথাপিও তাহারা হাভাকে শক্রহন্ত হইতে রক্ষা! 
করিতে মনস্ত করিয়াছিলেন, এসশন কি, তাহারা তাহার সহিত প্র কয়েক 
বৎসর নিজ্জন শ্কানে বাস করিতেও কুষ্টিত হন নাই । কেবল তীর্থফাত্রার 
সময়ে হজরত মহম্মদ (দ*) ধন্ম প্রচার কার্ষোর স্ুবিভৃত ক্ষেত্ 
প্রা হইতেন। সেই সময়ে তিনি মেলা কিন্বা তীর্থবাত্রীদিগের দল মধো 
পৌন্তলিকতার বিরুদ্ধে বক্ত, ৬1 করতেন (১)। 
প্রেরিতত্ব লান্তের দশম বৎসরে হজরত মহম্মদ (দং) বন্দী স্বান হইডে 


শপ পি শর কি উন ১১১১১১১১১১১ 





তা পিচ পল পবন 0 খপ কাজ আপ একস ও উবাজা 


(১) ভিনি নিরলিখিত দলগ্থ লোকগণের মিট ধর্মবিহয়ে ব্ত।তা করিয়াছিলেন 
বান আমর়-বেল-দাপায়া, বানি মোহারিব, বানি হাফাজ1, ঘন ফেজার।, বনি খ্ানসান, 
বমি কাল, বনিষ্ারেস। বনি কাকার, বনি ওজরা, বনি মেরি খনি ছাদিঙণ। মি 

শুলেটহ, খনি আহলে, ঘনি হঞ্জর, ধনি বাক, বনি কিনা, এবং খনি খোজাযষ! । 


যোড়শ গৃরিচ্ছের | ৪৯৯ 


কপট বাল টাচ রী কী পি রিনি জরিপ ০ শি সিটি টি সপে শা অন বা জর এ আরা কন পক সপ রী উর সন সপ সত নবি শি উর ক লি পলা নপব লাস পাপ ৪ নিশান 


বহির্গত হইয়! তায়েফে টি ধর্দ প্রচার করিতে আরস্ত করিলেন; 
কিম্ত অতি ঘ্বণিতভাবে তথা হইতে বিতাড়িত হইলেন (১)।1 তায়েফ 
হইতে পত্যাগমনের পর তিনি মদিনাবাঁসী ৬৭ জন দোকের নিকট 
ই্লামের পবিত্র টপদেশাদি সম্বন্ধে বক্ত তা করেন, তাহার! "কাহার বক্ত- | 
তায় মুগ্ধ হইয়া ইস্লাম গ্রহণ করিলেন, এই রূপে মদিনায় ইদ্লামের 
পবিত্র আলোক প্রবেশ করিল। পর বৎসর ১২ জন লোক মদিনা 
হইতে হজ্জরতকে দেখিবার জন্য মক্কায় আদিলেন এবং ভ্রাহারা হজরতের 
নিকট ইসলামের মাহাক্মা অবগত হইরা তৎক্ষণাৎ ইস্লাম গ্রহণ করি- 
লেন। পরে তাহারা স্বদেশে গিয়া ইম্লাম প্রচার করিতে লাগিলেন । 
এইনূপে অচিরকাঁল মধো মদিনার ঘরে ঘরে এবং এক সম্প্রদায় হইতে 
অন্ধ সম্প্রদীক্ধেব মধো ইস্লামের পবিত্র জোতিঃ প্রকাশিত হইতে 
লাগিল । ইহুদীগণ ইহ দেখিয়া আশ্চম্যান্থিত হইল) কারণ তাহারা 
যাহাদের নিকট পুরুষাহুক্রমে বহু ঈশ্বরবাদিত্বের ভ্রম দুর করিবার জন্ত 
প্রাণপণে চেইটা করিয়া৭ সফল মনোরথ হইতে পারে নাই এবং যাহা 
দিগকে ঘ্বণিত ও খোদ্াতালার নিয়মের বিগহিত পুতুল পূজ] হইতে 
নিবারণ করিতে পারে নাই) আজ তাহারাই হঠাৎ স্ব-ইচ্ছায় পুভুল 


২০৬ পারবা বাগ 0641881 মা হাল ৬» ২০91 দা আতা এ পানা পারা এটা 





(১) প্(হজরহ) মহম্মদের (৭২) জাঁয়েফে হন প্রচার কার্যে বড় সাহসিকতা ও তি 
উচ্চভাব বিদামান ছিল; জাতীয় স্বজন বিবঞ্জিত ও সসজে ঘৃণিত ব্যক্তির কেবল 
খোদাতালার উপর নির্ভর করিয়া! পৌত্রলিক নগরকে প্রারশ্চিত্ের জন্ঞ ও সতাধর্ন গ্র্ণ 
জন্ট আহ্বান কর! কতদূর ছুঃসাহসিক্ষের কার্ধা, তাহ! সকলে সহজে অনুমান করিতে 
পারেন। এই সফল কাধ্যে ভাছার বিশ্বাসের মজে স্বীয় মতা নিহিত জাছে, এবং 
সেই সত্যই তাহাকে আলোক প্রদান করিডেছে, ইহাতে তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যাইতেছে । (595 57. ৬৮. 21১17515766 01 81017271650, 


৫০০ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


নি 











০০০০০০০১১০১ 


সকল দূরে পিক্ষেপ করিয়া একমাত্র সত্য স্বব্ূপ খোদাতালার উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে (১); ইহা কম আশ্চর্ষে।র বিষন্ন নছে। 

এইব্পে অতি ভ্রতগতিতে কোনরূপ বাধা বিদ্ব না পাইয়া বিন! বল 
প্রয়োগে মদিনায় ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া দিন দিন উন্নতি লাভ 
করিতে লাগিল। মদিনাস্থ আউনস্‌ ও খাজরাজ দলস্ক লোকদিগের 
মধ্যে স্রীপুকধ সকলেই ইস্লামে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ছিলেন । 
কেবল আউস্‌ আল্লা নামক একটী শাখা্দলম্ক কতিপম্ন বাক্তি 
মদিনা অবরোধ কাল পর্যন্ত ইস্লাম গ্রহণ করেন নাই। এই সময়ে 
মক্কা, মন্দিনা ও আবিসিনিন্ধার ইস্লাম ধশ্মাবলম্বার সংখ্যা অধিক পরিমাণে 
বুদ্ধি পাইয়াছিল। ত্র সকল ইস্লাম ধর্দাবলম্বার মধ্যে কেহই বলিতে 
পারিতেন না যে, বলপ্রযোগে তাহারা ইস্লাম গ্রহণ কত্রিয়াছেন £২- 
অন্ত পক্ষে, তাহাদিগকে ইস্লাম ত্যাগ করিবার জন্য শত্রগণ বথাসাধা 
চেষ্টা করিয়াছিল। 

যখন ইস্লামধর্্মাবলম্বিগণ কোরেশদিগের কঠোর উৎপীড়নে উৎ- 
পীড়িত হইয়। মন্তা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথন বন্দী ও ক্রীতদাস ইস্লাষ- 
ধর্মাবলম্বীগণ শ্ব শ্খ পরিবারাদি সহ মদিনায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন 
করিতে সক্ষম হন নাই ; তত্তিন্ন আরও অনেক নূতন ইস্লাম ধর্মাবলন্বী 
মক্কার অবস্থিতি করিতেছিলেন; ধাহারা ঈর্ধাপরতন্ত্র কোরেশদিগের 


আপা পা সপ 





(১) ”৫*৬ শত বৎসর শ্রীষ্টাননপ শ্বধশ্্ের ৭ কীর্তন করিয়াও মদিনাবাসী কফেখল ছুই 
একটী দলকে তাহাদের ধরে দীক্ষিত, করিতে সমর্থ হইয়াছিল-_নাজারণের বনি হারে 
জামামার বনি হানিফা এবং তারেসার বনি তাই প্রতৃতি বংশের কতিপর ব্যক্তি এবং 
অপরাপর কষ্ধেক জন লোক শ্রীষ্ট ধর্খ শ্রহণ কক্সিয়াছিল। যধিও জু-নোয়াজের জয়া 
উহ ধর জতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়াছিল, তখাপি উহ! মদিনা অধিক্ষ ধন পর্যন্ত 
কারাক্ষম হইতে পারে দাই 1” 0156 01 1018266 99 ও ফা, 1180) 


যোড়শ পরিচ্ছেদ। ৫০১ 


১০০০০  তল 


অত্যাচার ও উৎপীড়নের হস্ত হইতে পলারন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম 
ছিলেন, তাহাদের প্রতি কোরেশাদিগের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতে- 
ছিল, কোরাণ শরিফের €র্থ স্বরার ৭৭, ৭৯ ও ১০* আয়েতে উহার উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া! যায়। যখন মুসলমানেরা তীখরযাত্রার্থ ষষ্ট হিজরিতে 
মকার নিকটস্থ ভোদায়বিয়াতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে মন্কাস্থ 
ত্রসকল উতৎপীড়িত মুসলমানগণ শত্রু হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য 
তাছাদের নিকট সাহাযা চাহিয়া পাঠান; কোরাণ শরিফের ৪৮ সুরার 
২৫ আয়েতে উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। | 

মদিনার চতুম্পার্থস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়সমূহ এবং মদিনার দক্ষিণ দ্বিক: 
হইতে কোরেশগণ অবিরাম গতিতে মুসলমানদিগকে আক্রমণ ও লুনে 
নিষুক্ত ছিল; ইহ! ইন্ল[ম বিস্তারের একটা প্রধান অন্তরায় বলিতে 
হইবে । আবার উত্তর ও মধা আরবের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়স্থ লোক- 
গণ হজরতের জীবদ্দশায় পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাহাদের সেই সকল 
ধবংশকারক যুদ্ধসমূহ আনুন বিংশতি বসরকাল স্থায়ী ছিল। স্থৃতরাং 
দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধে জনসাধারণের মধো যে সকল অনিষ্টোৎপাদন হইয়া 
থাকে, তাহার পূর্ণমাত্রা তাহাদের মধো সংঘটিত হইয়াছিল, সেই সকল 
কনিষ্ট যে, কেবল যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট লোকদ্দিগের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল, 
তাহা নহে; তাহা চতুর্দিকস্থ জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িক্নাঁ- 
ছিল। প্রী নকল অনিষ্টপাত দূর করিবার জন্ত কয়েক বৎসরের আবস্তাক 
হইয়াছিল। ইহাও ইন্লাঁম বিস্তারের একটা প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে । 

হজরত মহল্মদের (দং) জীবদশায় দ্বিভিন্ন আরব জাতির মধ্যে থে 
সকল যুদ্ধ সংঘটন হইয়াছিল, নিয়ে তাহার শ্রকটী তালিকা প্রদত্ত 
হুইতেছে। 








৫০২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ' ও  ধর্মমনীতি | 


স্পিনার পলা ২০ উন কী না লী সস ৯ ক সিসিক নত সপ মিলা) লি জে জা শিপ সি ৭৯ লজ পাখি পল সপন সার ৬ 1 সি হা পাতি বশ পি ভাপ 


হজরতের প্রেরিতত্ব লাভের পুর্বে 
১) বাহরাহান যুদ্ধ-- বনি আমের-বেন-সায়াসায়।! এৰং নজদের 

বনি তমিমদ্দিগের সহিত । 

(২) শেব জাবালার যুদ্ধ--বনি আব.স্‌, বনি আমেরের পক্ষে এবং 
বনি জোবিয়ান বনি তষিমের পক্ষে । 

(৩) হার্কে ফেজার যুদ্ধ-_-প্রতিমূর্তি সম্বন্ধে পবিত্র বস্তু ছ্ষিত 
করণে তায়েফে যুদ্ধ সংঘটিত হয় । 

(৪) বনিবকর ও বনি তমিমের মধ্যে কতকগুলি যুদ্ধ সংঘটন হয়। 


হজরতের ধন্মপ্রচার কালে-- 
(ক) মক্কায় অবস্থান কালে__ 


(১) দাহিসের যুদ্ঈ-_বনি আব এবং মধা আরবের ঘাতাফান 
বংশীয় বনি জোবিয়ানের দিত ; এই যুদ্ধ চল্লিশ বংসরকাল স্থায়ী ছিল। 

(২) জুকার বুদ্ব--বনি বকর ও হিরা রাজ্যের পারসিকদিগের 
সহিত। 

(৩) যখন বনি তমিম ইমেনের নিকটস্থ কুলাব নামক স্থানে 
বিশ্রাম লাভ করিতেছিল, সেই লময়ে বনি কিন্দা ও বনি হারেস তাহা- 
দিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করে। 

(৪8) বোক়াসের যুদ্ধ-মদিনাস্থ বনি উস এবং খাজরাজের 
সহিত। বদি আউস ঘান্সান্বংশীয় ছুই দলের এবং ইছদী সম্প্রদায় 
বনি নাজের ও বনি কোরায়জার সাহ্থাধ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল আর ধনি 
খাঁজরাজ জোহেয়না, আস্জ! এবং কানুকায়ার ইহুদী দিগের সাহাহ্য 
পাইয়াছিল। 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । ৫০৩ 


কিল সিসি স্লিপ লি) পতি ৬৬ পি 





(খ) মদনায় অবস্থান কালে_ 

(১) বনি হাওয়াজেন এবং বনি আবম্‌, জোবিয়ান্‌ এবং ঘাতা- 
ফান দলস্থ আদ্জা! ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত 
ছিল। 

(২) কোরেশগণ বদরে ও গহোদে হজরতের সহিত যুদ্ধ করে। 

(৩) বহুবিস্তৃত ঘাতাফানবংশীয় বনি মুরাঃ, আস্জা, এবং ফেজারা, 
বনি স্থলেইন এবং হাওয়াজেন বংশীয় সায়াদ পরিবার, নজ.দের যাষাৰর 
সম্প্রদায়ের বনি আসাদ এবং ইন্রদীজাতীয় বনি কোবায়জ! প্রভৃতি কোরেশ- 
দিগের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়া মদিনাস্থ সুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। 

(৪) বনি তমিম ও বনি বকরের মধো পুনঃ বুদ্ধ সংঘটন হয়। 
কিন্তু যুদ্ধের পরেই তাহারা উভয় দলই ইস্লাম ধন্ম গ্রহণ করে। 

(৫) উত্তর মাঁদনার বনি তাই বংশীয় বনি ঘাউন্‌ এবং জালা 
পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, ফাছাদের যুন্ধ ২৫ পৎসর কাল স্থায়ী ছিল, 
পরে তাহার! ইন্লাম ধর্ম গ্রহণ করিলে যুদ্ধ শেব হইয়া ষার। 

মদিনায় উপনিবেশের পর হইতে হোদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপন পর্য্যস্ত 
এই ছয় বৎসর কাল হজরত মহম্মদ (দ:) কেবল শত্রদগের আক্রমণের 
ভঞজে শশব্যন্ত এবং আত্মরক্ষার চেষ্টায়, নিষুক্ত ছিপেন। সেই সময়ে 
মদিনার চতুম্পান্থস্থ কতকগুলি সম্প্রদায় পরিবারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। নিয়ে তাহাদের মধ্যে কয়েকটা সম্প্রদায়ের নাম লিখিত 
হইতেছে £- 

(১) বনি আছলাম__নদিনার উত্তরভাগস্থ ওয়াদী-অল- কোরা 
উপতাকায় বাস করিত । 

(২) জোহেয়না--মদিনার উত্তর ভাগস্থ এন্বু নামক স্থানের 
নিকটে বাম করিত। 


৫০৪ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্নীতি | 


(৩) মোজৈনা”--মদিনার উত্তরপূর্ব কোণস্ত নজদ্‌ নামক স্থানে 
বাস করিত। 

(৪) ঘাইফার-_ 

(৫) সায়াদ-বেন-বকর--ইহার হাওয়াজেন বংশোদ্তব ; হজরত 
মহম্মদ (দং) বালাযকাঁলে ইহাদের মধ্ো প্রতিপালিত হইয়/ছিলেন। 

(৬) বনি আস্জ!-- ইহারা! কোরেশগণ কর্তৃক মদ্দিনা অবরোধ- 
কালে ৪০৭শত বীরপুরুষ-সহ হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। 

আমরা এমন কোন ঘটনা মাগাজিতে (হজরত মহম্মাদর (দং) 
যুদ্ধষাজ্জার ইতিবুকে ) দেখিতে পাইলাম না যে, হজরত মহম্মদ (দং) কোন 
বাক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় কিন্তা জাতিকে এক হস্তে তরবারি অপর হস্তে 
কোঁরাণ শরিফ গ্রহণ করিয়া! ইদ্লাম ধনে দীক্ষিত করিয়াছিলেন 

এতাবৎকাল পর্যাস্ত ইস্লাম উৎপীড়ন, অত্যাচার, নির্ধানন ও 
আক্রান্ত হইয়াঁও স্বকীয় ক্ষমতানুদারে মকার অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচারিত 
হইয়াছিল ? বিশেষতঃ মক্কার অধিবাসিগণ ইস্লামের মাহাত্ম্য অবগত হউয়া 
বন্য প্রবৃত্তি অনুমারে তাহা গ্রহণ করিয়াছিল। প্র সকল ইন্লাম 
ধশ্মাবলম্বীর মধে) কেই কেহ আবিলিনিয়ার়, কেহ কেহ মদিনায় গিয়া 
উপনিবেশ স্থাপন করেন । তত্তিক্ন মদিনাস্থ ক্ষমতাশালী আউদ ও খাজরাজ 
দলস্থ সমুদয় লোক এবং ইহুদীগণ, উদ্ভর ও পূর্ব্ব মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায় 
এবং মধা আরবের অধিবাসিগণ ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
মক্কাবাদিগণ দক্ষিণ আরববাসিদিগের পক্ষাবলম্বনপৃর্ববক ইস্লামের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ ঘোষণা! করিয়াছিল, এবং ক্যারবের 'ধিকাংশ অধিবাসী হন্ঘরতক্ষে 
আক্রমণ কার্যে কোরেশদিগের স্গার়তা করিয়াছিল, এতস্তি্ন দক্ষিণ ও 
দক্ষিণপূর্ব আরববাসিগণও কোরেশদিগের সহিত যোগদান করিয়াছি । 
কিন্ক & সকল অধিবাসিগণ ইস্লামের মাহাম্মা অবগত হইতে পারে মাঁই 





টিনার সি উরি রে বত এ টপ সক গা 
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উহ নারির পাত ওি টি কল বলিল রা বলি পাপন াজ রা এ জো সি, এল অব অপি 


কিশ্বা তাহাতা! মদিনায় আসিয়া ইস্লাম গ্রহণের কোনন্ধপ সুবিধা কিন্বা 
মুদলমানদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্বাপনের কোনরূপ বিশেষ হ্ুযোগ পায় নাই ; 
বিশেষতঃ তাহার! পৌত্তলিক আরবজাতির ধর্মসন্বন্বীয় কেন্দ্রস্থান ও কাবার 
রক্ষক কোরেশদিগের গ্জ্জলিত বিদ্বেষানলের সম্মুখভাগ হষ্টতে কোন 
ইস্লামপ্রচারক প্রাপ্ত হয় নাই; তখন তাহারা কেবল ইস্লামের 
ভাগাচক্র নিরীক্ষণ করিতেছিল। শেষে পঞ্চম হিজিরীতে কতিপয় 
যাযাবর সম্প্রদায়_-তাহাদের মধ্যে বনি আস্জ!, মুরা:, ফেজারা, সুলেইম, 
সায়াদ বেন-বকর এবং বনি আসাদ --সহম্্র সহআ আরব সমভিব্যাহারে 
কোরেশাদগের সাহত যোগ দিয়া মদিন! আক্রমণ করিয়াছিল। যখন 
অগ্র আক্রমণকারী কোরেশগণ মুসলমানদিগকে মদিনায় অবরুদ্ধ করিয়া? 
রাখিয়াছিল, তখন যুদ্ধে লিপু দলসমুহ এবং মধ্য, দক্ষিণ ও পুর্ব আরবের 
অধিবাসিগপ পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ইস্লামের যুক্তিসঙ্গত 
বক্তা শ্রবণ করিয়া তাহার সতাতার বিষয় চিন্তা করিতেছিল। 

হিজরীর ধষ্ঠ বসরের শেষ ভাগে হোদায়বিয়ার সন্ধিতে মক্কীবাফিগণ 
মুদলমানগণের সহিত প্রকাণ্তভাবে চিঠিপত্র লেখা আরম্ভ করিল এবং ক্রমে 
ক্রমে মক্কায় নূতন নৃতন ইন্গূলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 
হোন্বায়বিরার সন্ধিকালে আজ.দূ বংশোস্তব বনি খোজায়াঞ্গণ ইস্লাম ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । পর বৎসর তীর্থ যাত্রার সময়ে মকার প্রধান প্রধান 
ক্ষমতাশালী লোৌকগণ ইস্লাম গ্রহণ করেন। এ সকল প্রধান প্রধান 
লোকের মধ্যে ইস্লামের বিস্তৃতি ষে কেবল বদ্ধমূল ছিল এমন নহে, কিন্তু 
ইহ! চতুদ্দিকে সাধারণভাবে বিস্তার হুইয়* পড়িয়াছিল। সপ্তম হিজিরিতে 
নিয়লিখিত দলসমুছ ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক 
দলস্থ প্রতিনিধিগণ খায়বারে হজরতের সহিত যোগ দান নিলিনাহাত 

(১) বনি আসার--জেন্ধাক অধিবালী। 


স্পিন দিপা তিক রি কাত পসরা 








৫০৬ হ্জরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি । 


(২) খুসায়েন--কোজায়া বংশোদ্তব । 

(৩) দাউস্- আজ সম্প্রদায়স্থ ; ইহার! মক্কার দক্ষিণ ভাগে বাস 
করিতেন, খাবারের যুদ্ধে ইহারা হজরতের সঙ্গে ষোগদান করিয়াছিলেন। 

অইম হিজিরিতে ভজরত মহম্মদ (দং) আরবের উত্তর ও উত্তরপুর্বব- 
ভাগস্থ কাঁতপয় দগকে ইস্লাম ধম্মে দীক্ষিত করেন; তাহাদের মধ্যে 
কতকগুলি দলের নাম নিয়ে লিখিত হইতেছে । 

(১) বনি আবস্। (২) জোবিক্বানা। (৩) মুর!ঃ1 18) ফেজারা। 
(৫) আুলেইম | (৬) গজরা। (৭) বালি । 1৮) ভুজাম। (৯) সালাব!। 
(১০) আবদল কায়েসপ। (১১) বনি তমিম। (১২) বনি আসাদ । 

বই ভিজিবিতে সন্ধি স্থাপিত হইখার পর মক্কার দিন দিন ইস্লাম 
ধর্মের উন্নতি হইতে লাগিল, কারণ মক্াস্থ ক্ষমতাশালী দলপতিগণ ইস্লাম 
গ্রহণ করায় ইসলাম ধর্্াবলম্বীর সংখা বৃদ্ধি হইল, অধিকস্ত তথায় শান্তি 
স্থাপিত হওয়াতে অধিকাংশ অধিবাসী ইস্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও 
সঙান্থভৃতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পৌনভ্তলিক কোরেশদিগের মধ 
ক্ষমতাশালী কোন বাক্তিই ইস্লামের বিপক্ষে ছিলেন না; প্রায় সকলেই 
ইস্লামের পক্ষাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্ত আঁচরকাল মধ্যে বনি বকর ও 
কোরেশগণ সন্ধি ভঙ্গ করাতে বিনা রক্তপাতে মর! নগর হজরত মহল্মদের 
(দং) হস্তগত হইল ! 

বদিও মক্কা! নগর হজরত মহম্মদের (দং) অর্ধীনতা স্বীকার করিল, 
তথাপিও ইহার অধিবাঁসগণ একযোগে ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই) 
এবং হজরতও তাহাদিগকে ধন্ম গ্রহণ জন্য বল প্রয়োগ করেন নাই । সাম 
উইলিয়স্‌ মুকধর্‌ বলেন, “যদিও মক আহুলাদের সহিত (হজ্জরত) মহস্মষের 
(₹ং) অধীনত! ও প্রাধান্তত! শ্বীকার করিয়াছিল, তথাপিও ইহার. অস্থি 
বাসীগণ নূতন ধর্দব গ্রহণ করে লাই কিনা তাহার প্রেরিত স্বীকার 


০০০০ 
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০০১ 


করে নাই । তিনি ধর্মপ্রচারের জন মদ্দিনায় যেরূপ উপায় অবলম্বন 
কতিয্াছিলেন, এখানেও সেইন্দপ উপায় অবলম্বন করিলেন; এবং 
লোকগণ বিন! বল প্রয়োগে ক্রমে ক্রমে ইস্লাম ধশ্ম গ্রহণ করিবে, ইহাই 
তীঙ্ার আশ ছিল (১)।” 

আজ প্রায় বিংশতি বৎসরের অধিককাল গত হইল, হজরত মহম্মদ 
(দং) মকার চতুস্পাশ্বস্থ মেলাদমূহে (৯) এবং ৰাৎসারক তীর্থষাত্রার সমক়ে 
বিভিন্ন আরব সন্প্রদাযের (5) নিকটে এবং মাঁদনাহইতে প্রেরিত বিশেষতঃ 
ইজ্লাম প্রচারকগণ এবং মক্কা ও মাঁদনায় গমনাগমনকারী ব্যবসাধী ও 
পর্যাটকগণ দ্বারায় আরবের সমুদয় অংশে কোরাণ শরিফের মাহাস্থ্য 
প্রচারিত হুইয়া আমিতেছিল। এইরূপে দূরবন্তী বিভিন্ন সম্প্রদায়, বংশ 
ও শাখা বংশে হনস্লামের সুসমাচার বিস্তৃত হইয়া পড়িক্াছিল। এই সময়ে 
অধিকাংশ সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ইসলাম ধন্ম গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন। যেনকল জাতি বা সম্প্রদায় এতদিন পধ্যন্ত ইস্লাম ধম্ম গ্রহণ 
কষ্ধেন নাই, তাভারা ইসলামের মাহায্মা অবগত হইয়া তাহা গ্রহণে প্রস্তুত 
হইলেন। কোরাণ শরিফের ঘুক্তিসঙ্গত মতের বিরুদ্ধাচওরণ করিতে 
পৌত্তলিকঙার কোনরূপ ক্ষমতা ছিল না । কিন্তু পৌত্তলিক কোরেশগণ 
ইস্লামকে পার্থিব উৎপীড়ন, অত্যাচার ও অস্ত্রশক্জ বলে প্রতিরোধ এবং 








পপ বাপ ৬০৯ মি ১০৭০৬ পপ পদ গাই আপা পক আপ পট পাপ পাস সপ 


(১) (599 14716 01 5191,57068 00 17 ৬৬ তত ৬০1 তি 0585 536), 

(২) তায়েফ এবং নেকলার মধাস্থ ওক1জ, মার-জল জাহায়াণের নিকটস্থ মুজায়। 
এবং আয়াকাৎ পাহাড়ের পশ্চান্তাগস্থ ভুলমাজাজ । | 

€ৎ) অতি প্রাচীনকাল হইতে আরবের বিভিন্ন প্রদেশমমূহ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায় 
শোকখণ প্রতোক যৎসর মক্কায় তীর্ঘবাত্রার্থ আদিত, তন্মধ্ো নিম্লিখিত স্বানসসুহ 
প্রধান-ইফেল, হাজামৎ, পাবন্তেপ্সাগরের তীরবর্তী প্রদেশ, নুরিয়ার মক্কগ্রদেশ এবং 
হুরব্তী ছির। ও গেলোপটেছিয়। ! 





৫০৮ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি | 


চে 





সদর াস্িশবা নিনজা পপি নিব 


আক্রমণ করিয়া পৌত্বলিকতাকে ন্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । 
কোরেশ বংশীয় দূরবর্তী দলসমূ্চ তাহাদের ভয়ে ইস্লাম গ্রহণ করিতে 
পারে নাই । হোদীয়বিয়ার সন্ধিতে কোরেশদিগের শত্রতার হাস হইতে 
না *ইতেই আরববাসিগণ ইস্লাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল? তাহার! 
(কোরেশগণ) আত্মসমর্পণ, পবিত্র কাবা পুতুল শুন্ত এবং পৌবুলিকতা! 
ও ইস্লামের ধর্মসন্বস্কীয় মীমাংসা স্থির হইতে না তইতেই আরবের উত্তর 
ও পর্বভাগস্থ অবশিষ্ট দলসমূহ নবদ ও দশম ভিজিরিতে দলে দলে 
আসিয়া ইস্লাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। 

নবম ও দশম ভিজিরিতে হজরত মহম্মদের (দং) নিকট আরবের দক্ষিণ- 
ভাগস্থ উমেন, ভাজাবাময়ত, মাহ বা, ব্মান এবং বাহরায়েন প্রন্ভৃতি 
প্রদেশ এবং স্রিয়া ৪ পারন্তের সম্গিকটগ্ত প্রদেশসমূত হইতে ইস্লাম ধর্ম 
গ্রচ্থণেচ্ছুক প্রতিনিধিগণ আগমন করিয়াছিলেন 7 এবং ইয়েন, মাহা, 
ওমান, বাহরায়েন ও জামামার কতিপয় গ্রীষ্টধন্মীবলম্বী ও জড়োপানক 
রাজপুত্র ও দলপতি পত্র বা দূত প্রেরণ ছ্বারায় হজরতকে তাহাদের 
ইস্লাম গ্রহণের দংবাদ দিয়াছিলেন। যেসকল স্থানে ইস্লামপ্রচাব্রক 
প্রেরিত হন নাই, সেই সেই স্থানের অধিবাসি'দগকে ইস্লামের মাহাজ্ছা 
'বগত করাঈবার জন্ত এবং তথাকার নব ইস্লাঁম ধর্মাবলম্বীদিগকে 
বন্মকর্ম্মপদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্চ হজরত মহম্মদ (দং) তথাকার দূতগণের 
সমভিব্যাহারে ইস্লাম প্রচারক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ; অধিকন্ত নব 
ইস্লাম ধশ্মাবলম্বীদিগের মধ্য যদি পৌন্তলিকতার লেশমাত্র অবশিষ্ট 
থাকে, উপদেশ দ্বারায় তাহার অদারতা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার 
জনও প্রচারক (ওয়ানেজ) গ্রণ প্রেরিত হইয়াছিলেন। 





এক্ষণে নিরপেক্ষ পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, হজরত 
মহম্মদ (দং ) ও তাহার শিষ্যগণ শক্রদিগের ছারায় কিরূপ উৎপীভিতি, 


যোড়শ পরিচ্ছেদ । ৫০৯ 


রন 
অক, ১০০ লা রীনা শর এট দা বত ৮ পান জা এস বস এট পা তান চপ অক ওল পন 


অত্যাচ।রিত ও অবমানিত হইন্ জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত ও আক্রাস্ত 
হইম্াছিলেন, আবার সেহ অবস্থা তিনি সেই লকল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও 
নীতিজ্ঞানশৃগ্ঠ পৌন্তলিকদিগের নিকট তাহাদের ভ্রান্তমতের বিকুদ্ধে 
কিরূপ আবরাম গাততে হস্লামের অন্রান্ত.৪ পবিত্র মতের বক্তৃতা 
কারতেন; এই দুহ বিষন্ন বিশেষরূপে পধ্যালোচনা করিলে স্পষ্ট, দেখ! 
ৰায় যে, ইহাতে তাহার অপ্রাতিইত ধেধ্যণাপতা ও একমাত্র সত্য স্বরূপ 
পরিজ খোদাতালার আদেশ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করাহ তাহার 
জীবনের প্রধান উদ্দেন্ত ছিণ। এইরূপে খোদাতালার পাত্র ধন্ম অচিরকাল 
মধ্যে সমুদয় আরবে প্রচাগ্িত হহযা গেল। বিপক্ষ পৌত্তলিকাদগের 
কুসংস্কার ও ভ্রান্তবিশ্বাসরূপতামলী ইস্লাম সুযোয় উদয়ে কোথায় পলায়ন 
করিল, তাহার আর সন্ধান রাহুল না) ক্রমে লমুদয় আরব দেশ এক 
নব্জীবন লাভ করিল। এক সময়ে যাহারা ভজরতকে দেশচ্যুত ও 
সব্বস্থান্ত করিয়া পথের তিখাগীর স্তান্ করিয়াছিল: ক্রমে তাহারাহ এমন 
কি সমুদয় আরববাদী দলে দলে আসমা তাহার নিকট পাঁবজ্র ধর্ম গ্রন্থণ 
করিল । তিনি কোন কালেই পার্থিব ক্ষমতা পাইবার অভিলাষা 
ছিলেন না, ধন্ধ সম্বন্ধে স্বাধীন মত ও সত্যধন্ম প্রচার দ্বারাম্ধ লোক দ্িগকে 
বশীভূত করিতে বিশেষ অভিলাধী !ছলেন। বল প্রয়োগে বা তরবারি 
গ্রহণে ধর্ম প্রচারের জন্ত তিনি প্রেরিত হন নাই; একমাত্র খোদাতালার 
অস্তিত্ব জনসাধারণে গ্রচার করিবেন, লোকে বিবেকের সাহাযো শাহ! 
গ্রহণ করিবে, ইহাই তাহার উপদেশের প্রধান লক্ষা ছিল। 


মত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের বিবরণ। 


যাছারা বলে যে, হ্ররত মহপ্মণ (দং) অগ্রক্রমণকারী এবং 
প্রতিহিংসা উদ্দীপক যুদ্ধ সংঘটনকারা, অধিকস্ত বলপুর্বক ইস্লাম 


৫১৬ হজরত মহদ্মদের জীবনচরিত ও ধর্দ্মনীতি | 


পানিতাটিন সি এ ইসির উইল উস সপ লা ই ২০৯৯ পক সলনি 
রহ 





১০০২১০৩ 


প্রচারের জন্ত যৃদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন । আমর এই প্রবন্ধে অতি 
সংক্ষেপে তাহাদের এ সকল ত্রান্তবিশ্বাস দূর করিবার জন্য এবং কোরেশ- 
দিগের সহিত হজরত মতম্মদের ( দং) য্দ্ধের পরত কারণ প্রদর্শনার্থ 
প্রয়াম পাইব' র 

আমরা ক্োরাণ শরিফের কতকগুলি আয়েতের অনুবাদ করিয়া 
দ্েখাইব যে, হজরত মহম্মদ (দং) মাম্মরক্ষার্ই কোরেশদিগের সহিত 
বুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

“নিশ্চয়, খোদাতালা বিশ্বাসীগণ হইতে উপদ্রব (কাফেরদিগের ) 
দূর করেন, দেখ খোদা ঠাল' ক্ষতিকারক ধর্্মদ্রোহীক প্রেম করেন না” 
কোণ, ২২ শ্রব, তন আহত 

প্যাহাদের সঙ্গ ( কাফেবুগণ ) সংগ্রাম করিতে প্রবস্ত, তাহাদিগকে 
( ধন্মযুন্ধে) অনুম'ত দে ওয়! হহয়!ছে, যেহেতু তাহারা উৎপীড়িত, এবং 
নিশ্চয় থেোদাতালা তাহাদিগকে সাভাষ্য দানে সক্ষম ৮ কোরাপ, ২২ 
স্থরা, ৪* আয়েত। 

“যাহার। 'অগাব্রূপে আপন মলয় হইতে বতিষ্কত হইয়াছে, ষেকেতু 
কেবল তাচারা বলিয়া থাকে যে, “আমাদের প্রতিপালক খোদাতাল। । 
এবং বন্দ মন্ত্যু পরম্পর এক জন হইতে অন্য জন খোদাতাল! কর্তৃক 
দূরীভূত না হইত, হবে অবগ্ত যুদলমান সন্গযাসীদিগের তপস্তা কুঠির, 
ঈষায়ীদিগের ভজ্নালয়, ইহুদীদিগের পুজা গৃহ ৪ মসজেদ যথায় প্রচুর" 
কপে খোদাতালার নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে, নিশ্চয় ধ্বংস করা হইত, 
এবং যে বাক্কি তাহার ( ধর্শের") সাভাধা করিয়া থাকে, অবশ্টা খোছা- 

তাল! তাহাকে সাহায্য করিবেন, নিশ্চই খোদাতালা ৮ পারা: 
ভ্রান্ত |” কোরাণ, ২২ সুরা, ৪* আয়েত। | 

প্যগ্যপি আমর! এই পৃথিবীতে তাহাদিগকে ক্ষমতা দনি করি, তাহা 





ষোড়শ পরিচ্ছেদ । ৫১১ 








সপ সিটির বিগ ধিক সা 


হইলে হাহারাই নামাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে, জকাত দান করিবে, বৈধ 
বিষয়ে আদেশ ও অবৈধ বিষয়ে নিষেধ করিবে । এবং সকল কার্য্েরই 
শেষ পরিণাম থোদাতালা |”! কোরাণ, ১২ সরা, ৪২ আয়েত। 

“যাহার! তোমাদের সঙ্গে মদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, খোদাতালার পথে 
তাহাদের সঙ্গে তোমা যুদ্ধ কর? কিন্তু তাহা'দগকে অগ্রে আক্রমণ 
করিয়া! সীম লঙ্ঘন করিও না, নিশ্চয় খে'দাতাল! সীমালজ্বনকা রী- 
দিগ্নকে প্রেম করেন না 1” কোরাণ, ২ শুরা, ১৯০ আয়েত। 





“যেস্কানে ভাহাদিগকে পাইবে, সংহার কর, এবং তাহারা ভোষা- 
দিগকে যেস্গান ৬ইতে নির্বাসিত করিক়াছে, তোমরা৪ তাহাদিগকে 
নির্ধাসিত কর, হতা। অপেক্ষা ধর্মদ্রোতিতা গুরুতর পাপ। মনসজেদল 
হারামের নিকটে তাহারা ভোষাদিগ্রকে আক্রমণ না করিলে, তোষরা 
( থাক) তাহাদের সঙ্গে সংগ্রাম কপি না, কিন্তু যগ্ঘপি তাহারা 
তোমাদ্দিগকে 1! তথায়) আক্রমণ করে, ভোমরা৪ তাহাদের সন্থিত 
সংগ্রাম কারও, কাফেরদিগের এই শাসন 1৮ কোরাণ, ২ সুরা, ১৯১ 
আযর়েত । 

“কিন্ত যদি তাহারা নিবন্ত থাকে (অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে, 
জদ্মনুমিতে ও পবিত্র মসজেদে প্রবেশাধিকাধে,) তাহা হইলে নিশ্চয় 
খোদাভালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু (৮ কোরাণ, ২ সুরা, ১৯২ আয়েত। 

“যে পর্যন্ত ধর্মদ্রোহিতা (ধর্ম জন্ত উতপীড়ন, পবিত্র মসজেদ 
দশনে প্রতিবন্ধকতা আর নিরাপদে ধন্মপ্রচার ও ধশ্মকম্মপদ্ধতি সম্পাদন ) 
দূর হুইয়। খোদাতালার ধন্ম প্রতিঠিত *না হয়, সে পর্যস্ত তোমরা যুদ্ধ 
কর। কিন্তু ষপ্তপি তাহার! নিরন্ত না হয়, তাহা হইলে উৎপীড়নকাকী 
ধ্দপ্রোহী ব্যতীত কাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে নাই ৮ কোরাপ, ২ 
সরা, ১০৩ আফ্কেত )1. 
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সকল 


ণ্তাছারা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার সন্বদ্ধে তোমাকে জিজ্ঞাস! করিবে, 
বলিও (হে মহম্মদ ) সেই সময়ে যুদ্ধ করা ভয়ানক পাপ, কিন্তু খোদা- 
তালার পথ রুদ্ধ কর! এবং তাহাকে অবিশ্বাস করা £বং পবিত্র মসজেদে 
প্রবেশ করিতে না দেওয়া! ও থা হইতে হথাকার অধিবাসী'দগকে 
নিক্ষকাশিত করা খোদাতাপার নিকট অধিকতর পাপ; কিন্তু যে পর্যাস্ত 
তাহারা সক্ষম তইবে, দে পর্যান্থ তাচারা তোমাদিগকে তোমাদের ধঙ্খব 
হইতে বিচাত করিবার জন্য অবিরাম পদ্ধ করিবে। তোমাদের মধ্যে 
যাহারা স্বধন্ম্নে বিমুখ হইয়া ধর্দ্রাহিতাগ্গ অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করিবে, 
তাহাদের ইহলোকে ৪ পরলোকে সমুদয় কাযা বিন হইবে! হারা 
সেই সকল লোক, যাহারা নরকে বাস করিবে ও তথায় সর্বদা 
থাকিবে । কোরাপ, ৩য় সুরা, ২১৭ আয়েও। 

“কিন্ত যে সকল লোক বিশ্বান স্বাপন করিয়াছে, ও যে পকণ লোক 
ধর্মোদেশ্ে স্বদেশ ত্যাগ কিতা খোদাতালার ধন্ম স্কাপন জন্ত প্রাণপণে 
চেষ্টা ককিফ্লাছে, তাহারা খধোরাহালার অনুগ্রহ লাভের আশা রাখে, 
খোদাভালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু 1৮ কোরাণ, ২য় স্থরা মি আয়েত। 

“এবং পোদা তালার পথে সংগ্রাম কর এবং জানিও, নিশ্চয় থোদা- 
তালা শ্রোতা ও জ্ঞাতা | কোরাপ, হম স্বর, ২১৮ আফ়েত। 

“মুলার মৃত্যুর পর এশ্রায়েল বংশীয় এক দল লোককে কি তুমি দেখ 
নাই। যখন তাহার! তাহাদের তত্ববাহককে বলিল, 'আমাদের জর 
এক জন রাজ! নিষুক্ক কর, আমরা খোদাতালার পথে যুদ্ধ করিব? । 
তিনি বলিলেন, “সত্বরেই তোমাদের নিমিন্ধ যুদ্ধের আদেশ হইবে, 
তাঁছাতে তোমর! বুদ্ধ করিবে না” । তাহারা বণিজ, 'এবং কেন আমরা 
খোদাতালার-পথে যুন্ধ করিব না? যখন আমরা আমাদের গৃহ হইতে 
তাড়িত ও সন্ভতানগণ হইতে বিচ্ছিন্ন কইয়াছি'। কিছু যখন তাহাদের 
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পিসি! 
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প্রতি যুদ্ধের আর্দেশ হইয়াছিল, তাহাদের অল্প কয়েকজন ভিন্ন আর 
সকলে পশ্চাৎ্পদ হইল, কিন্তু খোর্দাতাল! অপরাধীদ্িগকে জ্ঞাত আছেন 1৮ 
কোরাণ, ২য় সুরা, ২৪৬ আঙফ্কেত। 

“এবং খোদাতালার আজ্ঞায় তাহারা কাফেরদিগকে পরাজ্জ করিল; 
এবং দ্বাটদ জালুতকে বধ করিল; এবং খোদাতালা তাহাকে রাজ্য ও 
বিচক্ষণত! প্রদান করিলেন এবং তাহার অভিলধিত বিষন্ন তাহাকে শিক্ষা 
দিলেন; যদ্দি খোদাতাল! মানবমণ্ডলীর একদল দ্বারায় অন্ত দলকে দূর 
না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পৃথিবী উৎসন্ন হইত, কিন্ত খোদাতাল! 
জগদ্বাসীদের প্রতি সদয়!” কোরান, ২য় সুরা, ২৫১ আয়েত। 

ণ্যাহারা সাংসারিক জীবনকে পরলোকের জন্য ক্রয় করে, 
তাহাদের উচিত যে, খোর্দাতালার পথে সংগ্রাম করিতে থাকে এবং যে 
ব্যক্তি খোর্দাতালার পথে সংগ্রাম করিয়া হত হয়, পরে আমি শীপ্ 
তাহাকে মহা পুরস্কার দান করি |” কোরাণ, ধর্থ সুরা, 4৬ আত । 

“তোমাদের কি হইয়াছে যে, ছুর্বল স্ত্রীপুরুষদিগের নিমিত্ ও বালক- 
দিগের নিমিত্ত তোমরা যুদ্ধ করিবে না । যাহারা খোঙ্দাতালার পথে বলিয়া 
থাকে বে, “ছে আমাদের প্রতিপালক ! যেখানকার অধিবাসা নত্যাচারী, 
সেইথান হইতে আমাদিগকে বাহির কর এবং তোমার নিকট হইতে 
আমাদের জন্ত কার্ম্যসম্পাদক ও সাহাযাকারী নিষৃক্ত কর”1” কোরাণ, 
৪র্ঘ, শুরা ৭৭ আয়েত । 

“যাহারা বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহারা খোদাতালার পথে সংগ্রাম 
করে এবং বধাহারা কাফের হইয়াছে, তাহার! পুভৃলিকার পে সংগ্রাম 
করে, অতএব তোমরা শয়তানের প্রেমাম্পদদিগের সঙ্গে যুদ্ধ কর, 
নিশ্চয় শরতানের প্রতারণ। দুর্বল ।* কোরাণ, ওর্ঘ স্থরাঁ, ৭৮ আয়েত।, 

“আভএব (ছে মহন্বদ) খোদাতালার পথে সংগ্রাম কর, তুমি 

রর ্‌ 
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সি 


জীবনে বাতীত প্রপীড়িত হইবে না এবং বিশ্বাসিগণকে উত্তেজিত 
কর, সত্বরই, খোদাতাল1 কাফেরদিগের যুদ্ধ বন্ধ করিবেন, খোদাতাল। 
যুদ্ধ বিষয়ে সদূঢ় ও শান্তিদান বিষয়ে সুদুট 1” কোরাণ ৪র্থ সুরা, 
৮%* আফেত। 

“যেমন তাহারা কাফের হইয়াছে, তোমরাও কাফের হুইবে আশায় 
তাহার! বন্ধুতা করিয়া থাকে, অতঃপর তোমরা তুলা হইবে। অতএব 
খোদাতালার পথে দেশত্যাগ করা পধ্যন্ত তাহাদিগকে তোমরা বন্ধু 
বূপে গ্রহণ করিও না, পরস্ত যদি তাহারা অগ্রাহা করে, তবে তোমরা! 
তাহাদের কাহাকেও বন্ধু বলিয়! গ্রহণ এবং সাহায্যকারী করিও ন! 1” 
কোরাণ, ৪র্থ সুরা, ৯১ আয়েত। 

“যাহার! ( এমন ) কোন দলে মিলিত হয় যে, তোমাদের ও 
তাহাদের যধ্যে অঙ্গীকার রহিয়াছে, কিম্বা যাহারা তোমাদের নিকট 
গমন করে যে, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তাহাদের হৃদয় 
সঙ্কুচিত, অথবা যাহারা আপন দলের সঙ্গে সংগ্রাম করে, তাহাদিগকে 
বাতীত; খোদাতাঁল।, ইচ্ছ! করিলে তাহাদিগকে তোমাদিগের উপর 
প্রবল করিতেন, পরে নিশ্চর তাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত, 
যদি তাভারা তোমাদিগের হইতে চলিয়া যায়, এবং তোমাদিগের লঙ্কে 
যুদ্ধ ন! করে এবং তোমাদের সঙ্গে সগ্চি স্তাপন করে, তবে খোদ্দাতালা 
তাহাদিগের প্রতি তোমাদের জন্ত কোন পথ করেন নাই 1” 
কোরাণ, ৪র্থ সুরা, ৯২ আয়েত। 

"তোমরা অন্ত এক দল প্রাপ্ত হইবে, ষে ইচ্ছা! করিতেছে তোমাধিগের 
হইতে নির্ভয় হয় এবং আপন দলের হইতে নির্ভয় হয়। যখন তাহার! 
অত্যাচারের দিকে প্রত্যানীত হর, ভাহাতেই ফিরিয়া থাকে । কিন্ত 
ষ্গপি তাহারা তোমার্দিগের হইতে অপসারিত ন হয় ও তোমাদের 
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সহিত সন্ধি স্থাপন না! করে, কিম্বা আপন হস্ত বন্ধ না করে, তাহ! 
হইলে তাহাদিগকে ধর এবং যেখানে পাও হত্যা কর; এবং এই সেই 
দলষে আমি তাহাদের উপর তোমার্দিগকে নিশ্চয়ই ক্ষমত। দিয়াছি 1” 
কোরাণ, ৪থ স্থুরা, ৯৩ আয়েত। 

“হে মঙ্কাবাসিগণ ! যগ্তপি তোমরা বিয়াকাজ্ষা কর, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট বিজয় উপস্থিত হইবে; যস্তপি তোমরা (হে 
কাফেরগণ ) যুদ্ধকার্ধা (মদিনা! বা মুসলমানদিগকে আক্রমণ) ছাড়িয়া] দেও, 
তাহা হইলে তোমাদের মঙ্গল) যগ্যপি তোমরা ফিরিয়৷ আইল, আমিও 
ফিরব, যদিও তোমাদের সৈন্য সংখা! আধিক হয়, তাহ। হইলে . করন 
তাহার! তোমাদিগকে লাভযুক্ত কাঁরবে না, যেহেতু নিশ্চর থোদাতালা 
বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে আছেন।” কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ১৯। 

“কাফেরদিগকে বল--যদি তাহারা ফিরিয়া আসে (মুসলমানদিগের 
প্রতি অত্যাচার, উতৎপীড়ন ও আক্রমণে), তাহ! হইলে যাহা কিছু গত 
হইয়াছে, ভাহাদের জন্ত ক্ষমা কর! যাইবে; কিস্তু যদ্যপি তাহার! 
প্রত্যাবর্তন করে (পুনরায় অত্যাচার ও উতৎপীড়ন আরম্ভ করে), তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই পুর্বতনাদগের রীতি গত হইয়াছে ।” কোরাণ, সুরা 
৮৮ আয়েত ৩৯1 

“ষে পর্যন্ত উপদ্রব ও অভাচার না থাকে এবং খোন্দাতালার অন্ত 
সম্গ্র ধর্দ হয়, পে পর্যান্ত তোমরা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর; এবং ষদ্যপি 
তাহার! ফিরিয়া! আইসে, তবে তাহার যাহ করিবে, নিশ্চয় খোদাতালা 
তাহার দ্র 1৮ কোরাপ, সুরা ৮, আরেত ৪*। 

“কিস্ক যদি তাহারা বিমুখ হয়, তাহ! হইলে নিশ্চয় জানিও যে, 
খোদাতালা তোমাদের রক্ষাকারী, উত্তম রক্ষাকারী, উত্তম সাহায্যকারী » 


কোরাণ, সুরা ৮ আয়েত ৪১। 





৫১৬ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ধনীতি । 


ধিস্তয পদবি শান্ত রাস সি টপ ভি জি 





পপি ও সুপ উপ 


“৮.” এবং যাহার! বিশ্বামী হইয়াছে, কিন্তু দেশাস্তরিত হয় নাই, থে 
পধ্যস্ত তাহারা দেশান্তরিত ন! হয়, তাহাদের বন্ধুতার কিছুই তোমাদের 
জন্য নহে; ততব্রাচ যদি তাহারা তোমাদের নিকট ধন্মবিষয়ে সাহাবা 
প্রার্থনা করে, তবে যাহাদের মধো তোমাদের অঙ্গীকার আছে, সেই 
দের উপর বাতীত সাহাধা দান তোমাদিগের প্রতি (বিধের) এবং যাহা! 
তোমরা করিয়া! থাক, খোদাতালা তাহার দর্শক 1 কোরাণ, সুরা ৮১ 
আয়েত ৭৩। 

«এবং যাচারা ধঙ্খদ্রোহী হইয়াছে, তাহারা পরম্পর পরস্পরের বন্ধু, 
ষদ্যপি তোমরা! (হে মুসলনানগণ ) ইহা না কর ( উতপীড়িতদ্বিগকে 
মাহাঘা এবং উত্পীড়ককে বিভাড়িত ), তাহ! হইলে পৃথিবীতে বিপত্তি 
হইবে ও মহা গোলযোগ বটিবে 1” কোরাপ, সুরা ৮, আয়েত ৭৪ । 

যখন কোরেশ ও বন বকরু হোদায়বিয়ার দদ্ধি ভঙ্গ করিরা হজরত 
মহস্মদের (দং) পক্ষাবলম্বী বনি থোক্জাযাকে আক্রমণ করিয়াছিল। 
তখন বনি বকরকে সাঁচানাকরধ ও অগ্র আক্রমণকারী কোরেশদিগকে 
শাসন কর! হজরতের একান্ত আবশ্থক হইয়াছিল। হোদায়বিস্বার সন্ধি 
ভঙ্গের বিরুদ্ধে কোরাণ শরিফের যে সকল আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল, 
তাহাদের মধ নিম্নে কতক গুলির অনুবাদ করিয়া! দে ণয়া গেল। 

“মক্কার পৌন্তুলিকদিগের মধ্যে যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা অঙ্গীকার 
বন্ধন করিয্বাছ, খোদধাতাল! ও হার প্রেরিত-পুকষের প্রতি তাছাদের 
যিরাগ।” কোরাণ সুরা ৯, আয়েত ১। 

“তৎপরে তোমরা [ যোমীরেকগণ (অংশিবাদিগণ )] চারি যাস 
পথিবীতে ভ্রমণ কর কিন্তু জানিও ঘের, তোমরা খোদাতালার পরাভব- 
কারী নন এবং খোদাতাল! ধন্প্রোহীদিগের নির্যাতনকারী )৮ কোরাখ, 
সুরা ৯, আয্লেত ২। ! 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । ৫১৭ 





চি চপ 


"মহা হজের দিন খোদ্দাতাল! ও তাহার প্রেরিত-পুরুষে পক্ষ হইতে 
মানবমগুলীর প্রতি আহ্বান, নিশ্চয় থোদাতাল এ সকল লোকের প্রতি 
জ প্রসন্ন, যাহার! খোদাতালাকে ত্যাগ করিয়। প্রতিমূর্তিগুলিকে পূজা ও 
আরাধনা করে। তবে যদি তোমরা (বিদ্রোহিত! হইতে ) প্রতিনিবুদ্ধ 
হও, তাহা হইলে জানি ৪ যে, তোমরা থোদাঙালার পরাভবকারী নহ; 
এবং যাহার! অগ্রাহ করে (বশ্বান করে না), তাহাদিগ,ক (হে মহম্মদ) 
দুঃখকর শান্তি সম্বন্ধে সংবাদ দান কর” কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ৩। 

“অংশিবাদীদিগের যাহাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ, 
তৎ্পরে যাহারা কোন বিষয্ধে তোমাদের সঙ্গে ভ্রুটি করে নাই, এবং 
তোমাদের বিপক্ষে কাহাকে সাহাষা দান করে নাই, তাহারা! ব্যতীত ; 
অতঃপর তোমরা তাহাঙ্জের প্রতি তাহাদিগের নির্দট কাল পথ্যস্ পুর্ণ 
কর। নিশ্ন্গ, থোর্দাতালা ধশ্শভীর লোকদ্দিগকে প্রেম করেন ।” 
কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ও 1 

“যদি অংশিবাদীদিগের কোন ব্যক্তি তোমার আশ্রয় প্রার্থন! করে, 
তবে থোদাতালার বাকা যে পর্যন্ত শ্রবণ করে, তাহাকে আশ্রয় দেও ; 
তৎপরে আশ্রয় ভূমিতে তাহাকে উপস্থিত কর। ইহা এজন্ যে, ইহারা 
এমন এক. দল, যে গান রাখে না 1” কোরাণ, সুরা ৯, আফ্কেত ৬। 

“্যাহাদের সঙ্গে তোমরা মস্জেদল.হারামের নিকটে অঙ্গীকার 
বন্ধন করিয়া, তাহারা 'বাতীত অন্ত অংশিবাদধীিগের নিমিভ্ভ অলীকান্ 
খোদাতালার ও তাহার প্রেরিতপুরুষের নিকটে কিন্পপে হয়? অনন্তর 
যে পধ্যস্ত তাগার! তোমাদের জন্ত (অঙ্গীকারে )স্থির থাকে, সে পরাস্ত 
তোমর1ও তাহাদের জন্ত স্থির থাক, নিশ্চরর খোদাতালা ধর্মভীরু লোক- 
দিগকে প্রেম করেন।” কোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ৭1 ূ 

“কেমন করিয়া হয়, যি তোমাদের উপর তাহারা জয়লাভ করে, 





৫১৮ হজরত মহস্মদের জীবনচরিত ও ধশ্মনীতি | 





তোমাদের সম্বন্ধে স্গণত্ব ও অঙ্গীকারের (স্বত্ব) তাহারা পালন করিবে, 
তাহাদের আপন মুখে তোমাদ্দিগকে সন্তুষ্ট করিবে, কিন্তু তাহাদের অস্ত্র 
অস্থীকার করিবে, এবং তাহাদের অধিকাংশই ছুর্বত্ত।” কোরাণ, 
সুরা ৯, আয়েত ৮। 

“তাহার! এশ্বরিক নিদর্শনের বিনিময়ে শ্ব্প মূলা গ্রহণ করিয়াছে, 
পরে তাহার পথ হইতে (লোকদ্দিগকে) নিবৃত্ত রাখিয়াছে, নিশ্চয় তাহার! 
যাহা! করিতেছিল, তাহা মন্দ 1” কোরাণ, সুরা ৯», আয়েত ৯। 

“তাহারা কোন বিশ্বাসীর সম্বন্ধে স্বগণত্ব « অঙ্গীকারের (শ্বত্ব) পালন 
করিতেছে না, ইশারাই সেই লোক, ষে সীমালজ্বনকারী 1” কোরাণ, 
সরা ৯, আয়েত ১০1 

“পরস্ত যদি তাহার! পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, নামাজকে প্রতিষ্ঠিত 
রাখে ও জাকাত দান করে, ভবে তাহারা ধঙ্বেতে তোমাদের ভাতা ; 
ঘাকার! জ্ঞানী, সেই দলের কম্ত আমি লিদশন সকল বিস্তারিত বর্ণন। 
করিতেছি 1” কোরাণ, সুরা ৯». আয়েত ১১1 (১) 

“কিন্ধু বদি তাহারা আপন অঙ্গীকারের পর আপন শপথ ভঙ্গ করে 
এবং তোমাদের ধর্দ্রের প্রতি বাঙ্গ করে, বে ধ্ুদ্রোহিভায় সেই অশ্র- 
গামীদিগের মজে তোমরা যুদ্ধ কর-নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে কোন রূপ 
বিশ্বাস নাই । ভরসা যে, তাহারা নিবৃত্ত হইবে / কোরাণ, সু! ৯, 
আয়েত ১২। | 

“যাহারা আপন শপথ ভঙ্গ করিয়াছে এবং প্রেরিত-পুকষকে নির্ধা- 
দন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে, এবং প্রথমে তোমাদিগকে আক্রমণ করি- 


দাদাকে দশজন ওক সরদার পারিনা উল আপাত আচ ০ পাক নো পপির 








(১) এই আরেতটা আর এই হুরার ৫ম আ্বারেত একই। ইহা অর্থ বই নে হি 
ফাফেরগণ ইস্গাদ গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভাহারা তোমাদের দিকট ্সাাভারগে 
বাধহৃত হইবে । 


যোড়শ পরিচ্ছেদ । ৫১৯ 








মাছে, সেই দলের ( মনক্কাবাপীদের) সঙ্গে কি তোমরা সংগ্রাম করিবে না? 
তোর! কি তাহাদিগকে ভন করিতেছ? যগ্ভপি তোমরা বিশ্বাসী হও, 
তান! হইলে খোদাতালাই উপধুক্চ যে, তাহাকে ভর কর।”” কোরাঁণ, 
সুরা ৯, আয়েত ১৩। 

“তাহাদের সঙ্গে যুদদ কর; খোদ্দাতাল। তোমাদের হস্তে তাহাদি- 
গকে শাস্তি দিবেন, বিড়খ্বিত করিবেন ও তাহাদিগের উপর তোমাদ্িগকে 
বিজয়ী করিবেন এবং বিশ্বাসীদপের অন্তরকে সুস্থ করিবেন 1৮ কোরাণ, 
স্পা ৯, আয়েত ১৪। 
নি এবং অংশিবাদিদিগের সকলের সঙ্গে সংগ্রাম কর, যেমন 
তাহারা তোমাদের সকলের সঙ্গে সংগ্রাম করে।” কোরাণ, সুরা 
৯) আয়েত ৩৬৩ 

কোরাঁণ শরিফের উপরোক্ত আয়েত সমূহে হজরত মহল্মদের (দং) 
প্রতি বুদ্ধের আদেশের বিষয় যাহ! উল্লেখিত হইয়াছে, তাহার আর পুন- 
রালোচনা করিবার আবশ্যক নাই, কারণ উহাতে কেবল প্রক্কাশ পাই- 
তেছে যে, কোরেশদিগের সভিত হজরত মহন্মদের (দং) যে সকল যুদ্ধ 
সংঘটন হইয়াছিল, তাহা! সকলই আত্মরক্ষার্থ আর এ সকল যুদ্ধে 
কোরেশগণই অগ্র আক্রমণকারী, এবং হজরতও তাহাদের বিরুদ্ধে ষে 
অন্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে স্তায়ান্ুমোদিত। 

মিঃ এডওয়ার্ড গিবন বলেন, “প্রকৃতির নিয়মানুসারে প্রতোক 
বাক্তিয় আপনাকে ও স্ব গ্গ সম্পত্তি রক্ষা! করিবার জন্য অন্ত্রগ্রহণ 
করিবার স্ব আছে; এবং শক্রদদিগের অত্যাচার ও পুনঃ পুনঃ 
আক্রমণ দূর করণার্থ চেষ্টা করিবারও স্বত্ব আছে।” স্বাধীন আরব 
সমাজে প্রজা ও নগরবাসীদিগের কর্তবাকার্ধয বড় ছুর্ধল ছিল, 
সুতরাং হজরত মহম্মদ (দং) তাহাদের মধো শাস্তি ও উদ্দারনীতি প্রচার 


৫২* হজরত বাই জীবনটরিত : ও টিনা | 


টা রা তিনি সদেনদিগের দ্বারায় অন্তায়দূপে টানি হইতে 
নির্বামিত হইয়াছিলেন।* (১) 

ইহা? প্রদশিত ₹ইয়াছে যে, মুসলমানের! মক্কায় শক্রকক নানা- 
রূপ বিপদ্দে পতিত হইয়াছিলেন। যদ্‌ও তাহারা সমাজের মধ্যে শাস্তি" 
প্রিয় ছিলেন, তথাপিও শক্ররা তাহাদিগকে ধশ্খ সম্বন্ধে স্বাধীনতা ভোগ 
কবিতে দেয় নাই । এতছ্াতীত তাহারা অত্যাচারীর হস্তে স্ব স্ব সম্পত্ভি 
ও পরিবারাদি সমর্পণ করিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত হন এবং মক্কার পুনঃ 
প্রত্যাবর্তীনে ও পবিত্র মস্গেদে স্বাধীনভাবে উপাসনাকার্ধাদি সম্পন্ন 
করিতে প্রতিবন্ধক প্রাপ্ূু হন ; এমন কি, মক্কাবাসিগণ সসৈন্ে মদদি- 
নায় গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। 

কোরেশগণ হসলমানদের উপর যে সকল উৎপীড়ন ও অত্যাচার 
করিয়াছিল, ধন্মসন্বন্কে বিভিন্লতাই তাভার মুল কারণ। তাহার বিশ্বাসী- 
দিগকে উহাদের পৃর্বপুরুষদিগের ধন্খব ত্যাগ করিয়া ইস্লাম গ্রহণে প্রতি- 
বন্ধক শিত। শেষে তাহাদের অত্যাচার এত বৃদ্ধি হইল যে, কতিপয় বিজ্ঞ 
ইস্লামধন্মালস্বাকে ইস্লাম ত্যাগ করিয়া পুনঃ পৌন্তলিকণা গ্রহণার্থ 
শেষ বধ যন্ত্ণাভোগ করিতে হইম্মাছল। খুঈু ধশ্মের এক জন প্রধান 
পুরোহিত বলেন, “আমাদের ভ্রাত,গণ স্ষ্টিকর্তাকে যেরূপে ভঙ্জন! করিতে 
শিক্ষিত হ্হ্য়াছিলেন। সেইরূপে ভজনা করিতে গরিলা তাহারা জভ- 
সর্বন্ব, প্বাধীনতা ও ম্বহচাত এবং নিহত হন) তাহারা হৃঠিকত্তার 
ভজনা করায় তাহাতে মানবলমাজের কাহাকেও আঘাত দেওয়া হইত 
না। অতএব এইরূপ অত্যাচার স্পষ্টই নায়পরতা ও ধালু বাব- 
হারের সম্পূর্ণ বিপরীত; কারণ যাহার! আমাদের কোনরূপ অনিষ্ট না 


হা ওএপক রর বাধার, ৯4৪০৭ক পক আরাকান তক তান এব খাজা কারাগার 
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করে, তাহাদিগকে উক্তরূপে উৎপীড়ন করা সম্পূর্ণ অন্ঠায়। যদিও 
কেহ ভুলক্রমে সত্যধন্দ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের উপর 
অত্যাচার না করিয়া দয়া করা উচিত (১)।৮ অতএব দেখা যাঁই- 
তেছে যে. মক্কীবাসীদিগের উতৎ্পীড়ন ও অত্যাচার বলপুর্ধবক দূর করিয়া 
নগরবাসীদিগের স্বত্বানহ্থসারে মুদলমানগণ স্বাধীনভাবে ধন্মকর্ম্মপদ্ধতি 
ভোগ করিবার সম্পূর্ণ উপবুক্ত ছিলেন। 

হজরত মহম্মদের (দং) ইউরোপীয় জীবন চরিত লেখকগণ বলেন, 
“হেজরতের পর হজরত মহম্মদ (দং) ও তাহার শ্িষাগণ কোরেশ- 
দিগকে অগ্রে আক্রমণ করেন। মক্কাবাসীর্দিগের কতিপয় স্থলবণিকৃকে 
পথিমধো মুসলমানেরা নিহত করেন এব* এইকপে প্রথমেই মুসলমান- 
দিগের তারায় রক্ত প্রবাহিত হয়, স্তরাং মক্কাবাসীরা আত্মরঙ্ষার্থ 
অস্ত্র গ্রত্ণ করিতে বাধা হয়।” (২) 

ইহা! সম্পূর্ণ মিথা। প্রথমে কোরেশগণই অগ্র আক্রমণকারী 
হইয়াছিল । পুর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রেরিত-পুরুষ ও তাহার শিষাগণ 
যেস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোরেশগণ তথায় শ্াহাদিগকে 
উৎপীড়ন ও অধ্র্যাচার করিব'র জন্য আক্রমণ করিয়াছিল। যদি ইহা! 
সত্য বলিয়া! গ্রহগ করা যায় যে, হেজরতের পরবে, অগ্রে মুসলমানেরা 
কোরেশদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে হেজরাৎ ব! স্বদেশ 
তাগ করিয়া অন্ত স্থানে গিয়া খাসে (মক্কায় পূর্ববকৃত অতাচার ও উৎ- 
পাঁড়ন ছাড়িয়া দিলে ) মুনলমানদিগের প্রতি বিজ্রোহিতার সুত্রাপতের 
ক প্রচুর কারণ দেখা যাইতেছেন না? তাহার! শক্রুদিগের অত্যাচার 
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হইতে ম্ববীয় নীতি ও ধর্মসন্বন্বীয় স্বাধীনতা এবং আত্মীয় শ্বঞজনকে 
রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টায় ছিলেন। 

সার উইলিয়ম মুর স্বীকার করিয়াছেন, ণ্ৰাস্তবিক কে'রেশদিগ্সের 
অত্যাচারে বিশ্বাসিগণ মক! ত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছিলেন (১)।৮ 
মেজর ভানম কেনেডী বলেন, "“হেজরতের পর (হজর*) মঃম্মদ 'দং) যে 
সকল যদ্ধ করিয়াছিলেন, সকলগুলিই অগ্র আক্রমণকারী যুদ্ধ আর 
তিনি মক্কান্ক স্থলবণিকদিগকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
ইহা! কত দূর সঙ্গত বলিতে পারি না । কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কোরেশগণ 
প্রেথঘে (তজরত) মহল্মন্কে (দং) গুপুভাবে হতা! কারবার জগ ষড়যন্ত্র 
করিয়াছিল, তখন তিনি জীবনরক্ষার্থ মদিনায় গ্রস্থান করেন । শর 
রূপে তিনি ও তীহার শিষ্যগণ স্বস্ব সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন এবং 
মদিনাবাসীদ্দিগের দানশীপতার উপর নিভর কর্রি্না থাকেন; ইহা 
স্াায়সঙ্গতন্ধপে আশা করা বায় না বে, তাহারা স্থলবণিকৃ'্দগকে নিরা- 
পদ্দে মালার নিকট দিয়া গমনাগমন করিতে দিতেন 1৮ ২) 

হেজরতের পরে হজরত মহল্মদের (দং) বিদ্বোঞ্ছিতা ও স্থলবণিকৃ- 
দিগকে আক্রমণের কোন রূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। মদ্দনার পথে 
মুসলমানের! স্থলবণিক্দিগকে হতা! করিয়াছিলেন, ইহা কোন প্রকার 
বিশ্বাস্য হালে পাওয়া যায় না। ইছা যে সম্ভবপর নহে, তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায়। মদিনার অধিবাসিগণ প্রেরিত-পুরুষকে রক্ষা 


১০০০০ ০০১ পালাই গজ চাাাচপাগ উল! 
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গম সিন্স হাদি টোনার সপ ল )_ ি জোশ্বপক উলত র০-০০ লি কি কপট না রানি লো লস ও লস এরি ওল লা 


করিবেন বলিয়া তাহার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা 
তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া কোরেশদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিতে 
প্রতিজ্ঞা করেন নাই বা বলেন নাই (১)। তজ্জন্ত ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব 
বলিয়া বোধ হইতেছে যে, মদিনাবাসিগণ কোরেশদিগকে অগ্ে আক্র- 
মণ করিতে হজরত মহম্মদ (দ') কে পাহাধা করিয়াছিলেন । 

হজরত মহম্মদ .দং), হজরত হামজা ৪ এবেদার অধীনে ৪০৫* জন 
লোক দিয়! ২৩ শত অস্ত্রধারী দ্বারায় রক্ষিত স্থলবণিকৃদিগকে লুষ্নার্থ 
পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ! 

হজরত মহম্মদ (দং) স্বয়ংহই আবোয়া, বোয়াত ও ওশাক়্রায় স্ছল- 
বণিকৃদ্িগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে একে 
বারেই কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি তিনি এ ্থানে গিয় 
থাকেন এবং ইহার কোন প্রমাণ পাএয়া যায়) তাহা হইলে তাহার জীবন- 
চরিত লেখকদিগের মতানুসারে তিনি আবোর়া এবং গশায়রায় বনি 
ধামরা ও বনি মুদলেজদিগের সহিত বন্ধুত্বন্ত্রে আবদ্ধ হইবার জন্ত 
গিয়্াছিলেন। 

হজরত মহম্ম্রদের (দ') ভীবন চরিত লেখক কোন কোন ইটরোপীর 
গ্রন্থকার বলেন যে, হজরত মহম্মদ (দং) নিজেই ব্দরে যুদ্ধ করিতে 
আসিয়াছিলেন। অসংখ্য কোরেশ সৈন্ত মন্কা হইতে দূরবর্তী বদরে 
আসিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তৎকালে হজরত মহম্মদ 
(দং) আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, উহ্থাত্র বিষয় উল্লেখ করিতে উক্ত 
রস্থৃকারগণ ইতস্ততঃ করিয়া গিয়াছেন।* তাহারা বলেন যে, হজরত 
মহন্মদের (দং. প্রধান শত্রু আবু সোফিয়ান কতক পরিচালিত ও সুরিষ্বা 
হইতে প্রত্যাগত স্বলবপিকৃ্দিগকে পথিমধো আক্রমণ করিবার জন্ত, 
্‌ (১) কেতাধল ওয়াকিদী। 
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ৃঁ টিপ 
তিনি ৮* জন মহ্াজের ( আশ্রয় অন্বেধী ) ও ২২৫ জন আন্লার ম- 
ভিব্যান্থারে যাজা করেন এবং স্থলবণিকৃর্দগকে আক্রমণ করিবার জন্য 
সাঞ্রা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে থাকেন। আবুসাফিয়ান হজরতের 
আক্রমণের বিষন্ন অগত হইয়। সাহাষা প্রার্থনার্থ মক্কায় এক জন শোক 
প্রেরণ করে। ৯৫* জন কোরেশ, স্থলবণকৃদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা 
করিবার জন্য মক্কা কইতে বহির্গত ভয়। এই সময়ে শ্লবণিক্গণ নিরা- 
পদে সেই স্কান পার হইল, 'কন্ত যুদ্ধ করিতে যাবে কি গৃহে ফিরিয়া 
যাইবে ইহা দ্ভির করিবার জগ্ঠ সৈম্ঠগণ এক সভা আহ্বান করিল। 
জীবনচবিত লেখকেরা এক পক্ষে বলেন যে, যে কারণে সৈশ্তগণ 
বদরে আসিয়াছিল, তাঠা নিব্বিবাদে সম্পন্ন হওয়ায় গৃহে প্রত্যাবর্ধন 
করিবাছিল। কেহ কেহ বলেন যে, সৈগ্গণ ক্রমাগত অগ্রসর হইতে" 
ছিল। ওই দল মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিল, অবশষ্টের] অগ্রসর হইতে 
লাগিল); কিন্তু হজরত মহম্মদ (দং) ষে স্থলব'ণকৃ'দগকে আক্রমণার্থ যাত্রা 
করিরাছলেন, তাহার কোন শ্ুন্দর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
ষন্ধপি হাহার এইরূপ অভিলাষ থাকিত, তাহা হইলে যে সকল মদ্দিনা- 
বাসী তাহাকে কেবল শক্রুদ্ীগের আগঞ্মণ ভইতে রক্ষা করিতে 
প্রতিজ্ঞাবন্ধ হুয়'ছিলেন, তাহারা কখনই তাঙার সঙ্গে বদরে যুস্ধার্থ 
যাইতেন লা! মহাজের (আশ্রক্লান্বেধী দিগের দ্বিগুগ সংখাক 
আন্সায় ( মদিপাবাসী মুললমান ) দিগের বিগ্তমালতা স্বত্থেও যে ইজ- 
রত মহম্মদ (দ*) কোরেশদিগের সঠিত শৃদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন; 
ইহ্থাতেই স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাহারা কেবল আত্মরক্ষার্থ 
মপ্দিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। 
হজরত মহম্মদ (দং) অগ্রগামী কোরেশ লৈগ্গের আগমনবার্তা 
শ্রবণ করিন্ব! তাহাদিগের অগ্র আক্রমণে প্রতিবন্ধক দিবার জন্য মদিনা 


এসএ পিপিপি পিউ ইউ উজ 





ষোড়শ পরিচ্ছেদ । ৫২৫ 


হইতে বহির্থত হন এবং মদিনার তিন দিনের পথ দূরস্থিত বদর নামক 
স্থানে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন । শত্রসৈন্ত মক! হইতে ৯» দিনের 
পথ মদ্দিনার দিকে অগ্রপর হইয়া আসিয়াছিল, উভয় সৈন্দল বদর 
ক্ষেত্রে ১৭ই রমজানে (১০ই জানুয়ারি ৬২৩) পরস্পর সম্মুখীন হয়। 
মক্কার সৈন্তগপ ৮ই রমজান (৪851 জানুয়ারি ) মক্কা হইতে যাত্র! 
করে, আর হজরত মহম্মদ ( দং ) কেবল ১২ই রমজান (৮ই জানুয়ারি ) 
অর্থাৎ শঞ্রপৈন্তগণ তাহাকে আক্রমণ করিতে বহির্গত হইবার ৪ পিন 
পর তিনি মদিনা হইতে বহিগত হন। বোধ হয়, মদিনাবাসীদিগের 
দ্বারার আবু সোফিয়ানের আক্রান্ত হইবার ভয়ের কোনরূপ বিশেষ 
কারণ ছিল. তক্জগ্ মন্কাস্থ কোরেশ'দগের নিকট সাহাষ্য চাহির! 
পাঠাইয়! ছিল; কিন্তু মন্বাস্থ সৈন্তগণ যে জন্ত আপিয়ছিল, তাহা যখন 
সিদ্ধ হুল অর্থাৎ স্থলবণিক্গণ বিপদ্সন্কুল স্থান হইতে প্রস্থান 
করিল, তখন অবশ্তই কোরেশসৈন্তগণের মক্কায় প্রত্যাবর্তন কর! উচিত 
ছিল। অনংখা কোরেশ সৈম্ত মদিনা আক্রমণার্থ মক্কা হইতে বহির্ণত 
হইবার চারিদিন পরে হজরত মহম্মদ (দং) যে নিজের « শিষ্যগণের 
রঙ্ষার্থ মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছি'লন, ইহাই তাহার বদরের আত্ম- 
রক্ষার্থ যুদ্ধের ধধান প্রমাণ বলিতে হইবে। 

হেজরতের পর যষদ্দি মুদ্লমানেরা প্রথমে কোরেশদিগকে আক্রমণ 
করিয়া থাকেন কিন্বা পথিমধ্যে কতিপয় স্থলবণিক্‌ যদি যুসলমানদিগের 
্বারায় আক্রান্ত ও লুষ্টিত হইয়া! থাকে, ইহা সতা বলিয়া গ্রহণ কর! 
বায়, তাহ! হইলে তজ্জন্ত হজরত মহলের (দ্ং) উপর দোষারোপ 
কর! অন্তায় । যগ্তপি এ্ররূপে ত্তীহারা কোরেশদিকে আক্রমণ করিক্বা 
থাকেন, তাহ! হইলে মক্ক। ত্যাগের পুর্ধে কোরেশগণ তাহাদের উপর 
যেসকল অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াছিল, এই আক্মেধণ তাহার 


প্রন রসি কি অধীন পপির 


৫২৬ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধশ্মনীতি | 


এ্িঠানিাপিপপান বশীর টা জানা 
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প্রতিশোধার্থ বলিতে হইবে। র্লাজনীতি বিজ্ঞান-বিশারদ লেবার সাহেব 
বলেন, “কোন জাতি বা গবর্ষেণ্টের মধ্যে যদি বিজ্রোছ উপস্থিত সয়, 
তাহা হইলে তন্দারা সেই জাতি বা গব্মেন্টের স্থুখ শাস্তি সমুদয় বিনষ্ট 
হয়, অত এব গবর্ণমেন্ট বা জাতীয় আহইনানুসারে বিদ্রোহীদিগকে যুদ্ধের 
কষ্টভোগ করান উচিত (১)1৮ অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা সাধা- 
বণ নিয়মের মধ্যে গণ্য হইয়া আদিতেছে যে, দেশদ্রোভীদিগকে শ্বাধী- 
নতা, আশ্রয় ও পারিবারিক বন্ধন হইতে থঞ্চিত করা উচিত। কিন্তু 
হজরত মহম্মদ (দং) দেশদ্রোহীদিগের মধ্যে নির্দোষ নগরবালী কিন্বা 
ব্যক্তি বিশেষকে রক্ষা করিয়াছিলেন । 





ইনুদিদিগের বিশ্বাসঘাতকতা | 


হজরত মহম্মদ (দং) প্রথমে মদিনা উপস্থিত হইয় ইহুদিদিগের 
সহিত এইরূপে সন্ধিহ্ুত্রে আবঙ্ক হইলেন যে, ইহুদিগণ শ্বাধীনাবে 
তাহাদের ধশ্ম কম্মপন্ধতি নির্বাহ করিতে পারিবে । আর বদি তাহার! 
কি মুসলমানেরা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহ! হইলে পরম্পর পর- 
স্পরকে সাহাষা নী এবং এইকপ সন্ধিসবজজে আবদ্ধ হইবার জন্ত 
মদদিনাবাসী অপরাপর সকল জাতিকে বলা হয় । কিন্তু ইহদিগণ নন্দি- 
স্বপন করিয়াও অচিরকাল মধ্যে তানা ভঙ্গ করিয়া বিদ্োহী হইন্াছল। 
কালে শক্রগণ মদিনা অবরোধ করে, ততকালে তাহার! ( ইহদিগণ ) 
শত্রদিগের সহিত যোগ দির বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ই্দিফিগের 


পটল বং জাপার জান জবস শা পা এল সপ ও ঘা ১ হী ছা অত সর ধপকিত উল কপ ন ১ সপ স্এনিসিকী | শপ সপ উহ সরল লিল বিকাশ বলত পি গবপপলাতি 


(1) ৮5 10 রর 2901015060৮ সিটির 1,৮৩7, 
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মধ্যে প্রথমে বনি ফেন্ুকা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া হজরত মহল্মদের (দং) 
সহিত বদর ও ওছোদ ক্েত্রে যুদ্ধ করে (১ 

ওহোদের মৃদ্ধে হজরত মহম্মদ (দং) পরাজিত হইলে বনি নজির 
সন্ধি ভঙ্গ করে, আরও তাহারা হজরতকে হত্যা করিবার জন্য ষড়-ন্ 
করিতে থাকে, তজ্জন্ত তাহার! নিনাসিত হইয়াছিল ; তখন তাহাদের 
মধ্যে কে কেহ খার়বারে গিয়া বাস করে। যতকালে কোর়েশ ও 
ৰেহুইন দলগ্ুলি একত্রিত হইয়া মদিনা অবক্দ্ধ করিয়া পরিখার যুদ্ধ 
করে, তৎকালে কোরারজা দল হজরতের সহিত সন্ধি তঙ্গ করিয়া শত্র- 
দিগের সহিত যোগ দিয়াছিল। পরে তাহারা হজরত মহম্মদ ( দং) 
কর্তৃক আক্রান্ত হয়। সায়াদের উপর তাহারা তাহাদের বিচারভার 
অর্গন কপ) থায়বারের ইনুদিগণ ( তত্রস্থ বনি নজিরগণ সহ) এবং 
বনি ঘাতাফান ইহুরদিগ্ণ, যাহারা পরিখার যুদ্ধে কোরেশগণের সহিত যোগ 
দিয়াছিল তাহার! যুনলমানদিগকে আক্রমণ কার্যে শক্রদিগের সহায়তা 
করিয়াছপ। সেই সকল ইহুদী, বনি ফেজার! ও অন্ান্ত বেদ্দুইন সম্প্রদ্ধায়কে 
মুদলমান!দ'গর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া বনি সায়াদ-বেন-বকরের 
সহিত 'মলত হইয়া মদিনা আক্রমণ করে। কত্ত তাহারা খাক্সবারে 
পরাজিত হইয় 'অনীনতা স্বীকার করে ও জিজিয়! দানে বাধা হয়। 

বনি কৈচ্ুকা, বনি নজির, বনি কোরায়জা এবং খায়বারের ইহুদি- 
দিগ্নের বিগাতঘা তকতার বিষয় কোরাণ শরিফে নিয়লিখিত তাবে উদ্ 
হইয়াছে। 

“তাভাদিগের যাভাদের সঙ্গে তোমগ্া অঙ্গীকার বন্ধন করিয়াছ, 
তৎপরে তাস্কার! তাহাদের অঙীকার ভঙ্গ করিতেছে এবং খোদাতালাকে 
ভয় করি'তছ্ধে না!” কোরাণ, সুরা ৮ আয়েত ৫৮ । 


শি টপ পনর 


(5) ঠেশাম, পূ ₹৪৫ 1 


৫২৮ হজরত মহুম্মদের জীবনচরিভ ও ধন্দনীতি। 


সিএ পিসির ক জামাত জনক পো এ কি মেল বা স্পট পপ এ পো ক টপ পা আকা 
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“এবং যদি তুমি তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রাপ্ত হও, তবে যাবার! তাহাদের 
পশ্চাতে আছে, তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত কর--হুয়ত তাহারা উপদেশ গ্রহণ 
করিবে ।” কোরাণ, সুর! ৮, আয়েত ৫৯। 

“কিনা, য্দি কোন দলের বিশ্বাসঘাতক তাকে ভয় কর, ( তাহাদের 
অঙ্গীকার ) তাহাদের দিকে তুল্যভাবে ফিরাইয়া দেও; নিশ্চয় খোদাতালা 
বিশ্বাসঘাতকদিগকে প্রেম করেন না।” কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৯০1 

এবং মনে করিও না যে, বিদোহীরা আমাদের অপেক্ষা উত্তম 
ফল পাইবে । নিশ্চর, তাহারা খোদাতালাকে দুর্বল দেখিতে পাইবে 
না। কোতাপ, স্থরা ৮, আয়েত ৬১। 

“তাহাদের জন্য (কে মুললমানগণ ) শক্তি অন্সারে যত সৈন্ত পার 
আয়োজন কর, এবং অব সংগ্রহপূন্নক খোদাতালার শক্রকে এবং 
ত্ভির অন্য লোককে ভয় প্রদর্শন করিতে পাব, তোমরা তাহাদিগকে 
জান ন!, কিন্তু খোদাতালা তাাদ্দিগকে জানেন; এবং খোদাতালার পথে 
তোমার কোন বস্র যাহা কিছু ব্যয় কর, তাহা তোমাদের প্রতি পুর্ণ 
অর্পিত হইবে ৪ তোমর! মতাচারগ্রন্ত হইবে ন।1” কোরাণ, স্থুরা ৮, 
আন্েত ৬২ । 

“কিন্ত যন্ধপি তাহার! সন্ধির ইচ্ছুক হয়, তাহ! হইলে তুমিও তাহার 
ইচ্ছা করিও এবং থোদাতাপার প্রতি নির্ভর করিও, নিশ্চয় খোদাতাল 
শ্রোতা ও ভ্রাতা 15 কোরাণ, শ্ররা ৮, আয়ে ৬৩। 

“ষগ্তপি তাহারা (ছে মহম্মদ) তোমাকে প্রতারণা করে, তাহা 
হইলে নিশ্চয় খোদাতালা! তেমষার উপকারক। তিনিই যিনি ক্আপন 
আনুকুল্য দ্বার! ৭ বিশ্বাসীদিগের দ্বার! তোষার প্রতি বলৰিধান করিয়া- 
ছেন এবং তাহাদের পরম্পরের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করিাছেন। 
পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, যদি তুমি তৎসমগ্র ব্যক্ করিতে, তাহাদের 
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সি 


পরুষ্পরের অন্তঃকরণে প্রীতি দান করিতে পারিতে না, কিন্তু খোদা 
তাল তাহাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিফ়াছেন নিশ্চক্ন তিনি পরাক্রাস্ত 
এবং জ্ঞানী 1” কোরাণ, সরা ৮, আয়েত ৬৩। 

“হে তব্ববাহ্ক ! খোদাতালা তোমার এও বিশ্বাসীদিগের যাহার! 
তোমার অনুসরণ করিয়াছে, তাহাদের খোদাতালাই যথেষ্ট 1” কোরাণ, 
সরা ৮, আয়েত ৬৪ 





“হে সংবাদবাহ্ক ! তুমি বিশ্বামীদিগকে সমরে প্রবৃত্তি দান কর।” 
কোরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৬৫। 

“এব* গ্রস্থধারীদিগের-বাহারা তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়া" 
ছিল, ঠিনি তাহাদিগ্নকে তাহাদের ছুর্গ সকল হইতে নামাইলেন ও 
তাহাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ করিলেন, তোমর! তাহাদের এক দলকে 
হত্যা, এক দলকে বন্দী করিতেছিলে 1 ৫ারাণ সরা “৩, আফেত ২৬ । 

“'যাহা দিগকে গ্রন্থ প্রদর্ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা থোদ- 
তাপার প্রতি ও অন্তিম দিবলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, খোদা 
তালা ও হ্াহার প্রেরিত-পুরুষ যাহ! অবৈধ করিয়াছেন, তাহা যাহার! 
অবৈধ বলিয়! মনে করে না এবং যাহারা সত্য ধন্ম গ্রহণ করে না, যে 
পর্যাস্ত তাহার! নিরুট তইয়। স্বহন্দে জিজিয়া প্রদান না করে, তাহা 
দেয় সঙ্গে তোমরা সংগ্রাম কর) কোরাণ, সুরা ৯, আয্বেত ২৯। 

“হে বিশ্বাসিগণ ! কাফেরদিগের যাহারা তোমাদের নিকটে উপস্থিত 
হয় ও তোমাদিগের মধ্যে সন্কট প্রাগু হইতে চাহে, তোমরা তাহাদের সঙ্গে 
সংগ্রাম কর; জানিও যে, খোদ্াতালা হন্ধুতীরুদিগের সঙ্গে আছেন।” 
০কোরাণ জু! ৯, আয়েত ১২৪। 


বনি কোরারজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আওস দলস্থ মায়াজের পু 


 লায়াঘের উপর তাহান্দের বিচার ভার অর্পণ করে। হজরত মহম্মদ 
৪ 
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(ঘং) তাহাতে স্বীকৃত হন। সায়াদ তাহাদের পুকুষদিগরক্ষে হত্যা করিতে 
অনুমতি দেন । হজরত মহমদ (দং) সাঁয়াদের বিচার শ্রবণ করিয়া বলেন, 
“তুমি বাজার (মালেক) স্তাক্ন বিচার করিয়াছ*। স্ুবিখাত হাদিস 
সংগ্রাহক বোথারির কেতাব.অল-জেহাদে “মালেক” শবটার অর্থ 
“সম্রাট” বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, কিন্তু অন্তান্ত ইতিবৃত্ত লেখকের! এ 
“মালেক” শব্দটার অর্থ কেহ 'খোদাতালা'” কেহ “ন্বগীয় দূত (ফেরেব্তা)” 
কেহ “রাজা” শব্দে অনুবাদ করিয়াছেন । 

থারবারের ইছদিদিগের বিরদ্ধে হজরত মহম্মদ (দং)যে যুদ্ধ যাত্র 
করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপ আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ যাত্রা বলিতে হইবে। 
বনি নজির এবং বনি কোরায়ক্জা ইভুদিগণ যুনলমানদের সহিত বিশ্বাস- 
ঘাতরুতা করার ম্দিন। ভইতে নিন্বাদিত হইয়া খায়বারের ইহছদিদিগের 
সহিত যোগ দিয়াছিল। সেই সময়ে খায়বারের ইহুদিগণ চতুদ্দিকৃস্থ বিভিন 
দলসমূহকে হজরতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে এবং মদিন। আক্রমণ 
করিবার জন্য বনি ঘাতাফানের সঙ্গে বন্ধুত্ব দ্বাপন করিয়াছিল। বড়যন্ত্র 
কারিদলের মধ্যে যাহারা পরিখার মুদ্ধ সময়ে প্রথমে মদিনা আক্রমণ করে, 
তাহাদের মধো বিশেষতঃ বনি নজির দলপতি আবুল হাকিক, বনি 
ফেন্জারা ও অন্তান্ত বেছইন দলগুলিকে মিন! আক্রমণে উত্তেজিত করিয়া- 
ছিল। তাহারা বনি সায়াদ-বেন-বকরের সঙ্গে ঘোগ দ্বিয়! মুসলমানদিগকে 
আক্রমণ করে। হাওয়াজেন বংশের শাখা! দল বান দায়াদ বড় 
কারীদিগের মধ্যে থাকিয়া মদিনা অবরুদ্ধ করিয়াছিল । সম্প্রতি খাকবারের 
বনি নজির দলপতি ওসাবের-এবনে-জারিম তাহাদের পুর্ধ দলপতি স্তায় 
বনি দ্বাতাফানদিগের সহিত মিলিত হুইয়! বড় যন্ত্র রীগিগের সহিত যোগ 
দিয়া মদিনা আক্রমণ করে। বনি ঘাতাফান তাহাদের শাখা দল বনি 
ফেজ্জারা ও বনি সুরাঃ এবং খায়বায়ের ইছদিদিগের সহিত, মিলিত হইয়া 
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জলা, ৯ দি উদ টি লাকা ৮ পলা» লনা (পান সপ সপ জা সি সিল দিপা দত সত জী লিল এপ না পলাশ সিন তিন পালী পালি? এ সা আপনি স্পা ছু উাসিপিবিবটিত লাসিদিলা সা লৈ 


খার়বারস্থ ফাদাকের নিকটব্ী স্থানে মুনলষানদিগের উপর সর্বদা চি 
চরণ করিত। বনি ঘাতাফান অনেক দিন হইতে মা্দনা আক্রমণ করিবে 
বলির মুসলমানদিগকে ভয় প্রদর্শন করিত। সপ্তম হিজরীতে হজরত 
মহুন্মদ (দং) খায়বারের ইছদী ও বনি ঘাতাফানদ্িগের মদিন। আক্রমণের 
আয়োজনের সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার্থ খায়বাবে যাত্রা করেন) 
এবং থাযবারের ইহুদী ও বনি ঘাতাফানের বাসস্থালের মধ্যে. রজি 
নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন, কেনন! তাহা হইলে তাহারা পরম্পর 
পরুস্পরূকে সাহায্য করিতে পারবে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, 
ইহাকে অকল্মাৎ কিন্বা অজানিত রূপে আক্রমণ বলা যাহতে পারে না। 
সার উইপিক়ম মুর বলেনঃ--“হেজরত) মহম্মন (দং) অনেক দিন হইতে 
থারবারের ইছাধদিগকে অগ্ে আক্রমণ করিবার অপেক্ষায় ছিলেন; 
কেনন! এ স্কানটী বড় উব্বরা, যর্দি অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে 
তাহার শিষ্যগণের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, কিম্বা এইরূপ ভাণ 
করিবেন যে, তাহার! (খায়বারের ইহুর্দিগণ) বান ঘাতাফানদিগের সহায়ত 
করিতেছে । কিন্তু যখন আক্রমণের কোনরূপ সুযোগ ঘটিয়! উঠিল না, 
তখন তিনি এই বতলরের শরৎ কালে অকম্মাৎ তাহাদের প্রর্দেশসমূহ 
আক্রেমণ করিলেন (১)1৮ আমরা উপরে যাহ! বর্ণনা করিল!ম, তাহাতে 
দেখা যাইতেছে যে, হজরত মহম্মদ (দং) কেবল আত্মরক্ষার্থ থায়বারে 
ুদ্ধ করিয়াছিলেন | 


খুষ্টান বা রোমক আক্রমণ । 


হজরত মহদ্মদের শেষ ঘুদ্ধ যাত্রা তবৃক, ইহাও আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ বাত্রার 
মধ্ো গণ্য। পর্যটক ও বণিক্গণ হুরিয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মদিনায় 
(1) 917 ৯৮, 05 বত ০1 0 0হচতে তাতে, বা, 5 6, 


৫৩২ হজরত মহদ্মদের জীবনচরিত ও ধশ্মনীতি । 


০০ শামস 





সি গসিপ দিসি প্রি 


আলিলে ভাহাদের নিকট হজরত শুনিতে পাইলেন যে, রোমক সম্রাট এক 
বৎসরের বেতন অগ্রে দিয়! অসংখ্য সৈম্ককে মুদলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিবার জন্ত স্ুরিস্কার প্রান্ত দেশে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং স্ুরিয়ার 
মরুভূমিস্থ বনি লাখম, জুজাম, আমিলা এবং ঘাসসান প্রত্ৃতি দলসমুহ 
রোমক ঈগলের চতুদ্দিকে আসিয়া মিলিত হইতেছে, আর তাহাদের 
অগ্রগামী সৈম্তদল বাল্ক পর্য্যস্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । হজরত 
মহুপ্মদ (দং) ততক্ষণাত্ই এই বিপদের সম্মুখীন হইতে মনস্থ করিলেন। 
যখন তিনি স্থরিয়ার প্রান্তস্থিত তবুক নামক স্থানে উপনীত হইলেন, 
তখন তাহাকে প্রত্তিবন্ধক দিবার কোন সৈম্ভদলও দেখিতে পাইলেন না 
কিম্বা বিপদের কোনরূপ চিহনও লক্ষিত হইল না; স্থতরাং তিনি পুন: 
মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই ঘটন! নবম হিজরীতে সংঘটিত 
হইয়াছিল। 





উপসংহার । 


এই পণ্যস্ত আমর! হজরুত মহম্মদদের (দং) সকল প্রকার যুদ্ধের বর্ণন! 
রুবি! ক্ষান্ত হইলাম । আমরা আশা করি, আমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাসযোগ 
ইতিহাম সকল হইতে দেখাইয়াছি বে. হজরতের যুদ্ধগুলি অগ্র আক্রমণ 
বা অনিষ্টকারক নহে; কিন্তু অন্ধ পক্ষে এ সকল যৃদ্দ আত্মরক্ষার্থ সংঘ্ঘটন 
হইয়্াছিল। প্রাথমিক সুদলমানগণ হজরত মহম্মদের (দং) ধন্মে বিশ্বাস 
স্কাপল করিয়াছিল বলিয়া উতপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়াছিঙগেন । এমন 
কি, তারা রাজনৈতিক ও ধন্্নৈতিক শ্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া গ্ব শ 
বাসগৃহ ও মম্পন্তি প্রভৃতি হইতে বিভাড়িত হন) শেষে কোরেশ ও 
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শিস 














তাহাদের ষড়যন্ত্রকারী ইহুদী ও আরবীয় জাতির দ্বারায় প্রথমে আক্রান্ত 
তন। তাহারা প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া কিম্বা বল প্রয়োগে ইস্লাম 
গ্রহণ করাইবার জন্ত কিশ্বা তাহাদের নগরের নিকটবত্তী স্থান দিয়] গমনা- 
গমনকারী শক্র স্থলবণিকৃগণকে লুগঠনার্৫থ যুদ্ধ করেন নাই। শ্রী বূপ 
অবস্থায় কেবল বিশ্বাপীদিগকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেওয়৷ হইয়াছিল, 
যখন শক্রগণ কর্তৃক তাহার! প্রথমে আক্রান্ত হন এবং যখন শত্রর1 স্তাঙ্ব- 
কারণ অভাবে তীাতাদের প্রতি উৎপাড়ন ও অত্যাচার করিস ভাহাদিগকে 
তাহাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পায় | বাহার! তাহাদিগকে 
গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার্দের অত্যা- 
চার ও উতৎপীড়নের বিকদ্ধে ভাহারা অস্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
াহাদিগের এই রূপ যুদ্ধ জাতী-আইন ও প্রারুৃতিক-আইনের সম্পূর্ণ 
অনুমোদিত । মদ্দিনাবাসিগণ হজরত মহম্মদ (দং) কে কেবল শত্র-হস্ত 
হইতে রক্ষা করিতে অঙ্গাকারাবদ্ধ হুইক়াছিলেন। ইহাও সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্বাসযোগা যে, মদিনাবাসিগণ হজরত মহম্মদ (দং) ও আনসারদিগকে 
মদিনার নিকটবন্ী স্থান দিয় গমনাগমনকারী কোরেশ স্থলবপিকৃদিগকে 
লুণ্টনার্থ বাইতে দেন নাই এবং দিতেন না। 





ধন্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দান । 


বাছা! বলেন, “যাহারা ইমস্লাম গ্রহণ ন| করিবে, খোদাতালা 
তাহাদের উপর শান্তি বিধান জন্ত বিশ্বাসীদিগকে তাহার প্রতিনিধি 
নিঘুক্ত করিয়াছেন। যত দিন পর্যন্ত বিধন্সিগণ দ্িজিয়া প্রদান না করিবে, 
ততদিন পর্থাস্ত তাহাদিগকে হুতা! করিবার আদেশও ইস্লামে বিধিবদ্ধ 


৫৩৪ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


দর হস তস্িট ি প ই এল জমাট আটটি ও কি ঢাবি এ উরি এ পর ৩. [শী দালাল 


রহিয়াছে ০১1৮ কোরেশ ও ইহুদিগণ ইস্লামে বিশ্বাস ,স্থাপন করে 
নাই বলিয়া হজরত অম্মদ দেং) তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই 
কিম্বা তাহাদিগকে অগ্রে কোন রূপ শাস্তি বিধান জন্ত তিনি খোদাতালার 
আদেশও প্রাপ্তি হন নাই; অন্ত পক্ষে তিনি বলিতেন যে, “তিনি খোদা 
তালার ধর্ম বিঘোষণকারী ভিন্ন আর কিছুই নয়।” 

“এবং ভুমি বলি 9, তোমাদের প্রতিপালক হইতেই সতা হয়, অনস্তর 
বে ইচ্ছা করিবে বিশ্বাসী হইবে ও যে বাক্তি ইচ্ছা করিবে পরে কাফের 
হইবে ।” কোরাণ সুর! ৫, আয়েত ০৩ । 

*(ঘোরতর যুদ্ধের সময়ে) যদ্দি অংশিবাদিদিগের কোন বাক্তি তোমার 
আশ্রর প্রাথনা করে, তবে খোদাতালার বাকা যে পর্যন্ত শ্রবণ করে, 
তাহাকে আশ্রয় দেও, অতঃপর আতশ্রয়ভূনিতে তাহাকে উপস্থিত কর।” 
ক্যোরাণ, সুরা ৯, আয়েত ৬। 

অন্ত পক্ষে, ইভা প্রমাণিত হইয়াছে যে, হজরত মহম্মদ (দং) কেবল 
আতুরক্ষার্থ অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । মদিনায় গিশ্বা উপপিবেশ স্থাপনের 
পর যদ তিনি কোরেশ ও তাহাদের মিত্রদলের ক্রমিক আক্রমণে বাধা 
প্রদান না করিয়া আত্মরক্ষার্থে অবহেলা করিতেন, তাহ হইলে ইহ! 
নিশ্চয় যে, তিনি ও চাহার শিষ্যবর্গ একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ধ হইতেন। 
মোট কথা এই যে, তাহারা কেবল তাহাদের জীবন ও ধর্ের স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

উপরোক্ত কারণ বশতঃ এ সকল যুদ্ধকে ধর্ম-যুক্ধ বা জেহাদ বলা যায়, 
যেহেতু &ঁ সকল যুদ্ধের মুলভিত্তি ধর্মের উপরই স্কাপিত ছিল। ফারণ 
মুসলমানের! তাহাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম অর্থাৎ পৌত্তলিক1 ত্যাগ করিয়! 
একমান্র সভ্যন্বরপ খোদ্াতালার উপাধন! করিবার জগ্ত, ইস্লাম গ্রহণ 


পস্পঞলল লব 


(1) [গজ আহরণ 0৮6 87809) 69 টাও ছড 0ত 09৩, ৮১ 27, 














। পারা 
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পপ শীলা 











করার কোরেঞ্কদিগের দ্বারা উতৎপপীড়িত ও জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত 
হইয়াছিলেন। সার উইলিয়ম মুর ভ্রমে পতিত হইয়া! বলিয়াছেন যে, ধর্ম 
বিস্তারের জগ্ত যুদ্ধের আদেশ ইস্লামে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল । তিনি আরও 
বলেন, “বাস্তবিক উৎপীড়ন ও বিদ্রোহিতায় বিশ্বাসিগণ মকাত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইয্নাছিল। কিন্তু ইস্লামের জর়লাতেই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য 
পকল প্রকাশিত ভইয়া পড়িয়াছে । যত দিন পর্যযস্ত সমগ্র ধর্ম খোদাতালার 
জন্য না হইয়াছিল, ততদিন পর্যান্ত তাহার! যুদ্ধ করিয়াছিল (১) 

উপরোক্ত দোষারোপের খগুনার্থ আমরা কোরাণ শরিফের কতকগুলি 
আয়েতের অনুবাদ করিয়া দিতেছি 

“যাহারা ভোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, খোদাতালার পথে 
তোমর! তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, কিন্তু তাহাদিগকে প্রথমে আক্রমণ 
করিয়া সীমালজ্বন করিও না, নিশ্চয় খোদাতাল! সীমালজ্বনকা বীদিগ্রকে 
প্রেম করেন না?” কোরাণ, সুরা ২, আঙ্কেত ১৯০ 

এবং যেখানে তাহার্দিগকে পাইবে সংহার কর, এবং তাহারা তোমা- 
দিগকে যে স্থান হইতে নির্বাসিত করিয়াছে, তোমরাও তাহাদিগকে সেই 
স্থান হইতে নির্বাসিত কর, কারণ হত্যা অপেক্ষা উৎপীড়ন (ফেৎনা) 
কিম্বা বিদ্রোহিতা ও ধর্মদ্রোহিতা গুরুতর ; কিন্তু মস্জেদল-হারাষের 
নিকটে তাহারা সংগ্রাম না করিলে, তোমরা (থান) তাহাদের সঙ্গে 

গ্রাম করিও না, পরন্ত যদি তাহারা তোমাদের সঙ্গে (তথায়) সংগ্রাম 

করে, তোমরাও তাহার্দের সঙ্গে সংগ্রাম করিও- কাফেরদিগের এই 
শাসন 1” কোরাণ, সুরা ২, আগ্নেত ১৯১। | | 

“কিস্ত তাহার! নিবৃত্ত রছিলে নিশ্চয় খোদাতালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু ।* 
কোরাপ, সুরা ২, আত ১৭২ । 
101) 1016 96010127765 ৬০], 111, 0,790. 


৫৩৬ হজরত মছণ্মদের জীবনচরিত ও ধশ্মনীতি। 


ক্া্ধরান্ধনি লিউ সম টিদবলিি সি নিথর 





জজ 





০০০১০ 


“ষে পর্যান্ত উতৎপীড়ন, কত্যাচার ও ধর্মপ্রোহিতা (ক্ষেৎন1) [বিনষ্ট 
হইয়া শুদ্ধ থোদাতালার ধর্ম প্রতিঠিত ন! হয়, সে পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ 
কর। কিন্তু যদ্কপি তাহার! নিবৃত্ত হয়, তবে অতভ্যাচারীর উপর 
বাতীত হস্তক্ষেপ করিতে নাই ।'” কোরাণ, সুরা ২, আফ্বেত ১৯৩। 

উপরোক্ত আয়েতগুলিতে, বিশেষত: শেষ আয়েতটাতে সাধারণভাবে 
দেখা যাইতেছে যে, আত্মরক্ষ!, শান্তিস্থাপন, ধন্ম সন্বপ্ধে স্বাধীনতা এবং 
ফেংনা অর্থাৎ উতৎপীড়ন ও ধন্মদ্রোহিতান্ন প্রতিবন্ধকতার জন্য যুদ্ধের 
আদেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। 

উৎপীড়ন ও ধর্মপ্রোহিতায় প্রতিবন্ধক দেওয়াতে ইন্লামধন্দ্মধ পৌত্ব- 
লিকতা দূরীকরণ কার্য হইতে স্বাধীন হইয়াছিল অর্থাৎ এক কথায় 
বলিতে গেলে, খোদাতালার জন্ত সমগ্র ধর্ম হইয়াছিল অর্থাৎ যখন 
মুলমানেরা স্বাধীন হইয়াছিগেন এবং তৎকালীন ধর্মের জন্ক উতৎপীড়িত 
হন নাই এবং ইস্লাম ত্যাগ করিয়া প্রতিমৃত্তি পৃজা করিতে বাধ্য উন 
নাই, তখন তাহাদের ধন্ম পবিত্র এবং দ্বার্ধীন হইয়াছিল । তখন বাধ্য 
হুইস্তা থোদাতালার অংশী স্থাপন করিতে হইবে, এ ভয় আর ছিল না। 

এ সকল আয়েত আবার কোরাণ শরিফের সুরা আনৃফলে 
পুনরায় উক্ত হইসাছে-_ 

“যাহার! কাফের হইয়াছে, তাহাদিগকে বল, যস্কপি তাহার! ফিরিয়া 
আসে, (১) তবে যাহ! কিছু গত হইয়াছে, তাহাদের জন্ত কমা 
কর! যাইবে, কিন্তু বদি তাহার" প্রত্যাবর্তন করে (২), তবে নিশ্চয় 


এস কাকির টিক 
চল পাপ আপ পপ কাজা বাপ কানন 


(১) আক্রমণ উৎপীড়ন কাঁধ) এবং তোমাদের গৃহে প্রবেশ এবং পবিত্র বদ 
ঘবশনে প্রতিবন্ধক দাদ হইতে। 


(৭) অর্থাৎ বাপি তাহার! পুনরায় আন্রমধ কয়ে এহং অথ আক্রযণে গনী ই্র। 





ষোড়শ পরিচ্ছেদ । ৫৩৭ 


পি 





১৩০০০ 


পূর্বতনদিগের রীতি গত হইয়াছে (৩)1৮ কোরাণ, সুরা ৮, 
'আয়েত ৩৮। 

“যে পর্ধ্যস্ত ফেংনা অর্থাৎ উৎপীাড়ন ও ধর্মদেহিতা না থাকে শ্রবং 
খোদাতালার জন্য সমগ্র ধন্ম না তয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাহাদের সঙ্গে 
যুদ্ধ কর, এবং যদি তাঙারা ফিরিয়া আসে, তবে তাহারা যাহা করিবে, 
নিশ্চর খোদাতাল। তাহার দরষ্টা।” €োরাণ, সুরা ৮, আয়েত ৩৯। 

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, কোরেশগণ অত্যাচারে প্রতিনিবুন্ত না 
হইলে এবং তাহাদের ফেৎনায় প্রতিবন্ধক দিবার জন্য ইস্লামে যুদ্ধের 
আদেশ রহিয়াছে, এবং যখন তাহাদের উৎপাড়ন ও অত্যাচার দমন হইবে 
কিন্বা থাকিবে না, তখন ইস্লামধন্দ খোদাতালার জন্য সমগ্র ধন্ম হইবে 
ও তাহারা খোদাতালার অংশী স্থাপন করিতে বাধ্য হইবে ন1। 

সার উইলিয়ম মুর হজরত মহম্মদের (দং) মদিনায় অবস্থানকালের 
ঘটনাগুলি উল্লেখ করিয়া বলেন, “যেখানে কাফেরদিগকে পাও, হত্যা 
কর, ইহাই তখন তাহার ইসলামে মূলমন্ত্র ছিল (৪)1৮ তিনি এই 
রূপে হজরত মহম্মদের (দং) উপর নান প্রকার দোষারোপ করিয়াছেন । 
আমর! তাহার সকলগুলির উল্লেখ করিলাম না; কারণ তিনি এক সময়ে 
হজরতের পক্ষাবলম্বন করিয়া যে সকল কথ! বলিয়াছেন, আবার আর এক 
সময়ে তাহারই বিপরীত কথা বাঁলয়াছেন, তজ্জগ্ত তাহার দেই সকল 
দোষারোপের প্রতোকটার দোষ খগুনে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রধান প্রধান 
দুই একটা দোঁষধারোপের খণ্ডন কারয়া ক্ষান্ত হইব। তিনি বলেন যে, 
হজজরতের জীবনের শেষ অবস্থায় অর্থাৎ খষ্টম হিজরীতে মনা বিজগের 
পর হইতে কেবল তিনি বল প্রয়োগে ধন্ম প্রচার কিয়! গিক্বাছেন। কিন্ত 

(৬) ইহার অর্থ-যাছার। বদর ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়াছে । 
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৫৩৮ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি। 


আর এক স্থানে তিনি নিজেই শ্বীকার করিয়াছেন যে, “যখন বিন। প্রতি- 
বন্ধকে মক্কা নগর হজরতের অধীনত স্বীকার করিয়াছিল, তখন অধিবাসি- 
গণ দলে দলে আসিয়া! ইম্লাম গ্রহণ করিতে লাগিল”, । ইহার প্র বৎসর 
হইতে উৎপীড়ন ও অত্যাচার দূরীভূত হওয়াতে আরবের চতুর্দিক্‌ হইতে 
দলে দলে লোক সকল আসিয়া কিস্বা দূত (প্রেরণ দ্বারায় ইসলাম গ্রহণ 
করিগ্জাছিল। সেই সময়ে ত বল গ্রয়োগে ধম্মপ্রচাবের বিষয় কোন 
ইতিহাসে দেখা যায় না । 

হজরত মহম্মদ (দং) মদিনায় অবস্থানকালে জনসাধারণের নিকট 
কেবল ইন্লাষের পবিত্র আদেশ প্রচার কার্শো নিমৃক্ত ছিলেন । তৎকালে 
তিনি স্পষ্টই বল প্রয়োগে ধন প্রচারের প্রতিণাদ করিতেন। 

হজরত মঠম্মদের (দং) মদিনায় অবস্থানকালে কোরাণ শরিফের ফে 
সকল আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছিল, নিয়ে তাহার কতকগুলির অনুবাদ 
করিয়া দেওয়া যাইতেছে ; ইছাতেই সার উইলিয়ম মুরের অন্যায় দৌধা- 
রোপের কতকট! থগুন হইবে। 

“নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাসী (মুললমান), যাহারা মুসায়ী ও যাহারা ঈসায়ী 
এবং যাহারা অধাশ্রিক,_-তাহাদের মধো যে বাক্তি খোদাতালার উপর ও 
শেষদিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সতকার্য করে, খোদাতালার 
নিকট তাহাদের পুরস্কার আছে; তাহাদের ভয় নাই, তাহার! শোক 
পাইবে না ৮ কোরাণ, সুর! ২, আয়েত ৫ন। 

“বাহার গ্রন্থ প্রাপ্ত ও যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদিগকে বল, তোমরা 
কি খোদাতালার উপর আত্মসমর্পণ করিতেছ ? যগ্পি তাহার! মুনলমান 
হু, তবে তাহার! নিশ্চয় পথ প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু যগ্পি বিমুখ হয়, তবে 
নুসমাচার প্রচার ভিন্ন তোমার প্রতি অন্ত কিছু নহেঠ এবং খোদাতালা 
দাসদিগের প্রতি দৃর্টিকারী :৮ কোরাণ। সুর! ৩, আয়েত ১৯। 


ইলা সিপিএ িস্তিলিত পি সিল জল রালাজিও এট, ব।  ০ জন রত ৪১৪ 
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. ষোড়শ পরিচ্ছেদ । ৫৩৯ 





“প্রেরিতন্পুরুষের প্রতি প্রচার কাধ্য বৈ নহে, তোমর! যাহা 
প্রকাশ্যে কর ও যাহ! গুপ্ত রাখ, খোদ্দাতাল। তাহা জ্ঞাত হন।” কোরাপ, 
স্থর! ৫, আর্ত ৯৯। 

“বল (হে মহন্মদদ ) তোমরা খোদাতালার অনুগত থাক ও তাহার 
প্রেরিত-পুক্তষের অন্থগত থাক; কিন্তু বর্দি তোমর! ( হে লোকসকল ) 
বিমুখ হও, তবে তাহার কর্তব্য ভার তাহার প্রতি অর্পিত ও তোমাদের 
কর্তব্য ভার তোমাদের প্রতি অর্পিত হইয়াছে, ইহা বৈ নহে । এবং 
যদ্ঘপি তোমরা তাঁহার আজ্ঞাকারী হ9, তবে পথ প্রাপ্ত হইবে, প্রেরিত" 
পুরুষের প্রতি স্পষ্ট প্রচার করা বই নহে।” কোরাণ, সুরা ২৪, 
আয্েত ৫৩। 

দ্ধর্মের জন্ত বল প্রয়োগ নাই, নিশ্চন্ন পথত্রান্তির পর পথ প্রকাশ 
পাইয়াছে; অতঃপর যে ব্যক্তি তাগুতের (১) প্রতি বিমুখ হইয়! 

খোদাতালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে, নিশ্চন্ধ গে দঢ় অবলম্বনূকে 
ধারণ কল্সিবে, তাহ! ছিদ্র হইবে ন1; এবং থোর্দাতালা শ্রোতা ও জ্ঞাতা 1” 
কোরাণ, সুরা ২ আফ়েত ২৫৭ । 

“যে ব্যক্তি প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা পালন করে, নিশ্চয় সে 
খোদাতালার আজ্ঞ! পালন করিয়া থাকে, যাহারা তোমাকে অমান্ত করে, 
আমি তোমাকে তাহাদিগের প্রতি রক্ষক নিযুক্ত করি নাই ।” কোঁরাণ, 
সুরা ৪, আয়েত ৮*। 

“যেখানে কাফেরদিগকে পাও, হত্যা কর ” ইহা কখনই ইন্লামের 
মূল মন্ত্রনহে। কেবল আত্মরক্ষার জন্য এই আদেশটা আর যাহারা 





একটার 


(১) প্রতিমুত্তির নাম--বিশেধতঃ মককাবানীদিগের পুরাতন প্রতিম! আল্লাৎ এবং 
ওজ্জাকে বৃঝায। | | 


৫৪৩ হত্ররত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি । 


শাক কিস পা উকি রি 








মুদলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ 
হইয়াছিল । 

 কোরাণ শরিফের দ্বিতীয় নুরার ১৯১ আয়েত এবং অই সুরার ৩৯ 
আয়েত মুসলমানদ্িগকে অগ্রেআরুমণকারী মকাবাসীদিগের বিরুদ্ধে 
অবতীর্ণ 5ইয়াছিল। এর সকল আয়েতের উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইলে 
অত্যাচার ও উৎপীড়ন বদ্ধ হইয়া! যাইবে । কিন্তু সার উইলিয়ম মুর 
“ফেতনা” শবাটী ভুলকুমে "প্রতিবন্ধক (01১75161017) শবে অনুবাদ 
করিয়াছেন; তিনি আবার নিজে ৮৫ সুরার দশম আয়েতস্থ পফাতানু? 
(২) শব্দটা “উতপীড়ন” শব্দে অনুবাদ করিয়াছেন । উক্ত আয়েতটা 
ভিনি যেন্ধপভাবে অন্তবাদ করিয়াছেন তাহ! এইড 55৬৮101%) 078৮ ত00 
1১615608686 076 1১6116৮8178, 71515 2070 চি01০5 20071600621 
11607১০1৮৪৪ 006, আর্থাৎ নিশ্চয়, যাহারা বিশ্বাপীদিগের পুরুষ ও 
স্রীলোকের প্রতি উতৎপীড়ন করে এবং অন্তাপ না করে (507৮ আমরা 
জানি নাঁষে,কেন তিনি একটী শব্দের দুই স্থানে অর্থাৎ ২র সুরার ১৯১ 
আয়েতে এবং ৮ম স্থরার ৩৭ আয়েতে ছুই প্রকার অর্থ করিলেন । 


পা দি পাজি 


স্থলবপিকৃদিগকে আক্রমণ | 
হজরত মহম্মদের (দং) ইউরোপীয় জীবনচরিত লেখকেরা বলেন যে, 
করিয়া হইতে গমনাগমনকারী কতিপয় কোরেশ স্থলবণিক্‌ হে্সরতের 
পরেই মুসলমানদিগের দ্বারায় আক্রান্ত ও লুষ্ঠিত হইয়াছিল । তাহার! 
নিম্বলিখিত কর়েকটী আক্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন 


লারা হাশর গননা জনা উপল পারাটা মি ০০ উজ ল1৮৪০৭৬৬ জা টব ঢা পান সলাত ক বার তান শাক কারা চলা আক 


(২) “কেৎনা" শব্দের তৃতীর পুরুষ; বছুধচনে আভীতকালে কানুন । 
1৮3) 186 01 010167701) 015 11, 1০ 14075 109০7066, 





এ 
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০৯৬ ফিলাপ 





০ লিপস্টিক কত জপ সন পাল্লা জপ” রান বেশি সিরিজ 





(৯) হঞ্জরত মহণ্মদের মদিনায় আমিবার ৭মানস পরে আবুজহল 
কর্তৃক পরিচালিত একদল স্থলবণিক্‌ হামজ! কর্তৃক আক্রান্ত হয়| 

(২) ইহার এক মান পরে আবুসোফিয়ান কর্তৃক পরিচালিত এক 
দল স্থলবণিকৃকে আক্রমণ করিবার জন্ত ওবে! প্রেরিত হইস্াছিলেন। 

(৩) আবার এক মাস পরে কোরেশ স্থলবণিকৃদিগকে লুণ্ঠন 
করিবার জন্ত সায়াদ একদল মুললমান সহ তাহাদের গমনাগমনের পথ 
পার্খবস্থ ঝোপের নধ্যে লুস্কায়িত ছিলেন। 

(৪) হেজরতের প্রায় ১২ মাল পরে হজরত মহম্মদ (ডং) শ্বয়ংই 
আবেয়াতে কোরেশস্থলবণিকৃদিগকে লুণটনার্থ গিয়াছিলেন। 

(৫) ভার পর মাসে হজরত মহম্মদ ।দং স্বয়ং সুবিয়। হইতে 
প্রত্যাগত বহুমূলা পণাদ্রবাসম্বলিত ওমিয়া-বেন-থালফ,. কর্তৃক পরিচালিত 
স্থলবণিকৃদ্দিগকে বিনষ্ট করিতে বোয়াতে গিয়াছিলেন। 

(২) ইহার ২।৩ মাস পরে শরিয়া হইতে প্রত্যাগত বহুপণাদ্রধ্য- 
সমন্বিত আবু সোফিয়ান কর্তৃক-পরিচালিত স্থলবণিকৃদিগকে আক্রমণার্থ 
হজরত মহম্মদ (দং) ওশেয়ারায় গমন করেন। 

সার টউইলিয়ম মুর বলেন যে, এ সকল আক্রমণে মুমলমানেরা সফল 
মনোরথ হইতে পারেন নাই (৯)। 

(৭1 দ্বিতীয় হিজ্জরির রজব মাসে কয়েকজন মুসলমান, কোরেশ 
স্থলবণিকৃদ্দিগকে লুগ্টনার্থ নেখলায় লুক্কায়িতভাবে ছিলেন এবং কোরেশ- 
দিগের একজন দূতকে হত্যা করেন আর ছুই জনকে বন্দী করিয়। 
লুন্ঠিত দ্রব্যাদি সহ মদিনায় ফিরিয়। আসেল। হজরত মহম্মদ (দং) তাহ 
দেখিয়া! আবওযল্লা-বেন'জারসকে বলেন “আমি তোমাকে পবিশ্র মাসে 
কথন বুদ্ধ করিতে বলি নাই ।” | 


(7) 1805 91110121566 ৬০1, [1]. 6 64- 69. 








৫৪২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি। 


শী লাক ৭ 


(৮) পুব্ববর্ণিত স্থলবণিকৃ্গণ মুগলমানধিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা 
পাওয়ার হজরত মহম্মদ (দং) পুনরায় তাহাদিগের আক্রমণের অপেক্ষায় 
ছিলেন, ইহাতেই প্রসিদ্ধ বদরের যুদ্ধ সংঘটন হয় । | 

(৯) ১ম ও ২র হিজরিতে অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের পুর্বে মন্তার স্থল- 
বণিকগণ এইরূপে মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। 
মুসলদানগণ কর্তৃক োরেশ স্থলবণিক্গণ আর একবার আক্রান্ত 
হইয়ান্ছিল, যাহা! ষষ্ট হিজরিতে সংঘটন হয়, কিন্ত তাহাতে মুসলমানেরা 
সম্পূর্ণরূপে ক্ৃতকাধা হইয়াছিলেন। 

আমরা উপরোক্ত দোষারোপের খগ্ডনের জন্য পূর্বে যথেষ্ট চেষ্ট। 
করিয়াছি এবং বিশ্বানমোগ্য ইতিহাস ব' হাদিসে টভার কোনরূপ বিশ্বাস- 
হোগা প্রনাণ পাওয়! যাক না, তাহাও দেখাইয়াছি। 

হজরত মহম্মদ :দং) ও তাহার শিষ।বর্গ যেনপ অবস্থায় পতিত হইয়া" 
ছিলেন, তাহাতে যে তাহারা বৈরসাধন বা লুখনবাসনার বশব্ী 
হইয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ অদস্তব | পপ্ররিত-পুরুষ যেস্থানের অধিবাসীদিগের 
নিকট আশ্রয় অন্বেষণ করিয়াছি:লন এবং যাহাদের ফ্ধে তান সেই স্থানে 
প্রবেশ করিক়াছিলেন, সেই মদিনাবাসগণ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ 
এই কূপ পবিভ্র অঙ্গীকারে আবদ্ধ হুইয়াছিলেন যে, যত দিন পধাস্ত তান 
আগ্র.আক্রমণকারী না হইবেন, তত দিন পধ্যন্ত তীহার! ত্তীহাকে 
স্বকীয় স্ত্রীপুত্রের স্যার শক্রহস্ত হইতে রক্ষা করিবেন (১)1 হজরত 
অহণ্মদও (দং) লুষ্ঠন কার্য বা আক্রমণ কাধ্যে অগ্রপর হইবেন ন! 





(১) .“হদিনাবাসিণ প্রেরিত পুরুষকে কেবল শত্রহন্ত হটতে রক্ষা! করিবেন, কিন্ত 
ভাতার বাছত যোগ দিয়া কোরেশদিগকে অগ্রে আক্রমণ করিবেন দা বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়াকছলের (৮ 11021751115 01 719127166০1, 111. 05 64 
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55255252222 
ধুলিয়। তাহাদের সহিত পবিত্র অঙগীকারে আবদ্ধ হইসাছিলেন (১) এই 
সকল পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোরেশ স্থলবণিক্দিগকে পুনঃ 
পুনঃ আক্রমণ করিতে মদ্দিনাবাসিগণ কখনই হজরত মহম্মদ্কে (দং) 
পরামর্শ দ্রেন নাই, কিন্বা তাহারা তাহার সঙ্গে যোগ দিয় স্থলবণিকৃ- 
দ্িগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব । 

মুসলমানদিগের দ্বারাঁয় মকার স্কলবণিক্দিগের আক্রমণের ব্ষিক্ 
হজরত মহন্মদের (দং) জীবনচরিত লেখকেরা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 
যদি সেইরূপ ঘটনাগুলি বাস্তবিকই সংঘটন হইয়াছিল বলিয়া গ্রহণ করা 
যায়, তাহা হইলে ইহা কি আরববাসীদিগের জাতীয় আইন কিন্বা 
পুরাকালীন যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আইনের সম্পূর্ণ অনুমোদিত ? কিন্তু ই 
সর্ধবাদিসম্মতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মক্কাবাসিগণ প্রথমে 
মুদলমানদিগকে আক্রমণ করিয়াছল, এবং তাহাদের উপর অপহনীয় 
উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়৷ তাহাদের প্রিয় জন্মভূমি মক্কানগর হইতে 
বিতাড়িত করিয়া দিয়ছিল। আরও তাহারা নূতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে 
অশেষ প্রকারে মন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল; শ্রী সকল অত্যাচার ও 
'উতৎ্পপীড়নের বিষয় এবং জাতীয় আইন ও প্রাকৃতিক আইনের 
ধিষয্ক পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে. মুসলমানেরা তাহাদের 
সম্পতি ও গৃহাদ্দি পুনরুদ্ধারের জন্ত উৎপীড়নকারীদিগের বিরুদ্ধে 
আইন ও স্তায়ানুলারে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিতেন। বখন 


ধারার গপ্পো রা পল বিজি 





পলা 


(১) পরম্পরাগণ্ত বণনাশ্ুদায়ে ওষাদ1-বেন-সামাতের বর্ণিতি বিষয় প্রসিদ্ধ হাদিস 
সংগ্রাহক বোখারি এইক্সপ ভাবে উল্লেখ করিয়াঙছন যে, যাহার! গ্রেরিতপুরুষের সহিত 
প্রতিজ্াবন্ধ হইয়াছিলেন, আমি তাহাদের মধো একজন লক্ষিব ছিলাম 1 বানর এইকপে 
প্রতিজ্ঞ বন্ধ হইয়াছিলাঘ বে, আমরা খোদাতালার অংশী স্বপন করিব না এবং চুরি 
কির | এবং বাভিচার করিব না এবং হত) করিব না এবং জুঠৰ করিধ না” 
নাহি বোথারি। | | 


৫৪৪ হজরত মহপ্মছের হিরন ওঁ রীতি | 


ভা পাপী সর সাগর ৪ লেসন সদর এ সি সপ খর পি লিগ ও ভর সিএ অসি ছিল তির ৮ সি 1 লা ও সি স৪ দির জিত পির উর কী দিল নিউ রনি 


মন্কাবাসিগণ আপনা হইতেই রানার মর প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণ। 
করিয়াছিল, তখন আত্মরক্ষ! ও যুদ্ধ সন্বদ্ধীর আইনানুসারে মুসলমানেরা 
শক্রদিগের সম্পত্তি ধবংস এবং বাণিজোর উন্নতিপথ রুদ্ধার্থ অস্ত্র গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কারণ, "খন ফোন রাজা অন্য ফোন 
বাজোর সহিত যুদ্ধ কার্যে লিপ্র হয়, তখন ইহ সাধারণ নিক্সম যে, ষে 
ফোন প্রকারে শক্রর সম্পত্তি যে কোন স্থানে পাওয়া যাইবে, তাহ! বল- 
পূর্র্বক গ্রহণ করা উচিত; এইরূপে শক্রদিগের ঘে সকল সম্পত্তি হস্তগত 
হয়, তাহ! বিজেতাগণ নিজে কিন্বা লুণ্ঠনকার্রগণ বাবহার করিতে 
পারে €)1% 





যুদ্ধের বন্দীদিগের প্রতি দয়ালু ব্যবহ!র। 


হজরত মহম্মদ (দং) সকল সময়ে যুদ্-বন্দীদগের প্রাত দয়ালু ব্যবহার 
করিতেন এবং পুরাতন ন্রীত্যন্নসারে বন্দীদিগকে ভতা। করাকে অন্তায 
বলিতেন। আর কোরাণ শরিফেও বন্দীদিগের প্রতি দয়ালু বাবহ্ারের 
আদেশ বিধিবদ্ধ রহিয়ছে । 

“এবং যখন ভোনরা ধর্মবিরোধীদগের সঙ্গে ( রপক্ষেত্রে) মিলিত 
হ9, তখন সে পধ্য্ত তাহাদের ক ছেদন করিও, যে পর্থ্যস্ত তাহা 
দিগকে অধিক ধ্বংস কর এবং দুঢ় বন্ধন কর কোরাপ, সুরা ৪৭, 
ায়েত ৪1 | 

“তৎপরে হয় ঠিত সাধন কথ, ন! হর অর্থাদি বিলিময় গ্রহথ কর, থে 


শ এ প্নকভারযাপানাধরড 








রঃ 


(৬৮768107715 [51107625010] [ছা ৮০ ক9। 
1.19107,5 1511500112100035 ৯%1107%5 5 701101091 5070706, ৮101 115 225 
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পি 


ভগ 





সপ 








টপস সি আর শত পি 


পর্ধাস্ত যুদ্ধকর্তা তাহার (যুদ্ধের ) অস্ত্র সকল পরিত্যাগ না করে” 
কোরাণ। সুরা ২৭, আফেত ৫1 

বদরের যুদ্ধবন্দীদিগের সম্বন্ধে সার উইলিয়ম মুর বলেন, “'( হজরত ) 
মহম্মদের (দং) আদেশানুসারে মদিনাবাসিগণ ও মহাজেরগণ বন্দী- 
দ্িগকে গ্রহণ করিলেন ও তাহাদের প্রতি দয়ালু ব্যবহার গ্রদশন 
করিলেন” । শেষে এ বন্দিগণ বলিয়াছিলেন, “মদিনা বাসীদ্দিগের উপর 
খোদাতালার আশীন্ধা্দ ববণ হউক ! কারণ তাহারা পদ্বব্রজে গমনা- 
গমনের কষ্ট সহ্য করিয়া আমাঁদগকে উউ্টপৃষ্টে গমলাগমন করিতে 
দিতেল ; যখন রুটির অভাব হত, তখন তাহারা আমাদিগকে রুটি 
থাইতে দিয়) নিজেরা থেজুর খাইয়া সন্তষ্ট থাকিতেন।” ইহা আশ্চধ্যের 
বিষয় নহে যে, বদরের বুদ্ধ সংঘটন হইবার কয়েক দিন পরে ত্র বন্দি- 
গণের মধো কোন কোন বাক্তর আত্মীয় স্বজন অর্থ বিনিময়ে কোন 
কোন বন্দীকে ব্ন্দীমুক্ত করিবার জন্ত আসিয়া দেখিতে পাইল যে, 
বন্দিগণ শ্বইচ্ছায় ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছে। সেই সময়ে হজরতও 
তাহা'দগকে বিনা অর্থে বন্দীমুক্ত করিয়া! দিয়াছিলেন (১)। 

বনি ষোস্তালিকের বন্দিগণ বিন অথে মুক্ত লাভ করিয়াছিল (২)। 

অষ্টম হিজরিতে হোনেন যুদ্ধে বনি হাওয়াজেনের বন্দী হইয়াছিল, 
কিন্তু তাহারা বিন। অর্থে মুক্তিলাত কাঁরয়াছিল। হজরত মহল্ম্ধ (দ্ং) 
ছোনেন বুদ্ধের বন্দীদিগের মধ্যে নিজের অংশস্ক বন্দীরিগকে বিনা অর্থে 
ছাড়িয়া দিলেন দেখিয়া মক্কা ও মার্ঘনাবাসিগণ আনন্দ সহকারে স্ব স্ব 





৯ কসবা 


(2) ১1৮5 17008 81018165০17 117 চ0০ 22 ও08. হহ3, 
(2) 11801051066 91 টা 07065 ০1 ৮ কও, 


৯০০৫ 





৫৪৬ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্্মনীতি। 


অস্থি ব্রা মবিন দিনার 








সমপসির 


অংশস্থ বন্দীদিগ্রকে ছাড়িয়া! দিলেদ 0১)1। এইন্ধপে ৬৯০ শত বন্দী বিনা 
অর্থে মুক্তিলাভ করিল (২) 

ষ্ঠ হিজরীতে যখন হজরত মহম্মদ (দং) হোদায়বিয়ায় শিবির স্থাপন 
করিফ্লাছিলেন, তখন ফেহ বলেন, ৮* জন (৩). কেহ বলেন, ৪০1৫০ জন 
(8) কোরেশ হজরতের শিবিরের পার্খস্থ মুললমানদ্িগকে হত্যা করিবার 
জন্ত ঘৃরিয্বা বেড়াইতেছিল, এমন কি, তাহারা তীর ও প্রস্তর খণ্ড দ্বারায় 
হজরতের শিবির আক্রমণ করিয়াছিল । সেই স্ময়ে তাহার! মুসলমান- 
দিগের দ্বারায় ধৃত হইয়া হজরতের নিকট নীত হইলেন, তিনি স্বকীয় 
ওঁদার্যগুণে তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন ও বন্দীমুক্ত করিয়। দিলেন। 

যখন একাদশ হিজরীতে খালেন-বেন-অলিদ, বনি জাজিমাকে ইস্লাম 
গ্রহণার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাহাদের উপর জয়লাভ 
করিয়া! তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি লোককে বন্দী ও কতকগুলি 
লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ইহাতে কপেক জন বিজ্ঞ মুনলমান 
কোরাপ শরিফের আদেশানুলারে বন্দীদিগকে অর্থ বিনিময়ে কিন্বা বিনা 
অর্থে বন্দীমুক্ত করিয়া নাদিয়া তিনি অন্তায় কাজ করিয়াছেন বলিয়া 
তাহার উপর দোষারোপ করেন। হজরত মহম্মদ (দং) এই সংবাদ 
শ্রবণ করিয়া বড় অসন্তষ্ঠ ও দুঃখিত হইয়। দুইবার বলেন, “হে খোদাতালা 
খালেদ যাহ! করিয়াছে, আমি তাহাতে নিদ্দোষী (৫ 31 


পাস যা উজ 





(1) 17510175176 01 ধরি ৯০1, 1,৮1১, 48 20149. 
(২) এবলে হেশাম পৃই ৮০প। 

(৩) এ্রষনে হেশাস পৃঃ 18৫1 

(৪) সোস্লেমের ফমতাগুসারে | 

(৫) এবনে হেশাম। পৃঃ ৮৩৩ ও ৮৩৫ । 
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বনি কোরায়জ। হত্যা! | 


মক্কার নিকটস্থ বনি কোরায়জা নামক একটা ইহুদী সম্প্রদায় অগ্র 
আক্রমণকারী শক্রদিগের আক্রমণ হইতে মদিনা রক্ষা করিবার জন্ত 
মুসলমানদিগের সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হয়। ষষ্ঠ হিজরীতে যখন ছয় 
সহত্র কোরেশ ও অন্তান্ত অসংখ্য বেছুইন সম্প্রদায় দ্বারা মদিনা আক্রান্ত 
হইয়াছিল, তখন বনি কোরায়জা মুসলমানদিগের সহিত যোগ ন! দিয়! 
সন্ধি ভঙ্গপুববক মর্দনা অবরুদ্ধকারী শক্রদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল। 
কিন্তু যুদ্ধের পর বনি কোরায়জ! মুসলমানদিগের দ্বারায় আক্রান্ত হস; 
তখন মুসলমানদিগের মধ্যে কয়েক জন মধ্যস্থ হইয়া তাহাদিগকে 
হত্যা করিতে অগ্রসর হন, তাহাদের মধ্যে কতিপয় বাক্তি যে য্দ্ব-বন্দী 
বলিয়া নিহত হইয়াছিল, শভাহা নহে, যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক ও দেশড্রোহী 
বলিয়া জাতীয় আইনানুলারে তাহার্দিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করা 
হইয়াছিল; কেননা শক্রগণকর্তক মদিনা অবরুদ্ধকালে তাহারা 
মদিনার বিরুদ্ধে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল । বনি কোরায়জার 
সহিত মুসলমানদিগের প্রকৃত পক্ষে কোনরূপ যুদ্ধ সংঘটন হয় নাই, 
তাহার কেৰল মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া শত্রদ্িগের সাহায্য 
করিয়াছিল এবং দেশ মধ্যে আধক পর্রিমাণে বিদ্রোহিত। বৃদ্ধি করিয়াছিল 
বলিয়া, তাহার! মুসলমানদিগের দ্বারায় আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার! 
যুদ্ধ বন্দী নহে। এমন কি, এরূপ বন্দিগণকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্ত 
যুদ্ধের কষ্ট ভোগ করান উচিত ছিল। ৃঁ 

“যুদ্ধের আইনানুসারে যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহী সৈম্তগণের দলপতি কিন্বা 
সরদার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত হইবে (১)1৮ 


(1) 17১1150611576989 ৬৮110176501 টিি0151151060 ৯০01, 11. 
(07101000015 00 10111081 9092505, 15, 273. 


৫৪৮ হজরত মহপ্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


সবি কই বিজি শপ 


বনি কোরায়জার সমুদয় লোক নিহত হয় নাই, কিন্বা সমুদয় পুরুষ 
বন্দীও নিহত হয় নাই (১)। 

অতি অল্প সংখাক মাত্র বনি কোরায়জা নিহত হইয়াছিল। তাহারা 
হজরত মহম্মদের ! দং) আদেশানুদারে নিহত হয় লাই কিন্বা তৎসন্বন্ধে 
কোনরূপ স্বর্গীয় আদেশ অবতীর্ণ হয় নাই, কোরাণ শরিফের নিম্নলিখিত 
আফ্বেতে ইহার বিষয় স্পষ্ট প্রকাশ পাইত্ডেছে _ 

'এবং  গ্রন্থধারীদিগের €ইহুদীদিগের ) যাঙ্ারা তাহাদিগকে 
€ ষড়ধন্ত্রকারীদিগকে ) সাহ্বাধ্য দান করিয়াছিল, তিনি তাহাদ্িগ্রকে 
তাহাদের দুর্গ সকল হইতে নামাইলেন ও তাহাদের অন্তরে ভয় নিক্ষেপ 
করিলেন, তোমরা তাহাদের এক দলকে হত্যা, এক দলকে বন্দী 
করিতেছিলে 1” কোরাণ, সুরা ৩১, আয়েত ২৬। 

উপরোক্ত আয়েতে বনি কোরায়জাদিগকে হত্যা ও বন্দীর বিষয় এবং 
তাহার! যেরূপ কার্ধ্য করিয়াছিল, তাহার বিষক্প উল্লেখিত হইয়াছে । 

অবশিষ্ট বনি কোরায়গ! বিন! অর্থে কিন্বা অর্থ বিনিময়ে মুক্তি লাভ 
করিয়াছিল । আমরা এবনে-সৈয়দ-উল-নাসের “ওইউনল-আলারে” অর্থ- 
বিনিময়ে মুক্তির বিবরণ পাঠ করিয়াছি । ওসমান-বেন-আফ ফান এইরূপে 
অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্ত সার উইলিয়ম সুরু বলেন যে, 
“মুদলমানগণ বনি কোরায়জার অবশিষ্ট স্বী ও পুত্রকগ্ঠাগশকে অশ্ব 
ও অস্ত্রশস্ত্রের বিনিষয়ে নজদের বেদুঠন সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রয় 
করিয়াছিলেন ( ২)। কিন্তু ইহার কোনরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া 











ঞ 


1১) কতিপনন কোরায়জ। বন্দী হইতে মুক্তি লাশ্ত করিয়াছি, তাহাদেক যধ্যে 
জোঝার-এবনে-বাত] এবং রাফেরও ছিলেন ; হুচরত মহম্মদ (দং) তাহাদিগকে ক্ষমা 
করিম্াছিলেন। : 

(2) 11015 [নতি 01110191005 017 2115 25279. 
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দন বওবনআানিপসিকারতি 








গর 


যায় না। আবুল মোতামার সোলেমান প্রণীত “হজরত মহম্মদের ( ং ) 
যুদ্ধযা্রা” নামক পুষ্তকে যেরূপ বর্ণিত হুইয়াছে, তাহ! অধিকতর 
সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত নিয়ে তাহার 
অনুবাদ করিয়া দিলাম £-_ 

“বনি কোরায়জার নিকট হইতে যে সকল ভ্রব্য মুসল- 
মানের! প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে হজরত মহম্মদ (দং) 
১৭টা অশ্ব লইয়া সকলের মধ্যে বিভাগ করিয়! দেন। অবশিষ্ট 
দ্রব্যাদি যাহা! ছিল, তাহ! ছুইভাগে বিভাগ করিয়! অর্ধেক সিরি- 
য়ায় সায়াদ-বেন-ওববাদকে পাঠাইয়া দেন, আর অর্ধেক ঘাতাফানদ্িগের 
দেশে :আন্দ-বেন-কোয়েজিকে' পাঠাইয়! দেন; অধিকন্ত তাহাদিগকে 
এইরূপ উপদেশ দেন যে, তাহারা তথায় ঘোড়ার বংশবুদ্ধির চেষ্। 
করিলে বিশেষ লাভবান হইবেন । তাহারাঁও হজরতের উপদেশানুসারে 
সেইরূপ করিয়া অশ্ব্ল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ।* 

বনি কোরায়জার হত্যা সংখ্যা খৃষ্টান লেখকেরা অতিরঞ্রিতরূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন । তাহাদের মতে ৭০* হইতে ৮*০ জন বনি 
কোব্নায়জা মৃত্ামুখে পাতিত হইয়াছিল, কিন্তু হাদিস পাঠে অবগত হওয়া 
যায় যে, বনি কোরায়জার যুদ্ধ অস্তশস্ত্রের মধ্যে ৩০০ বন্দ ৫** ঢাল 
এবং ১৫** খড়গ ছিল। বোধ হয়, যুদ্ধের সরপ্তাম সংখ্যা বাড়াই- 
বার জন্ত এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে (১)। কিন্তু যোদ্ধাদিগ্গের 
সঙ্গে অধিক সংখ্যক অস্ত্র শম্্র থাকা সম্ভব, ইহা সর্ববাদিসম্মত | 
আমাদের বিবেচনায় ২৩ শত বীর পুঞ্ষষের অধিক এই যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপস্থিত ছিল না। এমন কি, ২০০ যুদ্ধ বন্দী বলিলেও অত্যুক্তি হয়। 
বেস্ত-অল হারেসের যে গৃছে বন্দিগণ রাজিতে বন্দী-অবস্থায় ছিল, সেই 


পিপল সপ 


(১) এবনে থালছুনের অস্ত ব).দেখ। 





৫৫০ হজরত মহুম্মদের জীবনচদ্রিত ও ধন্মনীতি । 


শাসন 


গৃঙ্থে ২০০ লোকের স্থান হওয়া অপসস্তব (১)। কেহ কেহ বলেন 
ষে, পুরুষ বন্দীগুলি ওসমান বেন-জয়দের গৃহে আর স্ত্রী ও শিশু 
সম্তানগুলি বেস্ত-অল-হারেসের গৃহে বন্দী অবস্থায় ছিল (২)। 





যুদ্ধ সন্বন্থো শেষ কথা । 


তওবা! সুরার ধম আফেতে বাস্তবিকই অগ্র আক্রমণের আদেশ 
রহিয়াছে । মকাবাসিগণ হোদানবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করিয়।! হজরত মহ- 
কদর (দং) সহিত সন্ধি-হুত্রে আবদ্ধ বনি খোজায়াকে আক্রমণ 
করার পর মদিনায় কোরাণ শরিফের যে সকল আয়েত অবতীর্ণ 
হুইয়াছিল, ইহা সেই নকলের মধ্যে একটী। এই আযর়েতের দ্বারায় 
মক্কাবাদিদিগকে অধীনতা স্বীকার করিবার জন্ত ৪ মাস সময় দেওয়া 
হইয়াছিল, বদি তাহারা ইহার মধ্যে অধীনতা স্বীকার না করে, 
তাহা হইলে হোদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করিয়া বনি খোদরায়াকে আক্র- 
মণ অপরাধে তাহারা আক্রান্ত হইবে। কিন্তু তাহার! পৃর্তবেই অধী- 
নতা স্বীকার করিরাছিল, সুতরাং বিনা প্রতিবন্ধকে মক্কা নগর 
হজরতের অধীনতা স্বীকার করিল। তজ্জন্ত যুদ্ধ সংখ্টন হয় নাই। 

বকর সুরার ১৯৩ আয়েতে যুদ্ধের আদেশ সম্পূর্ণরূপে বিধিবদ্ধ 
হয় নাই। উক্ত সুরার ১৯৯, ১৯১, ১৯২, এবং ১৯৩ আয়েতগুলি 
একত্রে পাঠ করিলে দেখা 'যার যে, কেবল আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের 
আদেশগুপি উহাতে বিধিবন্ধ হইয়াছে! আফেতগুলি এই £-- 





(১) এবনে হেশান পৃষ্ঠা ৬৮৯ । 
(২) ছালাবী প্রণীত ইনসানুল ওবুন দেখ। 
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“যাহাবা তোষাদের সঙ্গে দ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, খোদাতালার 
পথে তাহাদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ কর, কিন্তু তাহাদিগকে অগ্রে 
আক্রমণ করিয়া সীম! লঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয় খোদাতালা সীমা. 
লঙজ্ঘনকারিদিগকে প্রেম করেন না 1” 

“যেস্কানে তাহাদিগকে পাইবে সংহার কর এবং তাহার! তোমা- 
দিগকে ফযেস্থান হইতে নির্বাসিত করিয়াছে, তোমরাও তাহাদিগকে 
নির্বাসিত কর, ( ফেতনা) অত্যাচার, উৎপীড়ন ও ধর্মদ্রোহিতা হত্যা 
অপেক্ষা গুরুতর ; তত্রাচ মস্জেদল-হারামের নিকটে সংগ্রাম না করিলে 
তোমর। তাহাদ্দিগের সভিত (তথায়) সংগ্রাম করিও না, কিন্তু যদি 
তাহারা তোমাদের সঙ্গে (তথায়) সংগ্রাম করে, তোমরাও তাহাদের 
সঙ্গে সংগ্রাম করিও। কাফেরদিগের এই শাঁদন।” 

*কিস্ত তাহার! নিবৃত্ত থাকিলে নিশ্চয় খোদাতালা ক্ষমাশীল ও 
দয়ালু ।” 

দ্যে পর্য্যন্ত ধন্মর্রোহিতা (ফেতনা) বিনষ্ট হইয়া! শুদ্ধ খোদাতালার 
ধর্ম প্রতিষ্ঠিত না হয়, সে পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর, কিন্তু যদি তাহারা 
নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীর উপর বাতীত হস্তক্ষেপ করিতে নাই 1” 
কোরাণ, সুরা ২, আয়েত ১৯০, ১৯১১ ১৯২১ ১৯৩ । 

২য় সুরার ১৯০ মায়েত ভিন্ন কোরাণ শরিফের সুরায় আন্ফলের ৪ৎ 
আয়েতে আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের আদেশ দেখা যায়। অত্যাচার, উতৎ্পীড়ন, 
অগ্র-আক্রমণ এবং ধর্মদ্রোহিতা এ দুই আয়েতের এক “ফেতনা” শব্দে 
প্রকাশ পাইতেছে । ইহাতে দেখ! যাইঠতছে যে, মুসলমানের! সকল 
দূরীকরণ জন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং উহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে 
যে, তাহাদের অত্যাচার দূরীকরণ জন্ত আত্মরক্ষার্থ ুদ্ধের আদেশ 
বিধিবদ্ধ হুইস়্াছে। | 





৫৫২ হজরত মহণ্মদের জীবনচরিত ও ধন্ধনীতি । 


৯ উল পা লিস্ট পি ৬ গা সি সিউল পা পিন সরি আল পা সলাত টিপি প সী সত ॥ সি সি সি সিটি ভিলা টি সি সদ এ জী সি পাস সক সী আপা কী সহ সার পিল শি লাশ জার পন খান! 





উহ্হাতে আরও দেখ। যাইতেছে যে, যদি তাহার! মুদলমানদিগকে 
অগ্রে আক্রমণ বা উত্পীড়ন না করে, তাহা! হইলে আর যুদ্ধ করিবার 
আবশ্তক হইবে না। ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণিত ভইল যে, প্র সকল 
আয়েতে হজরত মহম্মদের (দং) আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধের আদেশ বিধিবদ্ধ 
হইয়াছে। 


হজরত মহম্মদ (দং) অগ্র আক্রমণকাঁরী নহেন। 


আমর! কোরাণ শরিফের কয়েক স্থান অনুবাদ করিয়! প্লেখাইয়াছি 
যে, হজরত মহম্মদ (দৃূং) কখনই অগ্র আক্রমণকারী নহেন। তাহার 
প্রেরিতত্ব লাভের পর হুইতে যত দিন পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, 
তাবৎ কাল পর্যন্ত তিনি উৎপীড়িত, দ্বণিত ও আত্মীয় স্বজন বিবঞ্জিত 
এবং অবশেষে মক্কার শক্রদিগের দ্বারা জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত ভইয়! 
দূরবর্তী স্থানে আশ্রয় অন্বেষণে বাধ্য হন, শক্রগণ তাহাকে ও তাহার 
শিষ্যবর্গকে নির্ধামিত, আক্রান্ত, অবরুদ্ধ ও পরাজিত করিয়া মক্কায় প্রত্যা- 
গমনে ও পবিত্র মন্জেদ দর্শনে প্রতিবন্ধক দিত। অধিকজ্ত মন্কাস্থ এ 
সকল ঘোরতর শক্রগণ আরবের চতুর্দিকস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়কে হজ- 
রতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল, এমন কি, মদিনার মধ্যস্থিত ইন্ছদী- 
গগ মুসলমানদের বিকুজধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং তাহার! (মদিনাবাসী 
ইস্দ্বগণ) মক্কার ষড়যন্ত্রকারী কোরেশদ্দিগের অপেক্ষা কোন ক্রমে অল্প 
অগ্রআক্রমণকা'রী ছিল লা; এমন কি, তাহারা কোরেশদিগকে মুপলল- 
নাঁপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জগ্ত তলে তলে উত্তেজিত করিত এবং 


ষোড়শ পরিচ্ছেদ । ৫৫৩ 





মুদলমানদের বিরুদ্ধ অগণ্য শক্রসৈম্ত আনাইয়! মদিনা অবরুদ্ধ করাই- 
য়াছিল, তাহার! এই সকল কার্যে কোরেশদিগের অপেক্ষা অধিকতর 
পারমাণে বিশ্বাপঘাতকতা করিয়াছিল, সুতরাং কোরেশগণ অপেক্ষ! 
ইহারা মুসলমানদের ঘোরতর শত্রু ছিল। স্থতরাং হজরত মহম্মদ (দং ) 
এই সময়ে সর্বদ1 বিপদ '9৪ উৎপীড়নের মধ্যে অবস্থিতি করিতেন, 
স্থতরাং এই রূপ অবস্থায়, পতিত হইয়া শক্রদিগকে অগ্রআক্রমণ ও 
তরবারিবলে ধন গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করা তাহার পক্ষে কতদূর অসম্ভব 
ছিল, তাহা! সকলেই সহজে বিবেচনা! করিতে পারেন। কিন্ত সতোর 
জয় অবশ্যাস্তাবী। হজরত মহম্মদ (দং) শত্রদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়নে 
প্রপীড়িত হইয়াও কথন খোদাতালার সত্য ধন্ম প্রচার করিতে বিরত 
হন নাই । অসাধারণ সহিঝুটতা সহকারে তিনি সমুদয় বাধা বিঘ্ব অতিক্রম 
করিয়! এক মাত্র সত স্বরূপ খোদ্বাতালার উপাসনা দেশ মধ্যে এ চলিত 
করেন। যখন ইস্লাঁমের পবিত্র জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের 
নিকট বিকশিত হইতে লাগিল, তখন দলে দলে পৌত্তলিক ও ইহুদী গ্রতৃতি 
আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ অধিবাসিগণ ইস্লাম গ্রহণ করিতে লাগিল । 
সতোর পথ রোধ করে কে? লতান্বরূপ ইস্লাম ঝটিকঘাতে কুসংস্কার 
ও পৌন্তলিকতা রূপ ভন্মরাশি কোথার উড়িরা গেল, তাহার আর চিহ্ 
মাত্র রহিল না) তখন আরবের অধিবাসিগণ ধর্্মবলে অনুদ্দিন বলীয়ান 
হইতে লাগিলেন ' অবশেষে ইস্লামের পবিত্র জ্যোতিঃ আরব দেশ 
অতিক্রমপূর্ধক শত সহস্র বাধা বিদ্ব অতিক্রম করিম! পৃথিবীর চতুদ্দিক 
আলোকিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 


মানারাত, পারার পরার 
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একাদশ হিজরির ঘটনাবলী । 


মোসাঁয়লেমা-ঙুল-কাজ্জাবের বিবরণ । 


হজরত মহম্মদ হাজ্জতল-ভেদ| উদ্যাপন করিস! মদিনায় প্রত্যাগমন 
করার অব্যবহিত পরেই ৩ জন লোক আপনাদ্দিগকে ধন্প্রচারক বলিয়া 
প্রকাশ করে। তাহাদের মধ্যে মোসায়লেমা'বেন-সোমান্া প্রধান । 
এই ব্যক্তি শেষে মোসায়লেমা-তল-কাজ্জাব অর্থাৎ 'প্রতারক নামে 
অভিহিত হ্ইয়াছিল। মোসায়লেমী লোহিত সাগর ও পারস্যোপসাগরের 
মধ্যস্থ ইমাম! প্রদেশের শাসনবর্তী ছিল | যে সময়ে হানিফ! বংশোদ্তবগণ 
মদিনায় হজরতের নিকট ইস্লামধর্মা গ্রহণ করিতে আপিয়াছিল, সেই 
সময়ে মোসায়লেমাও তাহাদের সঙ্গে মদিনায় আগমন করিয়াছিল। 
হানিফা বংশোতবগণ মুসলমান হইলে, সে বলিল, “যন্তপি হজরত মহম্মদ 
তাহার মৃত্যুর পর আমাকে তাহার খলিফ! করেন, তাহা! হইলে আমি 
ইস্লামধন্ম গ্রহণ করিতে পারি।” হজরত মহন্মদ মোসায়লেমার কথা 
শ্রবণ করিয়া! একদিন একটা খজ্জুরবুক্ষ-শাখা হস্তে লইয়া! তাছার় বাস 
গৃছে উপনীত- হইলেন ও তাহাঞ্চে বলিলেন, “খোদা তালা মুসলমানদিগকে 
মাহা দিতে বলিয়াছেন, তাহাই মুসলমানদিগের সত্ব, তাহা ভিন্ন যদি তুমি 
আমার নিকট এই সামান্ত খর্জ,র বৃক্ষের ডালটা চাও, তাহাও পাইবে 
11” সে হজরতের কথা গুনিন্া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া আপনাকে 
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ধন্মপ্রচারক বলিয়া পরিচয় দিল এবং মগ্ত প্রভৃতি অবৈধ ভ্রব্যকে 
হালাল ( বৈধ) বলিয়! প্রচার করিয়া দিল। পরে সে পকলকে বলিতে 
লাগিল যে, নামাজ ( উপাসনা ) পড়িবার কোন আবশ্তক নাই। তাহার 
এই কল্পিত ধর্থের মত শ্রবণ করিয়া কুচরিত্র লোকের! তাহা গ্রহণ 
করিল। ইহার (কছু্দন পরে সে হজরতকে নিয়লিখিত রূপে একখান 
পত্র লিখিয়াছিল--_ 

খোদাতায়ালার ধর্ম গ্রচারক মোসায়লেমার নিকট হইতে-_ 

থোদাতায্জালার ধন্ম প্রচারক মহম্মদের নিকট । 

“পৃথিবী ই ভাগ, আমাদের এক ভাগ, আর কোরেশদিগের অপর 
ভাগ, কিন্ত কোরেশগণ অধিক গ্রহণ করিতেছে ।” 

হজরত মহম্মদ এই পত্র পাইয়। [নস্ললিখিত রূপে তাহার উত্তর 
প্রদান করেন- 

থোদাতায়ালার ধশ্ম প্রচারক মহম্মদদের নকট ইইতে-_ 

“মিথ্যাবাদী, প্রতারক মোসায়লেমার নিকট । 

“পৃথিবী আল্লাহতায়ালার, তিনি তাহার ভৃত/দিগের মধ্যে যাহাকে 
ইচ্ছা, তাহাকে উহা প্রদান করেন। ধন্মভীরু মানবই পরকালে 
সতী হয়।?, | 

মোসার়লেমা হঞ্জরতের পত্র প্রাপ্ত হইয়া অতীব বাগান্বত ইক! 
উঠিল এবং কোরাণ শরিফের কয়েকটী আয়েতের অনুরূপ কয়েক 
পংক্তি লিখিয়! সকলের নিকট পাঠ করিল; তাহা শুনিয়া লোকে হাস্ত 
সন্ধরণ করিতে পারিল না। সে ত্রন্দ্রজজালিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া 
লোকদিগকে চষতকৃত করিত। কিন্ত সেযাহা সম্পন্ন করিতে ইচ্ছ! 
করিত, আল্লাহতায়ালা! তাহার বিপরীত করিতেন। | 

হজরতের স্বর্গারোহণের পয় মোসায়লেম৷ অসংখ্য সৈন্ত সংগ্রহ করিয়া- 


৫৫৬ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি। 


স্টিল 


ছিল। হজরত আবুবকর খলিফা পদ্দধারুড় হইকা আলিদের পুত্র 
খালেদের সঙ্গে ২০-**:সৈগ্ঠ দিয়] তাহার বিকদ্ধে পাঠাইয়া দেন, সেও 
৪০১০০ সৈশ্/সহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিল। উভয় পক্ষে তুমুল 
যুদ্ধ ঘটে । এই যুদ্ধে বছুসংখ্যক বিজ্ঞ মুসলমান হত হুইয়াছিলেন। 
শেষে মোপায়লেমা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, কিন্তু হজরত হামজাহস্তা 
ওয়ালি পথিমধ্যে তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করে । 








০ পটার, উাল্াহি” 


জয়দের পুত্র ওসামার যুদ্ধ সঙ্জার বিষয় । 


পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, এক সময়ে স্ুরিয়ার খৃষ্টানগণ হজ- 
রত মহম্মদ প্রেরিত একজন দূতকে হত্যা করিয়াছিল। হজরত 
তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদ্দানার্থ ২৬শে সফর সোমবারে জয়দের 
পুত্র ওসামার অধীনে সৈন্ঠ দিয়া ওবনা নামক স্থানে পাঠাইবার উদ্ভোগ 
করিতে লাগিলেন । তাহার আদেশানুমারে মুদলমান সৈম্ত একত্রিত হইল। 
কিন্তু তিনি ২৮শে সফর বুধবারে পীড়িত হইগেন, তথাপি পরদিন 'প্রাতে 
ওসামাকে সৈম্তগণের নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়া তাহার হস্তে পবিত্র 
পতাকা ধিলেন। ওসামা সেই পতাক। পথিমধ্যে হোসায়েবের পুত্র 
বুরিদার হস্তে অর্পণ করেন। পরে তিনি মদিনার নিকটস্থ জোরফ নামক 
স্থানে সৈন্ত সংগ্রহার্থ শিবির স্কীপন করেন। এদিকে হজরত মহম্মদ 
মহাজের ও আান্সারদিগের মধা হইতে হজরত আবুবকর, হজরত 
ওমর, হজরত ওসমান, নায়াদ-বেন-আবিন্সাক্কাস ও আবু-ওবেদা-বেন'জারাঃ 
প্রতি প্রধান প্রধান লোকগুলিকে ওসামার মমভিব্যাহারে যাইতে 
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আগার পসরা 





কচি টিপ লস 


অনুমতি দিলেন, কিন্তু হজরত আলিকে যাইতে বলিলেন না। তিনি 
ওসামাকে আমিরত্ব (নেতৃত্ব) পদ প্রদ্দান করায় অনেকে অসন্ত্ট হইয়া 
পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, এক জন ক্রীতদাসের পুত্রকে আন্সার ও 
মহাজে রদিগের উপর আমিরত্ব পদ প্রদান করা অন্থচিত তইয়াছে। হজরত 
সেই কথা শ্রবণ করিয়! দুঃখিত হইলেন এবং জর ও শিরঃপীড়া সত্বেও 
মস্জেদে গিব! মেম্বরোপরি উপবেশনপর্ববক একটা বক্তা করিয়া সকলকে 
বলিলেন, “প্রিয় মুসলমানগণ ! তোম€] ওসামার সম্বন্ধে কি বলিতেছ ? 
আমি জয়দকে মুতার যুদ্ধে আমির (নেতা ) করিয়া পাঠাইয়াছিলাষ, 
শঙসম্বক্ধেই বাকি বলিতেছ ? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, জয়দ ও 
ওসামা আমিরের যোগ্য, অধিকস্ত আমার (স্সহপাত্র। এক্ষণে আমার 
বক্তবা যে,' তোমর1 ওসামাকে তোমাদের আমির বলিয়! গ্রহণ কর। 
সে তোমাদের মধ্যে একজন সংলোক | এই বালয়! তিনি গৃহে চলিয়া 
গেলেন, মুনলমানগণ দলে দলে আসিয়া ওসামার পতাকার চতুর্দিকে 
একত্রিত হইতে লাগিলেন। সেই রাত্রে হজরতের পীড়া পুক্বাপেক্ষা 
বুদ্ধি হইল। ১*ই রবিয়লআউয়ল তারিখে ওসামা হজরতের নিকট 
চ্ব্দায় পইবার জন্য মদিনায় আগমন করেন, কিন্ত হজরতের পীড়া বৃদ্ধি 
হওয়াতে সে দিন ওসামার সঙ্গে কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল 
হস্তত্বয় উত্তোপনপুব্বক ওসামার স্কন্ধেপরি নিক্ষেপ করিলেন। ওসাম্‌! 
মনে করিলেন যে, হজরত তাহাকে আশীর্বাদ কাঁরতেছেন। দে দিন 
ভিনি শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন; আবার পরদিন প্রাতে তিনি 
হুজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বািলেন। সেই, দিন হজরত 
একটু সুস্থ ছিলেন বলিয়াই ওসামার সহিত কথোপকথন পুর্বক তাহাকে 
বিদায় [দলেন। 
পরদিন ১২ই ব্রবিয়লআ ইয়ল তারিখে গুসাম। শিবির হইতে ওৰনাম্ম 








৫৫৮ হজরত মহস্মদের জীবনচরিত ও ধল্জনীতি । 





শীলা 


যাত্রা করিবার উদ্ভোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার জননী 
গম্মেআয়মন শ্তাহাকে সংবাদ দিলেন যে, হজরত মহম্মদ মুমূর্ষাবস্থাপন্ন 
হইয়াছেন । ওসামা এই মন্মবিদারক সংবাদ শ্রবণ করিয়! প্রধান 
প্রধান সৈম্ঠসহ মদ্দিনাক্স প্রত্যাগমন করিলেন, বুরিদা পবিত্র পতাকাটা 
হজরতের গৃহদারে স্কাপন করিলেন, 





(জর লাক 


অন্তিম কাল। 


হজরতের মহম্মদ প্রক্তোক বৎসর একবার সম্দয্ম কোরাণ শরিফ 
পাঠ করিয়া হজরত জেব্রিলকে শুনাইতেন, কিন্তু এই বতসর তিনি 
তাহাকে দুইবার কোরাণ শরিফ শ্রবণ করাইয়াছিলেন ; ইহা তাহার 
আসন্ন স্বর্মারোভণের একটী চিহ্ৃ। তিনি প্রতোাক বৎসর একবার 
এতেকাফ (১) করিতেন, কিনব এই বৎসর ছুইবার এতেকাফ করেন; 
ইহাও তাহার তিরোভাবের আর একটী কারণ। 

আব্সয়িদ খাদ্রি বলিয়াছেন, “একদিন হজরত মহম্মদ মস্ছেছে 
মেস্বরোপরি বাঁসক্কা সকলকে আহ্বান করিয়া বলেন, “মুসলমানগণ ! 
আল্লাতায়াল। তাহার ভৃত্যাদগের মধো একজনকে এরূপ ক্ষমত। দিয়াছেন 
যে, জীবিত থাকিয়া পাধিব ও পারলৌকিক স্ুুখ-সম্ভোগক রণ, এই ছুইটীর 
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(১) যে মস্জেদে বছসংখ্যক লোক একাত্রত হহয়। নামাজ পড়ে, সেই মস্জেদে 
কোন সংকল্প করয়া রমজান সাসেক্টপ্য দশ দিনের মধো এক বা ততোধিক দিন 
বাস করাকে *'এতেকাঁফ”ঃ কহে । হজরত মহম্মদ প্রতেক বৎনর রমজান মাসে ১ দি 
পর্যান্ত অস্জেদে এতেকাফ করিতেন, কিন্তু একাদশ হিঅছিতে ২* দিন পর্যাস্ত 
এতেকাক্ করিয়াছিলেন । 


সপ্ু্শ পরিচ্ছেদ |. ৫৫৯. 





মধ্যে সে একটী মনোনীত করিতে সক্ষম! কিন্তু সেই ভৃত্য পরকালের 
ুখ-সম্তোগ করিতে অভিলাষ করিয়াছে, পাথিব স্ুথে প্রলোভিত হয় 
নাই ।” হজ্জরত আবুবকর হজরত মহম্মদের এ কথ! শুনিয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন ; তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয্সা অন্থান্ত সকলে পরস্পর 
বলিতে লাগিলেন, হজরত মহম্মদ কোন একজন লোকের কথা বলিয়া 
ছেন, তজ্ঞপ্ত হজরত আবুবকর কেনই বা ক্রন্দন করিতেছেন ? কিন্তু 
অল্পবুদ্ধি মানবগণ সহজে বুঝিয়৷ উঠিতে পারেন নাই যে, হজরত মহম্মদ 
ত্বক অবস্থার বিষয় বণনা করিযাছেন। হজরত আবুবকর সর্বাপেক্ষা 
জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া হজরতের কথার ভাবার্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিয়াছিলেন। তৎপরে হজরত বলিলেন, 'পৃথিবীর মধ্যে আবুবকরের 
নিকট আমি সর্কাপেক্ষ! কতক্ত । যদি খোদাতায়ালা ভিন্ন অন্ত কাহারও 
সহিত বদ্ুত্ব স্থাপন করিতাম, তাহা হইলে আবুবকরের সঙ্গেই বন্ধুত্ব 
করিতাম।' পরে তিনি বলিলেন, 'মস্জেদের মধ্যে আবুবকরের জানালা 
ভিন্ন আর যেন কোন জানালা খোলা না থাকে । যদিও হজরত মহম্মদ 
স্পষ্টরূপে কাহাকেও আপনার প্রতিনিধি (থলিফ1) নিযুক্ত করিয়া! যান 
নাই, তথাপিও উপরোক্ত কথাগুলিতে (হাদিসে) স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে 
যে, ঠাহার মুত্যুর পর হজরত আবুবকর খলিফা হন, এই তাহার হচ্ছ! 
ছিল। উপরোক্ত কথাগুলি হজরত মহম্মদ তাহার মৃত্যুর পাঁচ দিন পুর্বে 
বলিয়াছিলেন।”” 

পীড়িভাবস্ায় একদিন রাতে হজরত মহম্মদ বকি নামক সমাধি- 
ক্ষেত্রের পরলোকগত লোকগুলির আত্মার, মুক্তির জন্য ্রার্থনা করিতে 
আদিষ্ট হন এবং তৎক্ষণাৎ স্ীয় ভৃত্য মোয্তায়ছেবাকে সঙ্গে লইয়া! 
তথায় উপনীত হুইয়া সকলের আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন 
তৎপরে তিলি মোয়ায়ক্বাকে আহ্বান করিয়া বলেন, 'মোদ্নায়ক্বো! 
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পৃথিবীতে অধিককাল জীবিত থাকিয়! পাধিব স্থখদস্তোগ করণ আর 
শীঘ্বই খোদাতায়ালার নিকট প্রত্যাগমন করণ, এই দুইটার মধ্যে খোদা- 
তাস্কাল! আমাকে একটা মনোনীত কক্রিয়া লইতে বণিয়াছেন; আমি 
শেষটাই মনোনীভ করিয়াছি ।” ইহা! শুনিয়া মৌয়ায়হেবা বলিলেন, '"হে 
ধর্মপ্রচারক ! আপনি আর কিছুদিন পৃথিবাতে থাকিতে ইচ্ছা করুন, 
তৎপরে ন্বর্ে যাইবেন, তাহা হইলে আমরা আর কিছুদিন আপনার 
সহবাস স্থখ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইব।' তখন হজরত বলিলেন, “না, 
আমি ঠাহার নিকট যাওয়াই স্থির করিয়াছি।'' ততপরে তিনি গুহে 
ফিরয়া আিলেন, ঠাহার পীড়া ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি হইতে লাগিল। 
হজরতের পীড়া অতিশয় বুদ্ধি পাইতেছে শুনিয়া বিবি ফাতেমা 
জোহরা একদিন তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বাব আয়েসা 
বলিয়াছেন, “ফাতেমা হজরতের নিকট আসিলে, তিনি তাহাকে সাদরে 
গ্রহণ করিয়া! স্ীয় পাশ্বদেশে বসাইলেন। পরে তিনি তাহার ভাগে 
কাণে কয়েকটি কথ। বলিলেন, ফাতেম! তাহ! শুনিয়া আঅঞ্্পাত করিতে 
লাগিল । হঙ্গরত তাহার মানদিক কষ্ট দেখিয়া আবার তাহার 
কাণে কাধে কি বলিলেন, তাহা শুনিয়া ফাতেমার বদন প্রফুল্ল 
হইল। তখন আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ক্রুন্দনের পরেই 
হাস্য ও দুঃখের পরেই স্থথ যে এত নিকট, ইন আমি ত কখন দেখি 
নাই। বল ইনার অর্থ কি? ফাতেমা স্টত্বর করিল. 'আমি সে কথা 
এক্ষণে প্রকাশ করিতে পারিব ন1। ফলতঃ বিবি ফাতেমা হজরতের 
জীবিতাবস্কায় উহা! কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই? কিন্তু তাহার 
স্বর্দীরোহণের পর জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, “হজরত আমাকে 
প্রথমে বলেন যে, প্রত্যেক বৎসর জেব্রিল আমার সঙ্গে একবার কোরাণ 
শরিফ পাঠ করিতেন, কিন্তু এ বৎসর ছুইবার কফোরাগ শরিফ পাঠ 
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পারেন ইতেই বোধ হইতেছে যে, আমার মৃত্যু নিকট ।” 
এই কথাই ক্রন্দনের কারণ । পরে তিনি আমাকে বলেন, “আমার 
আত্বীয়গণের মধ্যে তুমিই সর্ব প্রথমে আমার সহিত মিলিত হইবে, 
এই শুভ সংবাদ শ্রবণ ক্রিয়া আমি হাসিয়াছিলাম।” যাহা হউক, 
হজজরতের সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয্াছিল। হজরতের ন্বর্গারোহণের ছয় 
মাস পবে ওবা রমজ্জান তারিখে বিবি ফাতেমা মানবলীলা ষণ্বরণ করেন 
এবং স্বর্গধামে তদীয় শ্রদ্ধাম্পদ পিতার সহিত সম্মিলিত হন। | 

এক দিন হজরত একটু স্বস্থ হইলে মসজেদে গ্রিয়৷ উপাসনান্তর 
মেম্বরোপরি উপবেশনপুর্ধক সকলকে আহ্বানন করিয়া বলিলেন, ' যদি 
তোমাদের মধ্যে কেহ স্বায় দোষ জানিতে পার, তাহা হইলে তাহ! আমার 
নিকট বল, আম তাহার ক্ষমার জন্ত থোদাতালার নিকট প্রার্থনা করি 1 
ইন্ছা? শুনিয়! এক ব্যক্তি-_ধিনি এতদ্দিন পধ্যস্ত আপনাকে ভক্ত ও 
ধশ্মপরায়ণ মুললমান বলিয়া পরিচয় দিয়! আসিতেছিলেন-_ দপণ্ডাথমান 
হইয়া আপনাকে প্রভারক ও দুর্ধাল শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন । তখন 
হজরত ওমর চীৎকার করিয়া! বলিলেন, “খোদতালা যাহা গুপ্ব রাখেন, 
আপনি কেন তাহা প্রকাশ করিতেছেন ? তখন হজরত মহম্মদ, হজরত 
ওম্সকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “হে ওমর ! পর জগতে কষ্ট সহ্য করা 
অপেক্ষা ইহ! জগতে তাহা নিবারণের চেষ্টা করা শ্রেয়ঃ।” ইহা বলিরা 
তিনি উদ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 'প্রার্থনাপৃর্ধক বলিলেন, “হে দয়াময় 
খোদাতাল' ! তাহাকে অকপট ও ধশ্মপরাজ্ণ কর এবং যাহ!কে 
হিতাহিতজ্ঞান বলে, তাহা তাহার অন্তক্তর সমর্পণ কর, 'আর তাহার 
অন্তর হইতে মানসিক চব্বলতা হরণ কর।” 

অনস্তর ভিনি সকলকে বলিলেন, “এখানে এমন কি কেই আছ + 
ক্মামি ধাহার চরিত্রের উপত্র দোষারোপ করিয়াছি, এক্ষণে গে তঙ্ন্ট 
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রিপার সিন নিস 


আমাকে তিরক্কার করুক! এখানে এমন ফি কেহ আছ? আমি 
যাহার নিকট হইতে উৎকোচ কিন্ত! খণ গ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে সে 
আমার নিকট হইতে তাহা! গ্রহণ করুক” তখন এক বাক্তি 
হজরতকে ম্মরণ করাইয়। দিল, “তাপনি এক সময়ে আমার নিকট 
হইতে তিন দেরহাম লইয়া এক জন দরিদ্রকে দান করিয়াছিলেন, তাহাই 
আমি আপনার নিকট পাইব।” হজরত মহম্মদ তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই 
অর্থ দিয়া! বলিলেন, “ইহ জগতে ইহা! অতি সহজে সম্পন্ন হয়। কিন্তু পর 
জগতে চিরকাল ইহার ভার বহন করিতে হয়।” পরে তিনি ও৪ছোদ 
প্রভৃতি যুদ্ধে হত লোকদিগের আত্মার জন্য প্রার্থনা করিলেন। 

অনন্তর তিনি মহাজের ও আনসারদিগকে নানা উপদেশ দিয়া 
বলিলেন, “সমুদয় আরব দেশে ইনূলাম ধণ্ম প্রচার করি, নুতন 
ধর্াক্রান্ত লোকদিগকে তোমাদের মধো স্থান দান করিও এবং তোমরা 
সব্বদ্দা ধর্মকর্ম রত থাক 91" তদনন্থর তিনি তথা হইতে বিবি আয়েসার 
গৃশ্বে প্রভাগমন করিলেন । দেই দিন হইতে জবার পীড়া বুদ্ধি হইল। 

হজরত মহন্মদ পীঁড়িতাবস্থাতেও শিষাগণ সমভিবাাারে মম্জেদে 
নামাজ পড়িতেন। কিন্তু স্বর্গীরোহণের তিন দিন পূর্ব হইতে তিনি আর 
মস্জেদে গিয়া! নামাজ পড়িতে পারেন নাই । এ দিনত্রয় তাহার 
আদেশানসারে হজরত আবৃঝকর মুসলমানগণকে সঙ্গে লইয়া নামাজ 
গড়িয়াছিলেন। 

৯ই রবিয়ল আটয়ল গুক্রবার--তীহার লীড়! অতিশয় বৃদ্ধি হইল। 
দেই দিন বেলাল আজান দিয় হজরতকে নামাজ পড়িবার জন্ত ডাকিতে 
আসিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, “বেলাল! তুমি আবুবকরকে এমানের 
( আচার্ধ্য) কাধ্য করিতে বল, আর তোমরা সকলে তাহার সহিত 
নামাজ পড় ।” তখন বেলাল মস্জেদে গিয়! হজরত আবুবকরকে বলেন, 
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“৫প্ররিত মহাপুরুষ আপনাকে এমাম হইয়া সকলকে লইয়! নামাজ পড়িতে 
অনুমতি দিয়াছেন 1” ই€1 শুনিয়া হজরত আবুবকর হুংখিত হইলেন এবং 
অন্ঠান্ত শিষ্যগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হজরত সেই ক্রন্দন ধ্বনি 
শ্রবণ কত্রিয়া বিব ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) “ফাতেমা! কি জন্ত 
লোকে ক্রন্দন করিতেছে ?” বিবি ফাতেমা বলিলেন। “আপনাকে মস্জেদে 
দেখিতে না পাই ক্রন্দন করিতেছে ।” ইহা শ্রবণে তিনি হজরত আলি 
ও ফজলকে ডাকিলেন। তিনি তাহাদের স্বন্ধোপরি ভর দিয়! মস্জেদে 
গেলেন এবং হজরত আবুবকরের পশ্চাতে বসিয়া! নামাজ পড়িলেন। 
হজরত আবুবকর এমামের কার্য করিলেন। নামাজ পড়া শেষ হইলে, 
তিনি সমবেত মুলমানমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়! বলিলেন, “মুসলমানগণ । 
তোমরা! তোমাদের ধন্মপ্রচারকের অস্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে দেথিক্ক 
কেন ক্রন্দন কারতেছ ? আমার পূর্বে কি কোন ধর্থবপ্রচান্নক চিরকাল 
আবিত ছিলেন? এবং তোমরা কি মনে কর যে, আমি কখন 
তোমাদিগকে ত্যাগ করিব নাঠ$ খোদ্াতালার ইচ্ছান্রষায়ী সকল 
কার্ধাই সম্পন্ন হয় এবং নিদিষ্ট সময়ে সকল জীবজজস্তুই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, 
ফলতঃ যাহ! কোন প্রকারেই পরিবর্তিত হয় না) এমন কাধ্ে 
জন্গ ভোমরা ছুঃখ প্রকাশ করিও না। আমি তোমাদের ক্রন্দনধবনি 
শ্রবণ করিষ্কা তোমাদের নিকট আসিয়াছি এবং আমার শেষ উপদেশ 
এই---“তোমরা একত্রিত হইয়া দলবদ্ধ থাকিও, পরস্পরকে ভাল বাসিও, 
সন্মান করিও এবং শক্রহস্ত হইতে রক্ষা করিও। তোমরা ধর প্রচারে 
রত থাকিও এবং দৃঢ় বিশবস্ততান্ত্রে আবদ্ধ থাকিয়া ধর্ম্ষার্য্যাদি সম্পর 
করিও । নিশ্চয় জানিও যে, মানবগণ কেবল ইহার সাহাষোই উক্নতি- 
লীল হইতে পারে, এততিন্্র ধ্বংস প্রাপ্ত হম্স। আমি বিশ্ববিধাভার 
আদেশে ভোমাদের পূর্য্ে চলিক়্া যাইব এবং তোমরাও আমার পল্চা- 
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গামী হুইবে। জানিও যে, মৃত্যু আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছে, 
তজ্জন্ত প্রস্তুত থাকিও! আমার আর 'একটা অন্ররোধ এই যে, 
যেরূপ পুর্ব ধর্মপ্রচারকগণের লোকাস্তর গমনের পর তত্তববর্াবলন্বিগণ 
তাহাদের কবরকে স্ব স্ব উপান্ক স্থান করিয়াছে, তোমরা আমার কবরকে 
সেরূপ উপান্ত স্থান করিও না।' অবশেষে তিনি কোরাপ শরিফের 
নিপ্নলিখিত আয়েতটী পাঠ করিয়া তাহার বন্তবা শেষ করিঙ্জেন," এই 
পারলৌকিক আলয়, বাহার পৃথিবীতে উচ্চতা ও উপদ্রব আকাঙ্। 
করে না, আমি তাহাদের জন্ত ইহ নির্বাণ করিতেছি, এবং ধর্থান্ভীক- 
দিগের জন্যই ( শুভ ) পরিণাম,” পরে তিনি হজরত আলি ও ফজলের 
স্কন্ধে ভর দিয়! বিবি আয়েসার গৃহে গমন করিলেন। 

তাহার পীড়া ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি হইতে লাগিল । একট সময়ে বিবি 
ফাতেমা সর্বদা তাহার লিকট থাকিতেন। সেই সময়ে তিনি জামাতা 
হজরত আলিকে ড'কিয়া বলিলেন, "আলি ! আমার অস্ষিম সময় উপস্থিত, 
আমি অমুক উ্দীর নিকট ক্ছু খণ গ্রহণ করিয়াছিলাম, তু'ম তাহা 
পরিশোধ কনিিও। আমার মুত্ার পর পুথথিবীতে তোমার অনেক বিপদ 
উপস্থিত হইবে, কিন্তু তথন তুমি ধৈধ্যাবলহ্বন করিও” হজরতের এই 
হৃদয়বিদারক বাক্য শ্রবণ কত্রিয়। বীরবর হজরত আলি হন্মাহত হইয়া 
অনিমেষ লোচনে হজের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার ছঁদয়ে 
সহসা কি এক সশাস্তিঝটিকা গবাহিত হইল । তাহার মুখে আর 
বাক্যন্ফ রণ হইল না। এই সময়ে হজরত আবার প্রিকতম দৌহিত্র এনাম 
হাসান ও হোঁসায়েনকে নিকটে ডাকি লেন এবং স্সেহ গদগদ্দভাবে আহবান 
করিয়া অন্যকে হস্তার্পণপূর্বক আশীর্বাদ করিকেন। তখন গৃহাস্থিত 
নরনারী ও বালক-বালিকা1 সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন । 
সকলেরই অন্তর হঞ্জরতের ভাবী বির্ছে আকুল হইয়। উল । হুজয়তের 
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মুখ-কাস্তি রি পরনকুল্প কমল সমৃশ অক্লান ও টান শূন্য! নি 
তখন সব্বান্তঃকরণের সহিত সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ খোর্দাতালার ধ্যানে 
নিস! তাহার হদাকাশ তখন প্রশিক জ্যোতিঃর বিহ্বারক্ষে্জ হইয়াছে। 

জ্যোির্বি্ব জোতিঃ-জলধিতে নিমিলীন হইবে বলিয্পা আনন্দে উদ্বেলিত 
হইয়া] উঠিয়াছে। সহসা সম্মিলন--সেই জ্যোতির্য় পবিভ্রমুত্তি সহস! 

স্থির ধীর প্রশাস্তভাব ধারণ করিল। বিশ্বকর্তী আল্লাহতায়ালার আদেশে 
প্রাণান্থকারী ফেরেস্তা আজরাইল হুজরতের উপর তাহার কর্তব্য কাধ্য 
সম্পাদন করিলেন । হায় বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, সর্ধাঙ্গ শিহরিয়! 
উঠিতেছে, লেখনী অচল হইতেছে, একাদশ হিজরীর ১২ই রবিম্নল আউয়ল 
পোমবার (১০২ খৃঃ। ৮ জুন) দিবসে জগতের শান্তিদাতা সায়-নিষ্ঠা 
স্দাচ'বাদি গুণের সর্ববৈব নিকেতন, প্রেরিত-পুরুষ-প্রভাকর হজরত মহম্মদ 

মণ্ডফা আত্মীয় বন্ধু বাদ্ধবদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া তাহার 

তক্তমণগ্ডলীকে কাদাহয়া ন্বর্গারোহণ করিলেন (১)। যে দ্দিবদ জন্ম, ৬৩ 
বত্দর ধরাধামে অবস্থানের পর ঠিক সেই দিনেই ন্বর্গারোহণ ! কি আশ্চধ্য 

ঘটনা! তাহার পবিত্রাম্মার বহির্গমনের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহ অপুর্ধ স্বর্গীয় 

সৌরভে স্ুরভিত হইল। লোক ঘ্রাণবিমুগ্ধ হইয়া অবাক্‌ হইয়া রছিলি। 
বিবি ওল্মে সালেমা বলিয়াছেন, “আমরা সেই গৃহে অনেক দিন পধাস্ত 
সেই অপার্থিব দৌরভের দ্রাণান্তব করিয়াছিলাম 

মুহূর্ত মধ্যে হজরতের ন্বর্গারো€ণ সংবাদ আরবের সর্বঞ্জ প্রচারিভ 

হইল। যে শুনে সেই ম্তস্ভিত--সেই বিনামেঘে বজাঘাতেন স্তায় অবাক্‌ 

অবশাঙগ ও কিংকর্তব্যবিমূ় | সকলেরচ্হদয়ে যেন বিষখুগ্ী শেল বিদ্ধ; 
হইতে লাগিল। অন্দরে বাহিরে হাহাকার--পথে প্রান্তরে হাহাকার, 





(১) এববে হেশাম ১৭৭ পৃঃ। এবনে অল আনর ২য় খণ্ড ২৪৪, ২৪৫ পৃঃ। 
আবুজ ফেদা. ৯১ পৃঃ । 


৫৬৬ হজরত মহপ্মদের জীবনচরিভ ও ধন্পনীতি । 


হাহাকার উচ্চনাদে আলবের গগনমণ্ডল শব্বামান হইয়। উঠিল। 
আবালবৃদ্ধবনিতার মুখমগুল আজ মলিন,-অস্তর নুখশাস্তিহীন। 
ভক্ত মুসলমানগণ হায় কি হ'ল বলিয়া আশ্রপ্লাবিত বলে দলে দলে আসিয়া 
হজরতের শবের চতুদ্দিক্‌ বেষ্টন করিয়া উচ্চ রোলে বিলাপ ও ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন, ক্রন্দন কোলাহুলে যেন তথায় মহা প্রলয় উপস্থিত 
হুইক | সকলেই শোকার্ত সকলেই মুহ্যমান ; কে আর কাহারে প্রবোধ 
দিবে? হজরতের প্রাণাধিক দুহিতা বিবি ফাতেমার শোকের অবধি নাই। 
পিতার অস্তদ্ধীনে তার মুখমণ্ডল মলিনভাব ধারণ করিল, দে মলিন 
ভাব তাঙ্বার জীব্তিকাপেও তিরোহিত হয় নাই-তীহার সে শ্রীমুখে 
আর কথন হাশ্ত বিকশিত য় নাই। উঃ পিতৃবিয়োগজনিত শোক কি 
ভব্বিষঙ্ক। আর সেই সর্দলোক বরণীয়! পুণ্যশীলাঁ মহিলা বিবি আয়েসা ? 
তাহার শোকপিস্ু আজ ন্বর্গমর্ত্া পাতালেও ধরিতেছে না! তিনি 
কাতরকণ্ঠে শোকাশ্রপ্রাবিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “হায়! 
যিনি প্রশ্বর্ধ্য অপেক্ষা! দরিদ্রতাকেই প্রিয় মনে করিতেন ; যিনি স্বীয় 
ধর্মাবলম্বিদিগের পাপ ক্ষমার জন্য আহোরাত্র প্রার্থনা করিতেন; 
ধিনি শত্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত ও নানা বিপদগ্রস্ত হইয়াও কখন তাছা- 
দিগকে শাপ প্রদান করেন নাই, বরং ধৈর্য্যাবলগ্বন করিয়া থাকিতেন 
যিনি সর্বদা দীন-দরিদ্রদগকে ভিক্ষা দান করিতেন; শক্রগণের প্রন্তরা- 
খাতে বাহার দস্ত ভগ্ন ও ললাটদেশ রক্তাক্ত হইয়াছিল, যিনি কখন 
প্রচুর পরিমাণে যবের কুটিও ভক্ষণ করিতে পাইতেন ন1) সেই ধর্ধ 
প্রচারকের রিয়োগে আমার হাঙর বিদীর্ণ হইতেছে ।” 

ফলত; হজরতের শোকে মুসলমানগণ উন্মত্তের স্যার হইর উতিষ়া- 
ছিলেন। হজরত ওমরের এতদূর চিত্তবৈকলা খটিয়াছিল যে, তিনি 
শোকাকুলিত হয়া বলিয়াছিলেন,--“হুজরতের মৃতু ছন্ধ নাই |. বেসন 





সপ্তদশ পরিচ্ছেদ । | ৫৬৭ 


ধবল বাস নি পি সস 











০০০৯৯ 


হজরত মুন! তুর পাহাড়োপরি খোদাতালার . স্্যোতিঃ ঘর্শন করিয়া 
অচৈতগ্ত হই! পড়িয়াছিলেন, সেইরূপ ইনিও অচৈতন্ত হইয়। আছেন ।, 
এই উন্মত্ততাশতঃ তিনি একখানি তরবারি হস্তে লয় গৃহদ্বারে 
দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ''যে কে5 হজরতের মৃত্যু হইয়াছে বলিবে, 
আম এই তরবারির আঘাতে তাহাকে মুত্্যুমুখে পাতিত করিব +” ইসা 
যে হজরত-গ্রীতি ও তত্প্রতি প্রগাঢ় শুক্তির অদ্বিতীয় নিদর্শন এবং 
ধর্মবিশ্বাসের চরম ফল, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । পরস্ত সেই ভীষণ ঢৃর্ছিনে 
স্থিরবুদ্ধি হজরত আবুবকর ধৈর্যযাবলস্বনের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন, তিনি আত্মহারা হন নাই । তিনি হজরতকে মুক্র্যশষ্যায় শারিত 
দেখিয়। শোক প্রকাশপুর্বক গৃহের বাহিরে আসিলেন এবং হজরত 
ওমরকে শান্ত হইতে বললেন, কিন্তু হজরত ওমর তাহার কথায় কর্ণপাত 
করিলেন না । তখন তিনি তাহাকে আহ্বান করিগ়া বলিলেন, “ওমর ! 
ধন্মপ্রচারকের মৃত্যু হইয়াছে; তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, খোদ্দাতাল! 
তাহার পুস্তকে (কোরাণে ) বলিয়াছেন, “তুম (মহম্মদ) তাহার 
প্রেরিত ও মৃত্যুর অধীন, আর তাহারাও যৃত্যুর অধীন ।' তবে কেন 
ওমর, তুমি বলিতেছ যে, তাহার মৃত্যু হয় নাই।” 

পরে হজরত আব্ঝকর মস্জেদে গিয়া মেখ্খরোপরি- . উপবেশন- 
পূর্বক শোকার্ত-জন-মগ্ডপীকে আহ্বান করিয়া একটা বক্তৃতা 
করিলেন, তাহাতে তিনি আল্লাহতালার 5 তীহার ধর্মপ্রচারকের 
প্রশংসা করিয়া বলিলেন, “যাহারা হুজ্জরত মহম্মদের উপাসনা 
করিত, তাহার! অবগত হউক যে, হাহ]র মৃত্যু হইয়াছে? আর যাছারা 
খোদাতালার উপাদন! করিত, তাহায়া অবগত হউক (যে, খোদাতাঁল! 
জীবিত ব্মাছেন, কখন তাহার মৃতু হয় না।” পরে তিনি কোতাপ 
শরিফের নিয়্লিখিত, আয়েতটি পাঠ করিলেন, “মহম্মদ খোদাতালার 





৫৬৮ হজরত মহন্মমনের জীবন্চরিত ও ধর্ম্মনীতি। 





০০১১ 





প্রেরিত বই আর ক্ষিছুই নয়, তাহার পূর্বধন্মগ্রচারকগণ সবই চলিয়! 
পিয়াছে। তবে যদি এই ধন্মগ্রচারকের মৃতু হয়, কিন্বা অন্ত কর্তৃক 
নিহত হয়, তাহা কইলে তোমরা কি চলিয়া যাইবে (অর্থাৎ ধর্মত্যাগ 
করিবে ).৮ প্রবীণ পুরুষ মহাত্মা হজরত আবুবকরের এই সকল সারগর্ভ 
কথ শ্রবণ করিয়া হজরত ওমর চৈতন্যলাভ করিলেন। অন্থান্ত শিধাগণও 
ভংসহ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন জ্ঞানবৃদ্ধ হজরত 
আবুবকর সকলকে প্রবোধ দিতে আরম্ত করিলেন । 

হজরত আবুবকরের প্রবোধবাকো সুপলমানগণ ধৈর্যাবলম্বন করিলেন । 
তখন সেই পবিব্র পুরুষকে সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল । হজরত 
আবুবকর হজরতের আস্মীয়গণকে মৃত দেহ গোসল করাইতে ন্বলিলেন। 
কেননা ₹জরত পীড়িতাবস্থায় একদিন বলিয়াছিলেন,--“আমার মৃডার 
পর আমার আত্মীয়স্বজন ভিন্ন অন্ত কেহ যেন আমাকে গোমল না করার ।” 
সেই আঙ্জানুসারে হজরত আলি ও আব্বাস প্রমুখ বাক্তিগণ তাহার 
যুতদেছ গোসল করাইলেন। গোসল-কার্্য শেষ হইপে শব সুগন্ধি 
্বাসিক্ত করা হইল। পরে তিনখানি বস্ত্র দ্বার! মৃতদেহ আচ্ছাদিত কর! 
হইল । এই তিন খানি বস্ত্রের মধ্যে হুইখানি শ্বেতবর্ণ, অপর খানি ইমেন 
প্রদেশের চাদর । তৎপরে জানাজার নামাজ (.) পড়া হইল । জানাজার 
নামাজ পড়িবার সময়ে সকলে স্বতন্থ শ্বতন্ত হইয়া নামাজ পড়িলেন। 
সন্তাগ্রে পুরুষগণ, পরে স্ত্রীলোকগণ ও অবশেষে ছোট ছোট বালক 
বালিকাগণ নামাজ পড়িলেন ।২)। 

(১) শন সম্মুখে রাখিও। সত প্রর্থন। 

(২) কেছ কেহ বলেন যে. প্রথষে হজরতের দায় হজরত আলী ও আব্ব।স 


প্রভৃতি বনি হবাশেষ বংশীয়গ্গণ। পরে মহাঞ্জের আন্দারগণ এবং সর্বাশেখে জান্তা 
ফুমজমানগণ লামা গড়িরাছিলেন। | 





সগুদশ পরিচ্ছেদ । ৫৬৯ 


। 
নিনজা পার ৯০ ০ কি পাতি শন কা. ০৫ কর কো শি লস চা সস  র্ পাা রন পাসে ০ এপ ০ ০৯টি পরি সি বাকি সা শসা ৯ সিসি পিপিপি পিজা 


এক্ষণে কোন্‌ স্থানে কবর দেওয়! হইবে, তগ্িষয়ে নানা গোলযোগ 
উপস্থিত হইল। কেহু বলিলেন, ষে গৃহে হজরত অন্তদ্ধান করিস! 
ছেন, সেই গৃহে; কেহ বলিলেন, মস্জেদে ( মঙ্গিনার মস্জেদে ); কেহ 
বলিলেন, বকি সমাধিক্ষেত্রে; কেহ বলিলেন, মঞ্কায় ; কেহ বা বয়তল- 
মোকফ্মে (জেরুজেলেমে )--হজরতের কবর দেওয়া উচিত, বলিয়া 
মত প্রকাশ করিলেন । বয়তল-মোকদসে কবর দেওয়ার কথা বলিবার 
কারণ এই যে, সেই স্থানে অনেক ধর্ম প্রচারকের কবর আছে। কিন্তু 
পরিশেষে হঞ্জরত আবুবকর বলিলেন, “আমি এক সমরে হজরতের নিকট 
গুনিয়াছিলাম যে, ধর্প্রচারকগণের মধ্যে যিনি যে স্থানে অস্তদ্ধান 
করিয়াছেন, সেই স্তানেই তাহার কবর দেওয়া! হইয়াছে ।” হজরত 
আবুবকরের এই কথাতেই সমস্ত মীমাংদা! হইয়া গেল। হজরত মহম্মদ 
আয়েদা বিবির গ্রন্থিত যে খাটোপরি দেহ রক্ষা করিয়া শ্বর্গারোহণ 
করিয়াছিলেন, সেই খাটের নিযদেশেই তাহার কবর দেওয়া হইল। 

মস্জেদের নিকটেই বিবি আয়েসার বাসগৃহ, এই বাসগৃহের প্রাচীর 
মৃত্তিক! নির্মিত ও থজ্জুর পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। এই স্থানটা চতুভূর্জের 
নায় স্তস্তাৰলীতে পরিবৃত$ ইচ্কার দৈর্ঘ্য ১৬৫ পদবিক্ষেপ স্থান আর 
প্রন্থ ১৩* পদাবক্ষেপ স্থান। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চাকরিটা 
দ্বার আছে, ভিতরে নানাবিধ আক্ুতিবিশিষ্ট অতি স্থন্দর সুন্দর চিজ্জিত 


কতকগুলি স্তম্ভ শোভা পাইতেছে। 
মস্জেদের দক্ষিণপূর্ব কোণে একটা প্রশস্ত স্ান আছে, তাহ! 


লৌহুশলাক দ্বার বেষ্টিত। এ লৌহশ্লাকাগুলি সবুক্গবর্ণে রষ্জিত, এই 
স্থানকে হোজ.রা বলে। এই স্থানে হজরত মহন্দ, হজরত আবুবকর 
ও হন্ধরত ওময়ের কবর আছে. এই স্থানের মধ্যস্থলে একটা গুম্বজ আছে, 

সেই গুণজের চতুর্দিকে কতকগুলি স্তস্ত আছে। ভীর্থধাত্রিগণ দূর 


৫৭৬ হজরত মহুন্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি। 





উনিও সস সক 


হইতে বী, সকল স্তত্ত দর্পনপূর্বক ইস্লাম ধর্মগুরু পবিভ্রাম্মা হজরত 
মহদ্মদের কৰর বলিয়া দরূদ পাঠ করিতে থাকেন। 





উপসংহার । 


হজরত মহ্ল্সদের সমকালবর্তী বিচক্ষণ বাক্তিবুন্দ তাহার সম্বন্ধে লিখিয়] 
গিয়াছেন যে, হজরত মধাবিধ আকুতি-বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তীহার 
সর্বব শরীয় মাংসল এবং হস্তপদদ্ধয় সুদীর্ঘ, বক্ষ-স্থল সথপ্রশস্ত, মস্তকদেশ 
বুহুৎ ও নুগঠিত, ললাট উচ্চ ও স্প্রশস্ত ছিল। তীভার ললাট প্রদেশের 
ধমনীসমুহ চক্ষুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার গোলাকার 
বদনমগুলে অদ্বিতীয় প্রতিভার চিক সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইত । তাহার 
নাসিক শুঁকপক্ষীর নাপিকার ন্যার, চক্ষুত্বয ঈষৎ রক্তবর্ণ, ভ্রযুগল ধন্ুক 
লদৃশ. দশনপংক্তিছয় তুষারের ন্যায় শুত্রবর্ণ ছিল এবং জলদ সদৃশ কেশখচ 
বিনাধত্বেও স্কন্ধোপরি তরঙ্গাকুলিত হইত এবং শ্মশ্ীরাশি সুদীর্ঘ ও 
অবিরল ছিল। তীহার ক্বহ্ধদেশে প্রেরিতত্ব প্রকাশক “মোহরনবুয়ত” 
ছন্কিত ছিল। + 

তিনি অতিশয় নম্র ছিলেন এবং গৃহের কাধ্যার্দি প্রায় ম্বহন্ডে 
সম্পরন করিতেন, 'এমন কি. সমর সময়ে মেষরক্ষকের কার্ধযাদি করিতেন । 
রন্বিও তাঁহার বদনমণ্ডলে যনোসুগ্ধকর হান্ত চির বিরজিত থাকিত, 
তথাপিও তাহাকে প্রারই গম্ভীর ও ধীরপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলির! ঘোধ 
হইত। তাহার স্বাভাবিক কথোপকথন অতিশয় গভীর ছিল। বক্জৃতা- 
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কালে তাহার বাক্যাবলী সঙ্গীতের ন্যায় হুমধুর বলিক্বা বোধ হইত। 
ভিনি তাহার পরিবারস্থ লোকদিগকে ম্মতিশয় শ্নেহ করিতেন। হিনি 
ছোট ছোট বালকব!লিকার্দিগকে বড় ভাল বাসিতেন,__পথে ছোট ছোট 
বালকবালিকাদিগকে যাইতে দেখিলে আদর আপায়ন না করিয়া 
ছাড়িয়া দিতেন না। তিনি ভীবনকালে কখন কাহাকেও আঘাত করেন 
নাই এবং কদাচ কুবাক্য উচ্চারণ করেন নাই। যাঁদ কেহ কখন 
ট্রান্াকে অভিশাপ দিতে বলিত, তাহ! হইলে তিনি বলিতেন, “আমি হ 
শপ দিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করি নাই, লোকের প্রতি দয়ালু ব্যবহার 
প্রার্শন করিবার জন্ত আমার জন্ম 1” তিনি সর্বদা পীড়িত লোক- 
দিগের তত্বাবধান লইতেন । ক্রীত দাস্দাসীদিগের গৃক্ধে ভোজন করিতে 
কু বোধ করিতেন না। নমতা, দয়ালুতা, ধৈধ্য, আত্মত্যাগ ও 
ন্কান্থুভবতা প্রভৃতি সদ্গ্তণে তাহার চরিত্র গঠিত গিল। তিনি 
সকলকে সমঙডাবে প্লে ও সম্মান করিতেন । তিনি তাহার ভীষণ শক্র- 
দিগকেও দয়ালুব্যব্ধার দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার ভৃত্য আনাস 
বলিয়াছেন. “আমি হজরতের নিকট বালাকাল হইতে কার্ধা করিতে 
আরস্ত করি এবং তাহার স্বর্ারো হণ কাল প্যাস্ত উক্ত কার্ধা সম্পন্ন করিয়া 
ছিলম। আমি সময়ে সময়ে তাহার ক্ষতি করিতাম, কিন্তু তজ্জন্ত 
তিনি কথন আমাকে তিরস্কার করিতেন না।” ] 
তিনি পরিমিতাহারী ছিলেন। তিনি কথন আডঙ্বরযুক্ত বস্ত্রাদি 
পরিখান করিতেন ন' ) যে বস্ত্র পরিধান করিতেন, তাহাতে প্রায়ই তালি 
দেঞর! থাকিত। তিনি পাগড়ি পরিধান করিতেন এবং পাগ.ড়ির 
কাপড়ের এক প্রান্ত স্কন্দোপরি লন্বিত থাকিত। যে বস্ত্র সম্পুণ পেলষ- 
নির্ষিত, তিনি পুরুষদিগকে তাহা পরিধান করিতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু 
কার্পাসহত্রের সহিত মিশ্রিত রেসমী বস্ত্র পরিধান করিতে নিষেধ করেন 
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সা সস্স্তত াকসছাস িপ সিা 





এজি 


নাই। তিনি স্বর্ণনিশ্থিত অঙ্গুরী ব্যবহার করিতেন না) কিন্তু কৌপ্য 
অস্কুরী ব্যবস্থার করিতেন। 

সেই শান্তিদাতা ধৈধ্যশীল পুরুষ আ-ল্লাতায়ালার উপাসন। প্রচারের জন্য 
শক্রগণ করঁক নান! বিপদে পাতিত হইয়ও কথন অধীর হন লাই 
এবং বিপদ-সম্প্দ সকল অবগ্ভাতেই সমভাবে জীবনাতিবাহিত করিয়! 
গিয়াছেন। যদ্দি কেহ কখন তাহাকে কোন সুসজ্জিত গৃহে লইয়! 
ধাইতেন, তাহা হইলে তিনি অনন্তুষ্ট হইতেন। তিনি পাখিব গৌরব ও 
সম্মানাদিকে অকিঞ্চিংকর মনে করিতেন, তজ্জন্তই তাহার বংশকে তিনি 
স্থবিখ্যাত করিতে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই । 

তিনি লোকের নিকট হইতে বে সকল ভ্রবা উপঢৌকন স্বরূপ 
প্রাপ্ত হইতেন। কিন্বা জিজিয়া ও জাকাতের জন্ত যে সকল দ্রব্য 
তাহার নিকট আনীত হইত, তাহা তিনি কেবল ধর্মপ্রচার ও দরিদ্র- 
ব্যক্তিদিগের দুঃখ মোচশার্থ ব্যয় করিতেন, তিনি এক কপদ্দকও নিজে 
বাখিতেন না । সাবেতের পুত্র ওমর বলিয়াছেন, “হজরত মহম্মদ মুত্যু- 
কালে এক কপর্দকও রাখিরা যান নাই, কিন্বা তাহার দাসদাসী ও অন্তান্ত 
গৃদ্রব্যাদি কিছুই ছিল না) কেবল বাসম্থানের ভূমিখওটুকু মাত্র ছিল।” 
একজন ইতিবুন্তলেখক বলেন, “বিধাত। তাহার পৃথিবীয়প ধনাগারের 
ধশ্ব্যাদি লইবার জন্য হজরত মহম্মদকে ত'ভার কুষ্চিকা প্রদ্ধান করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু তিনি তাহ! গ্রহণ করিতে শ্বীরত হন নাই ।” ফলতঃ 
তিনি সুখ সম্পতি অকিঞ্চিংকর ও নমর বলিয়। জানিতেন এবং সব্ধা- 
পেক্ষা বহুমূল্য পদার্থ যে উপাসন! ( নামাজ ), তাহাই আয়ত করিস! 
সহ চিত্কে জীবনধাত্রা নিবাহ করিয়াছিলেন । পসুখে হতে সকল 
সমরেই খোদাতাক়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই” একমাত্র মুক্তির উপায়, 
ইহাই তাহার মূলমন্ত্র ছিল। তিনি বলিতেন, *বিশ্বত্রষ্টার 'ক্কপায় মানব- 
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সি 





মি 


গণ সমুদয় বিষয় স্বার়ত্ত করিতে পারে 1৮ এক সময়ে বিবি আয়ে! 
হজরতকে দরিদ্ঞাদী করিয়াছিলেন, “হে ধর্মপ্রচারক ৷ খোদ্াতায়াপার রুপা 
বাতীত কেহ কি স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে না?” তিনি তৎক্ষণাৎ 
সজোরে উত্তর করিয়াছিলেন, “কেহই নয়, কেহই নয়, কেহই নয়।” 
বিবি আয়েস! পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মাপনি কি জল্লাতায়ালার 
কুপা বতীত ন্বগে প্রবেশ করিতে পারিবেন ?* ইহ! শুনিয়া তিনি 
গম্ভীরম্বরে তিন বার বলিয়াছিলেন, “আল্লাতারালার অনুগ্রহ ব্যতীত 
আমিও স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিব না।” 

যে দেশে প্রতিমূর্তি ও প্রস্তরখগ্ডাদির পুজা বদ্ধমূল হইয়াছিল 
এবং সত্যন্বরূপ বিশ্বকর্তার উপাসন1 যেস্কানের অধিবাসীদিগের অন্তরে 
শ্বপ্রেও উদিত হইত না; যে দেশে কুসস্কার, ইন্দ্রিয় মুখভোগ পদ 
আঠারবাবহার ও পাপজনক কাধ্যাদি পুণ্যকাধ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইত; যে দেশে পবিত্রতা ও ধর্থজীবনের সুফলগুলি অজ্ঞাত ছিল; 
যে দেশে গৃহবিবাদ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসমূহ নঈর্ষাসৃত্রে 
আবদ্ধ ছিল; সেই কুসংস্কারাপন্ন দেশে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়া 
তথাকার অধিবাসীদিগের অন্তর হইতে যাবতীয় পাপঞজনক কার্ষোর মূলোৎ- 
পাটনপুর্বক তাহাদিগকে একতাস্থত্রে আবদ্ধ করেন এ+: তাহাদ্র অস্তর 
মধ্যে সতা ও ্টায়পরায়ণত। প্রভৃতির বীজরোপণ করিষা তাহাদিগকে সত্য 
ধর্মে দীক্ষিত ও প্রকৃত মনুষ্য পদের যোগ্য করেন। 

হজরত মহম্ম্ধ ও কাহার শিষাগণ বিধর্মীগণ কতক নানা যন্ত্রণা ও 
অবমানন। সহ্য করিরা এবং দেশতাড়িতও বারস্বার আক্রান্ত হইয়াও ঘোর 
কুসংস্বারাচ্ছন্প পৌনুলিক ও কুচরিত্র লোক্দ্িগের মধ্যে বে একমাত্র নিক্- 
কার বিশবতষ্টার উপানন! প্রচা্য ও সুনীতির সঞ্চার চিনি ) ক্কাহা 
পূর্বে বর্ণিত হইরাছে। 





৫৭8 হজরত মহম্ম্দের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি । 


এবিসি কও আসে 


তিনি অবিচলি অধ্যবসায় প্রভাবে অচিরকাল মধ্যে আরববাসীদিগের 
প্রাচীন কলুষিত ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি কার্ধ্যাদির 
বিলোপ সাধন করিয়া তৎপরিবর্তে বিশুদ্ধ কাধ্যার্দির প্রাবর্তন করেন, ইহার 
অধিকাংশ কামাই মক্কা ও ম্দিনান্থবপক্গণ কর্তৃক আক্রান্ত অবস্থায় সম্পন্ন 
হইয়াছিল এবং সেই সময়েই তিনি ভূত, ৫প্রত ও থোদাতায়ালার পুত্রকন্তা- 
বাদী ভ্রান্তবিশ্বাসিগণের মধ্যে সব্ধশক্তিমান নিরাকার অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌- 
তালার উপাসনা বিধিবদ্ধ করেন এবং স্ত্ীলোকগণের অবস্থার 
উন্নতি সাধন, কন্তাবব ও অন্তান্ক অহিতকর কার্যার্দি নিবারণ 
করেন। 

ছিজরির ৯৩ বৎসর পৃর্ববে মক্কা! নগর কিরূপ জীবনশুনা অবস্থায় 
পাপপঙ্কে নিমগ্ন ছিল, তাহা পূর্ব বর্ণত হইয়াছে । অতএব পাঠকগণ। 
আপনারা একবার সেই বধয়, আর এছ ১৩ বতনরের মধ্যে যে পরি- 
বর্তন সংলাধত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। তাহা হইলে 
আপনারা দেখিতে পাহবেন যে, এই সময়ে বহু মানব সমস্ত অনদ্ধাচরণ 
পরিহারপূর্ব্বক সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালার উপাসনায় দীক্ষিত ও স্বর্গীয় 
আদেশানুষায়ী কাধ্য-করণে রত হইয়াছিল। 

এই ১৩ বৎসর পুর্বে বখন এক শত নরনারী মহামুল্য ধর্মের 
জন্ত বিপক্ষগণ কর্তৃক স্বদেশ হইভে বিতাড়িত হইয়া আবিসিনিয়ার আশ্রয় 
গ্রহণ করেন, তখন ঠাঁহছাদের অন্তর মধো ধশ্মের ভাব যে কিরূপ প্রজ- 
লিত হুইয্নাছিল, তাহ। তাহার! নাজাসির নিকট যাহ1 প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
পাঠকবর্গ তাছ স্রণ করিয়া! দেখিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন। অবশেষে 
হজরত মহম্মদ স্বয়ং সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও প্রিয়তষ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়! 
এহন একস্বানে আশ্রয় গ্রহণ করেন, বেগানে বহু শতাব্দী পর্যাস্ত ইহ্দী ধর্ 
কোন রূপে স্বীয় কার্য সম্পর করিতে সক্ষম হয় নাই, সেই স্থানে (দিনার) 











সগুদশ পরিচ্ছেদ । ৫৭৫ 
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তিনি ২১ বৎসরের মধ্যেই সমুদয় লে!ককে ইস্লামধন্মে দীক্ষিত করিয়া 
তাহাদের অস্তর মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করেন। 

ইন্ছদী ও খুষ্টীয় ধন্মের সামান্য ও অনিত্য উপদেশগুলি এই কুসংস্কা- 
রাপন্ন আরব দেশরূপ সরোবরের উপর ভালমান হইতেছিল, কিন্তু 
সরোবরস্থিত জীবগুলি আলঙ্তে জীবন যাপন করিতেছিল। তাহার! কপ” 
বধ, ভ্রান্তবিশ্বাস ও নির্দর়ত। প্রভৃতি পাপগঙ্কে নিমগ্র ছিল। হজরত 
মহত্মদের আবির্ভাব হইবার অচিরকাল পরে ইঞার কতদূর পরিবর্তন 
হইয়াছিল, তাহা! লেখনী দ্বারা ব্যক্ত কর! যায় না। তখন আরবদেশ 
দেখিলে বোধ হইত, ঘেন স্বর্গীয় দূত এই দেশের উপর দিয়! গমন করিয়া- 
ছেন এবং দুরাস্বা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদিগের অন্তরে স্গেহ ও শ্রাত- 
ভাব রোপণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। যে স্তানে এক সময়ে নীতিগর্ভ 
উপদেশ, একেশ্বরবাদ কাহাকে বলে, তাহা অজ্ঞাত ছিপ. সেই স্থানে 
এক্ষণে একেশ্বরবাদ ও নীতিগভ উপদেশ প্রভৃতির উদ্ভানদমৃহ পরিশো- 
ভিত হইতে লাগিল। 

সেই মহামহ্ম মহান্‌ পুরুষ মানবগণের মধ্যে এঁকে শ্বরবাদের যে বিজর- 
পতাকা উড্ড্রীযমান করিয়া! গিয়াছেন; সেই বিজগ্ঃ পতাক। পুর্বে জাপান 
রাজা হুইতে পশ্চিমে আটলাম্টক মহাসাগরের পরপার পর্যাস্ত তাঁবৎ 
তৃত্ভাগস্থিত প্রত্যেক জনপদে উড্ডীয়মান হইতেছে। 


রনী শীল এ তত স্ব পল মি সি দি বুজি ভিজা 


পরিশিষ্ট | 


সপ টি 8 সির তি পপ 


কোরাণ শরিফ । 


ইস্লাম ধর্ঘ্ান্ুলারে আল্লাহতালা চারি খানি ধণ্ধপুস্তক চারি জন 
ধন্্গ্রচারকের নিকট প্রেরণ করিষাছেন। ১ম, তওরয়ত--.ইহা 
হজরত মুসার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল ; ইহার ভাষা হিক্র। এই 
ধর্পুস্তকে নানাবিধ প্রশিক আদেশ বিধিবদ্ধ. ও পুরাকালের 
ইতিবত্বার্দি বর্ণিত আছে। হয়, জবুর--ইহা হজরত দায়ুদের 
নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল; হার ভাষাও হিক্রু। ইহাতে কেবল 
থোদ্াতালার প্রশংসা ও প্রার্থনাদির নিয়মসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে, 
এতত্তিন্ন ধার্মিকগণের সুখ্যাতি ও অধার্ম্িকদিগের অপযশ বর্ণিত 
হইয়াছে । ৩য়, ইঞ্জিল--ইহা হজরত ঈসার নিকট অবতীর্ণ হইয়্া- 
ছিল, ইহাতে তাহার প্রচারিত ধর্শের নৃতন বিধান আছে। এক্ষণে 
মূল ইঞ্জিল গ্রীক ভাষায় লিখিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । 
মূল ইঞ্জিলের যেষে অংশ কোরাণ শরিফের স্থানে স্থানে উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহা! হিক্রু ভাষায় লিখিত* বলিরা অন্ুমিত“হয়, যেহেতু 
হজরত ঈসা বনি ইন্্রাইল বংশে জন্মগ্রহণ করেন আর তাহার মাড়- 
ভাষাও হিক্র (এত্রাণ্টি ছিল। তখন তীহার সমস্ত শিক্ষা হিক্রভাবা 
ভিন্ন গ্ন্ত কোন ভাষা হওয়া সম্ভবপর বজিবা বোধ হয় না? 
৩৭ . | 
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৮০০০৪০০৪০৪৮ 


বর্তমান গ্রীকভাষায় লিখিত ইঞ্জিলকে আমরা মূল ইঞ্জিল বলিয়া 
বিশ্বাস করিতে পারি না। হজরত ঈসা যাহা যাহা শিক্ষা দির! গিয়া- 
ছেন, তাহা গ্রীকভাষায় অন্ুবাদিত হইয়া! লিখিত হুইন়াছে, তদ্দি- 
ষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই । ৪র্থ কোরাণ--ইহা! শেষ ধর্্মগ্রচারক 
হজরত মহম্মদ মোস্তাফার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিশ। ইহাতে একেম্বরবাদ, 
আল্লাহতালার আদেশ, নিষেধ এবং ভূত ও ভবিষ্যতের বিষয় বিশদরূপে 
উল্লেখ আছে। ইহ্থাতে ম্বর্থ ও নরকের বিবরণ বিবুভ হইয়াছে এবং 
পুরাকালের লোকদ্বিগের ইতিবৃত্ত, পার্থিব পাপের শাস্তি বিধান, 
বাজা-শামন, সমাজশাসন, পরিবার-শাসন, ধর্মকর্মপদ্ধতি, নীতি 
উপদেশ ও অত্যাচারের দোষ বর্ণনা প্রক্গতি বিশেষরূপে লিখিত 
আছে। ইহাতে মানবকে বলা হইয়াছে যে, তোমরা পার্থিব পকল 
বিষয়ে সমান অধিকারী, স্ায়পরতার সহিত স্বীয় স্বীয় অংশ গ্রহণ 
কর, খোদাতালার দান হইতে বঞ্চিত হইও না| পার্থিব সমুদ্ধন বিষয় 
ধর্মপরারণ লোকদিগের আক্কত, ইভা বনুসংখ্যক আয়েত দ্বারা 
বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হুইয়াছে। ইহাতে মানবকে প্ররুত মানব 
হইবার পথ দেখান হইয়াছে । এই পবিত্র পুস্তকের ভাষা আরবী । 
ইছার ভাষা! এরূপ উৎকৃষ্ট ও ম্থমিষ্ট যে, আঅগ্যাবধি কেহ এরূপ 
ল্ুমি্ট ভাষায় একটীও কথা লিখিতে পাবেন নাই। এইবপ 
লেখ! মন্ুষ্যের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। হজরত মহল্মদের সমকালে যে 
'মকল ব্যক্তি আরবী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ ছিলেন, তাহারা ইহার 
াঁষার লালিত্য ও মাধুধ্য শন করিয়! ইন্থাকে মনুযোর সাধ্যাতীত 
লেখ! বলিয়! স্বীকার করত পবিআর ইম্লামধর্দ্ধে দীক্ষিত হইকাছিলেন। 
যাহারা ইস্লামধন্্ গ্রহণ করে নাই, তাহারাও ইহার রচনা মাধুর্ষে মুগ্ধ 
হইয়া মনুষ্যের সাধ্াতীত “বাডুর'” লেখ! বলিয়া স্বীকার করিয়াছে | 








পরিশিষ্ট । "* ৫৭৯ 
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০০০৭০ নী পা তি পরি সা সাাসটী তি বর রস উল কি এ 
এ 


কোরাণ শরিফ ধর্ম ও নীতি-শিক্ষা! সম্বন্ধে যেমন অসভাজাতি হইত্তে 
স্থুসভা জাতিদিগের নিকট স্মতাবে আদরণীয়, এমন আর কোন ধর্মী 
পুস্তক নাই। যে সকল অপভ্যজাতি কোরাণ শরিফের সামাজিক, 
নৈতিক ও ধর্মনন্বন্ধীয় উপদেশাদির অনুগ্রহে সুদভ্য জাতিতে পরিণত 
হইয়াছেন, তাহারা ও শেষে দেখিতে পান বে, ইহাতে এমন অনেক উপ- 
দেশ আছে যে, তাহছারাও অগ্ভাবধি তদনুষায়ী কাধ্য করিতে সক্ষম হন 
নাই। কোরাণ শরিফ স্থুসতা জাতিদ্দিগকে প্রথমে নিশ্নলিখিত কয়েকটা 
বিষয় শিক্ষা দরিয়া থাকে_-দত্যবাদিতা, ধৈর্যশীলতা, গ্ায়পরার়ণতা, 
দর়ালুতা ও নম্রতা । 

কোরাণ শরিফ অপারচিত লোক, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা', 
ক্রীতদাসদাসী ও দরিদ্র লোকদিগের প্রতি দয়ালুব্যবহার প্রদর্শন করিতে 
মানবগণকে শিক্ষা! দেয়; এমন (ক, জীবজন্তর প্রতি দয়ালুব্যবহার করাও 
ধর্মকার্য্যের মধ্যে গণ্য বলিয়া উপদেশ দেয়। প্রকৃত পক্ষে ধৰিতে গেলে, 
কোরাণ শরিফই দাতব্যচিকিৎসালয়, আতুরালয় ও বাতুলালন্ প্রভৃতি 
সংস্াপনের আদি কারণ । মদপান, কন্যাবধ, শদগ্রহণ ও ত্রান্তবিশ্বাস 
প্রভৃতি অবৈধ কার্যযগুলি কোরাণশরিষ্কে নিষিদ্ধ । যখন আরবদেশবািগণ 
ইল্লামধন্্ গ্রহণ করিয়া উপরোক্ত আহতঙনক কার্য গুলি ত্যাগ্ন করিয়া” 
ছিলেন, তখন তাহাদের অন্তর মধ্যে স্ুনীতির আবির্ভাব হইয়! 
জানালোক প্রজ্ঘজিত হওয়াতে তাহারা বিদ্ভা ৩ উন্নতিলাত করিয়া 
ছিলেন। ইস্লামধর্ম ব্যতীত যাদক-সেবন-বিবঙ্জিত অন্ত কোন ধর্ম 
পৃথিবীতে নাই। 

এক জন বিজ্র ইতিবৃত্ত লেখক কোরাণ শরিফ বম্বন্ধে নিয়লিখিত রূপ 
(বলিয়াছেন, প্মুদলমানগণ ইউরোপ মহাদেশে গমন করিগ্জা কোরাণ- 
টরিফের সাঞাযে তথাক্ম দয়ালুতার ' বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ কবে, 


৫৮০ হজরত মহম্মর্দের জীবনচরিত ও ধর্ম্নীতি। 





ঈহারহ সাঁহাধ্যে তাহারা চতুর্দিক বিক্ষিপ্ত কুসংস্কার রূপ অন্ধকারের, 
মধ্যে জ্ঞান ও সভাতার জ্যোতিঃ প্রজ্লিত করেন এবং সুদুর পশ্চিম 
হইতে পূর্ব পর্যন্ত তাবৎ ভুভাগস্থ অধিবাসীদিগকে দর্শন, চিকিৎসা, 
জ্যোতিষ ও সঙ্গীতশান্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেন এবং ভাসমান বিজ্ঞানশান্ত্রকে 
সুদৃঢ়ক্ূপে সংস্থাপন করেন।”” ইহাতে নানাবিধ উপদেশপুর্ণ নীতিনাক্য, 
বিজ্ঞ ব্যক্কিগণের পরব্রন্ধ জ্ঞানলাভ, (প্রত দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের 
নিকট দেশন্থ লোকদিগের শোচনীয় অবস্থার বর্ণন-_ শ্বর্গমর্ত্যের অধিপতি 
মানবগণের নিকট যে মতা প্রচার করিয়াছেন, যাহার দ্বারা জগৎস্থ জীব- 
জহ নীতিরূপ শাসনে শাসিত হইতেছে, সেই সমুদয়ও লিখিত আছে। 
ইহার আয়েতসমুহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হওয়াতে, তাহ! বিভিন্ন 
অবস্থাপল্প লোকদিগকে সমভাবে সাস্বনা করিয়৷ থাকে । অত্যাচার ও 
মনোদুঃথ-_প্রোৎসাহিত বাকো-_-কিস্বা জীবন যাঁপনোপযোগী উপদেশসমূহ 
ইহাতে বিশদরূপে বিবৃত হয়াছে। গ্রীস্দেশীয়্ লোকেরা কোবাপ 
শরিফ অপেক্ষা তাল পুস্তক্ষ, প্রণয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্ত 
বাহ! খোর্দাতালার বাক্য হজরত মহম্মদ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা 
অপেক্ষা অতুযৃত্তম পুন্ক প্রণয়ন করা মানবশক্তির সাধ্যাতীত। 


উপহার 


কিরূপে হজরত-মহম্মদের নিকট কোরাণ শরিফের 
আফেত্ুলি অবতীর্ণ হইত ? 
হজরত মহম্মদের নিকট কোরাণ-শরিফের আয়েতগুলি ধেরূপে অব 


তীর্ধ হইত, তাহার বিষয় বিবি আরেসা নিয়লিখিতরপ বর্ণনা করিয়া, 
ছেন, “নিশ্চয়ই হেশানের পুত্র হারেন হ্রতকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
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ছিলেন, কিরূপে আপনার নিকট খোদাতালার 'উপদেশসমূহ অবতীর্ণ 
হইয়া থাকে।” ধর্ধপ্রচারক উত্তর দিয়াছিলেন, “সময়ে সময়ে 
ঘণ্টার শবে স্ায়-_যাহ! আমার নিকট অতিশয় কঠোর বলিরা বোধ 
হুয় এবং যখন শব্ধটী থামিয়! যায় তখন আমি উপদেশগুলি স্পষ্টরূপে 
হদসঙ্ষম করিতে পারি 1৮ ইহা! বোখারি ও মোস্লেমের ইতিবৃস্তানু- 
সারে লিখিত ইল । 


রন ও এছ যারা 


কোরাণ-শরিফের আফষেতগুলি কি লিখিত হইত ? 


ইস্লামধন্্ন আবির্ভাব হইবার পুর্বে এবং এমন কি, ধর্শগ্রচারকের 
জীবিত কালে আরবদেশে লেখাপড়! শিক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপ স্বন্দোবস্ত 
ছিল না। ততৎকালে তথায় কেবল বক্তুতাশক্তি ও এলমল আন্সাব 
( বংশাবলীর নামম্মরণকারক ) বিস্তা ভিন্ন আর কোনরূপ বিঘ্বা প্রচলিত 
ছিল না। কিন্তু এ বিগ্বাদ্ধয় শিক্ষাকালে নিয়মিত শিক্ষার আবশ্তকক 
হইত না, উহা কেবল লোকমুখে শুনিয়াই শিক্ষা করা যাইত । ইহাতে 
উক্ত সরে আরবদেশ অসংখ্য নিরক্ষর লোকে পূর্ণ ছিল, কেবল 
কতিপয় লোক লেখাপড়। জানিত, তাহার! নিরক্ষর লোকদিগকে “ওন্মি” 
(মূর্খ) বলিত। হজরত মহম্মদও লেখাপড়া জানিতেন না! বলিয়া; 
“ওন্মি” বিশেষণে বিশেধিত হুইয়াছেন। 

হজরত মহন্মনদদের নিকট ছুই প্রকারে প্রত্যাদ্দেশবাণী অবতীর্ণ 
হইত। ৯ম প্রকার এই যে, খোদাতালার উপদেশবাণী, যাহা হজরত 
মহম্মদ অবিকল প্রচার করিতেন। হয় প্রকার এই যে, যে সকল 
: উপদেশবানঈী তিনি নিজের ভাষায় প্রচার করিতেন। প্রথমটা "অহিমা লু, 


ধাতা লিপ পাস িস্যরলী সাও 
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অর্থাৎ কোরাণ কিন্বা খোদাতালার বাক্য ; আর দ্বিতীয়টী “অহিগায়ের 
মাংলু* অর্থাৎ হাদিস্‌ বলিয়া অভিহিত। যখন হজরতের নিকট কোরাণ 
শরিফের কোন আয়েত অবতীর্ণ হইত, তখন তিনি একজন লেখককে 
ডাকিতেন এবং হাহার নিকট এ আর়েতগুলি আবৃত্তি করিতেন, তখন 
লেখক তাহা লিখিতেন; এইর্ূপে কোরাণ-শরিফের আয়েতগুলি লিখিত 
হইত । স্বর্গীয় আদেশ অবতীর্ণ হইবার প্রথম সময় হইতে ইহা! ষে লিখিত 
হইত, তাহ! কোবাণ-শর্রিফের অনেক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । কোরাণ- 
শরিফে উক্ত হইয়াছে, “কাহারও অপবিত্র অবস্থায় পবিত্র পুস্তক স্পর্শ করা 
উচিত নয় ।* এক্ষণে হজরত আব্বাসের হাদিস পাঠে অবগত হওয়া যাগ 
যে, কোরাণ-শরিক প্রথম হইতেই লিখিত হইত । হজরতের মদিনায় 
প্রস্থানের পুর্বে যে সময় ইন্লামের বাল্যাবস্থা, আর যখন অত্ল্প সংখ্যক 
লোক ইস্লামধর্্মীবলম্বী হইম্াছিলেন ; মেই সময়ে হজরত ওমরের 
ইল্লাম ধশ্মে দীক্ষিত হইবার বিষয় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তখন 
ভজরত ওমরের ভগ্নীর নিকট কোরাণ-শরিফের কয়েকটী আয়েত 
লিখিত ছিল। আবু দ্বাযুদ বলেন যে. গ্রতোক সুরা নিয়লিখিত বাঁকা 
দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে, “বেসমেল্লা” ইত্যাদি অর্থাৎ পরম দয়ালু আল্লার 
নামে প্রবৃত্ত ভইতেছি 1 ইহাতে বোধ হইতেছে যে, কোরাণ-শরিফের 
আয়েতগুলি প্রথম হইতেই লিখিত হইয়াছিল । 

কোরাণ-শরিফের কোন সুরা কি সমুদয় আয়েত এক সময়ে অবতীর্ঁ 
হয় নাই, তাহা সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইত। তজ্জন্য আয্বেতগুলি 
খণ্ড খণ্ড কাগজে, প্রস্তর খণ্ডে 'ও খজ্জুর পঞ্জে লিখিত হইত, পুস্তকা- 
কারে লিখিত হয় নাই। ণ 

কোরাণ-শরিফের আয়েতগুলি যে খণ্ড খণ্ড কাগজ ও খঙ্জুরপত্র 
প্রভৃতিতে লিখিত হইভ, নিয়ে তাহার ৪টা প্রমাণ প্রদশিত হইতেছে 


পরিশিষ্ট | ৫৮৩ 


2755555255 পপ কত 

১ম। সার়াদ-বেন-জোবায়েরের ইতিবৃত্বাসুসারে বোখারি বর্ণনা 
করিয়াছেন যে, হজরত মহম্মদের জীবিতাবস্থায় কোরাণ-শরিফের 
সুবুহৎ স্থুরাগুলি এবনে আব্বাসের নিকট লিখিত ছিল। 

২য়। কাতাদার ইতিবৃত্তানুসারে বোখারী বর্ণনা করিয়াছেন থে, 
কাতাদা আনাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পহজরত মহন্মদের জীবিতা- 
বস্থায় কোন্‌ কোন্‌ বাক্তি কোরাণ শরিফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ?” 
আনাস বলিয়াছিলেন, “ওবাই-বেন-কারাব, মায়াজ-বেন'জবল, জয়দ- 
বেন-সাবেত এবং আবু জর়দ এই চারিজন আন্সাঁর |” 

৩য়। সোমামা ও সাবেতের ইত্তিবৃত্তানুসারে বোখারী বর্ণনা করিয়া- 
ছেন যে, হজরতের মৃত্যুর পর আনান চীৎকার করিয়া! বলিয়াছিলেন, 
প্ধশ্প্রচারকের মৃত্যু হইয়াছে এবং কেবল যে চারিজন লোক কোরাণ 
শরিফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারাই জীবিত আছেন, যথা আবু-দার্দা, 
মায়াজ-বেন-জবল, জয়দ-বেন-লাবেত এবং আবু জয়দ |” 

৪র্থ। হজরত আবুবকর খলিফা পদারূঢ় হইলে জয়দ-বেন-সাবেত 
কোরাণ শরিফের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি একক্র সংগ্রহ করিয়া এক খণ্ড 
পুস্তকে পরিণত করেন। আমর! উহ! হইতে আরও অবগত হইতে পারি 
যে, কোরাণ শরিফের আয়েতসমূহ যাহা! সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইত এবং 
যাঁহ1 কোন নিরমান্ুসারে লিখিত ছিল না, আর যাহা! বিভিন্ন লোকের 
নিকট ছিল; যখন জয়দ-বেন সাবেত তাহা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি- 
লেন, তখন তিনি সমুদয় সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 





পিসি শিপ উকি পি পন ০ শিট উবার 


৫৮৪ হজরত মহল্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


প্রিলি 





কাহার দ্বার! কিরূপে কোরাণ-শরিফের স্থুর! ও আয়েতগুলি 
নিয়মিত রূপে লিখিত হইয়াছিল ? 


হজরত মহম্মদের জীবিতাবস্থায় এবং তাহার উপদেশে ও মতানুসারে 
কোরাণ-শরিফের সুরা ও আয়েতগশুলি যে নিয়মিতরূপে সংস্থাপিত 
হইয়াছিল, আমর! তাহার অনেক গুলি প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে 
নিয়ে এরনে আব্বাসের লিখিত একটা বিবরণের ( হাদিসের ) অনুবাদ 
প্রদত্ত হইল । এবনে আব্বা বলিঘ়্াছেন, “আমি ওসমানকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি কি কারণে সুরার আনফল ও সুরা 
বারাতকে ছইটা স্বতন্ত্র সুরায় বিভক্ত করিলেন? এই স্বাতন্ত্া সত্বেও কেন 
স্ুরায় বারাতের প্রারস্তে “বেসমেল্লা” সংযোজিত করেন নাই 1” তিনি 
বলিলেন, “যখন হজরতের নিকট কোরাণ-শরিফের কোন সুরা কিনব 
আয়েত অবতীর্ণ হইত, তখন তিনি একজন লেখককে উহা লিখিবার 
জন্ত ভাকিতেন এবং তিনি যেরূপে সুরা ও আয়েত গুলি লিখিতে বলিতেন, 
লেখকও তদনুলারে লিখিরা যাইতেন অর্থাৎ তিনি লেখককে বলিতেন 
যে, অমুক অসুক সুরায় অমুক অমুক আয়েতগুলি লেখ । স্থুরার় আন- 
ফাল ষদিনায্র অবতীর্ণ হইয়াছিল, ইহাতে বদরের যুদ্ধের বিষয় উল্লেখ 
হইয়াছে এবং সুরায় বারাত শেষ প্রত্যাদেশ, ইহার পর কোরাণ-শরি- 
ফের আর কোন সুর! কিন্বা! আয়েত অবতীর্ণ হয় নাই । স্থুরায় আনফ!- 
জের উদ্দেস্ত সুরা বারাতের উদ্দ্েশ্থের সহিত ঠিক একই রূপ । নুরায় 
বারাতটা স্ুরায় আন্ফালের একটা অংশ, কি স্বতন্ত্র তাহার বিষয় ধর্ম 
প্রচারক কখন কিছুই বলিয়া যান নাই। তজ্ন্ত আমি উহবাদিগকে পাঁশী- 
পাঁশি স্থাপন করিয়াছি এবং উহাদের মধ্যে “বেসমেল্লা* ইত্যাদি কথাগুলি 


৬" লা, চ সা লা ফা আপন 


পরিশিষ্ট । | ৫৮৫ 





০ 





চে 


সংযোজিত করি নাই, আর সেইজন্য উহ! ছুইটা স্বতন্ত্র সুরায় বিভক্ত 
করিয়াছি ।” 

বোখারির একটা ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আবছুল্লা- 
'বেন-মস্উদ ধর্ম প্রচারকের নিকট হইতে কোরাণ-শরিফের ৭্টা সুরা 
শিক্ষা করিয়াছিলেন । 

যাহার! কোরাপ-শরিফ মুখস্থ করিরাছিলেন, তাহাদের মধ্যে কয়েক 
জন প্রধান প্রধান লোকের নাম আমরা বোখারির অন্ত আর একটা 
ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হইয়াছি। তাহাদের নাম থা, আবদল্ল।-বেন- 
অন্উদ, সালাম, মায়াজ-বেন-জবল এবং ওবাই-বেন-কোয়াব। অন্য আর 
একটী ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে যে, হজরতের স্বগারো'হণের অচিরকাল পরে 
ইমামার যুদ্ধে ৭ জন প্রধান প্রধান মুসলমান হত হন, তাহারা সকলেই 
লমুদ্দয় কোরাণ-শরিফ মুখস্থ কারয়। রাখিয়াছিলেন। উপরোক্ত ইতিবুত্তে 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ১ম, যদিও হজরতের জীবিতাবস্থায় কোরাণ-শরি- 
কের আয়েতগুলি খণ্ড খণ্ড কাগজে ও প্রস্তর খণ্ডে লিখিত হইত, তথাপি 
তাহা এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থান লেখা ছিল না যে, তাহ! মুখস্থ করিবার 
কোনরূপ প্রতিবন্ধক ছিল; এবং কোরাণ-শরিফের স্থরা ও আয্মেতগুলি 
উ্রূপ নিয়মে থাকার বিষয়ে হজরত সকলকে বলিয়া দিয়াছিলেন। ২য়, 
বাহার হজরতের জীবিতাবস্থা় কোরাণ-শরিফ মুখস্থ করিয়াছিলেন, 
হজরত তাহাদিগকে উপরোক্ত ব্ধপ নিয়মে মুখস্থ করিতে বলিয়াছিলেন। 


8৮৬ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্্মনীতি। 


সি উস লস 





এল জানিনা পিপল লা িলাপলা পএ। পাস 


পন্মপ্রচারক কোরাণ শরিফ পাঠ করিতেন ও তাহার 
শিষ্যদ্রিগকে সর্ববদ। পাঠ করিতে বলিতেন । 


ইভাব্র প্রমাণের জন্ত কতকগুলি হাদিসের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট 
হইবে। ূ 

(১) হজরত ওসমান বলেন যে, এক সময়ে হজরত মহম্মদ বলিয়া 
ছিলেন, “যে বাক্তি কোরাণ-শরিফ শিক্ষা করে এব" অন্তকে শিক্ষ! দেয়, 
'সেই ব্যন্ষিই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম লোক |» (বোখারি )। 

(২) এবনে-৭মর বলেন যে, ধর্মমপ্রচারুক বলিয়াছেন, “কেবল 
দুই জন লোফের উপর ঈর্ষা হয়--প্রথম যাহার নিকট কোরাণ 
শরিফ আছে এবং সে প্রাতে উঠিয়া উহা পাঠ করিতে আরস্ত 
করে ও আহোরাত্র উহাই পাঠ করে; দ্বিতীয়, খোদাতালা যাহাকে 
অতুলৈশ্বর্য দিয়াছেন, সে তাহা অঙোরাত্র দরিদরদিগকে দান করে ও 
সতকর্ম সকল সম্পন্ন কৰে” | €( বোখারি 'এবং মোস্লেম্‌ )। 

(৩) আবু মুলা বলেন যে। ধর্মপচারক বলিয়াছেন, পণ্যে নকল 
মুদলমান কোরাণ শরিফ পাঠ করে, তাহাদের অবস্থা নারাঙ্গী ফলের 
স্যার, যাহার গন্ধ ও শ্বাদদ টভয়ই তৃপ্তিকর; যে সকল যুগলমান 
কোরাণ শরিফ পাঠ করে না, তাহাদের অবস্থা খজ্দ্ুর ফলের তুল্য, 
যাহার গন্ধ নাই অথচ সুমিষ্ট; যে মকল প্রতারক কোরাণ শরিফ 
পঠ করে না, তাহাদের অবস্থা গন্ধহীন তি ফলের ভাব) যে 
দকল প্রতারক 'কোরাণ শরিফ. পাঠ করে, তাহাদের অবস্থা . সুগন্ধ 
অথচ তিক ফলের ভ্ভায়” । ( বোখারি এবং মোন্লেম্‌)। 

(৪) আবু হোরায়রা বলেন যে, ধর্মপ্রচারক বলিয়াছেন, “তোমরা 
কোরাণ শরিফ শিক্ষা কর ও পাঠ কর। খারা কোরাণ শরিফ 


পরিশিষ্ট । ৫৮৭ - 





৯ ৪৭ ৭ লিপি পি ক িিপ্প লাশ লাখ পা. পিসি সনি 


শিক্ষা করে ও অঙ্বোরাত্র পাঠ করে ; নিশ্চয়ই তাহাদের অবস্থা মুগ- 
নাভিপূর্ণ পাত্রের ন্তায়, যাহার স্গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত 
হয় ; আর যাহারা কোরাণ শরিফ শিক্ষা করে ও পাঠ করে, কিন্তু 
রাত্রে তাহা পাঠ না করিয়া উদর মধো রাখিয়া (স্মরণ রাখিয়া ) 
নিদ্র! যায়, তাহাদের অবস্থা মুখবন্ধ মুগনাভিপূর্ণ পাত্রের স্ঠায়। | 
(তিরমিজি, নেসাই এবং এবনে মায়াজা )। 

(৫) এবনে ওমর বলেন, ধর্থপ্রচারক বলিয়াছেন, “লৌহে জল, 
লাগিলে যেমন মরিচা পড়ে, নিশ্চয়ই সেইরূপ মানব অন্তরে মব্রিচা 
পড়ে ।” পরে তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, “ভে প্রেরিত পুরুষ! 
কিগে মনের মরিচা দূর হয়?” তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "মৃত্যুকে 
'্ুরণ রাখিলে এবং কোরাণ শরিফ পাঠ করিলে” | (বয়হাকি )। 

(৬) আবাল্লা-বেন-মল্টদ্দ বলিয়াছেন, “যখন একদ1! ধর্ম প্রচারক 
মন্জেদে মেম্বরোপরি (বেদির উপরে ) বসিয়াছিলেন, তখন তিনি 
মামাকে আহ্বান করিয়া বলেন, "আমার নিকট কোরাণ-শরিফের 
কয়েকটী আয়েত পাঠ কর।” আমি বলিলাম, "যখন আপনার নিকট 
কোরাণ-শরিফ অবতীর্ণ হইয়াছে € অর্থাৎ আপনি কোরাণ-শরিফ 
পাঠ করিবার উপযুক্ত লোক ), তথন আমি কি আপনার নিকট 
কোরাণ-শরীফ পাঠ করিতে সক্ষম হইব ? তিনি বলেন, “আমি অন্কের 
নিকট হইতে কোরাপ-শরিফ শুনিতে ভালবাসি । তৎপরে আমি 
স্বরান্প মেস! পড়িতে আরস্ভ করিলাম এবং যথন আমি কাফেরদিগের 
ছুর্দশাত্র বিষয় বর্ণনাস্থচক আয়েতট& পর্য্যন্ত পাঠ করিলাম, তখন তিনি 
আমাকে বলেন, “আর পড়িতে হইবে না, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে ।” 
তৎপরে আমি ধর্্প্রচারকের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, তিনি 
অশ্রবর্ধণ করিতেছেন ।” ( বোখারি এবং মোস্লেম্‌) 





৫৮৮ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্্মনীতি। 


গগন 








(৭) আবুসায়াদ্‌-অলম্খুদ্ধরি বলিয়াছেন, “যখন আমি দরিদ্র ও জরাতুর 
আন্সারদিগের মধ্যে বসিক্লাছিলাম, এবং তাহাদের মধ্যস্থ কতকগুলি 
উলঙ্গাবস্থাপক্ন লোক অন্ঠান্ত সহচরের মধ্যে বসিয়াছিলেন, আর এক 
ব্যক্তি কোরাণ-শরিফ পাঠ করিয়া আমাদিগকে শ্রবণ করাইতেছিলেন, 
সেই সময়ে হজরত মহম্মদ অকল্মাৎ আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন এবং সেই সময়ে পাঠক ও কোরাণ-শরিফ পড়িতে ক্ষান্ত হইলেন । 
তখন ধরঙ্বপ্রচারক আমাদিগকে সালাম করিয়া বলিলেন, “তোমর! কি 
করিতেছ ? আমরা বলিলাম, 'আমরা আল্লাহতালার পুস্তক শ্রবণ 
করিতেছি ৮ ধর্মপ্রচারক বলিলেন, “আল্লাহতালাকে ধন্তবাদ দেও, 
ধিনি আমার ধর্লম্বীদিগকে স্ষ্টি করিয়াছেন, "আর আমি ধাঁহাদের 
মধ্যে বসিতে আদিষ্ট হইয়াছি । তৎপরে তিনি আমাদের মধ্যে সমভাবে 
বসিয়া আমাদিগকে গোলাকারে বসিতে বলিলেন, তখন তাহার সহিত 
আমাদের কোন পার্থকা লক্ষিত হয় নাই। পরে আামরা সকলে ধর্শ্ব- 
প্রচারকের দিকে ফিরিয়া গোলাকারে বসিলাম। তথন ধর্ম গ্রচারক 
সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে দরিদ্র আন্মারগণ! আনন্দ 
প্রকাশ কর, তোমরা কেয়ামতের দিনে ( পুনব্িচারের দিনে) সম্পূর্ণ 
'সালোক প্রাপ্ত হইবে ; এবং ধনীলোকের অদ্ধ দিন পুর্বে তোমরা স্বর্গে 
প্রবেশে করিবে, পৃথিবীতে সেই অদ্ধ দিন ৫**০ বৎসর সময়।” 


€ আবুদায়ুদ |) 
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খলিফা হজরত আবুবকরের সময়ে কোরাণ-শরিফ 
সংগৃহীত হইবার বিষয় । 


কোরাণ-শরিফ সংগ্রহ সম্বন্ধে আমরা নিয়ে কয়েকটী হাদিসের 
অনুবাদ করিয়া দরিলাম। জয়দ-বেন-সাবেত বর্ণনা করিয়াছেন, “ইমামাঁর 
ঘুদ্ধ সময়ে একদিন হজরত আবু বকর আমাকে ডাকাইয়া' আনিলেন। 
আমি গিয়! দেখিলাম যে, হজরত ওমর তীহার নিকট বসির! আছেন । 
হজরত আবুবকর আমাকে বলিলেন, “ওমর আমাকে বলিয়াছেন, 
“অগ্য ইমামার যুদ্ধে অনেক কোরাণ-শরিফ পাঠক (হাফেজ) হত হইয়াছেন 
আমি ইহাতে আমাদের ষধ্য' হইতে কোরাণ-শরিফ অন্তহিত হইবার 
আশঙ্কা অনুভব করিতেছি । এজন্ত আমি কোরাপ-শরিফ সংগ্রহ করিয়া 
একত্র বন্ধন করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছি” ইহা শুনিয়া আমি হজরত 
ওমবকে বলিলাম, ধির্্বপ্রচারক যাহ! করিয়া যান নাই, তাহা আমি 
কিরূপে দম্পন্ন করিব? তিনি বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, 
যে, কোরাণ-শরিফ সংগ্রহ করা অতি উত্তম কার্য ।' পরে হজরত 
ওমর আমাকে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'কোরাণ শরীফ সংগ্রহ করা 
একান্ত আবশ্যক 7 অবশেষে খোদ্াডালা আমার অন্তরকে উহ! সম্পর 
করিতে প্রশ্মুটিত করিলেন, আমি তখন হজরত ওমরের পরামর্শ যুক্তি- 
সঙ্গত বলিয়া! বুঝিতে পারিলাম।” রা 

জয়দ-ব্ন-দাবেত আরও বলিয়াছেন, “হজরত আবুবকর ক্মামাকে 
বলিয়াছিল্ন, 'তুমি যুবক ও জ্ঞানী,»এবং আশা করি যে, তুমি ,কোরাণ- 
শরিফের কিছুই ভুলিয়৷ যাও নাই, এবং নিশ্চয়ই ভুমি ধর্প্রচারকের 
নিকট যাহা যাহ! অবতীর্ণ হই ত, তাহা লিখিষ্কা রাখিয়াছ। অতএব এক্ষণে 
তুমি কোরাণ-শরিফের সমস্ত আযেত সংগ্রহ করিতে ব্রতী হও 1৮ আমি: 


! 
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হজরত আবুষকরকে বলিয়াছিলাম, “আমি শপথ করির1 বলিতেছি যে, 
যদি লোকে আমাকে পাহাড়কে একস্থান হইতে অন্ত স্থানে বহন করিয়া 
লইয়া যাইতে বলে, আমি তাহা! যত ভারবহ কার্য বলিয়া বিবেচনা না 
করি, এই কোরাণ-শরিফ সংগ্রহ করা তদপেক্ষা অধিক ভারবহ কার্ধ্য 
বলিয়া মনে করিতেছি । পরে আমি খর্জ রপত্র, প্রস্তর খণ্ড ও খণওড থও 
কাগজে যেয়ে আগ্নেত ও সুরাগুলি লিখিত ছিল, তাহার অনুসন্ধান 
করিতে লাগিলাম, এবং যে যে ব্যক্তি কোরাণ-্শরিফ মুখস্ত করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, তীহাদ্দিগকেও ডাকিয়া আনিলাম। আবুখোজায়মা 
আন্সারীর নিকট তওবা স্ত্রাটা প্রাপ্ত হইলাম । এইরূপে কোরাণ 
শরিফের সমুদয় সুরা ও আয়েত একত্রিত করিলাম । এই সংগৃহীত 
কোরাণ-শাঁরফ হজরত আবুবকরের মৃত্যুর সময় পধ্যন্ত ঠাহার নিকট 
ছিল। তাহার মুত্যুর পর উহা হজরত ওমরের নিকট এবং তাহার 
পরলোক গমনের পর তর্দীয় কন্তা বিবি হাফজার নিকট ছিল” । 
( বোখারি ।) 

উপরোক্ত হাদিমানুসারে তিনটা বিষয় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । 
১ম--“যদি অধিক সংখ্যক মুললমানের মৃতু হয়, তাহা হইলে কোরাণ- 
শরিফ ধ্বংস হুইবার সম্ভব, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীরমান হইতেছে যে, এ পর্যান্ 
ইনার কোনও অংশ নষ্ট হয় নাই, হজরতের নিকট বাহ] যাহা অবতীণ 
হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই অক্ষুপ্রভাবে বিস্তমান আছে । ২ম--আমরা ইহাতে 
অবগত হইতে পারিতেছি ষে,অধিকাংশ লোকে সমুর্ধয় কোরাণ শরিফ মুখস্থ 
করিয়! রাখিয়াছিলেন। ৩য়--অন্থসন্ধানের পর কোরাণ-শরিফের আর 
কোন আয়েত কাগজে কিম্বা থঙ্জুরপত্র প্রভৃতিতে লিখিত অবশিষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যায় নাই। 

ভক্ত আমরা উপরোক্ত হাদিস অনুসারে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে 
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জয়দ-বেন-পীবেত যে কোরাণ শরিফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাই মুল ও 
তাহাই সমগ্র মুপলমান জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে । 

আবদুল আবিজের ইতিবৃত্বান্থুধারে বোখারি বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
'কোরাণ শরিফ সংগৃহীত হইবার পর আবছুল আজিজ ও শাদাদ, 
এবনে আব্বাসের নিকট গরিয়াছিলেন। শাদাদ, এবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা 
করেন, “জয়দ-বেন-সাবেত কোরাণ শরিফের যে সকল সুরা ও আয়েত 
সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহ! ভিন্ন আর কি কোন স্বর্গীয় আদেশ সংগ্রহ 
করিতে অবশিষ্ট আছে ?॥ এবনে আব্বাস বলেন, “যাহা একত্রিত 
করা হইয়াছে, তাহা ভিন্ন আর কোন স্বর্গীয় আদেশ নাই |», আবছুল 
আজিজ বলিয়াছেন, “তৎপরে আমরা মহম্মদ-বেন-হানিফার নিকট গিয়' 
উপরোক্তব্ধপ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও এবনে আব্বাসের স্যায় উত্তর 


দিয়াছিলেন ।" 


খলিফ। হজরত ওসমানের সময়ে চতুদ্দিকে কোরাণ 
শরিফের বিস্তুতি হওন। 


জয়দ-বেনস্পাবেত যে ফোরাণ শরিফ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, খলিফা 
হজরত ওসমান তাহা হইতে কয়েকখণ্ড কোরাণ শরিফ লিখিয়া লইয়া 
চতুদ্দিকস্থ মুসলমান রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন । নিয্নলিখিভ হাদিসে 
তাহার সম্যক্‌ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া স্কায়। ব্আনাস-বেন-মালেক বর্ণন! 
করিয়াছেন, “আম্মেনিয়া ও আজরবিজান জয় করিবার সময়ে হোজায়ফা 
-তথাকার মুদলমানদিগকে বিভিন্ন প্রকারে কোরাণ শরিফ পাঠ করিতে 
শুনিয়া! . ছুঃখিত. হইয়াছিলেন এবং তিনি হদ্বরত ওসমানের নিকট 
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আমিনা! বলিগ্াছিলেন, “ইহুদী ও থৃষ্টানগণ খোদাতালার যাক্ষ্যকে 
যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গ্রহণ করিয়াছে, আপনি খুসষানদ্দিগকে 
তাহ! হইতে রক্ষা! করিতে সাহাযা করুন।” তৎপরে হজরত ওলমান 
বিবি হাঁফজার নিকট হইতে কোরাণ শরিফ আনিবার জন্ত এক জন 
লোক প্রেরণ করেন, এবং বিবি হাফজাকে বলিয়া! পাঠান যে, আমি 
উহ্৷ হইতে কয়েক খণ্ড কোরাণ শরিফ লিবিয়া লইয়া উহ! পুনঃ প্রত্য- 
পণ করিব। বিবি হাফজাও হজরত ওসমানের নিকট কোরাঁণ শরিফ 
পাঠাইয়া দিলেন, তিনি জয়দ-বেন-সাবেত আন্সারি, আবদল্লা-বেন- 
জোবায়ের, সারাদ-বেন-আস এবং আবদররহমান-বেন-কারেসকে ডাকাইয়া 
আনিলেন। ইহাদের যধো জয়দ-বেন-সাবেত ভিন্ন আর সকলই 
ফ্োরেশ বংশোদ্ভব ছিলেন । হজরত ওসমান এর তিন জন কোরেশকে বলি- 
লেন, « যদ্দি কোরাণ শরিফের কোন স্থানে তোমাদের সহিত জয়দ-বেন- 
সাবেতের ভাষায় মতভেদ হয়, তাহ! হইলে তোমরা তাহা কোরেশ 
ভাষায় লিখি, যেহেতু কোরাণ শরিফ কোরেশ ভাষা ভিন্ন অন্য কোন 
ভাষায় অবতীর্ণ হয় নাই।” যখন কোরেশগণ হজরত ওসমানের 
আদেশানুসারে কাধ্য সম্পন্ন করিলেন, তথন হজরত ওসমান তাহ! 
হইতে কয়েক খণ্ড কোরাণ শরিফ লিখাইয়! লইয়া চতুপ্দিকন্থ মুসলমান 
রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। হজরত ওসমান কোরাণ শরিফ ত্রিশ ভাগে 
বিভক্ত করেন, সেই এক এক ভাঁগের নাম “দিপার11% 
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কোরাণ শরিফের কতকগুলি নীতি উপদেশ । 


বর্তমান ও ভব্ষাৎ জীবনের বিষয় কোরাণ শরিফে অতি সুন্দররূপে 
বর্ণিত ভঃয়াছে। “তিনিই ধিনি তোমাদিগকে স্থলপথে ও জলপথে 
পরিচালিত করেন, যে কাল পধ্যন্ত তোমরা নৌকাদ্যৃহের মধ্যে 
অবস্থিতি কর এবং অন্থুকুল বাযুযোগে তাহাদের (নৌকার) সঙ্গে 
চলিতে থাক, তদ্দ্ারা তাহারা আহ্লাদ প্রকাশ করে, কিন্তু যদ্যপি 
স্তাহাতে প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত হয় ও চতুদ্দিক হইতে তরঙ্গ তাহাদের 
প্রতি উপস্থিত হয়, এবং যখন তাহা জানিতে পারে যে, তাহাদিগকে 
(বিপদ ) ঘিবয়াছে; তখন তাহারা খোদাতাপাকে তাহার জন্য ধর্ম 
বিশোধিত করিয়া আহবান করে, ( বলিতে থাকে) ভুমি যদি আমা 
দিগকে ইহা হইতে উদ্ধার কর, অবশ্ত আমরা ধন্তবাদকারী হইব | 
পরে যখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করেন, দেখ তাহার প্রথিবীতে 
অধন্মাচরণ করিতে থাকে; হে লোক সকল! তোমাদের অধন্দাচরণ 
তোমাদের আস্মার উপর অপকার ভিন্ন আর কিছু নয়, কেবল পাণিব 
জীবনের স্থখভোগ করতে থাক; তোমরা শম্ই আমার দিকে আগ- 
মন করিবে এবং তোমরা যাহা করিয়া9, আমি তাহা তোমাদের নিকট 
প্রকাশ করিয়া দিব। নিশ্চর, পাধিব জীবন জলবৎ ভিন্ন আর কিছুই 
নহে, যাহা আমি আকাশ হইতে অবতারণ করি এবং যাহ দ্বারা ভূমি 
উক্কার! হইয়া বৃক্ষ লতা ও শস্যাদি উৎপন্ন হয়, যাহ! মনুষ্য ও চতুষ্পদ 
অন্গণ ভক্ষণ করে, পৃথিবীর সেই সকল উদ্ভিদ তাহাঁর (জঙ্বে) 
সঙ্গে মিশ্রিত হয়, বতক্ষণ পর্ণাস্ত ভূমি আপন দৌন্দ্্য আনায়ন করে ও 
সজ্জিত হয় এবং তগ্সিবাসীগণ মনে করে যে, তাহারা তাহার উপর 
ক্ষমতাশালী ; কিন্ত আমার আজা তৎপ্রতি দ্বিবারাত্র উপস্থিত হর, 

৩৮ 
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এবং আমি তাহাকে ছিন্নমূলক্ষেত্র করি, তাহা দেখিলে বোধ হয়, যেন 
ইহা পুব্ব দিবস (উর্বর) ক্ষেত্র ছিল না। যাহারা আমার বির চিন্তা 
করে, আমি তাহাদের জন্য এইরূপ নিদশন সকল বর্ণনা করিয়া খাকি ; 
এবং খোদ্দাতাল! শাস্তিনিকেতনের দিকে আহ্বান করেন এবং যাহাকে 
ইচ্ছ] হয়, ধর্দমপথের দিকে আলোক দান করিয়া থাকেন। যাহারা 
সংকম্ম করিয়াছে, তাহাদিগেরই কলাণ ও উন্নতি; কালিমা ও দুর্গতি 
তাহাদের আননকে অধিকার করে না। প্র সকলই স্বর্গের অধিবাসী 
ইছারা তথাকার নিত্যনিবাসী। কিন্তু যাহার! ছুক্ষম্্ করিয়াছে, তাহার 
তাহার ফল প্রাপ্প হইবে এবং ছঃখজনক বিষয় ও ছুর্গতি তাহাদিগকে 
আচ্ছর করিবে। আলাতালা হইতে তাহাদিগকে আশ্রয় দানকারী 
কেহই নাই। যেন হাহাদের মুখ তিমিরাবৃত রজনীতে আচ্ছাদিত 
ভুইয়া 1 

নিয়লিখিত আয়েতটানে অতি মহস্ভাব বিধামান রহিয়াছে, “যাহারা 
খোদাতালার অঙ্গীকারকে পুর্ণ করে এবং তাহা ভঙ্গ করে না, এবং 
অ'ল্লাহতাল! আজ্ঞা করিয়াছেন ষে,আপন প্রতিপালকের প্রতি ষোগ 
স্থাপন কর, তাহা যাহারা করে, এবং প্রভূকে ভয় করে, এবং যাহারা 
খোদাতালাকে সন্থুষ্ট করিবার জন্য অহরহঃ বিচারের কাঠিস্তকে ভয় 
কৰে এবং নামাজকে প্রতিষ্টিত রাখে এবং আমি তাহাদিগকে যে 
উপজীবিক1 দিয়াছি, হাহ! বাহার! প্রকান্ত্রে ও গোপনে ভিক্ষার্থ বাগ 
করে এবং সাঁধুতা স্বারা অদাধুতাকে দূর করে, তাহাদের কারোর 
পারিতোধিকম্বূপ সেই পারলৌকিক আলয়, তথায় তাহারা নিত্য 
দর্গোদ্যানসমূহে শ্রী সকল লোকের সহি প্রবেশ করিবে, যাহার] শ্বীয় 
পিতৃগণের, ভার্ধ্যাগণের ও সন্তানগণের প্রতি সদাচরণ করে; এবং 
স্বর্গীয় দূতগণ প্রতোক দ্বার দিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়) (তাহার! 
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বলে) “তোমরা যে, ধৈর্য-ধারণ করিয়াছ, তজ্জন্ত তোমাদের প্রতি 
শাস্তি; অতএব তোমাদের পুরস্কারের জন্ত এই পারলৌকিক আলয়।+ 

পবিক্রভাবে জীবনাতিবাহিত করিলে ভবিষাতে সুখী হওয়া যায়, 
তাহার বিষয় কোরাণ শরিফে নিযলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, (মৃত্যুকালে 
ধর্শপরায়ণ আত্মাকে বলা হইবে), “হে সুখী আত্মা! তুঁগি গ্রসন্নতা 
প্রাপ্ত, আপন প্রতিপালকের দিকে প্রপন্নভাবে ফিরিয়া যাও ।” কেফ়া- 
মতের দিনে বলা হইবে,_-"অনন্তর আমার দাসবুন্দের মধ্যে প্রবেশ কর 
এবং আমার স্থুখোদ্যানে প্রবেশ কর।।”” 





ইস্লাম। 


বদ্দি মানদজাতি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহা৷ হইলে প্রথমে 
তাহাদের কয়েকটি বিষয় আধ়ন্ত করা আবশ্তক। বিবেক অর্থাৎ হিত- 
হিত বিবেচনাশক্কি, তাহাদের মধ্যে একটা প্রধান; ইহা যানবকে 
কুসংস্কারাদি হইতে দূরে রাখিবার একটা যবনিক! শ্বরূপ। যখন বিবেক- 
রূপ যবানক! মানবগণের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করে, তথন সেই 
সকল মানব কুসংস্কারজালে বিজড়িত হয়। তখন তাহাদের সমস্ত জীবন 
ভ্রান্তবিশ্বাস 'ও ভয় প্রভৃতিতে অতিবাহিত হয় । এমন কি, তাহারা কাক 
ও পেচক প্রভৃতি পক্ষীর ডাকে, শৃগাল ও সর্প গ্রড়ৃতি অন্তর গমনাগমনে, 
বায়ুর গতিতে কি্বা কোন ব্যক্তি বা জন্ত বিশেষের নাম্‌ গ্রহণে অমঙ্গল 
উপস্থিত হইবে ভাবিয়! ভয়াকুল হয়। ঠেঁই সকল কুসংস্কীরাচ্ছন্ন মানৰ 
দুষ্ট ও স্বার্থান্বেধী লোকদ্িগের নিকট মণ্তক নত করিয়া! থাঁকে--তাহার! 
কোন দৈবজ্ঞের নিকট শ্ীয় স্বীয় ভাবী অমঙলের বিষয় শ্রবণ করিয়। 
তাহ নিরাময় করিষার জন্ত তাহাকে নানাপ্রকারে সন্ধষ্ট করিতে চেষ্টা 


৫৯৬ হজরত মহল্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 











করে, কিছ্বা পীড়িতাবস্থায় বা স্বীয় গৃহপালিত পণ্ড পক্ষীর শুভ কামনায়, 
ফি কোন ব্যবসায় লাভোদ্েস্ে সতাম্বরূপ আঁন্বতীয় নিরাকার খোদা- 
তালার নিকট রুপা ভিক্ষা না করিয়া কোন মানবের কিম্বা কল্পিত দেব- 
দেবীগণের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিয়া! থাকে । প্রতারক মানবগণ স্বার্থ 
সাধনগ্থে তাহাদিগকে বলিয়! থাকে যে, অমুক দেবতাকে সন্থষ্ট না করিলে 
তোমার পুত্রকলত্রাদি বাচিবে ন! কিন্বা পীড়া হইতে আরোগ্য লাত করিতে 
পারিবে না, আর ভোম'র শনির দশা দুর হইবে লা, অতএব যদি উক্ত 
দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়! সুখসচ্ছন্দে বাস করিতে ইচ্ছা! কর, তাহা হইলে 
আমার নিকট ভোগ (বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য দেবতার পৃজার্থ 
দান ) দেও, শীপ্র সমুদয় বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে । এইরূপে 
তাঙ্ছাদের চিবজীবন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়ে অতিবাহিত হয়, অথচ তাহার! 
স্বাধীনভাবে অদ্বিতীয় খোদাতালার প্রেমলাভে বঞ্চিত হয়। অতএব হে 
গাঠকবর্গ! একবার মনোনিবেশপুর্বক চিন্তা করিয়া দেখুন যে, ইহা 
অপেক্ষ কষ্টকর জীবন আর কি হইতে পারে ? 

“নাকে একেশরবাদরূপ ঝাম! দ্বারা পরিফ্ষার কর'ই” ইস্লাম ধর্দের 
মূলভিতি। একেস্বরবাদ জ্ঞানকে কুসংস্কার প্রতি ভ্রান্তবিশ্বাস হইতে 
পরিফ'র করে এবং ইহা প্রথমে এই শিক্ষা দেয় যে, মানবগণের উচিত নয় 
যে, তাহার অন্ত কোন মানবকে কিম্বা! পার্থিব কি নৈসর্গিক কোন 
অচেঙন পদার্থকে হৃষ্টিকর্ভা, সর্বক্ষমতাশালী, বিনাশকামী, দ্বাতা, 
জগতপাত! ও শাস্তিদাত। গ্রৃতি বপিয়া জ্ঞান করে; কিন্বা এরূপ বিশ্বাস 
না করে যে, খোদাতাল! পৃথিবীতে শাস্তি স্থাপন, কি কাহার বধ সাধনার্থ 
মনুযারূপ ধারণ করিয়া আনিয়াছেন এবং কোন উদ্দেশ সাধনার্থ 
পৃথিবীতে আসিয়া! নানা কষ্ট সহ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ শত শত 
কুস স্কাগ পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, যাহা জানরূপ চক্ষুকে অন্ধ কিবা 


পরিশিষ্ট । ৫৯৭ 


বজরালীব-ার পাচার কপ বিপিন উপ নই টি 





যা স্রাব জপ হিপ রা চর পাল ওরা িইআাপিির 


প্রক্কতউপার। এখানে আমরা সেই সকল বিষয়ের অধিক উল্লেখ করি- 
লাম না। এক্ষণে দেবা যাইতেছে যে, পৃথিবীতে ধত প্রকার ধন্ম প্রচলিত 
আছে, তাহাদের মধ্যে ইস্লাম ধর্ম ব্যতীত প্রতোক ধর্মেই উক্তবিধ 
কুসংস্কারের মধো কোন না কোন একটী বিদ্ধমান রহিয়াছে । 

বদি মানবগণ প্রথমে ফোন রূপ প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত না হয়। তাহা 
হইলে তাহারা সম্পূর্ণ মানুষ অর্থাৎ সকল প্রকার সম্মান ও খোদাতালার 
প্রেমলাভ করিতে সক্ষম হইতে পারে। কিস্তি তাহারা সম্পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইবার কোনব্প প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়, তাহ! হইলে তাহ! পাইতে 
পারে না এবং তজ্জন্ত চেষ্টাও করে না। 

যদি কোন সম্প্রদ্ধায় যনে করে যে, আমর! নীচ জাতি বা নীচ 
বংশোত্তব ; তাহ! হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের উৎসাহ অনেক পরিমাণে হ্রাস 
হয় এবং তাহার! সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে না । অতএব তাহারা 
আল্লাহতায়ালার পবিত্র প্রেমের সুফল হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্বার্থান্বেধী 
লোকদিগের ইন্দ্রজালে পতিত হ॥ এবং কুসংস্কারের মধ্যে বিচরণ করিতে 
থাকে । কিন্তু ইস্লাম সমুদয় মানবজাতিকে সমভাবে আলিঙ্গন করে, 
কাহাকে ও সম্পূর্ণত! প্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত করে না। ইহাতে মানবগণ প্রত্যেক 
কার্যে খোদাতালার সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাতে উচ্চ ও নী5- 
বংশ বণিয়! কিছুই প্রভেদ নাই। বাহার বিবেকশক্তিসম্পর ও ধর্মভীরু, 
তাহা%াই সাম্ারণ মানব অপেক্ষা মান্তাস্পদ ; ইহার বিষয় কোরাণ 
শরিফের অনেক স্থানে উল্লেখিত হইয়াছে। 

এক্ষণে ইস্লাম ধর্ম কি, তাহার বিষয় লিখিত হইতিছে। ইস্লাম 
ধর্মের নীতিসমূহ বিশেষরূপে বুঝিতে গেলে, আমরা প্রথমে ইন্লাম এই 
শহাটার যথার্থ অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব । ইহাতে ইস্লাম ধর্মের প্রধান 
নীতিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। “দলম” এই ধাতু হইতে প্ইস্লাম” শব্বটা 


৫৯৮ হজরত মহুণ্মদের জীবনচরিত ও ধর্মমনীতি। 


সম্পন্ন হইয়াছে । “সলম” অর্থে শাস্তি বুঝায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় কর্তব্য 
কাধ্য সম্পন্ন করিয়া শান্তিলাভার্থ খোদ্বাতালার নিকট আত্মসমর্পণ করিঃ 
মাছে । ইহা হইতে ইস্লাম শকটার অর্থ শাস্তি, নিস্তার ও নিরাপদ 
বুঝায় । 

ইস্লামধর্ম্মের যে সকল নীতি কোরা'ণ শরিফে উক্ত হইয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে একটা নীত নিয়ে লিখিত হইল, “এই পুস্তকে কোন সন্দেহ নাই। 
ইহা ধ্মুধপরায়ণ লোকদিগের জন্ত পথপ্রদর্শক । যাহার! অদৃশ্য বিষয়ে 
বিশ্বাস স্থাপন করে, নামাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং তাহাদিগকে আমি 
যে সকল উপত্রীবিকা দিয়াছি, তাহা! ( দানার্থ) বায় করে এবং তোমার 
€( মহম্মদের) প্রতি ও তোমার পূর্বে যাহা অবতারণ করিয়াছি, যাহার! 
সেই সকল বিশ্বাস করে ও যাহারা পরলোকে বিশ্বাস রাখে; মেই সকল 
ব্যক্তি তাহাদের প্রতিপালক কর্তৃক স্থপথে আছে, তাহার! পরিিক্রাণ 
প্রাপ্ত হইবার যোগা |? 

নিয্ললিখিত কয্পেকটা প্রধান বিষয়ের উপর ইস্লামধশ্ম সংস্তাপিত। 
(১) এক থোদাতালার উপর বিশ্বাস স্তাপন ; (২) স্বীয় দুতগণের 
( ফেরেস্তাগণের ) উপর বিশ্বাস স্থাপন; (৩) ধঙ্পুস্তকের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন * ; (৪) ধর্মবপ্রচারকগণের ( পয়গঞ্ধরগণের ) উপর বিশ্বাস স্থাপন ; 
(৫) পরকালে মানবকর্ম্ের বিচার হইবে, তাহার উপর বিশ্বীন স্থাপন ১ (৬) 
খোদাতালা যেমন মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ তাহাদের শরীরস্থ সং 
অসৎ পাপ পুণ্য প্রভৃতি ও আভান্তরীণ গুণ বা দোষসমুহ এবং বাহ কাধ্য- 
কলাপও তীহার'স্থট ) তিনি ভি আর কেহ সৃষ্টিকর্তা লাই। তীহার 
'জ্ঞাতসারে কোন কার্য হয় না!) তিনি সৎকার্ষো, সন্ধষ্ট ও বআসৎ- 
কার্যে অসন্ধট হন) (৭) মৃত্যুর পর সকলেই পুনজ্জাবিত হইবে; (৮) 
(*) কোরান শরিফের বিবরণে ধর্মপুপ্তকের কখ। উদ্লেশিত হৃইয়াছে। 








সিসি জি সিন পিস সি 
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ঞ্ক সি সই পা পল দিন ই দি সি ্ল 


মানবজাতির মধ্ ভ্রাভভাব স্থাপন ; (৯) সমুদর দাতব্য বিষয়ের দাত! 
খোদাতালার নিকট কুতজ্ঞতা স্বীকার দ্বারা অন্তর পরিপূর্ণ করণ । কোরাণ 
শরিফে আল্লাহতায়ালার দয়া ও ক্ষমতার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 
কোরাণ এপিফের উপদেশগুলির মধো নিম্নে আর একটি উপদেশ 
লিখিত হইল,__.'তোমাদের আল্লাহ অদ্বিতীয়) তিনি বাতীত আর আল্লাহ 
নাই, তিনি পরম দয়ালু । ন্বর্শমর্ত্য স্যনে ও দরিবারাত্রের পাঁরবর্তনে এবং 
মানবঞ্গাতির পাভোপঘযোগী দ্রব্যাদি চালিত সমুদ্রস্থ অর্ণবপোতে এবং 
বারিবর্ষণে, যাহা আল্লাহ আকাশ হইতে প্রেরণ করেন, যাহাতে পুথিবী 
পুনভীবিত হয় ও ভূমি সকল উর্বরতা প্রাপ্ত হম্ন এবং সেই সকল ভূমি 
নানাবিধ জীবজস্তগণে আচ্ছন্ন করেন; বাধুরু পরিবর্তনে এবং আকাশ ও 
পৃথিবীর মধান্ত সঞ্চিত মেঘে-বুদ্দিমান লোকদিগের জন্ভই আল্লাতালার 
নিদর্শন সকল রহিয়াছে; তত্রাচ এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা 
সে আল্লাতালাকে তাগ করিয়া অন্ঠান্ত কতকগুলি মুর্তিকে আল্লাতাল' 
বলিস গ্রহণ করে এবং তাহাদিগকে আল্লাতালার স্তায় প্রীতি করে।” 
নিয়লিখিত বাক্যশুলি ধশ্মজ্ঞ লোকদিগের পক্ষে কতদূর ছুঃথ 
প্রকাশক, তাহা সকলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন-_-“তিনিই 
বিবি তোমাদিগকে ভর ও আশার জগ্ত বিদ্যুৎ প্রদর্শন এবং মেঘস্মুহ 
উত্তোলন করিয়া থাকেন। জলদ নির্দোষে (বন্ত্রধবনিতে) যাহার প্রশংস! 
প্রকাশ পায় এবং স্বর্গীয় দূতগণ (ফেরেস্তাগণ ) ধাহার প্রশংসা! কীর্তন করে 
* * * যাহারা তাহার সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে (অন্তরূপ বলে) ভিনি, 
ইচ্ছান্ুযায়ী বত প্রেরণ করিয়। তাহাদিস্গর উপর উহা ষঞ্চালিত করেন। 
কচ *্ * ভাহার উদ্দেশো উপাসনা! করা সত্য এবং যাহারা তাহাকে ছাড়িয়া 
এ সকলকে (প্রতিসুর্ভিদিগকে ) উপাসনা! করে, তাহার! তদ্রপ ভিন্ন আর 
কিছুই প্রাপ্ত হয় না, ধেমন কোন ব্যক্তি স্বীপ্ন উভদ্ব করতল জলের 


৬০৩ হজ রাত টরজনের জীবনচরিত ও র্র্পীতি। | 


পিসির সি ৬ লা সস জপ পা পপ পি পির শন সদ সপ পা তন লিপ একশ পিক্ছল দত এলসি পিল পা পাছত ও পি ৯5 উা লা্রীছ। | পি 


দিকে প্রসারণ করিয়া মনে করে, যেন তাহার টাকি জল উপস্থিত 
হইতেছে কিন্তু তাহা উপস্থিত হইবার নয় ( সেখানে )1” “তিনি 
সত্য প্রকাশার্থ স্বর্গ ও মর্তা স্যজন করিয়াছেন, তাহার! যাহাদিগকে 
(দেবতাগুপিকে ) উপাস্ত বলিয়া নিদ্ধীরণ করে, তাহা হইতে তিনি 
( খোদাতাঁলা ) অতিশয় উন্নত। তিনি মনুষ্যকে স্ট্টি করিয়াছেন 
্ ্* * এবং দেখ সেম্পষ্ট বিরোধী হইল। তিনি তোমাদের জন্ 
চতুষ্পদ জন্তগুলিকে স্থজন করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমাদের অনেক 
লাভ হয়, তাহারা সন্ধার সময় গ্রাস্তর হইতে দলে দলে তোমাদের বাডীতে 
আগমন করে এবং প্রাতঃকালে আবার ময়দানে ভূণলতাদি ভক্ষণার্থ গমন, 
করে * * স এবং তি'নই তোমাদের জন্য দিবা ও রজনী পর্য্যায়ক্রমে 
আনয়ন করতেছেন এবং চন্দ্র স্র্মা ও নক্ষত্রাদিকে শস্য নিয়মানুসারে 
কার্য করিতে বাধা করিয়াছেন * * এবং তিনিই ধিনি সমুদ্রকে 
তোমাদের আয়ত্ত করিয়া! দিয়াছেন এবং তুমি (হে মহম্মদ ) দেখিতেছ, 
যেসকল অর্নবপোত সমুদ্রে চলিয়া থাকেক্* * এবং তোমরা তাহার 
নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। * * যিনিস্থজন করেন, তিনি কি,বে স্থজন 
করে না! তাহার তুল্য £ পরন্ত তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিতেছ না? 
হদি তোমরা খোদাতালার দান গণনা! কর, তাহ! হইলে গণনা করিয়া 
শেষ করিতে পারিবে না; নিশ্চই আল্লাহু ক্ষমতাশালী ও দয়ালু । 
ভোমরা যাহা গোপন কর ও প্রকাশ কর' তিনি তাহা জানিতেছেন। 
যাহার খে।দাতালা ভিন্ন অন্ত বস্তকে (প্রতিযৃত্তিগুলিকে ) আহ্বান করে, 
যে সকল বস্ত ঝিছুই কৃষ্টি করে ন/ ও তাহারা স্ষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা 
মৃত, জীবিত নহে ।” 

ইভ্দীদিগের অলীক দেবতাগণকে (যেমন হজরত ওজায়েরকে ) আর 
খৃষ্টানগণের, হজরত ঈষা ও তাহার জননী বিবি মরিয়ম্কে আরাধনার 
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বিষয় কোরাণ শরিফে অন্ঠাপ্ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । নিম্ে তাহার 
কয়েকটি আয়েতের অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে-_ 'যাহাদিগকে গ্রন্থের স্ব 
পরদ্ত্ত হইঘ্নাছে (ইহুদী ও খৃষ্টান), তুমি (হে মহল্মদ )কি তাহাদিগকে 
দর্শন কর নাই? তাহারা মিথ্যা দেবতা ও 'পতিমৃত্িসমূহকে বিশ্বাস 
করে। তাহার। কাফেরদিগকে বলিল্না থাকে, যাহারা সরল পথে বিশ্বাম 
স্থাপন করিয়াছে ( মুনলমান হইয়াছে ), তাহাদের অপেক্ষা তাহারা অধিক 
পথদর্শা অর্থাৎ ধার্ষিক।” দইনুদীগপ বলে, ওজায়ের খোদাতালার পুত্র 
এবং খুষ্টানগণ বলে, ঈষা খোধাতালার পুত্র * * খোদাতালা তাহা- 
দিগকে বিপথগামী হইতে রক্ষা করুন, তাহারা কেমন করিয়া সত্যপথ 
হইতে ফিরিয়া যাইতেছে. তাহার! খোদাতালাকে ছাড়িয়া আপনাদের 
পুরোহিত ৪ তপস্বীর্দিগকে খোদ্দাতাল। বলিয়া গ্রহণ করে & গগ ক্ষ 
তাহারা আপন মুখে আল্লাপ জোতি:কে নির্বাণ করিতে ইচ্ছা! করে।” 
“ইহুদী ও খৃষ্টানগণ বলি! থাকে যে, আমরা থোদাতালার পুত্র ও 
প্রিক্পাজর |” ণষাহাদিগের নিকট গ্রন্থ প্রেরত হইয়াছে ( ইন্দী ও 
খৃষ্টান), তাহারা তোমাদের বিশ্বাল লাভের পর তোমাদিগকে অবিশ্বাসী 
করিতে ইচ্ছা! করিয়াছে, * * তোমরা নামাজকে প্রতিষ্ঠিত বাথ ও 
জাকাৎ দেও) সংকার্্যে দ্বারা যাহা তোমাদের আত্মার জন্থা পুর্বে পাঠা- 
ইবে, তাহা খোদ্াাতালার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে ।” “তাহারা বলে 
বে, নিশ্চয়ই ইহুদী ও থুষ্টানগণ ভি অন্ত কেহ কখন স্বর্গে প্রবেশ করিতে 
পারিবে না * * বল, (হে মহম্মদ) যদ তোমরা সত্যবাদী হও, 
তবে তোমদের প্রমাণ উপান্থিত কর। নিশ্চয়, যে ব্যক্তি' খোদ তালার 
দিকে আপন আনন স্বাপন করিয়াছে, সতকর্মশীল হইয়াছে, সে বাক্তি 
আল্লার নিকট হইতে তাহার পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে ।” “হে শ্রস্থধারী লোক 
সকল! তোঁমরা স্বীয় ধর্মের অতিরিক্ত কোন কার্যা করিও না, খোদা- 
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৬০২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত এ র্নীতি । 
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তালার সম্বন্ধে সতাভিন্ন আন্ত কিছু বলিও না৷ নিশ্চই বিবি পীর পৃত্র 
ঈষা খোদ্াতালার প্রেরিত এবং তাহার বাক্য । অতএব খোদ্দাতালাকে 
ও হার প্রেরিত পুরুষকে বিশ্বাস কর, তিন জন বোদা বলিও ন।, ক্ষান্ত 
হও, * * * খোদাতালার ভৃত্য হইতে ঈষ! কখনই ঘ্বণা করে না।” 
নি্ললিখিত আয়েতগুলি পাঠে ইস্লাম ধর্মের নীতিগুলি স্পষ্টন্ধূপে 
হৃদয়ঙ্গম করা যায়, “তাহার! ( খুষ্টানগণ বলে যে, খোদাতাল পুত্র গ্রহণ 
করিয়াছেন । এক্ষণে তোমরা কুৎসিত (ছুঃখজনক ) বিষয় উচ্চারণ 
করিয়াছ, এবং ইহা হইতে স্বর্গ ও পৃথিবী বিদীর্ণ হইবার ও পর্বতগুলি 
খণ্ড থণ্ড হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, কারণ তাহারা খোদা তালার 
বন্য পুত্র সমর্থন করিয়াছে । যেহেতু খোদাতালার সম্বন্ধে ইহা উচিত 
নয় যে, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন। স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন কেহই 
নাই যে, খোদাতালার নিকট দাপ না হইয়া গমন করে। নিশ্চয়ই তিন 
তাহাদিগকে আঙ্বত করিয়াছেন 1” 
চজরত মহম্মণ, পাপী ৪ পুণ্যাত্মাদ্দিগকে স্বতন্ত্র করিয়া লইতেন। 
তিনি সকল স্থলেই সত্তা স্বীকার করিতেন । কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে 
গগ্রস্থধারীশিগের মধ্যে সকলে তুল্য নহে, এক দল দণ্ডায়মান অর্থাৎ 
খোদাতালার শাসনে, ইস্লামধন্মে অবস্থিত, তাহারা রাত্রিকালে আল্লার 
নিদর্শন সকল পড়িগ্না থাকে ও প্রণত হয় । তাহারা খোদাতালার উপর 
ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং বৈধ কার্য্যে বিধি দান, অবৈধ কার্যে 
নিষেধ করে এবং গুভকার্ধ্য আন্তরিক ইচ্ছার সহিত সম্পন্ন করে, 
তাহারাই ধর্মভীরু লোক।* কোরাণ শরিফের নানা স্থানে 
খোদাতালার দয়ার বিষয় উল্লেখ আছে । বিশ্বৃত ভয়ে এখানে তাহার 
উল্লেখ করিলাম না। 
নতাধর্দের আচারব্যবহার যাহা ইপ্লামধর্ধে বিদ্তমান আছে, তাহা 
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অন্ক কোন ধন্দে দেখা যায় না। তল্পধো নিয্ললিখিত করেকটা প্রধান। 
(১) নামাজ, (২ ' রোজা (উপবাস) (৩) জাকাৎ (দান) এবং 
(৪) হজ্জ ( তীর্থযাত্রা )। 

সর্বশক্তিমান আল্লাভায়ালার নিকট আমাদের দয়! ভিক্ষা ও পাপ 
ক্ষমার জন্য সর্বদা উপাসনা কর! আবশ্তক। তিনি জাগ্রত, তিনি 
সর্বদা আমাদের কার্যয-কলাঁপ দর্শন করিতেছেন ১ তাহার নিকট আমা- 
দের কৃতজ্ঞত' স্বীকার কর! উচিত, তিনি বিপন্গের বিপছুদ্ধারক ও দয়ার 
আধার, তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপাসনাই একমাজ্র উপায় । 
উপাসনা দ্বার! আমাদের অন্তর সর্ধদা 'প্রফুল্প থাকে এবং আমাদের মানসিক 
শক্তির উন্নতি হয়। সকল ধর্মেই উপাসনা প্রথাটী বিভিন্ন রূপে 
বিদ্যমান রহিয়াছে 

উপাসন! মানসিক উন্নতি ও পবিত্রতা লাভের একমাত্র উপায়; ইহার 
বিষয় কোরাণ শরিফে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, “তোমার নিকট (হে 
মহম্মদ) গ্রন্থের যাহা অবতারণ কর হইয়াছে ভাহ! পাঠ কর ও নামাজ 
প্রতিষ্ঠিত রাখ ; নিশ্চয়ই নামাজ ছুক্ষিয়! ও অবৈধ কার্য্য নিবারণ করে; 
এবং খোদাতালাকে স্মরণ করা মহান্‌ কাম্য; এবং তোমরা। যাহ! করিয়া 
থাক, খোদাতাঁলা তাহা জানেন।” "তুমি আপন অন্তরে শঙ্কিত ও 
কাতরভাবে, অন্ুচ্চ বাক্যে প্রাতে ও সন্ধ্যায় খোদাতালাকে ম্মরণ কর 
এবং উপেক্ষাকারী হইও না” 

হজরত মহম্মদ নিজে বিনয়পূর্ব্বক যে প্রার্থনা করিতেন, তাহা অতি 
হুন্দর ও নীতিপূর্ণ,_-''হে খোদাতালা ! ঞআমি ধর্ে বিশ্বান স্থাপনপূর্বব 
বিনীত ও সরলভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাকে তোমার নিকট 
রুতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সাহার্ধয কর এবং প্রতোক সম্পায়ে তোমাকে 
অর্চন! করিতে শিক্ষা দেও। আমি পবিত্র অস্তরে বিনীতভাবে তোমার 
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সবার সিল ক ক সা সি 
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নিকট প্রার্থন। করিতেছি যে, আমার অন্তর যেন কুকার্ষ্যে রতন! হয়; 
আমি ভক্তির সহিত প্রার্থনা! করিতেছি. সেই ধের জগ্ত, যাহা তুমি ভাল 
্ূপ অবগত আছ। তুমি যে সকল কার্ম্যকে পাপ কার্য বলিয়া জান, 
আম প্রার্থনা করি যে, তুমি আমাকে তাহা হইতে (পোপ) ক্ষমা কর এবং 
তুমি যে সকল কার্ধ্যকে দোষ মনে কর. আমাকে তাহ! হইতে ক্ষমা কর। 
হে ব্রাণকর্তা ! তোমাকে সব্বদ ম্মরণ করিতে আমাকে সাহার্যা কর এবং 
আমি ধেন তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হই এবং আমার সমুদয় ক্ষমতার সহিত 
তোমাতে আরাধন। করি। হে প্রভে। ! আমি নিজের আত্মাকে দূষিত 
করিয়াছি, তুমি ভিন্ন তোমার ত্বত্যের অপরাধ কেহই মাজ্জনা 
করিতে পারে না; তোমার দন গুণে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার 
প্রতি কৃপা প্রদর্শন কর; নিশ্চয়ই তুমি তোমার দোষী ভূৃত্যপিগের 
দোষাপহারক ও অন্ুগ্রহদাতা। |” 

হজরত মহম্মর্দের শার একটী প্রার্থনা! এই--"হে গ্রভো ! তোমার 
উপর ভালবাস! স্থাপন কর্গিতে এবং তোমাকে বাহ'রা ভালবাসে, তাহা- 
দিগকে ভালবাদিতে আমাকে শক্তি দেও। যেসকল কার্যে তোমার 
ভালবাসা প্রাপ্ত হও! বায়, আমাকে সেই সকল কার্ধা করিতে ক্ষমতা 
দেও; তোমার ভালবাপা বেন আমার নিকট আমার শরীর, পরিবার 
ও তশ্বর্্য।দি এমন কি স্থশীতল জল অপেক্ষা প্রিয় বাঁলয়! বোধ হয়।” 

আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করিবার বিষয় কোরাণ শরিফের 
অনেক স্থানে উল্লোখত হইয়াছে, “তোমরা প্রার্থনা কালে পূর্বাভিমুখীন 
হও ব1 পশ্চিম্ধতিমৃতথীন হও, তাহাতে পুণ্য নাই। কিন্ধু যে ব্যক্তি খোদা- 
তালার, কেয়ামতের দিনের, শ্বগীয় দূতের (ফেরেস্তা) এবং ধর্মপ্রচারক- 
গণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং ধনানুরাগ স্বত্বেও খোদাতালার 
উদ্দেশো আন্মীর, অনাথ, দরিদ্র, পথিক ও ভিক্ষুকর্দিগকে ধন দান 
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বি ক্রিস রিলিস | উরি শি কৌ লীব পি পরি জা ভি তাস লাগ জালা লী পল্টেপ্ তত ল অল এলি লে নল কাপ কষ্ট এসি তথ তি করি পথ লী ০ ০৯ পীতিকপিন লীগ জীন ও ছি কো জট পাবি লা পচা পর শা, পা আগ পাস শা লোন ও বাতি 


করিয়াছে এবং বন্দীদিগের দাসত্বমোচনে ব্যয় করিয়াছে এবং নামাজ প্রতি- 
ঠিত রাখিয়াছে, জাকাৎ দিয়াছে ও বাহার অঙ্গীকার পালন করে এবং 
দৈন্ত ক্রেশে ও বিপদে ধৈর্যধারণ করে, তাহাদেরই পুণ্য, এই সকল 
লোক সতাবাী ও ধর্মভীরু |” 

উপাসন! করিবার পুর্বে জল দ্বারা হস্তপদাদি নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে 
ধৌত করিয়া পরিত্র হইতে হয়, ইহাকে অজু করা বলে(১)। আস্ত- 
বিফ পবিভ্রতা ভিন্ন ধর্ম সাধন ভয় না, যাহারা বাহা পবিত্রতা সম্পন্ন 
করিপ়া সন্তষ্ট থাকে অথচ যাহাদের অন্তর অহস্কার ও প্রতারণায় পরিপূর্ণ, 
তাহাদের সম্বন্ধে ইমাম গাঁজ্জালি সাহেব নিয়লিখিতরূপ:বর্ণনা করিয়াছেন, 
ধর্ম প্রচারক বলিকাছেন যে, বাস্তবিকই পবিভ্রতা এই, যাহা মানব 
অন্তর হইতে সর্ধপ্রকার ভশ্রবৃত্তি ও মানমিক তুর্মলতা দূর করে এবং 
পর-অপকার "ও পরস্থাপহরণ প্রভৃতি কুচিস্তা মানব অন্তর হইতে দূরভূত 
করে এবং যে সকল চিন্তা! ও মানসিক ভাব খোদাতালার বিরুদ্ধে উতখখিত 
হয়, যাহা৷ তাহা অন্তর হইতে দূরীভূত করে।” 

রোজা (ভপধাদ) ইস্লামধন্ম্ের একটা স্তস্ত স্বরূপ। উচ্বার উপ- 
কারিতার বিষয় কোঁরাণ শরিফের সুরায় বকরের ১৮৩ আয়েতে উক্ত 
হইয়াছে। রোজার সম্বন্ধে কোরাণ শরিফে মিয়লিখিত রূপ উক্ত 
হইয়াছে, “হে বিশ্বাসীগণ ! তোনার্ধের জন্য উপবাসব্রত লিখিত হইয়াছে, 
তোমর ধর্মনকাধ্য করিতে পান্সিবে; কতিপয় দিবদ (রোজার ভন্ত ) 
ন্ধারিত হইয়াছে, তবে তোমাদের মপ্যে কেহ পীড়িত কিন্বা দেশ 
ভ্রমণে প্রবৃত্ত থাকিলে তাহার সম্বন্ধে অন্ট কয়েক দিন নিরপিত আছে 
এবং যে বাক্তি এই উপবাপ ব্রত পালনে সক্ষম হইয়া শেষে ইহা পালন 
করিতে চাহে না, তাহার সম্বন্ধে একজন দরিদ্রকে ক্স বিতরণ কর! 


পদ সি 


(১) শনামাজ শিক্ষা” ্র্বায। 





৬৪৬ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি। 


কর্তব্য, এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছান্ুযায়ী সংকর্্ম করে, সে তাহা হইতে কল্যাণ 
প্রাপ্ত হইবে ৷ যর্দি জান, তবে রোজা পালন করাই তোমানের শ্রেয়; 
সাহা নহজ হৃম্ত, বোদা তাল তাহার আকাজ্ষা করেন |” 

পৃথিবীতে ইস্লাম ধর্দ ভিন্ন এমন কোন ধম্্ নাই, যাহাতে দানের 
বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। বিধবা, পিতৃমাতৃহীন অসহায় 
বালকবালিক! ও নিঃলহায় দরিদ্রদিগের প্রতি দানের বিষয়টা ইস্লাম ধর্মের 
অস্তরভূতি। দানের বিষয় কোরাঁণ শরিফের এক স্থানে এইরূপ টল্লেখিত 
হইয়াছে, “তাহারা তোমাকে আর? জিন্ঞালা করিবে যে, কত পরিমাণে 
দান করিব? বলিও (হে মহম্মদ) তোমরা যাহ! সহজে দিতে পার ।” 
ইস্লাম ধন্ধ্ানযায়ী প্রতোক লোকের আপনাপন দরিদ্র প্রতিবেশীকে সাহায্য 
করা উচিত। প্রত্যেক জিনিস পত্র ৪ পশ্বাদি কিম্বা ব্যবসায়ের লাভের 
উপর বাৎসরিক শতকর! চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দান করাকে জাকাৎ 
বলে এবং দরিদ্রদিগকে সছুদ্দেশ্যে দান করাকে “সদকা বলে। জাকাত 
দিবার আবশাকতার বিষয় কোরাণ শরিফের নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে । 

হজরত মহম্মদ ও তাহার শিষ্যগণ নিশ্লিখিত অবস্থাপন্র লোকদ্দিগকে 
দান করিতেন; (১)দরিদ্র ও নিঃসহায়; (২)যাহার! জাকাৎ সংগ্রহ 
করিয়া থাকেন ; (৩) ক্রীত দাস, যাহারা দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে অক্ষম; (৪) পর্থিক ৪ অপরিচিত লোক। 

হজ্জ ( তীর্ঘযাত্রা ) দ্বারা লোকের মনে অধিক পরিমাণে ভ্রাতৃভাব 
বদ্ধিত হইয়া থাকে, আর এ সময়ে মানবাত্মা থোদাতালার দিকে সম্পূর্ণ- 
রূপে স্থাপিত হয়৷ * ইস্লামধর্মের যাবতীয় নিয়ম হজরত মহম্মদ স্বয়ং 
সম্পন্ন করিয়া সাধারণকে উহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া! গিয়াছেন। 


* কিরাপ অবস্থাপন্ন লৌকের ও কি কি নিয়মে হজ্জব্রত উন কর। বিধি, তাহা 
গ্রন্থকার প্রণীত “হজবিধি” গ্রন্থে দেখুন । 
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৮ সা বি প্র ্ক সসস গনা শ রতি ০ আল ডর লিলা লি নিপা শক দিলি জা পতি এসি নল রসি রত লাল লী লজ শত লিপি লা পাটির 


“ধর্মশান্্র এই শব্দটার অর্থ জীবনের শাসন, ইহার পুধান 
উদ্দেশ পবিত্র হওন, তজ্জন্ত মানবগণ সামাজিক আচারব্যবহার, 
ধন্মের রীতিনীতি ও কর্তব্যকণ্ম প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া 
সর্বশক্তিমান খোদাতালার নিকট ক্রমে ক্রমে গমন করিতে পারে । 
হজরত মহল্মদ্দ সহস্র প্রকারে ভ্রাতৃভাৰ স্থাপন প্রস্ততি সমুদয় হিতকর 
কাধ্য শিষ্যগণকে শিক্ষা দির! গিয়াছেন। তান সকলকে নিন্ললিখিত 
ক্ূপে উপদ্দেশ দিতেন, “যখন তোমরা থোদাত।লার নিকট প্রাথন। 
করিবে, তখন কেমন করিয়? জানিতে পারিবে ষে, খোদাতালা তোমাদের 
প্রার্থন৷ গ্রহণ করিফ়্াছেন। যদ্দিতোমর! তোমাদের সম্তানগুলিকে, আত্মীয়- 
শ্বজনগণকে, প্রতিবেশীকে এবং সমুদয় জীবজন্তকে ভাল বাস; তাহা 
হইলে জানিতে পারিবে যে, খোদাতাল1 তোমাদিগকে চিনিতে পারিস়া- 
ছেন। যদ্দি তোমরা তোমাদের স্ৃষ্টিকর্তীকে ভাল বাসিতে চাও, তাহ! 
হইলে প্রথমে তোমাদের চতুর্দিকস্থ জীবজদ্কদিগকে ভালবাসিও। 
তৎপরে জানিতে পারিবে যে, খোদাতালা তোমাদের প্রার্থন! গ্রহণ 
করিয়াছেন | 

ধর্মের আর এক উদ্দেশ্য এই যে, ইহা মানবজাতিকে সমসুত্রে 
আবদ্ধ করে; এবং প্রতহ মানব জীবনের উপর আধিপতা করিয়! 
থাকে । আমরা ধর্মের বার্থ একটা ভাব.সকলকে বিশদরূপে বুঝাইস্ক 
দিব। ধন্দ কি মানবজীবনের উপর সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য করে ? ইহ! কি 
মানবকে উন্নতি সোপানোপরি লইয়1 যায়? ইহা কি মানবকে সংকার্ধ্য 
ও কর্তব্য কার্যাপরায়ণ করে? যস্তপি* ইহা দক্ষিণ মহাসাগরস্থ দ্বীপ- 
বাসীগণের--কিম্বা কাফ্রিদিগের নিকট প্রচার করা বায়, তাহা হইলে 


ইহার উন্নতি হয়, না পতন হয় ? ধর্ম সম্বন্ধে এই কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের 
অন্তর মধ্যে স্বাভাবিকই উদয় হয়, ইহা বোধ হয়, কাহারও নিকট শিক্ষা 
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৯ 





সির নিপা পি 





জজ 





রে শ পি 


করিতে হয় না। ইহ মানবজাতির স্বভাবকে দূধিত করে না। ইহাকে 
ইস্লামরাজোর বহিভূতি যে কোন স্থানে লইয়া যাও, ইহা কোন স্বানেই 
বিপদ্ধে পড়িবে না) ইহার উদ্দেশ্ঠা গুলি অগ্যান্ত ধর্খের উদেশ্যের স্তায়, 
কিন্তু পবিত্র হইবার উপান্ন অতি মহৎ; ইহা সত্যন্বরূপ খোদধাতালাকে 
পাইবার জন্ক বিশেষ চেষ্টা করে, আবার ইহা মভাধারণ করিয়া! মুক্তির 
চেষ্টা করে। 

ইনলাম শত্রুর পুতি সদ্বাবহার করিতে শিক্ষা দেয় । কোরাণ 
শরিফে উক্ত হইয়াছে, “থে ব্যক্তি খোদাতালার দিকে (লোকদিগকে) 
আহ্বান করিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে +* গ্গ * এবং অতীব শুভ 
ও অপ্ডুভ তুলা নয়, যাত1 অতীব শুভ, তদ্দার! (ভে মহমদ) অশ্তুতকে 
ঘুর কর।” 

লর্গের বর্ণনা! কালে কোরাণ শরিফে উঞ হইয়াছে, 'যাভারা সম্পদ ও 
বিপদ কালে জাকাত দেয়, যাহারা তাহাদের রিপুসমুহকে স্বারত্রে 
রাখে এবং ক্ষমাশীল ভয়, তাঙারাই স্বর্গে যাইবার জনা প্রস্তুত হয়, 
কারণ খোদদাঠালা উদ্বারচেতা লোকদিগকে ভালবামেন 1৮ 

কথিত আছে যে, হজরত মহম্মদের দৌহিত্র পবিজ্ঞাত্বা এমাম হোসেন 
একদা! ভৌজনকালে স্াভারীয় দব্যাদদি উন্মমরূপে পাক করা হয় নাই 
বপিয়া রাগান্বিত ইইয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তংকালে ভাছার ভৃত্য 
তাহার নিকট কোরাণ শরিফের নিয়লিখিত আয়েতটা পাঠ করেন, 
প্যাভারা ক্রোধকে শ্বায়ও রাখিতে পারে, স্বর্থই তাহাদের পুরস্কার |” 
ইহ] শুনিয়া মহাস্রা 'এমাম হোসেন বলেন, “আমি ক্রোধ সন্ধরণ করিলাম । 
পরে ভূতা আবার বলিল, দ্যাহার! মন্ষাকে ক্ষমা করে, তাহারাই স্বর্গে 
গমম করে।৮ পরে তিনি বলিলেন, “ক্জামি তোমাকে ক্ষমা! করিলাম 1৮ 
অবশেষে ভৃত্য নিষ্নপিখিত আগত পাঠ করিল, “থোদাতাল! উদ্দারচেত! 
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লোকদিগকে ভালবালেন |” তখন মহাত্বা এমাম হো'পগেন বলিলেন, 
“আমি তোমাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম ।+ 

নিয়ে কোরাণ শরিফের কয়েকটী আয়েত লিখিত হইতেছে।-- 
“তাভারাই খোদাতালার দাস, যাহারা ভূতলে ধীরে ধীরে গমন করে ; 
এবং যখন মূর্খ লোকের! তাহাদের সঙ্গে কথা কহে, তাহার “সালাম 
বলিয়া থাকে (তাহাদের সঙ্গে মূর্খ 9 পাষণ্ড লোকেরা কলহ ও বাক্‌ 
বিতণ্ডা করিলে তাহার! তছুস্তরে বিনত্রভাবে কথা বলিয়া থাকে ।) 
যাহারা আপন প্রতিপালকের উদ্দেশে নামাজ পড়িবার জন্য দণ্ডাপমান 
হইয়া! রজনী যাপন করে--এবং যাহার! বলে, “হু আমাদের প্রতি- 
পালক ! আমাদিগকে নরকদণ্ড হইতে রক্ষা কর) নিশ্চয়ই তাহার 
সমুচিত শান্তি হইয়াছে, তাহা! হইতে মুক্তি হয় নাই। নিশ্চয়ই ইন 
মন্দস্থান ও অবস্থান ভূমি। যাহারা দান করে, অপবায় করে না ও 
কুপণতা করে না,এবং এ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জন্ত প্রাপ্ত হয়।- যাহার! 
খোদাতালার সঙ্গে অগ্ভ থোর্ধাকে আহ্বান করে না এবং খোদা যাহাকে 
অবৈধ করিয়াছেন, এমন বাক্তিকে গ্তায়ান্ুরোধ ব্যতীত হত করে 
না এবং ব্ভিচাত্ধ করে না। যেব্যক্তি পাপকাধ্য করে,--কেন্া- 
মতের ( পুনর্ধিচারের) দিনে তাহার জন্ঠ শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে; 
এবং মে তথায় চিরকাল লাঞ্চিত অবস্থায় অবস্থান করিবে--কিল্তব ষে 
বাক্কি প্রতিনিবুত্ত হইয়াছে (অনুতাপ করিয়াছে )ও বিশ্বাস স্থাপন 
এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তাহার উহা! ভোগ করিতে হইবে লা। 
অনন্তর খোদাতাল। তাহার পাপ সকলকে পুণ্যতে পতিবন্তিত করিবেন, 
নিশ্চয়ই আল্লাতালাই ক্ষমাশীল ও দয়ালু । যেব্যক্তি অনুতাপ করে ও 
সৎকর্ম করে, নিশ্চয়ই সেখোদাতালার দিকে অন্তাপিত হইয়া ফিরিয়া! 
আসে । যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় লা এবং যখন নিরর্থক বিষয়ের 

৮৯২ 


পালা 
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প্রতি উপস্থিত হয়, তখন মহ্ভ্ভাবে চলিক্সা যায়,_-যাহারা! যখন আপন 
প্রতিপালকের নিদর্শনদমূহ সম্বন্ধে উপদি্ট হয়, তখন ততপ্রতি বধিন 
ও অন্ধরূপে পতিত (উপাস্থৃত ) হয় না) যাহারা বলে) “হে আমাদের 
প্রতিপালক ! তুমি আমা ধিগকে ভাম্য! ও সম্তানবুন্দ দান কর, যাহার। 
আমাদের স্থখোত্পাদন করিবে এবং আমাদিগকে ধর্ধমভীকদিগের 
গুধান কর। ইহাদিগকে উচ্চ অট্রালিক! (ন্ব্গে) পুরস্কার দেওয়া 
বাইবে, ইহার! তথায় বাস করিবে এবং তথায় মঙ্গল ও শাস্তির আশী- 
ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে ;- এবং তথায় ইহারা চিরস্থায়ী হইবে, উত্তষন্দাস ও 
বিশ্রামভূমি 1” 


ইস্লাম মানবজাতির কল্যাণ কি অকল্যাণসাধন 
করিয়াছে ? এবং ইহ] ঈলায়ী ও মুসাযী ধন্মের 
উপকার না অপকার করিয়াছে? 


ইস্লামধন্থ যে মানব সমাজের সমুহ উপকার সাধন করিফ়্াছে, 
তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে আমরা তৎসন্বদ্ধে কতিপয় 
ইউবোপীয় পঞ্জিতের মতামত নিয়ে অনুবাদ করিয়া দ্রিতেছি। বিজ্ঞবর 
জন ডেভনপোর্ট বলেন, “ইম্লাম যে তরবারি দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে, 
ইসা! বলা অন্যায় । বিজ্ঞ পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, ইহার 
উপাসন! ও দ্বান প্রভৃতি ধর্মকর্মপদ্ধতি মানবজাতিকে দন্ধুত্বস্ত্তে আবদ্ধ 
করিতেছে এবং ইহ্বার মহান্থভাবকতায় সতাতার শ্ত্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে । 
একটু মনোনিরেশপূর্ববক চিন্তা করিয়! দেখিলে, স্লে বুঝিতে পাত্সি- 
বেন যে, ইস্লাম ঈসায়ী ধর্দ অপেক্ষা মানবজাতির অশেষ কল]াণ 
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সাধন করিয়াছে । দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র এপিয়া মহাদেশের 
মুসলমান ও স্পেনদেশীর় মুরগণ কর্তৃক ইন্টরোপ মহাদেশে আনীত 
হইয়াছিল। ইউরোপে প্রথমে পূর্বদেশ হইতে অক্ষর আনীত হয়, 
পরে ইস্লাম উহার সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইস্লাম ৬০০ 
বৎসর পধ্যন্ত ইউরোপে বিজ্ঞানশাস্ত্রের সমধিক আলোচন। করিয়াছিল । 
আমাদের সময়ে দেশ মধ্যে কেবল অজ্ঞান ও মুর্খ তারই বিশেষ প্রাদুভাব 
ছিল এবং সাহিত্যার্দ বিলুপ্তপ্রায় হইতেছিল। ইহা অবশ্ত শ্বীকার 
করিতে হইবে যে, দশম শতাব্দীতে ইউরোপে দর্শন, জ্যোতিষ ও অস্ক 
প্রতি শাস্ত্রের যে উন্নতি হইয়াছিল, মুললমানগণই তাহার মূল কারণ। 
স্পেনদ্েশীয় মুলমানগণ ইউরোপের দর্শন শাস্ত্রের জন্মদাতা । মুনলমান- 
দিগের সময়ে ক্রুসেদের ঘৃদ্ধকালে ইউরোপে রাজকীয় স্বাধীনতার সুত্র-”" 
পাত হয়; এক্ষণে ইউরোপবানিগণ উক্ত রাজকীয় স্বাধীনতার সুফল 
ভোগ করিয়া অহঙ্কার করিতেছেন। এই রাজকীয় স্বাধীনতার জন্ত 
ইউরোপবাদিগণের চিরকাল মুসলমানগণের নিকট খণী হওয়া উচিত। 
প্রাচীন গ্রীক দর্শনশাস্ববিদ্দিগের বিজ্ঞান, দর্শন ও চিকিতসা প্রভৃতি 
শাস্সের উন্নতি মুসলমানদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, কেননা ইন্লাম 
আবিভূতি হইবার পূর্নে ইউরোপবামিগণ অজ্ঞানান্ধকারে নিদ্রা যাইতে- 
ছিল) এবং উক্ত হিনুকর শাস্ত্র গুলি বিলুপ্ত গ্রায় হইয়াছিল ।” 

চেম্বার সাহেব বলেন, “ইসলামের আবির্ভাবে অন্যায় বিচার, 
অহঙ্কার, প্রতিহিংস।, ঈধা', পরিহাস, অর্থলোলুপতা. ইন্ছ্রিরপরার়ণতা 
ও অবিশ্বাস প্রভৃতি দেশ মধ্য হইতে ধরীভূত হইয়াছে! ধৈধ্যশীলতা, 
মহান্ুভাবতা, দ্ানবীলতা, বিনয়, সহিষ্ণুতা, মিতব্যক্িতা ও শাস্তিপ্রিয়তা 
প্রভৃতি সদগুণরাশি মানব অন্তরে অধিকার লাভ করিয়াছে । ইসলাম, 
বিজ্ঞান গ্রড়ৃতি হিতকর শাস্ত্র ইউরোপে প্রচলিত করিয়াছিল। মুসল" 
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মানগণ অহঙ্কারের সহিত বলিতে পারেন যে, তাহারা! অজ্ঞানাচ্ছন্ন ইউ- 
রোপকে ঈম হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্যান্ত জ্ঞানরূপ আলোক দ্বারা আলো- 
কিত করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের সময়ে গ্রীক ও রোমীয় দর্শন, 
বজ্ঞান ও সাহিতাশাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল । দূশন, চিকিৎসা, 
ভূগোল, ইতিহাস, ব্যাকরণ, সাহিত্য ও প্রাণীবিদ্যা প্রতিতি শাস্ত মুসল- 
মানগণের হস্তে নানা ফলপুন্পে সুশোভিত হইয়াছিল । এক্ষণে মাঁনবগণ 
এ নকল শাস্ত্র সফলাদি সুখে ভোগ করিতেছে ।” একজন বিজ্ঞ লেখক 
বলেন, ই ন্লাস দেশব্যাপী শিশুহ্ত্যা নিবারণ করিয়াছে আর সদ গ্রহণের 
নিষিদ্ধত' প্রচার করাতে অনেক লোক সর্বস্বান্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে 1১১ 

প্রসিদ্ধ দাশনিক কারপাইল বলিরাছেন, “ইস্লাম অন্ধকারে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া আলোক দ্বারা চত্ুপ্দিক স্থশোভিত করিয়াছিল, আরব- 
দেশ উহার প্রভাবে জীবন প্রাপ্পু হইরাছে ) অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছঙ্ল আরব- 
দেশে ইস্লাম জন্মগ্রহণ করিয়া এক শতাবীর মধ্যে পশ্চিমে গ্রাণাড। 
কইতে পুর্বে দিল্লীর রাজনিংহাসন পধাস্ত সমুদয় স্থানে সতের আলোক 
প্রজ্লিহ করিয়াছিল ." 


স্বাধীনভাবে ধন্ম বিষয়ে বিচার করিবার ক্ষমতা ৷ 


ইন্্দীগণ তওরয়তের গ্রন্ভোক বাকাটা খোদাতালার বাকা বলিযন! 
বিশ্বাস করে এবং  প্রতোকেই স্বাহাতে কোনরূপ মতামত প্রকাশ না 
করিরা আস্থ! স্থাপন করিয়া থাকে । 

খৃষ্টানদিগের মধো খোর্ধাতালার বাক্য সম্বন্ধে মতভেদ আছে, 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অমুর্ধর বাইবেলকে ( ইঞ্জিলকে ) খোদ্বা- 
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অপ রধংলি দিপকাখ গা পা পস্ধিল ৮ স্পা চে পর পচ ও পি পজত ত শ িসছি শপ 8 সলিল লা লা লাঙি তা শশী শা" শে লোস্সিপিসটি লীনা পপ লিন 


তালার বাক্য বলিয়া গ্রহণ করে, কেহ ক্হে . বাইবেশের তিহাপ্সিক 
বিবরণ ভিন্ন কেবল শিক্ষা ও উপদেশগুলিকে খোদাতালার বাকা বালঙ্জা 
বিশ্বাস করে। খুষ্টানগণের উপরোক্ত স্বাধীন মত ভিন্ন আর ছুইটি 
প্রধান বিষয়ের উপর বিশ্বাম স্থাপন করিতে হয়। সেই ঢইটা বিষয় 
স্বাধীনভাবে ধন্মসন্বন্ধে বিচারের মুলে কুঠারাঘাত করে। তাহার মধ্যে 
প্রথমটা এই, “হিনে এক, একে তিন,” এইটা অতি অদ্ভুত বিশ্বাস । 
“তিন খোদা” শবটী হজরত ঈসার মুত্তার ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত কেভষই 
অবগত ছিলন'। কিন্তু খৃষ্টান ১য় শতাব্ব'তে আন্টিওকের ( আন্তা- 
কিয়া) বিশপ মিগকিলাস শ্রী তিন খোদাবাদ মতটা প্রথম আবিষ্কার 
করেন। পরে খুঃ ৩২৫ আবে নাইসয়া একটী সভা 'আহ্বান করিয়। 
আব্রতসের একেশ্বরবাদ ষতটী থণ্ডনপূর্বক উক্ত *তটা প্রচলন করেন। 
আবার পোরসেন প্রক্গতি বিজ্ঞ গ্রীকগণ প্রমাণ করেন যে, পুবে বাই- 
বেলে তিন থোদাবাদ মতটা উল্লিখিত ছিল, কিন্তু তাহ! বাইবেল হইতে 

বিলুপ্ত করা হুহয়াছে। যদি কেহ খৃষ্টায়ধর্মের উপকারি প্রাপ্ত হহতে 
ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার উক্ত মতটাতে বিশ্বাস স্তাপন করিতে 
হইবে । খু্টানগণ উক্ত মত প্রহলন করিবার জগ্ভ প্রাণপণে 
যু করিয়া থাকেন | ২য়_ক₹জরত ইসা মানবগণের বর্তমান, 
অভীত ও ভবিষাৎ পাপ ক্ষমার জন্য জীবনোতসর্থ করিয়াছিলেন । এই 
মতটা প্রকৃতি ও বিবেকের মুলোৎপাটনপুব্দক ধন্ম সম্বন্ধে স্বাধীন 
বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে । ইহাতে অতি পাপী লোকও 
পাঁবত্র লোকে পরিণত হয় এবং বোধ হয়& ইহাতে নরক" শুন্ত থাকিবে, 
কেননা পাপী লোকের উদ্ধারের জন্ত হজরত ঈম! জীবনোত্সর্ করিয়া 
ছেন। উক্ত মতটী, প্রচারিত হওয়াতে জগতে নানা পাপজ্রোত প্রবাহিত 
হইতেছে । যে ধশ্মেযত অধিক গোলযোগ, সেই ধঙ্খে বদি তত অরধিক- 


৬১৪ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধশ্মনীতি | 


উনাশরনস্রান্িও 





সস সাক পির স্্স্্ি 


তর বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে খৃষ্টানদ্িগের বিশ্বাসকে 
দুঢতর বলিতে পারি । 

কিন্ত ইস্লাম ধর্মে “ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন বিচার” বিষয়ে কোন 
প্রতিবন্ধক নাই । ইহাতে এরূপ প্রতিবন্ধক নাই বলিয়া, বিজ্ঞ খৃষ্টীনগণ 
ইহার বিশেষ প্রশ'সা করিয়াছেন। আমরা তওরয়ত ও ইঞ্জিলের কোন 
স্থানে ধর্ম সম্বন্ধে এরূপ শ্বাধীনভাব দেখিতে পাই না । ইস্লামের মুল 
ভিত্তি ““একেশ্বরবাদ,” ইভ! সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । কোরাণ 
শরিফে কাহাকেও অন্ধরূপে ধন্ম গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেয় না, কেবল 
প্রক্কৃতিস্ত পদ৫থাদি প্রমাণ স্বরূপ করিয়া ধন্ম শিক্ষা দ্য! থাকে । ইহা 
প্রথমে খোদাতালার একত্ববাদ প্রন্কৃতিস্থ পদার্থ দ্বার! প্রমাণিত করে) 
তৎপরে ধন্ম গ্রহণ করিতে লোকদ্দিগকে আহবান করে। কোরাণ 
শরিফে উক্ত হইয়াছে, “প্রথিবীর চতুর্দিকে নেত্রপাত কর, ইহা! কি 
থোদাতালার আলৌকিক কার্যা নে? বস্কপি তোমাদের ধর্থচক্ষ প্রশ্চৃটিত 
হয়) তাহা হলে সকল পদার্থে তাহার নিদশন দেখিতে পাইবে! এই 
পৃথিবী--খোদাতালা তোমাদের জন্য স্যট্টি করিয়াছেন এবং ইহাতে 
তোমাদের পথ প্রদর্শন আছে। তোমরা ইহাতে বাদ কর ও উহার 
চতদ্দিকে ভ্রমণ কর। অনন্ত মাকাশে দেঘ খণ্ড ঝুলিতে থাকে, তাহার! 
কোথা হইতে আসে? চাহারা সমুদ্র গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়। মেঘ 
হইতে বারি বর্ষণ হয়, যাঙাতে নির্জাব জগৎ সজীব ভয়, তণলতাদি উৎপন্ন 
হয় এবং খঙ্জুর বৃক্ষলমূহ ফলবান হয়। ইহছাকি থোদ্াতালার নিদর্শন 
নয়? তোমাদের গৃহপালিত পণ্ড খোদাতালা সৃষ্টি করিয়াছেন, 
তাহারা তোমাদের জন্য ১ তাহারা তৃণলতাদিকে হুগ্ধে পরিণত করে) 
ভোমরা তাতাদের হইতে পরিধের বঙ্্রাদি প্রাপ্ত হও। এ দকল পণ্ড 
সন্ধ্যার সময় গৃহে আসে, * * ইহাতে তোমাদের লাভ হয়! 
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জানা উল উদার দি বা কী নদ ৮ লি পাশ পীর রসি লা অসি পিল পি পক লাগাও লিন শক শর সি এ লি আল উপ পলিসি লী ক» জাস্টিস লিসা নল লি সা সিট উর জ্বি পসউজজ 


প্রকাণ্ড পর্বতসদৃশ মর্ণবপোতসমূহ বনত্প পক্ষ বিস্তার করিয়া সমুদ্রে 
চালিত হয়--বাযু তাহাদিগকে চালিত করে-_নচেৎ তাহারা অচলভাবে 
অবস্থান করিত---খোদ্দাতাল! বাষু চালিত করেন-_তাহারা গমনাগমন 
করিতে পারিত না; ইহা কি খোদাতাঁলার অলৌকিক কাধ্য নয়? 
খোদাতাল৷ তোমাদ্দিগকে অল্পপরিমাণ কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। 
তোমরা একদা অতি ক্ষুদ্র ছিলে, ইহার কিছুদিন পূর্বে তোমরা! কিছুই 
ছিলে না। তোমাদের সৌন্দধ্য, বল ও চিস্তাশক্তি আছে, আর পরম্প- 
রের উপর দয়াত্র হও। তোমাদের উপর বুদ্ধকাল আসে এবং তোমাদের 
কেশরাশি শুত্রবর্ণ হয়, তোমাদের বল হ্বাদ হয় ও তোমর! মৃত্যামুখে 
পতিত হও *  * তোমরা পরম্পরকে ভালবাস, *%  * 
খোদাতালা কি তোমাদিগকে দয়ান্্রটিন্ত করিয়! স্থজন করেন নাই? 
তবে ইহা কিরপে হইল ?* কোরাণ শরিফে এইরূপ অনেক আয়েত 
আছে, যাহাতে প্রক্কতিস্থ পদার্থসমূহ দর্শন করিয়া এক থোদাতালার 
উপাসনায় নিযুক্ত হওয়া যায়৷ 


ইস্লাম কি তরবারি বলে প্রচারিত হুইয়ীছিল ? 


ইস্লামধর্শের নীতিসমূহের প্রতি মানবগণের স্বাভাবিকই ভক্তির 
উদয় হইয়া থাকে । যে ধর্মের নীতিসমূহ মানব অন্তরে স্বাভাবিকই 
উদ্নয় হয়, তাহা গ্রহণ করিবার জন্ত, কাহারও উপর বল, প্রয়োগ করিতে হয় 
না। বিজ্ঞ পাঠকথর্থ কোরাণ-শরিফের উপরোক্ত আয়েতগুলি পাঠে 
স্পষ্টই ইস্গামধর্থ্ের শিক্ষার বিষয় বুঝিতে পারিবেন। কোরাণ-শরিফে 
উক্ত হইয়াছে, ''ধর্শা গ্রহণে কাছাকেও বল প্রদর্শন করিও না, অসভ্য 


, ৬১৬৬ হজরত মহণ্মদের জীবনচরিত ও ধর্্মনীতি | 


লিলা পট তি সক ্স্ ্িপস স্এ্স্ি 


হইতে সত্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে ।” “যদি খোদদাতালা ইচ্ছা করিতেন, 
তাহা হইলে যাহারা পৃথিবীতে আছে, তাহারা সকলে অবন্ত একযোগে 
বিশ্বাসী হইত )" এবং তুমি কি লোকদিগকে বিশ্বাসী হইতে বল প্রয়োগ 
করিবে? খোদাতালার আদেশ ভিন্ন কেহই বিশ্বাসী হইতে পারে ন। 
এবং যাহারা জ্ঞান রাখে ন'' তাহাদের প্রতি ত্বর্গতি প্রেরণ করেন ।” 

হজরত মুদার আদেশ এই ছিল, “পৌত্তলিক ও কাফেরদিগকে ধ্বংস 
কর, কাহাকে 9 রক্ষা করিও না.* কিন্তু ইসলামে তাহার নাম মাত্র 
নাই। ইস্লাম, কাফের ও জড়োপা'মকদিগকে ধ্ব*স কিনব! মার্নধ জাতিকে 
ইস্লামধশ্ব গ্রণ করিবার জন্ত তরবারি গ্রহণ করে নাই। কিন্তু 
চির সত্য ও অদ্ধিতীয় নিরাকার আল্লার উপাসন। সমুদ্ম লোকের মধ্যে 
প্রচার করিবার জগ্ভ ইন্লাম প্রাণপণে চেষ্ট। করিয়াছিল । 

*একমাত্র আলার অস্তিত্ব মানবজাতিকে শিক্ষা দেওয়া” ইস্লাম 
ধন্মানুধায়ী অতি স্ুখ্যাতির কার্যা। যে সকল মুসলমান কাফেরের দেশে 
একেশ্বরবাদ প্রচার ও তদনুযায়ী কাধ্যকরণে ব্রতী হইয়াছিলেন, তীহা- 
দিগকে আত্মরক্ষার জন্ত তরবারি ধারণ করিতে অনুমতি দেওয়! হুইয়া- 
ছিল, যেন তাহারা তথায় শান্তিস্থাপন করিয়া লোকদিগকে পবিক্র ধন্ধের 
আচারবাবহার ও রীতিনীতি অনুসারে কার্দাকরণে সক্ষম করিতে পারেন 
এবং নির্ষিক্কে তাহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ শিক্ষ। দিতে পারেন । ঘথন 
দেশ মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তখন সকলেই অস্ত্রতাগ করিয়াছিলেন 
অর্থাৎ যখন মুসলমানগণ আরবদেশে নিরাপদে বাস করিতে পারিস্নাছিলেন, 
তথন তাহারা অন্ত্রহ্যাগ করিয়াছিলেন? ইহার বিষয় পূর্বে বণিত হইয়াছে। 

মুসলমানগণ ও হজরত মহম্মদ কাফেরদিগের অত্যাচারে কিরূপ 
উতৎ্পীড়িত হইয়াছিলেন, তাহ! এই পুস্তকে বিশেষরূপে বণিত হইয়াছে । 
যদি লেই সময়ে হজরত মহম্মদ মুনলমানদিগকে আত্মরক্ষার্থ তরবারি ধারখ 


পরিশিষ্ট । ৬১৭ 


০০০০ নদ 











করিতে না বলিতেন, তাহা হইলে সেই সময়েই মুসলমানগণ সমূলে বিনষ্ট 
হইতেন এবং সতা ধন্দের টপাসন! করিবার জন্য জগতে আর কেহই 
থাকিত ন1। 


ধন্ম-সন্বন্ধে মানবকে স্বাধীনতা! দান । 


কোন কোন ইউরোপীয় ইতিবৃন্ত লেখক বলেন যে, ইন্লাম, ধর্মসন্বন্ধে 
কাহাকেও স্বাধীনতা দান করে না, কিন্ক এই বিষয়টা তাহাদের বুঝিবার 
সম্পূর্ণ ভূগ। যদিও কোন কোন মুসলমান শাসনকর্তা ধর্ম-সন্বন্ধে 
লোকের উপর অতাচার করিয়াছেন, কিন্ত তাহ ধরন্মবিগহিত কার্য, 
ফলত: তাহ! দেখিস ইস্লামের উপর উক্তরূপ দোষারোপ করা উচিত 
নহে। তাহার! ধর্মানস্ুগারে লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন কি 
না, তাহার অনুলন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, তাহাদের 
কাধ্যদমূহ ধন্মের সম্পূর্ণ বিপরীত । মুসলমান শাদনবর্ভাগণ ধর্ানসারে 
জাতি ও বর্ণতৈদ না করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জকে শাসন করিতে একান্ত 
উৎ্স্থৃক ছিলেন এবং সকণকে ধন্মরসন্বন্ধে স্বাধীনতা দান করাই তাহাদ্দের 
প্রধান উদ্ধেগ্ত ছিল। ইতিহাস হইতে এমন শত সহমত উদ্দাহরণ দেখান 
যাইতে পারে যে, ইন্লাম কখন কাহাকেও ধন্ম সম্বন্ধে কোনক্ধপ 
অত্যাচার করে নাই, সকলকেই ধন্মবিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছে । আমর 
নিয়ে কতকগুলি প্রধান প্রধান খুষ্টানলেখকের মত উদ্ধৃত করিরা 
এভছ্িষয়ে ক্ষান্ত থাকিব। তাহাতে নকলে স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন 
যে, মুপলমাঁনগণ ধর্ম সম্বপ্চে মানবগণকে কিরূপ স্বাধীনতা দান 
করিয়াছিলেন। | 

চেম্বার্স সাছেবের স্পেনদেশের ইতিহাস সন্বন্বীক্স প্রবন্ধে লিখিত আছে, 


৬১৮ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত্র ও ধর্মনীতি। 


ক ছি ও িপিত 1 সি ক + পরা আসি ৬৭ বত ৯ কাশি জাল এ লি লো জপ একা দর ল্িক সপ পতি শী চি ফিস তি এজ দা পরি 3 উবার এরাগ নিস লো পর স্তিা্িস্ট হক হা জো বা মাপ বি এটির 


“মুসলমান শাঁসনকর্তগণ যেরূপ নিয়মে রাঞাশাদন করিয়াছিলেন, 
তাহাদের পরে কোন খৃষ্টীয় শাসনকর্তা! এমন কি উনবিংশ শতাবীর কোন 
শাসনকর্তী সেইরূপ মু পণালীতে রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই |» 

গড়ফেছিজিন লিখিগাছেন, ব্ধর্্মবিষরে লোকের স্বাধীনতা দান 
সম্বন্ধে খুষ্টায় ধর্মযাজকেরা মুদলমানগণের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়া 
থাকেন, এইটা তাহাদের অতি আশ্চর্মাজনক পরনিন্দা । কাহারা 
মরিস্কোদিগকে স্পেনদেশ কইতে দূরীভূত করিয়াছিল? যেহেতু 
তাহার! খুষ্টধন্মীবলঘন করে নাই। কান্কারা মেকিকো ও পেকর 
কোটী কোটা লোকদিগকে হত্যা ও দাসত্ব পরিণত করিয়াছিল ? 
যেহেতু তাহারা খৃষ্টধর্মাবল্বী ছিল না । মুসলমানগণ গ্রীকজাতির 
উপর কিরূপ বাবহার করিয়াছিলেন? তাহারা বনু শতাঁদী পর্যন্ত 
মুসলমানগণের শাসনে স্বীয় . সম্পতি, ধন্ম, পুরোহিত, 
বিশপ ও গির্ড! প্রভৃতি লইয়া! সুথে বাস করিয়াছিল। পরে গ্রীক- 
দিগের সহিত মুসলমানদ্িগের যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার 
সঙ্গে ধর্মের কোন সন্বন্ধ ছিল না! দ্েমারারার নেগ্রোদিগের সহিত 
রাজদিগের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার কারণ এই ঘে, নেগ্রোগণ 
খৃষ্টধর্দাবলন্থন করিয়া৪ ইংরাজদিগের স্াঁর় রাজনীতি ও সমাজনীতি 
প্রভৃতির সমান অধিকার লাভ কগিতে পারে নাই। কিন্তু মুললমান 
শাসনকর্ভাদিগের সময়ে যাহারা ইন্লামধন্ম গ্রহণ করিত, তাহারা সকলে 
রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতির স্থুথ সমভাবে ভোগ করিতে পার্রিত। 
এমন কি, অনেক বিজ্ঞ বিধক্মীও নুপলমান রাজ্যে উচ্চ রাজকণ্ প্রাপ্ত 
হইতেন। একজন বিজ্ঞ খুষ্টান বলিয়াছেন, “মুদলমানেরা কাহাকেও 
অত্যাচার করিত ন', ছাদের বাজো ইহুদী ও খুষ্টানগণ স্থুখে বমবাদ 
করিত।৮ 


পরিশিষ্ট | ৬১৯ 


লিপির ইতি ০ 5 স্ চ্া্স 








“যদিও মরিস্কোগণ খৃষ্টধর্্ম গ্রহণ করে নাই বলিয়া দেশচাত হইয়া, 
ছিল, তথাপিও আমাদের বিশ্বা এই ষে, খুষ্টধর্মযাজকগণ অনেক (দিন 
পর্ম্স্ত তাহাদিগকে ধন্দোপদেশ দিয়াও শেষে ধখন দেখিলেন যে, তাহারা 
ধর্ম গ্রহণ করিল না, তখন ধর্শধাজকগণ তাহাদিগকে দেশ হইতে বহির্গত 
করিয়া দ্রিবার জন্ত শাসনকর্তীকে পরামর্শ দিয়াছিলেন ) তজ্জন্যই শাপন- 
কর্তা নিরীহ লোকগুলিকে দেশচাত করিয়াছিলেন। মুসলমান শাসন-, 
কর্তগণ গ্রীক, পারসিক, খৃষ্টান ওহ্ন্দু প্রভৃতি জাতির রাজা আক্রমণ 
কালে, তাহাদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন রাজ্যে 
শান্তি স্থাপিত হইলে আর কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই, তাহাদের 
রাজ্যে অন্তান্ত ধন্াবল্ম্বীগণ জিজির়া দিয়া স্থুথে ভীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিতেন। কোন মুসলম'ন শাসনকর্তার রাজত্বকালে এবপ শুনা যায় 
নাই যে, রাজ্যে শাস্তি স্থাপিত হইলে গ্রজাবর্গ ইস্লামধণ্ম গ্রহণ করে নাই 
বলিয়া নিহত হইয়াছে । যদিও শেষকালে কোন কোন মুপলমান 
শাসনকর্তী প্রজাদিগের উপর বৎসামান্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন, 
তথা'পও তীহারা! খৃষ্টান শাসনকর্ভুগণ অপেক্ষা শতগুণে উত্তম । আমাদের 
বিশ্বাস যে, জেনিভা নগরস্থ মিষ্টার ডুম্মণ্ড আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে 
মত প্রকাশ করাতে, আমাদের ধন্মযাজকগণ যেরূপ তাহাকে হতা। 
করিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন ; সেইরূপ যদি এই স্মুসভ্য সময়ে কোন 
মুনলমান ধন্মোপদেশক লণ্ডন নগরের মধ্যগ্তলে একটী মস্জেদ নিন্মাণ 
করিয়া ইতরাজদ্িগকে কোরাণ-শরিফ শিক্ষ। দেয়, তাহা হইলে বোধ হয়, 
আমাদের ধন্মযাজজকগণের পরামর্শে মহাসভার সভাগণ আমাদের জলযুদ্ধের 
সৈশ্তাধাক্ষকে কনষ্টান্টিনোপল আক্রমণ করিতে আদেশ দেন 1৮ 

জন ডেভনপোর্ট লিখিয়াছেন, **২** বৎসর কাল স্থায়ী জুসেদের 
যুদ্ধে কোটা কোটা নির্দোষ তুর্কি, খুষ্টানগণের হস্তে নিহত হইয়াছিল । 


৬২০ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি | 


বা, ১৯৪ বি সপ পা লতি 


রাইন নদীর দর্ষিণ গ্রান্থ হতে ইউরোপের উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাবৎ 
ভূভাগস্ক লুখারধর্ম্াক্রান্ত অসংখ্য লোক. রোমান কাথলিক ষ্টানগণ 
স্বারা নিহত হইয়াছিল। ইংলগ্ডের রাজা অষ্টম হেনেরি ও তদীয় কন্তা 
মেরি এবং ফ্রান্সের সেন্টবারথলোমে! বিধশ্মীদিগকে হত্যা করিতে 
আদেশ দিয়াছিলেন। প্রথম ফ্রান্সিসের রাজত্ব কালে ৪* বংসর কাল 
পর্যান্ত কেবল বিধন্্সী হত্যার আজ্ঞ। প্রচলিত ছিল। আর ২০ বদর 
পণাস্থ পোপের সহিত পোপের, বিশপের সহিত বিশপের বিবাদ চলিয়া- 
ছিল, এই বিবাদে কতদূর অন্যায়, অত্যাচার ও পাপকাধাযাদি অনুষ্টিত 
হইয়াছিল, তাভা লেখনি দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; এমন কি, পোপ 
প্রভৃতি ধর্শ্যাকগণ নিরো কিস্বা কালিগুলা অপেক্ষাও পাপক্নক 
নিষ্ঠুর কার্ধাদি সম্পন্ন করিয়াছিল এবং ১২ জন পোপ বিষ প্রয়োগে 
মৃত্াগ্রামে পাঠিত হইয়াছিল। আমেরিকার আদিমবাসিগণ থৃষ্টধর্্ 
গ্রহণ না করাতে খৃষ্টান শাসনকর্তগণ তাহাদ্দের ১২ কোটা লোককে 
হত্যা করিয়াছিলেন, এই হত্যাকাগুটা শুপচ্য সময়েই সম্পর় হইব 
গিয়াছে ।” 

অন্ত সার এক গন খৃষ্টান লেখকের ঈতিবৃন্তের শেষাংশটা নিযে 
উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। “ইসলাম যে যে দেশে বিস্তার হইয়াছে, 
সেই সেই দেশের ইতিহান পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা সকল 
শ্থানেই লোকদিগকে ধর্খব বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিল ১২০৯ 
বংসর পুর্বে পালেস্টাইনের এক জন থুষ্টান কবি (লামারটাইন ) 
বলিয়াছিলেন, পুথিবীর মধো কেবল মুনলমানেরাই ধন্ম সধ্থন্ধে 
লোকাদগকে স্বাধীনতা দান করিয়া থাকে । মুললমানগণ ধর্সন্বদ্ধে 
লোকদিগকে অশেষ স্বাধীনতা দান করেন বলিয়া শরকজন ইংরেজ 
জুমণকারী ( শ্লেড ) তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন 1" 


সখ পয উন 





পপি বদ 








পরিশিষ্ট । ৬২১ 


বউ পাপনজলস্ইিঠনী সরান উঠি পরগনার 5 দা র্িডাও কটা বনি নত উত্তর তা ৬ এ ও ফা স্পা সত ক পা সন শশ ছ শী সপ চটি সী সত দিন উতলা ০ স্পা সি ক. মাসি সর ৪ গল সপ ভা তি আব ভি লি গনি পা 


ঈদায়ী ও  মুপারীগণ ইস্লাম হইতে কিকি উপকার 
লাভ করিয়াছেন ? 


এখানে মুদায়ী ও ঈমারীগণের বিষ্ন একত্রে লিখিত হইল, কেননা 
হজরত ঈদা, হজরত মুসার নিয়মান্দ কিছুই পরিবর্তন করেন নাই। হজজ- 
রত ঈসা শ্বয়ংই বলিয়া গিয়াছেন, “আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদীদের গ্রস্থ 
লোপ করতে আসিয়াছি, এমন বোধ করিও না। আমি লোপ করিতে 
আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি (মি ৫ম অধ্যায় ১৭ কবিতা)।* 
সেই কারণে ঈপায়াগণ ইস্লাম হই যেরূপ উপকারিতা লাভ ক'রয়াছে, 
মুসায়ীগণও ইস্লাম হইতে সেইরূপ উপকাঁরতা লাভ করিয়াছে, 
তাহাতে আর কোন সন্দেহে নাই । নিঃসনেহ, মুলায়ীধর্ম খোদাতালার 
প্রোরত এবং ইহাতে তৎকালীন লোকদিগের মুক্তির জন্ত যে পরিমাণে 
অদ্বিতীয় নিরাকার খোদাতালার উপাসন! আবশ্যক হইত, তাহাই বর্ণিত 
আছে । ইসলাম অদ্বিতীয় নিরাকার খোদাতালার বিষয় বিশদর্ূপে শিক্ষ' 
দেওয়াতে মুসামীধর্ম খোদাভালার একত্ববাদ দহ্বন্ধে বল প্রাপ্ত হইস়্াছে। 

অদ্বিতীয় নিরাকার খোদ।তালার উপাসনা তিনটা বিষয়ের দ্বারা 
সম্পূর্ণত৷ প্রাপ্ত হয়; ১ম আল্লার একত্ববাদ স্বীকার করা; ২য়, খোদা, 
বোধে অন্ত কাহাকে উপাসনা করা অন্যান; ৩য়, খোদাকে আন্তরিক 
ভক্কির সহিত উপান। করা উচিত। প্রথম দ্রঈটী মুদায়ীধন্মে অদম্পূর্ণ- 
রূপে প্রচলিত ছিল এবং তৃতীয়টা মুসায়ীগণ সম্পন্ন করিবার জন্ত একেবারে 
স্পর্শও করে নাই। ইস.লাম প্রথম দুইটীকে সম্পূর্ণতায় পরিণত করিয়াছে 
এবং তৃতীয়টাকে উপাসনা ( নামাজ) দ্বারা সম্পন্ন করিতেছে। এইক্পে 
ইস্লাম অন্থিতীয় নিরাকার খোদাতালার উপাদনা সম্পূর্ণতায় পরিণত 
করিয়াছে । কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে ; “অদ্য আমি তোমার জন্ত 


৬২২ হঙ্গরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি ৷ 


০০ 








সি সি পিন প্ইিজ 








০১ 


তোমার ধন্দরকে পুর্ণ করিলাম, আমার অনুগ্রহ তোমার উপর শেষ 
করিলাম এবং আমি তোমার জন্য ইসলামধন্ম মনোনীত করিয়াছি ।» 
পুনন্রিচারের দিন '€ মৃত্যুর পর মানবাত্মার বিষয় তওরয়তে কিছুই 
বর্ণিত নাই, কিন্বা পুণোর পুরস্কার ও পাপের দণ্ডের বিষয় কিছুই 
উ/ল্পখিত নাই । হজরত মুলার পর হইতে হজরত ঈসা পধ্যস্ত যে নকল ধন্ম- 
প্রবর্তক জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন, তাহারা কেহ কেহ পুনর্বিচার ও মৃতু 
পর মানবাত্মার অবস্থা কিছু কিছু বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইস্লাম 
এ সকলের বিষয় যেরূপ হুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছে, এরূপ আর কোন 
ধন্সপ্রবর্তক কখন প্রচার করিয়! যান নাই । ইন্ানে বোধ হইতেছে যে, 
উক্ত কার্ধা ইস্লাম দ্বারাই সম্পন্ন করা খোদাতাগার অভিপ্রেত ছিল। 
ইস লাম পাপপুণ্য ওন্বর্গনরকের বিষয় অতি সুন্দর রূপ বর্ণনা করিয়াছে । 


পপ কস 


ইস্লীম হইতে মানবজাতির কি ক উপকার 
সংসাধিত হইয়াছে? 


পৃথিবীতে এমন কোন ধন্ম নাই, যাহা ঈসারী ধশ্মের মঠিত বিশেষ 
সহানুত্ৃতি প্রকাশ করিয়াছে এবং তাহার উপকার করিয়াছে । ইসলাম 
ঈঙাযীধন্ের পক্ষাবলগ্বনপুর্ননক মুসায়ীধর্মের সহিত বিশেষ তর্কবিতকক 
করিয়াছে এবং স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছে যে, নিঃসন্দেহ হজরত ঈস। খোদা- 
তালার বাক্য (কলেমাতল্লা)। অতএব ইস.লাম ভিন্ন আর কোন ধর্খু ঈসায়ী- 
ধর্ের এরূপ পক্ষাবলগ্বন করে নাই । ভজরত ঈমার শিষাগণের (ছা ওয়ারি) 
মৃত্যুর পর ঈসায়ীধর্ম্রে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে 
“তিন খোদাবাদ” মতটী প্রধান, এ মতটা চির সত্য ও হজরত ঈদার 


হকির 
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০০০০০ 


মতের সম্পূর্ণ (বপরীত | ইস্লামের প্রশংসা এই যে, ইহা একেশ্বরো- 
পাসন পুনঃ স্থাপন করিয়াছে এবং হজরত ঈসার গ্রচাগ্িত পবিত্র ধর্মকে 
পুনর্জীবিত করিয়াছে । ইহা তৎকালীন ঈসায়ীদগকে তাহাদের দোষ 
দেখাইয়া দিত এবং তাহাদগকে সত্য ধন্মাবলম্বন করিতে আহ্বান করিত । 
বিজ্ঞ ঈদারীগণ ইস্লামের পবিত্র উপদেশ শ্রবণে আপনাদের দুরবস্থার 
বিষয় জানিতে পারিয়া পূর্বাবস্থ! প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
গ্রক্ষণে সেই সকণপ [বঞ ঈসায়ী আপনাদিগকে ইউনেটো রয়ান * খৃষ্টান 
বাগয়। অহঙ্কার করিয়া থাকেন । 

ঈসামীগণের উপর পোপের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল--ঈদায়ীগণ 
গোপকে হজরত ঈলার প্রতিনিধি বলিয়া সন্মান করিত আর পোপ স্বর্ণ 
ও নরকের ছাপ উন্মুণ্' করিতে পারতেন, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে 
পাপপঞ্ছে নিমগ্ন ও তাহা হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন, এইরূপ ত্তাহা- 
দের বিশ্বাস ছিল। তিনি বৈধ ও অবৈধ কাধ্য সকলের উপর একাধিপত্যা 
করিতেন, এমন কি, তিনি হজরত ঈসার স্তায় শ্লানবগণের উপর ক্ষমতা 
প্রকাশ করিতেন । পোপের এই সকল অত্যাচারের হস্ত হইতে ইসলাম 
ঈসায়ীদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। পোপের খর সকল ক্ষমতার দোষারোপ 
এবং ঈসায়ীগণকে ত্র সকল কুসংস্কারাপন্ন কাধ্য ত্যাগ করিবার জঙ্ক 
কোরাণ শাঁরকে অনেকগুলি আয়েত অবতীর্ণ হইয়াছে । কোরাণ শরিফে 
উক্ত হইয়াছে, "বল (হে মহম্মদ) হে গ্রন্থধারী লোক সকল! তোমরা 
আমাদিগের ও 'তোমাদিগের মধ্যে এক সরল উক্তির দ্দিকে এস যে, 
থোদাতাল। ব্যতীত অন্তের উপামন। করিব না, তাহার সঙ্গে অন্ত বস্তকে 





নাসির টস তাত লস 
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* ইরা ঈসাকে খোদাতাল1 বলিয়া স্বীকার করেন না, ধন্মপ্রচার়ক বলিয়া! স্বীকার 
কয়েন। 


৬২৪ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধরন্মনীতি । 


সাপ ওপাশ শিস পপ ৬ এল পিস শি রাত টো চল ৬ আইস সি কা পাখি এসি কা টি ৯ পাম আত পা ছিলি ৮০ দস্আং টপ পা সক তা অপির কান্ত তি তি 


অংশীরূপে স্থাপন করিব না এবং খোঁধাতালাকে ছাড়িয়া আমাদের কেহ 
'আমাদেন্র কাহাকে (প্রধান পুরোহিত ও পোপকে ) খোদাতালা বলিয়া 
গণা করিব না।” কোরাণ শরিফের উপরোক্ত আয়েতটা প্রচারিত হইলে 
হাতেমের পুত্র আদী-_বিনি ঈসায়ীধর্শ তাঁগ করিয়া ইস্লামধন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, ভিনি এক সময়ে হজরত মহম্মদাকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে 
প্রেরিত পুরুষ ! আমরা পোপকে খোদাতালার ন্যায় উপাসনা করিতাম 
না|” ইহাতে হজরত বলেন, “যাহ! ধর্মান্ুসারে অবৈধ, তাঙা কি স্ঠাহার 
বৈধ বলিব!র ক্ষমতা ছিল না? তুমি খোদাতালার বাকো যেপ বিশ্বাম 
স্তাপন কর, সেইন্ূপ কি তাহার বাকো বিশ্বাস কর নাই ?” তিনি বলিয়া” 
ছিলেন, “হে প্রেরিতপূরুষ ! নিশ্চয়ই আমরা তাঙ্র করিতাম |” তথন ধর্ম 
প্রচারক বলিতে লাগিলেন, “ ইহাতেই স্পঈ প্রতীয়মান হইতেছে ষে, 
খোদাতালাকে ছাড়িব! অগ্ককে পোপকে) খোদারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে ।, 
কোরাপ শরিফের এই পবিত্র ঈপদেশটী কিছু কাল পর্যাস্ত ঈসায়ীগণ 
দ্ণার চক্ষে দেখিত; কিন্তু সততার পথ কেহ কখন রোধ করিতে পারে 
না; কিছুদিন পরে ইহা মানব অন্তরে আধিপতা করিতে লাগিল । পরে 
ক্রমে ক্রেমে ইচ| মার্টিন্‌ লুখারের অন্তরে অঙ্কিত হইল। যখন ভিনি কোরাণ- 
শরিফের উক্ত আন্নেতটাতে স্বীয় ধন্মাবল্বীদিগের দ্ুরবস্থার বিষয় অবগত 
হইতে গারিলেন, তখন প্রকাশ্যে এ সকল কুসংস্কারের টচ্ছেদ সাধনে 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বদিও তীন্ার বিপক্ষগণ তখন তাভাকে 
আস্তিক মুপলমান বলিয়া প্রচার করিয়াছিল *; তথাপি তিনি তাহাতে 
নিমপাতা 


* যখন ফার্টিন লুখার ধর্দু সংস্কার কার্য ব্র্গীহইয়াছিজেন, তখন জেনি ভ্রার্ড 
পোপের পক্ষাবলম্বন করির। জর্মনীর ধর্ম সংস্কারকগণকে বিশেষড: লুখারকে ধলিত 
যে, র ঝাক্কি হ্ীরাজে। ইস্পামবর্থ প্রচার করিতেছে এবং সমূদায় বিজ্ঞ থ.ধর্দা বলঘাকে 
উঠাতে দীক্ষিত করিতেছে । মারাক বলতেন বে, লুধারের ধর্দ আর ইসলামধ্প 


পরিশিষ্ট । ৬২৫ 


১ ক সাফা সিপাপী 


কিছুমাত্র শঙ্কিত বা বিরত না হইয়া সত্য প্রকাশে বদ্ধপরিকর হইলেন, 
এবং অবশেষে তাহাতে কৃতকার্যত। লাভ করিয়াছিলেন। তাহার সেই 
উপদেশাবলম্বী লোকের! শেষে “প্রাটেষ্টাণ্ট”, খুষ্টান বলিয়া বিখ্যাত 
হইয়াছেন এবং তাহারা মানবজাতিকে কুসংস্কারাপন্ন দাসত্ব ও 
পুরোহিতের হস্ত হইতে খোদাতালার উপাসনায় স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন । 
তজ্জন্ত ইস্লামের নিকট ঈসায়িগণের ঘে চিরকাল কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


সমাজ সংস্কার । 





ইস্লামে স্ীলোকদিগের অবস্থা । 


হজরত মহম্মদ €( দং ) কর্তৃক ত্ত্রীলোকদ্দিগের অবস্থার যতদূর 
উন্নতি সাধিত হুইয়াছিল, অন্ত কোন সংস্কারক বা তত্ববাহকদিগের 
দ্বারা ততদুর উন্নতি সাধিত হয় নাই। হজরত মহম্মদের ( দং ) আবি- 
ভাব হইবার পূর্বে আরবে বহুবিবাহ ও স্ত্রীবর্জন (তালাক) প্রথার 
বড় প্রাছভাব ছিল। কাহারও শ্বশুর হইতে হইবে এই অপমানের 
হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত আরবের কোন কোন সম্প্রদায় হুগ্ধপোস্থ 





প্রায়ই একরপ, প্রতিমাপূজার বিগোঁপ সাধু করাই উভভপ্ন খধর্মের মুল উদ্দেশা। .. 
ভাইতালডাদ, বলেন, ""১*টা বিষগ্প ছুই ধরে একরূপ। হজরত মহন্মদ কোরাণ শরিফ 
শিক্ষা দিতেন, এ ধর্ধত্রষ্টগণও তাছাই শিক্ষা! দেয়। হঞ্জরত মহছপ্মণ কাহাকেও' বাপ্টা, 
ইজ করেন দাই, কলভিন্গণ তাহাও ভাল বলিগা বিবেচনা করে না, ইত্যাদি।” 


(কোরাটালা রিভিউ, ২৫৪ সংখা। )। 
98৩ 


৬২৬ : ভজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্্ানীতি। 


শশা 


ই... পপপিপাপিপিপিপাপিপপ পিপিপি 
কন্ঠা বধ করিত। কিন্তু যে নকল কন্তা এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইতে 
রক্ষা পাইত, তাহার! তাছ্ছাদের পিতামাতার মৃত্যুর পর পৈতৃক ধনের 
অধিকারী হইতে পারিত না। আর কোন কোন সম্প্রদায় পিতার 
বিধবা স্ত্রীকে ( বিমাতাকে ) ও ছুইটী সহোদর! ভগ্্ীকে একেবারে এক 


. আদয়ে বিবাহ করিত। পিতার মৃত্যুর পর তাহারা মাতাকে গৃহ পালিত 


্্ 


প্রীবন্তর স্তায় মনে করিত। আর তাহাদের যেকোন স্বত্ব বা জীবন 
আছে, তাহা তাহারা একেবারে বিবেচনা করিত না। অধিকন্ 
স্ত্রীলোকের প্রতি কোন ব্ূপ সম্মান প্রদর্শন করিত ন1, কিন্বা আহবান 
করিবার গময়ে কোন প্রকার সল্যানস্চক শব্দও ব্যবহার করিত না; 
সেই সকল অসভা আরববাসার মধ্য যাহারা ঘোরতর অদভ্য ছিল, 
তাহারা ধন্মপরায়ণ। স্্ীলোকদিগকে নানা কুৎসিত ভাষায় গালাগালি 


দিত । তংকালে স্ত্রীলোকদিগের পোষাক ও অবস্থার উন্নতির বিশেষ 


শি 


আবপ্তক হইয়া উঠিয়াছিল। পিতামাতাহীন অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাগণ 
তাহাদের অভিভাবকদিগের দ্বারায় (বিশেষ অত্যাচারিত হইত ; আর তাহা- 
দিগের মম্পন্তি পাইনার আশায় অনেকে এইরূপ বন্থসংখ্যক বালিকার 
পাণিগ্রস্থণ করিত, তৎপরে তাহাদের সম্পন্তি আদ হম্তগত করিয়। 
তাহাদিগকে দারিদ্রতার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করির। ত্যাগ করিত, তখন 
তাারা নিঃসহায় অবস্থায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা! করিয়! বেড়াইত । কোরাণ 
শরিফের দ্বারায় ক্রমান্বয়ে ক্ীলোকদিগের অধহংপতন অবস্থার বিশেষ 
উন্নতি হষ্টয়াছিল, আর অসংখ্য ক্্রীর পাণিগ্রহণের পরিবর্তে চারিটী 


পর্যানত স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবার বিধি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল ; এমন কি, এই 


চারিটি স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লিযমের 
ভুপর নির্ভর করে,___সকল স্ত্রীর সহিত সমান ব্যবহার করা বিধি, সক": 


 প্লের সহিত সমান ব্যবহ্ছার করিতে ন! পারিলে এফের অধিক স্ত্রীর 


সি 


পরিশিউ। -.. :. ২ 


শি রী এ লি রা রশ মনা পাত পপ শো লিপ লোপ কপ এবার 


পাশিগ্রহণ নিষিদ্ধ। অতএব ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, কোর?প 
শরিফের এইরূপ আদেশের দ্বারায় ববিবাহ এককপ নিষিদ্ধ হইরাছে,' 
বলিতে হইবে। 

্ত্ীবর্জন (তালাক) সম্বন্ধেও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়মও 
বিধিবদ্ধ হইয়াছিল । 

্্ীদিগের গ্রতি স্বামী যাহাতে অন্তায় ব্যবহার করিতে না পারে, 
তজ্জন্ত কোরাণ শরিফে কয়েকটা আদেশ আছে। আর ছুগ্ধপৌষ্ 
কল্গাদিগকে বধ করা মহাপাপের কার্যা এবং ইহাতে পরলোকে 
কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে, তাহার বিষয় কোরাণ শরিফের 
৪র্থ সুরার ১৫২ আয়েতে, ১৭শ সুরার ৩৩ আফ়েতে ও ৮১ সুরার 
৮ম ও নঈম আধেতে উক্ত হইয়াছে । এইরূপে সমুদনন আরবে এমন 
কি, সমগ্র মুসলমান জগৎ হইতে দ্ুপ্ধপোষা কন্তা বধ একেবারে চির- 
দিনের জন্ত উঠিয়া গিয়াছে । ইস্লামের দ্বারায় স্ীলোকদ্দিগের উত্ত- 
রাধিকারিত্বের স্বত্ব প্রথমে আরবে প্রচলিত হয়; ইহার বিষয় কোরাণ 
শরিফের ৪র্থ সুরার ৮ম আয়েতে উক্ত হইয়াছে । পিতার বিধব! স্্ীকে 
অর্থাৎ বিমাতীকে বিবাহ করা আর দুই সহোদর! ভগ্নীকে এফ সময়ে 
একেবারে বিবাত করা যে গুরুতর পাপ, তদ্বিষ় তকোরাণ শরিফের 
৪র্থ স্বরার ১৬ আয়েতে উক্ত হইয়াছে। বিধবা নারীগণ যাহাতে 
তাহাদের দামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হর, তাহার বিষয় কোরাণ 
শরিফের গর্থ সুরার ২৩ আয়েতে উত্ত হইয়াছে ৃ 

কলের সহিত সমান বাবার করা এ্সং কথোপকথন কালে সকলের 
সহিত মম্মানস্চক শব বাবহার করা উচিত, ইহার বিষয় কোরাপ 
শরিফের ৪র্থ সুরার ১৭ আয়েতে উক্ত হইয়াছে বর্মপরায়ণ স্ত্রীলোক. 
দিগের ঝুঁংসা রটনা করা যাহাতে দমন হয় ততপ্রতি হজরত মহগ্রদ 


৬২৮ হজরত অহল্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি | 





টাল 





শস্ধিিউালর 


(নং) ষনোযোগী ভইপ্লাছিলেন, তাহার বিষন্ন কোরাণ শরিফের ২৪ 
সুরার ৭, ৬, ২৩ আয়েতে উক্ত হুইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ 
ও অলঙ্কারাদির উন্নতির সম্বন্ধে কোরাণ শরিফের ৩৩ সুরার ৫৯ আল্নেতে 
ও ২৪ সুরার ৩১ আয়েতে উক্ত হইয়াছে । অনাথ! নারীদিগের প্রতি 
সগ্ধযবহারের বিষয় কোরাণ শরিফের ওর্থ সুরার ৩ও ১২৬ আয়েতে 
উক্ত হইয়াছে। 

ত্রীলোকদ্দিগের উক্তবিধ শোচনীয় অবস্থার উন্নতিকল্পে এ সকল 
সামাজিক উপকারজনক উপায় অবলম্বিত হওয়াতে, তাহারা 
এভাবৎকাঁল পর্যন্ত পুরুষদিগের নিকট ষেরূপে উৎপীড়িত হইতেছিল, 
তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিল। উপরোক্ত বিষন্ন সম্বন্ধে কোরাণ 
শরিফের কতকগুলি আয়েতের অন্থুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। 

“ছে লৌক সকল! যিনি 'এক বাক্তি হইতে তোমাদিগকে হ্থজন 
করিগ্পাছেন ৪9 তাহ! হইতে তাহার স্ত্রী স্বজন করিয়াছেন এবং এই 
উভয় হইতে বহু পুরুষ ও নাবী বিস্তার করিয়াছেন, তোমর! তোমা- 
দের সেই খোদাতালাকে ভয় কর; এবং ধাহার নায়ে পরস্পর 
পরম্পব্রের অনুগ্রহ যাচঞ্জা করিয়! থাক--এবং নারীজাতিকে সমান 
করিও, সেই খোদ্দাতালাকে ভয় কর, নিশ্চয় খোদাতালা তোমাদিগের 
পরিদর্শক 1, (আযফেত ১1 

«এবং যদি তোমা আশঙ্ক। কর যে, অনাথাদিগের প্রতি স্তান় বাব- 
হার করিতে পারিবে না, তবে অন্ত সে সকল শ্ত্রীলোককে তোমাদের 
অভিক্চি হয়, 'তদচসারে ছুই,*তিন ৪ চারি নারীর পাণিগ্র্ণ করিতে 
পার, পরস্ত যদি আশঙ্কা কর, তাহাদের সকলের সহিত সমান ন্তাস্ক 
ব্যবহার করিতে পান্রিবে না, তবে কেবলমাত্র এক নারীকে (বিবাহ, 
করিবে )) কিন্বা তোমাদের দক্ষিণ হন্ত যাহার উপর অধিকার লাভ 
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করিয়াছে, তাহাকে (পত্বীস্থলে গ্রহণ করিবে), ইহাতে ন্যায়পরতা 
করা তোমাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হইবে ( অর্থাৎ ইহা অন্তায় ন! করার 
নিকটবর্থী )। তোমর! নারীদিগকে সহর্ষে তাহাদের যৌতুক দান 
করিবে, পরস্ত যদি তাহারা আপনা হইতে সস্তোষপুর্বক তাহার কোন 
দ্রধা তোমাদিগকে প্রদান করে, তবে সেই উপযুক্ত 'ও লাভজনক 
দ্রব্য তোমরা ভোগ কর।” (আয়েত ৩ ও ৪) 

“যাহা পিতামাতা ও শ্বগণ পরিত্যাগ করে, তাহা হইতে ডের 
অংশ এবং যাহ! পিতামাতা ও স্বগণ পরিত্যাগ করে, তাহা অন্ন বা 
অধিক হট্টক, তাহ! হইতে নারীব অংশ নির্ধারিত 1 ( আয্বমেত ৭) 

“হে বিশ্বািগণ, বলপুর্বক স্ত্রীগণের স্বত্ব গ্রহণ করা তোমাদের 
জন্য অবৈধ, স্পষ্ট ছুছি,য়ায় তাহাদের যোগ দেওয়া ব্যতীত ভোমরা! 
তাহাদিগকে যে কোন দ্রবা দান করিয়াছ, তাহা গ্রহণ পূর্বক পুনবিবাছে 
তাহাদিগকে নিষেধ করিও না, এবং বৈধর্নপে তাহাদের সঙ্গ করিবে, 
পরস্ত যদি তোমরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা কর, তবে হয় তো! এমন 
এক বস্থকে অবস্তা করিলে যে, যাহাতে খোদ্দাতাল! প্রচুর কল্যাণ 
করিয়া থাকেন ।” (আয়েত ১৯) 

যদ্দি তোমর! এক স্ত্রীর স্থলে অন্ত স্ত্রীর পরিবর্তন ইচ্ছ। কর, এবং 
তাহাদের একজনকে কেন্তার ( বহুধন ) দান করিয়া থাক, তবে তাহা 
হইতে কিছুই গ্রহণ কাঁরবে না, তোমরা! স্পষ্টই অপলাপ ও অপরাধ 
করিয়া কি তাহ! গ্রহণ করিবে 1” (খআয়েত ২০) 

“এবং কি প্রকারে তোমরা! তাহা গ্রহণ করিবে? বস্ততঃ পরস্পর 
তোমাদের একজন হইতে অন্ত জনের প্রতি স্বত্ব হইয়াছে ও তাহারা 
তোমাদ্দিগের হইতে দু অঙ্গীকার গ্রহণ করিতেছে” (আরেত ২০ 

'শ্যাহা নিশ্চয় হইয়া! গিয়াছে, তদ্বাতীত তোমাদের পিতৃগথ যে সকল 
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বারীকে বিবাহ করিম্াছে, তোমর। তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, 
নিশ্চয় ই দুর্ন, আক্রোশবিশিষ্ট ও কৃপথ :৮ ' আঙ্কজেত ২৬) 

“যদি তোমাদের মবো কোন বাক্তি এই ক্ষমত। প্রাপ্থ না হর ( অর্থা- 
ভাব প্রধুক্ত ) যে স্বাধীন! বিশ্বাসিনী কন্যাকে বিবান্ধ করে, তাহা 
হইলে তোমার্দের বিশ্বাসিন। দাসার্দিগের যাঠাকে তোমাদিগের দর্সিণ 
হস্ত অধিকার লাভ করিগঞাছে (বিবাহ করিবে), খোর্দ' তাল তোমা 
দের উত্তমরূপে জ্ঞত। তোমরা পরস্পবের (তোষরা এক জন আর 
এক জন হইতে উৎপন্ন )। অতএব তাহাদের প্রভূর আঙ্ঞানুসারে 
তাহার্দিগকে বিবাহ কর এবং তাভাদিগকে ওদ্বাহিক দান প্রদান কর, 
কিন্ত যাহাতে তাহারা অবাভিচারিণী বিশুদ্ধা থাকে ও গুপু বন্ধু গ্রহণ 


না করে, বিধিমতে তাহার চেষ্টা কর” (আয়েত ২৯) 

“পুরুষ স্্বীলোকের উপর কর্তৃত্ব রাগে, খোদাতালা তাহাদের এক 
অনকে অনা জনের উপর শ্রেঈতা দান করিয়াছেন, তাগারা ( পুক্ষষের! ) 
তাহাদের' প্রতিপালনের জন্য নিজের ধন বায় করে বলিয়া; পরস্ত 
সাধবা নারীগণ বাধ্য! হয়, খোদাতালা সংরক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া 
তাহারা গোপনীয়ের (দাম্পত্য ধনের ) সংরক্ষিকা। তোমরা যেসকল 
নারীর অবাধ্যতা আশঙ্কা করিয়া থাক, তাহাদিগকে উপদেশ দান, 
কর, ও শয়নাগারে তাহাদিগকে যাইতে বারণ কর, এবং তাহাদিগকে- 
প্রহার কর? কিন্তুযগ্ধপি তাহারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাহা 
দের প্রতি কোন পথ অন্বেষণ করিও না; নিশ্চদ্ধ থোদাতাল! শ্রেষ্ঠ ও 
মহান্‌।” (আয়েত ৩৪1) 

প্ব্দি তোমর1! উভপ্বের মধ্য বিরুদ্ধ ভাব আশগ্ক। কর, তবে পুরুষের 
শ্থগণ হইতে একজন মীমাংনাকারা ও স্ত্রীর শ্বগণ হইতে একজন মীমাংসা" 
কারী নিযুক্ত করিবে, যদি তাহারা বীমাংস! করিয়। দিতে ইচ্ছা করে, তবে 
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সি স্ব সপ্ত & 


খোদাতাল। উভয়ের মধে! পুনঞ্রিলনে অনুকুল হইবেন ) নিশ্চন্ খোদা- 
ভাল! জানী ও ভ্তাতা।” €(আয়েত ৩৫1) 

আরও তাহার নারীগণ সম্বন্ধে. (হে মহম্মদ) তোমার নিকট 
বাবপ্তা জিজ্জাষ/ করিতেছে ; বল, তাহাদের সম্বন্ধে খোদাতালাই তোমা. 
দিগকে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন "এবং নিরাশ্রয়া নারীদিগের বিষয়ে গ্রন্থে 
তোমাদের প্রতি যাহা পঠিত হইন্থা থাকে,__যাহাদিগকে তাহাদের জন্য 
যাক লিখিত হইয়াছে, তাহা তোমরা প্রদান কর না, আর যাহাদ্দিগকে 
(তোমরা বিবাহ করিতে আকাজ্ষা কর (তাহাদিগের বিষয়ে ) এবং 
নিরাশ্রয় বালকদিগের বিষয়ে (ব্যবস্থা দিয়া থাকেন )) তোমরা যে কিছু 
লৎকন্ম করিয়া থাক, নিশ্চয় খোদাতালা তাহার জ্ঞাত” 'আয়েত ১২৭) 

“যন্দ কোন শ্বী আপন স্বামী হইতে অবাধাতা ও অবজ্ঞার আশঙ্কা 
করে, তবে উভয়ের পক্ষে দোষ নয়, যদি তাহার! আপনাদের মধো পর- 
স্পর সন্মিলন স্থাপন.করিতে পারে, কারণ সন্মিলন কল্যাণকর । মানব 
অস্তঃকরণ লোভের দিকে স্থাপিত, কিন্তৃযদি তোমরা সংক্াধ্য কর ও 
ধন্মভীরু হও, তবে নিশ্চর যাহা কর, খোদাতাল! তাহার জ্ঞাত 1” 
( আয়েত ১২৮) 

'“যর্দিচ তোমরা ইচ্ছা কর, তথাপি স্ত্রীগণের সম্বন্ধে নযায়াচরণ করিতে 
লক্ষম হইবে না, অনস্তর সম্পূর্ণ অনুরাগে (প্রিয়তমার প্রতি) অন্গরাগ 
প্রকাশ করিও না) অবশেষে তাহাদিগকে শুন্তে লন্বিত স্ত্রীবৎ ছাড়িয়া 
নেও, এবং যদি সন্মিগন স্থাপন কর ও ধর্মভীরু হও, তবে নিশ্চয় 
থোন্বাতাল। ধর়ালু ও ক্ষমাণীল।” (এমায়েত ১২৯), 

“কিন্ত তাহারা (স্বামী ও স্ত্রী) বিচ্ছিম্ন হইলে থোদাতাল! নিজ  উদ্দা- 
কতা গণে প্রতোককে নিশ্চিন্ত করিবেন, খোদাভাল1 উদ্ধার ও জ্রানী, ৮ 
€ আয়েত ১৩০ )। 
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“বল, তোষরা এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাধের প্রতি যাহা 
অবৈধ করিয়াছেন পাঠ কর ( বলিয়াছেন যে ) তাহার সঙ্গে কোন বস্তুকে 
অংশী নির্ধারণ করিও না, ও পিতামাতার প্রতি সদাঢার করিও এবং 
দারিদ্রতা প্রবুক্ত আপন সন্তানদ্দিগকে বধ করিও না, ও আমি. তোমাদিগকে 
ও তাহাদিগকে জীবিক: দান করিতেছি) যাহ প্রকাশ কুক্রি! ও যাহ! 
গুপ্ত তাহার নিকটবন্তী হইও না, খোদাতাল! তাহ! অবৈধ করিয়াছেন; 
ন্যায়ের অনুরোধ বাতীত কোন ব্যক্তিকে হতা। করিও না; ইহাই এত- 
দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন; ভরপ1 যে, তোমর! হৃদয়গ্গম 
করিবে ।” (৪র্থস্থরা ১৫২ আয়েত)। 

“এবং তোমর' আপন সস্তানদিগকে দারিদ্রতার ভয়ে বধ করিও না, 
আমি তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে জীবিকা দান করিয়া থাকি, নিশ্চয় 
তাহাদিগকে বধ করা গুরুতর পাপ।' ( ১৭শ সুরা ৩৩ আয়েত )। 

“যাহারা সাধবা নারীর প্রতি অপবাদ দান করে, তৎপর চারি জন. 

সাক্ষী আনম্বন করে না, অনন্তর তাহাদিগকে তোমরা অশীতি কশাঘাত 
করিও, এবং কখন ( কোন বিষয়ে) তাহাদিগের সাক্ষা গ্রহণ করিও না, 
'ইহারাই তাহারা যে ছুক্ষিয়াশীল 1” 
.. গনিশ্চর, যাহারা (দ্ষন্্র) অবিজ্ঞত। বিশ্বাসিনী সাধবী নারীদিগের 
প্রতি অপরাদ দেয়, যদিও তাহারা বিশ্বাসী হয়--ইহ পরলোকে তাহারা 
অভিশপ্ত হয়, এবং তাহাদের জনা মহাশাশ্থটি আছে।” (সুরা ২৪, 
আয়েত, ২৩)। 

“এবং বিশ্বাসিদী নারীদিগকে বণ, যেন তাহারা স্ব স্ববৃষ্টি সকলকে 
বন্ধ করে, ও জীতেম্ত্রিয়তা করিতে চেষ্টা করে; ও স্ব স্ব ভূষণ যাহা তাহা 
হইতে ব্যক্ত হয়, তদ্বাতীত প্রকাশ না করে, এবং যেন তাহারা আপন. 
ক্ষঠাদেশে আপন বন্থাঞ্চল ঝুলাইয়! রাখে, আপন স্বামী বা আপন পিতা 
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প্রা স্সিস্ি্পালা 


বা আপন শ্বস্তর বা আপন পুত্র (এবং পৌব্র) বা আপন স্বামীর পুত্র 
(সপত্বীজজাত পুত্র) বা আপন ভ্রাত।, ব! আপন ভ্রাতুম্পুত্র বা আপন 
ভাগিনেয় বা আপন (শ্ববন্মীবলস্বিনী ) নারীগণ বা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত 
াভাদের উপরে স্রত্ব লাভ কারয়াছে, সেই ( দাসীগণ ) বা অকাম অনুগামী 
পুর্নঘধগণ, এই সকসে ও যাহারা নারাগণের লজ্জাজনক ইন্দ্রিয় সন্বদ্ধে 
জ্ঞান রাথে না, সেই শিশুদিগের নি'মত্ত ভিন্ন তাহার! আপন আপন, 
আভরণ ষেন প্রকাশ না করে, এবং তাহারা যেন আপন শব্গায়ষান' 
(ভূষণযৃক্ত ) চবণ বিক্ষেপ না করে, তাহাতে তাহারা আপন ভূষণ যাহ 
গোপন করিয়। থাকে (লোকে তাহা জানিতে পাইবে ) এবং হে বিশ্বাসী- 
গণ, তোমরা একযোগে খোদা তালার দিকে ফিরিয়া আইস, সম্ভবতঃ 
তোমরা মুক্ত হইবে ।'' ( স্থর ২৪; আয়েত ৩১ )। 

*ভে সংবাদবাহক ! তুমি ভার্দযাদিগকে ও স্বীয় কন্যার্দিগকে এবং 
বিশ্বাদীদিগের স্ত্রীগণফে বল, যেন তাহারা! আপনাদের উপর চাদর সকল 

হলগ্র করে, তাহারা পরিচিত হওয়ার ইহ] (এই উপায়) প্রবলতম, 
পরে তাহার! উৎপীড়িত হইবে না, এবং থোদাতাল। ক্ষমাশীল ও দয়ালু ।” 
(স্তর ৩৩, আয়েত ৫৯) 

“এবং যখন জীবিত অবস্থায় মুত্তিকায় প্রোথিত ( কল্তাদিগকে) 
জিজ্ঞানা কর! হইবে, কোন্‌ অপরাধে হত হইয়াছে ।” ( সুরা ৮২, আয়েত 
৮৩৯) 

সামাজিক, ধন্মনৈতিক ও আইনানুযায়ী স্বব, পুরুষ ও স্ত্রী এই উভঙ্ক 
জাতির মধ্যে সমভাবে স্থাপন করা বকোরাণ শরিফের* সাধারণ মত ১ 
কেবল দৈহিক বল ও অর্থে উভফেের শব বিভিক্নরূপ হইয়া 
গাকে। 

* পুরুষদিগের যেরূপ সেই স্ত্রীগণের উপর বৈধাচারে (স্বত্ব), 








৬৩১ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্দনীতি । 





স্ত্ীগণের ও তদ্রপ, কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠতা, খোদাতাল 1 
পরাক্রাস্ত ও বিজ্ঞতা 1 কোরাণ্‌, সুরা ২, আয়েত ২২৮। 

“ * পুরুষদিগের নগন্য যাহ! তাহার) উপাজ্জন ক রিয্াছে,তাহাতে স্বত্ব, 
নারীদ্দিগের জন্য তাচারা যাহা লাভ করিয়াছে তাহাতে শ্বতব, খোদা 
তালার নিঁকটে তাহার করুণ প্রার্থন! কর, নিশ্চয় খোদাভাল। সর্বজ্ঞ 1+ 
কোরাণ সুপ) ৪, আযফ্বেত ২ 

"পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর কত্ব রাখে, থোর্দা তাল! তাহাদের এক 
জনে অনা জনের উপর শ্রেষ্টতা দান করিয়াছেন বলিয়া, তাহার! 
(পুক্ষেরা) নিজের ধন (তাহাদের ভরপ পোষণের জনা ) ব্যয় করিবে 
বলিয়া * + * 15 কোরাণ সুরা ৪, আম্নেত ৩৪। 

“নিশ্চয় থোদাতালার উপর আস্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণ 
কারিণী নারীগণ, এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসিনী নারীগণ এবং অস্থগত 
পুরুষ ও অন্ত্রগতা নারাগণ এবং সত্যবাদী 9 সতাবাদিনীগণ, ধৈর্যাশীল ও 
ধৈর্যাশীলাগণ এবং বিনম্র ও বিনমাগণ, এবং ধন্মার্থ দাতা ও 
দাত্রীগণ এবং উপবাস ব্রতধারী ও উপবাস ত্রতধারিণীগণ এবং স্বীয় 
ইপ্্রিয়ংমনকান্সী ও সংযমনকারিণীগণ এবং থোদাতালাকে প্রচুর 
স্ররণকারী ও ম্মরণকারিণীগণ, তাহাদের জনা খোদাতাল। ক্ষমা ও 
মহা পুরস্কার সঞ্চিত রাখিয়াছেন।” কোরাণ সুরা ৩৩, আয়েত ৩৫। 

হজরত মহম্মদ (দং) স্্ীলোকদিগের হীনাবস্থার উন্নতি পাধন করিয়াও 
কান্ত ছিলেন না, তিনি আরও বনৃবিবাছের বিরুদ্ধে কঠোর নিয়ম 
সকলের পরিচ/লন করিয়াছিল, এবং অনিষ্টকারক স্ত্রাবঞ্ষন প্রথার 
হাস করিতে প্রাপপণে চেষ্টা করেন, আর তাহার শিষ্যবর্গের অন্তর 
মধো নারীজাতির প্রতি ম্নেহ ও ভালবাসার বাজ বপন করিয়াছিরোন, 
নারীজা তির গ্রতি সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য আর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে 
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পা পরি লি লি কাস্ট পাত লি০স দির লন এপ লি লাল ও ০ পবা, ভা, 





১ 


পবিদ্র প্রণয় স্থাপন করিয়া উভয়ে স্থথসচ্ছন্দে দিনাতিবাহিত কর! কর্তব্ণা, 
এইরূপ উপদেশনমূছ কোরাণ শরিফে উল্লেখিত হইয়াছে । তন্মধ্যে 
নিয়ে একটা আরেতের গনুবাদ করিয়া দিতেছি-- 

“এবং তাহার নিদর্শন সকলের মধো ইহ! হয় যে, তিনি তোমাদের 
জন্য তোমাদের জাতি ভইতে ভারা সকল স্থষ্টি করিয়াছেন যেন 
তোমরা তাহাদের সহিত সুথে বাস কর এবং তোমাদিগের মধ্যে 
নেহ ও প্রণয় স্থঞন করিয়াছেন, নিশ্চর ইহার মধ্যে চিন্তাশীল লোক- 
দিগের নিমিত্ত নিদর্শন সকল আছে ।” কোরাণ, সুরা ৩০, আফেত ২*। 

জড়োপামক ধন, মুসা ধর, এমন কি ঈসায়ী ধর্ম অপেক্ষা ইসলাম 
স্ত্রীলোকদ্িগকে অধিকতর পারমাণে সভাতার আলোক ও স্বাধীনতা 
দান করিয়াছে। মুসারী-ধন্ম ইহুদী স্ত্রীলোকদ্িগের নৈতিক ও সামাজিক 
জীবনের উন্নতি সাধনার্থ কোনরূপ চেষ্টা করে নাই এবং ইষ্লরিলও 
স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উন্নতির বশেষ কোনরূপ চেষ্টাও করে 
শাই। 

নারাগণের অবাধ্যতার জন্য যেরূপ শারীরিক শান্তি বিধিতদ্ধ হুইয়া- 
ছিল, যাহার বিষয় কোরাণ শরিফের ৪থ স্থুরার ৩১ আয়েতে উক্ত 
হইক্জাছে, তাহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তৎকালে মর্ধিনার গাজা শাসন 
সন্ধে কোনরূপ সবন্বোবস্ত ছিল না, তজ্জন্ত তথায় কৌন রূপ" বিচার" 
পতিও নিথুক্ত ছিল না, তখন পিতাই পরিবারের মধ্যে কর্তা খিলেন। 
কিন্তু পুর্ব নিয়ম পরিবর্তন ও জুনি্ধষে রাঙ্য শাসন কাধ্য আরম্ভ হইতে 
লা হইতেই শ্বামীর উপর যেরূপ ক্ষমতা প্রদতড হইয়াছিক, তাহা উঠাইয়! 
- দেওয়া হয়; তখন স্বামা স্ত্রী পরস্পর বিচারপাতর নিকট গিম্কা বিচাকাথ 
আবেদন করিতে সক্ষম হইত, এবং স্ত্রীকে শান্তি বিধানের ক্ষমতা প্বামীর 
হস্ত হইতে একেবারে লোপ হহয়! গেক। পরবর্তী আয়েতে অর্থাৎ উক্ত 


৬৩৬. হজরত মহম্মদের জীবনচরিত্র ও ধন্মনীতি। 


জনন রী পপ সপ স্টপ টপস বা পপ জিরা এ গস ০ 


স্থুার ৩৫ আয়মেতে স্ত্রীকে বেদ্রাঘাতে শাস্তি দিবার ক্ষমতা শ্বাধীর হন্ত 
হইতে উঠিয়া গেল। দেই আয়েতটা 'এষ্ট-.. 

“দি তোমরা উভয়ের মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব আশঙ্কা কর, তবে পুরুষের' 
স্বগণ হইতে এক জন মীমাংসাকারী এবং স্ত্রীর স্বগণ হইতে একজন 
মীম'ংদাকারী নিধুক্ত করিবে, যদি তাহারা মীমাংসা! করিয়! দিতে ইচ্ছা 
করে, তবে খোদাতাল! টভষের প্রতি মিলনে অনুকুল কইবেন, নিশ্চয় 
খোদগাতালা জ্ঞানী ও জ্ঞাতা 15 কোরাণ, সুরা ৪, আয়েত ৩৯ । 

স্রীলোকদিগকে নির্জনে বাস করিতে হইবে, প্রথমে এরূপ কোন 
নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই । হস্ধত মহম্মদ (দং. জ্্রীলোকধিগের সাধারণ 
পরিচ্ছদের উন্নতি করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে 
সন্বান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন । সীলোকগণ রাজপথে বহির হইলে, 
অস-তা সাধারণ লোকগণ তাহাদিগকে বাঙ্গ বিদ্রপ ও অবষানন! করিত, 
তাহা হইতে তাঙ্কাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য কয়েকটা নিয়ম বিধিবদ্ধ 
হইয়াছিল। তৎসঘ্বন্ধে কোরাণ শরিফে উক্ত হইয়াছে-_ 

“হে সংবাদবাহক 1 ভুমি শ্বীয় ভার্যাদ্বিগকে ও স্বীয় কন্তার্দিগকে 
এবং বিশ্বাসীদিগেক্র স্ত্রীদিগপকে বল, যেন তাহারা আপনাদের উপর' 
আপনাদের চদির সকল নংলগ্র করে, তাহার1 পরিচিত হওয়ার ইহা (এই 
উপায় ১ প্রবলতম, পরে তাহার! উৎপীড়িত হইবে না এবং 
খোদাতালা ক্ষমাশীল ও দয়ালু ।” কোরাণ, সুরা ৩৩, আয়েত ৫৯। 

“এবং বিশ্বা্িনী নারীদিগফে বল, যেন তাহারা স্ব স্ব দৃষ্টি সকলকে 
বন্ধ করে এবং জিতেজ্র্িয়তার দিকে দৃষ্টি রাখে, এবং স্ব স্ব ভূষণ যাহা 
তাহা হইতে বাক্ত হয়, তদ্বাতীত প্রকাশ না করে, এবং যেন তাহার! 
আঁপন বস্ত্রাঞ্চল আপনার বক্ষঃস্থলে ঝুলাইয়া রাথে * *” 

কোর়াণ, শুরা ২৪, আয়েত ৩১। 
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ভদ্র জত্রীলোকদিগের বদন ও হস্ত অনাচ্ছাদিত রাখার সম্বন্ধে 
হেদাক়াতে বিশেষ বিশেষ নিয়ম সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কারণ 
স্ত্রীলোকদিগের দেহের এ সকল অংশকে “আওরত” ( আচ্ছাদনের 
যোগা ) বলে না। কিন্তু স্ত্রীলোকের হস্ত ও বদন ভিন্ন শ্দীরের অন্ঠান্ত 
অংশকে “আওরত” বলে, এবং কেন কেহ স্ত্রীলোকদ্দিগের পদদ্বয়কে ও 
''আওরত” বলেন না। তজ্জন্ত স্ত্রীলোকদিগের হব্ত পদ ও বদন ব্যতীত 
শরীরের অন্তান্ত অংশগুলিকে স্বন্দর রূপে আচ্ছাদিত করিয়! 
ঝ্লাথ। কর্তব্য। 

হজরত মহম্মদ (দং) [নজের সম্বন্ধে বুরিবাহের সীমা লঙ্ঘন 
করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক ইউরোপীয় গ্রন্থকার ভ্রমে পতিত 
হইয়়াছেন। কোরাণ শরিফে বহুবিবাহের সীমা নিদ্ধারণ হইবার পর 
(সুরা ৪র্থ, আয়েত ৩) হজরত মহন্মদ (দং) নিজে অন্ত কোন স্ত্রীর 
পাণিগ্রহণ করেন নাই । বহুবিবাহের সীম! নিদ্ধারণের নিম্ম প্রচারিত 
হইবার পূর্ধে হজরত যে সকল স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা" 
দিগকে স্বীয় ভাধ্যারূপে রাখিবার জন্ত তিনি অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
আর অন্ান্ত যে সকল মুসলমানের ৪টার অধিক স্ত্রী ছিল, তাহার! 
নিদ্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত স্ত্রীদিগকে বজ্জন করিতে আদিষ্ট হইয়া- 
ছিলেন। বহুব্বাহের সীম! নিদ্ধীরিত আদেশ প্রচারিত হইবার পরে 
তাহার স্ত্রীগণকে ভার্্যারূপে রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবার কারণ এই 
যে, প্রেরিতপুরুষের স্ত্রী সাধারণ মুললমানের মাতৃ তুলা (ওন্মল 
মোমেনিন ), অপর কাহীরও পক্ষে ত/হাদিগকে ভার্যাব্ুপে গ্রহণ করা 
অবৈধ; এজন্ত তিনি ৪টার অতিরিক্ত স্ত্রীগণকে ভাধ্যারূপে রাখিতে 
'্নুমতি প্রাপ্ত হইগ্লাছিলেন। কিন্তু অন্ত পক্ষে মেই সকল স্ত্রীর পরিবর্তে 
অন্ত স্ত্রীকে বিবাহ করা, বা তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্াক্র পর পুনঃ 


৬৩৮ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি ৷ 


০১ 


স্ত্রী গ্রহণ অথবা কাহার 9 সৌন্দো যোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করা! 
তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, ইহার বিষদ্ধ কোরাণ শরিফের ৩৩ পুরা 
₹২ আয়েতে উক্ত হইর়াছে। হজরত মহম্মদ (দং) যে পূর্ব স্ত্রীগণকে 
রাখিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইম্বাছিলেন, ইহাতে তাহার পক্ষ সমর্থনার্থ 
বহুবিবাহের সীম নিদ্ধীারণ আদেশের কিছু মাত্র লঙ্ঘন কর! হয় নাই। 
কেবল তাহার পতি উক্ত আদেশের এইটুকু সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল ধে, 
তিনি তাহার স্ত্রীগণকে রাখিতে পারিবেন, আর অন্যান ষে সকল মুসল- 
মানের ৪টার অধিক স্ত্রী আছে, তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে । কিন্তু 
তিনি তাহার বর্তমান স্ত্রী জীবিত থাক! স্বত্বে বা উহাদের মৃডার পর অন্ত 
স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবেন না, গার তাহার শিষাবর্গ স্থীন্ স্ত্রীর মৃতার 
পর বা! নিষ়মাঁঘসারে স্ত্রীবত্জীন করিয়া অন্ত স্ত্রী গ্রহণ করিতে সক্ষম 
বেন, এই দূপ আদেশ হইয়াছিল। অতএব আমর! আশা করি, 
কেত আর 'এতৎ সম্বন্ধে হজরতের উপর বুথ! দোষারোপ করিবেন না । 
কোরাণ শরিফের ৩৩ সুরার ৫২ আয়েতে এইরূপ উত্ত হইয়াছে- 

“ইহার পর নারীগণ তোমার জ্তন্ঠ বৈধ নক্কে, ₹তামার বর্তমান স্ত্রীগণ 
বাতী5 (অন্ত ) স্বীগণক্ষে তাহাদের সৌন্দর্য্য তোমাকে মুগ্ধ করিলেও 
পরিবর্িন করিবে না, এব' খোঁদাতীলা সর্ব বিষগ্নে দৃষ্টিকারী।৮৮ ফোরাণ, 
স্থরা ৩৩. আফেত ৫২। | 








উস্লশৃর্মে বহুবিবাহ | 


.. স্বাঙারা ইনলামের উপর দোষারোপ করেন, তাহারা বহুবিবাহ ও স্ত্রী 
বঙ্জল এই দুইটা প্রথাকে বক্ষ করিয়া এবং এই প্রথা ইস্লাষে .কিনধপ 
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০০৯০১০ 


অবস্থার অবস্থিতি করিতেছে, তাহার কোনরূপ বিচার ন! করিয়া 
ইস্লামের উপর নানা রূপ কুত্পা ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করিয়া থাকেন। 
আমরা এই ছুইটী প্রথাকে প্রারৃতিক, সামাজিক ও ধর্ম সম্বদ্ধে বিচার 
করিয়া দেখাইব যে, ইহারা ইস্লামে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে ; 
তাহা অতি শ্ুন্দর নিয়ম ও সুদঢ় ভিত্তির পর সংস্থাপিত এবং ইহাতে 
মানব সমাজ্জের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইতেছে। 

ইস্লাম ধন্াবলম্বীদিগকে একাধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে হইবে 
এরূপ বিবেচনা করা আতশয় ভ্রাস্তবিশ্বাস। কতিপয় বিশেষ বিশেষ 
অবস্থায় মানবের একের অধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা একান্ত আবগ্তক 
হইয়া উঠে। লেইরূপ অবস্থায় ইস্লাম তাহাদিগকে চারিটী পর্য্যন্ত 
স্ত্রীর পাণিগ্রহণের অনুমতি দেয় ; কিন্তু যদি একের অধিক স্ত্বীকে বিবাহ 
করিয়া মানব ভাভার্দের সকলের প্রতি সমান ন্তান্পরতা প্রদর্শন করিতে 
না পারে, তাঁতা হইলে একাধিক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ ইসলামান্মোদিত নহে। 

এক জাতির আচার বাবার ও চিস্তাশক্তির সহিত অপর জাতির 
আচার বাধার ও চিস্তাশ্বাক্তর বিরুদ্ধভাঁব বিগ্ভমানতা। ন্বত্বেও উভদ্জের মধা 
হইতে প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর্পিতে বুদ্ধিষান লোকের 
নিকট কোন রূপ প্িতিবন্ধক উপস্থিত হয় ন। বহুবিবাই কথাটা খুষ্ঠান- 
দিগের নিকট এরূপ দোষমুক্ত ও অনিষ্টকারক বলিয়া বোধ হয় যে, 
তাহার! ইহার কোন রূপ বিচার না করিক্াহ এইরূপ িদধান্তে উপনীত 
হন যে, বভুবিবাহে সমাজে কেবল অবিরাম ধারায় অনিষ্ট শোত প্রবাহিত 
হইতেছে । তী্ার। ইহাকে স্থান ্িরশেষের জলবাঘুরু পক্ষে কতদুর 
উপকারিত! বা অন্থুপকারিতা এবং স্ত্রী ও পুরুষ জাতির সংখ্যা তুলনা 

না শরিয়া এবং অগ্থ নানাবিধ দৈহিক ও সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য 
মা করিয়। ইহাকে নানাবিধ অনিষ্টোৎপাদদক মনে করিয়া থাকেন । 








 স্থ 
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্৯/স্পিখপ্ 


বদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইহা নিদ্ধারণ করিয়া! লইভে হইবে ৫, 
বিবাহ সম্বন্ধে সমস্ত জীবজন্তর হ্যা্টকর্তার অভিপ্রায় কি ? অর্থাৎ মানবকে 
একাধিক ভার্য্যা গ্রহণকার।, কি একমাত্র ভার্ষ। গ্রহণকারী কর! তাহার 
অভিপ্রেত 1? এক্ষণে আমরা তাহার সেই অভিপ্রায় প্রকৃতির 
কার্যকলাপে পরিফকাররূপে বুঝিনা লইতে পারি। কারণ ইহা সম্পূর্ণ 
অসম্ভব যে, প্ররূতির কাধ্যকলাপসম্বন্ধে স্ষ্টিকর্তার অভিপ্রায় বিভিন্ন 
প্রকার অর্থাৎ প্রক্কৃতির বিভিন্ন প্রকার্‌ উৎপন্নজাত পদার্থে ও জীবজস্কতে 
স্টিকপ্ভার অভিপ্রান্ম বিভিন্ন গুকার হুর । প্রকৃতির অন্রানস্ত কার্য কলাপে 
আমর! শিক্ষা করিতে পার যে, স্যষ্টিকর্তার অভিপ্রেত এক ভাসা! 
গ্রহণকারী-জীবসকল এক সময়ে এক জোড়া শাবক প্রসব করিবে, 
'ভাহার মধ্যে একটা স্ত্রী ও একটী পুরুষ। অন্ত পক্ষে স্টিকর্ভার 
অভিপ্রেত বনবিবাহকারী জীবসকল এক সময়ে একটী বা ততোধিক 
সন্তান একেবারে প্রসব করিবে, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী পুকষের কোন রূপ 
পার্থক্যতার দিকে লক্ষ্য থাকিবে না। এই নিক্মানুদারে মানব দ্বিতীয় 
শ্রেণীর অন্তভূতি। কিন্তু মানব স্বী্ পদমর্যাদা, অবস্থা ও বিবেকশক্কিতে 
অন্তান্ত জীব অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবিশ্বত। এই কারণ বশতঃ 
স্ষ্টিকর্তভা প্রদত্ত ক্ষমতা, শত্ব গ শুযোগ যাা অন্যান্য সাধারণ জীবেতর 








ন্যায় মানব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহ! তাহার! অন্যান্য জীবের ন্যায় ভোগ 


করিতে অধিকারী; কিন্তু মানব যাহাতে সেই পকল স্বত্ব, সুযোগ ও 
ক্ষমতা প্রভৃতি দৈহিক, সামাজিক ৭ রাজনৈতিক ক্ষমতার সহিত সমত। 
রাখিয়া এবং যে স্কনে বান করে,ংতথাকার জলবায়ুর প্রতি লক্ষা রাখিয়! 
স্বাস্থারক্ষার নিদ্মমানুসারে লাবধান পূর্বক কাঁধে পরিণত করে, তাকাই 
স্টিকার অভিপ্রেত । 

দ্বিতীয়ত:--মানর স্বাভাবিকই সামাঞ্জিক জীব, তজ্জন্য সৃষ্টিকর্তা 


পরিশিষ্ট । ৬৪১ 


চি 





সখ আপনা অন এল জন এ ক ৮ চি ৮ সি আন পিটার ক দিলা ৭১ পা আটিক্লা দল এ আশ আনাস লা শা 


যখন দেখিলেন, “মানব একাকী থাক।, তাহার পক্ষে হিতকর নহে ।” 
তন তিনি *তাঠার জন্য সাহায্যকারী (স্ত্রীলোক ) স্ষ্টি করিলেন-_- 
ষেস্ত্রীলোক পুরুষের জীবনের সুখ ছুঃখ, চিস্ত' ও বিপদের অংশভাগী 
এবং ষে স্ত্রীলোকের সহানুভূতিতে পুরুষের সুখের বুদ্ধি ও ছুঃখের তুস 
হইয়া থাকে । অবশেষেন্ত্রী পুকষের সহবাসের প্রধান ও অবশ্তকরণীয় 
স্ষ্টিকর্তীর আদেশ “প্রজার সংখ্য। বৃদ্ধি করিয়! পৃথিবী পুর্ণ করা”” সম্পন্ন 
করিতে মানব সক্ষম হয় । যাহা হউক, যদি কোন কারণবশতঃ স্ত্রীলোক 
প্রকৃতির নিয়মানুলারে কাধ্য করণে অক্ষম হয়, তাহা হইলে অবশ্যই 
সর্ধবন্ত স্ষ্টিকর্তা নিশ্চন্পই সেই অভাব দূরীকরণের কোনরূপ উপায় 
নিদ্ধারণ করিয়া রাথিয়াছেন-_সেই উপায়ই বহুবিবাহ--_অর্থাৎ মানব এক 
সময়ে একেবারে একটা বা ততো ধক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবে, না হল 
পুর্ব স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া পুনরায় আর একটী স্ত্রীকে বিবাহ করিবে। 
আবার যদি স্বামী সন্তানোৎপার্দিক! শর্তি হইতে বঞ্চিত হয়, তাহ। 
হইলে বিচারকের বিধি (১) অবলম্বনপুর্বক স্ত্রীলোকও শেষ সুযোগটী 
লাভ করিতে সক্ষম অর্থাৎ পুরুষ বথন ইচ্ছান্ুসারে সম্তানোতৎপার্দনের 
জন্য অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে, তখন স্ত্রীলোকও স্বামীর সন্তা- 
নোতপাদ্দিক? শক্তির অভাবে বিচারকের আদেশ বিধি প্রাপ্ত হইয়! পত্যা- 
স্তর গ্রহণ করিতে পারে। 

বে উপায়ের আবশ্তাকতার বিষন্ন আমর! প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
নিপ্নমান্লারে আবশ্তকীয় বলিয়া প্রাণ করিলাম, মানব বদি তাহা যুক্তি- 
যুক্ত বলিয়া হ্বীকার না! করে, তাহ! হুইচুল তাহার দ্বারা সমাজ বিশেষ 
রূপে অনিষ্ট দোগ করিতে থাকিবে, শেষে তাহার ফল এই হুইবে ঘষে 
মানব পাপ ও দোধজনক কার্যে অভিশদ্প নিমগ্ন হইয়া পড়িবে । 


০ 








হন 


(১) হেবায়া দেখ। 
8৯ 


৬৪২ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধর্নীতি। 





পুনরায় মানবকে সংসর্গের আতিশধ্যত। হইতে নিবারণ জন্ত-- যাহা 
সকল সময়ে মন্দ এবং সময়ে সময়ে ক্নিষ্টোতৎপণদক-_ এব* যে পরিমাণে 
স্ত্রী সংসঞ্গে স্থষ্টিকর্তার উদ্দেশ্ত সংসাধিত হইতে পারে, সেই পরিমাণে 
শ্রী সংসর্গ করা চ্ৃষ্িকর্তীর অভিপ্রেত আর প্রকৃত আবশ্তুকতা ব্যতীত 
একাধিক স্ত্রীগ্রহণে বিরত থাকা সম্বন্ধে নানাপ্রকার দৃঢ় বন্ধন ও সামাজিক 
নিয়মসমূহ স্থাপিত ভইয়াছে-যেমন স্বত্ব, স্থযোগ, ভালবাসা ও প্রণয় সকল 
স্ত্রীর মধ্যে সমভাবে বদ্কমান থাক! বিশেষ আবশ্তক, নচেৎ অধম্ম(১)। 
বহু বিবাহের এহ সকল কঠোর নিয়ম গত ধম্মপরায়ণ লোক 
দিগকে বহুবিবাহ হইতে দূরে রাখে, কেননা তাভারা যখন বহুধিবাহের 
ফল উপভোগ করিতে অভিলাধী হন, তখনই আবার উত্ভার কঠোর নিয়ম" 
বলা সুন্দররূপে কাম্যে পরিণত করা ঝড় কঠিন মনে করিয়া তাহা হইতে 
নিবৃত্ত হন । বাস্তবিকই বহুবিবাহ প্রথ! লম্পটদিগের বিশেষ শখোৎপাদন- 
কারী আর পাশববুত্ত চরিতার্থ করাই যাহাদ্দের জীবনের মুখ্য উদ্দেপ্ট, 
তাহাদের নিকট বহু'ববাভ পরুম হিতকরী বলিয়! বিবেচিত হুয়। কিন্তু 
সেই পরম উপকারা বহুবিবাহ প্রথার যাহার! অসদ্বযবহার করে, তাহা 
দিগকে অবশ্যই মানব অন্তরের প্রধান অন্বেষণকারী সেই সর্বজ্ঞ সুষ্টিকতার 
নিকট দায়ী *ইতে হইবে। 

তৃতীপতঃ--যখন আমর! এই বিষয়টা ধর্মসপ্বন্ধে বিচার করিতে যাই, 
তখন (দেখিতে পাই যে, মুসারী ও ঈসায়ী ধন্দধে ইহার কোনরূপ নিষেধবাণী 
নাই । ইদ্লামধন্্ম ব্যতীত এই পৃথিবীতে বর্তমান সময়ে কেবলমাত্র 
এই দ্ুইটী ধর্মই থোদাতালার ২ বলিয়া অভিহিত । ৬ 


সপ পাপ বা পরবাস আস 


হ্যায় ব্যবহার করিতে রবে না, তবে তোমাদের যেরূপ জতিকরচি তদমুদারে ই 
ভিন ও চারি নারীর পাখিগ্রহণ করিতে পার, পরস্ত: যদি আশঙ্কা কর, সকলের প্রতি 
ক্তায় ব্যবহার করিতে পার্সিবে না, তবে এক নারীকে বিবাহ করিবে |" 


পরিশিষ্ট । ৬৪৩ 


সিগিরসিস্িাস্ 


যুক্তিসিদ্ধতা সম্বন্ধে আমরা পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণার্থ তগুরয়- 
তের যেষে স্থানে ব্ছবিবাহের পোষকতাস্থচক আয়েত আছে, নিম্নে 
সেই গুলির উল্লেখ করিয়া দিতেছি) পাঠকবর্শ তওরম্সত (010 
[765/50)070 ) প্রেখিয়! তাহা ঠিক করিয়া লইবেন-_ 
আপিপুস্তক ৪৭ অধ্যানস ২২ আহন্েত (0671 ১% 22) 3 যাত্র। 
পুস্তক ২১ অধ্যায় ১১ আয়েত (০0৮5 ১. 11) 3 দ্বিতীয় বিবরণ 
পুস্তকের ১৭ অধ্যার ১৭ আয়েত (705০ 3৬]. 77 $ ১ম সমুগ্নেল 
৪র্থ অধ্যান্ব ১, ২, ১১, ২০ আয়েত (1 5907- 1৬, 2,2১1, 2০); ১ম 
সমুয়েল ২৫ অধ্যায় ৪২,৪৩ আয়েত (1 597) 30১0৬ 42,43) 7 ছিতীর 
সমুয়েল ১২:'অধ্যা় ৮ আয়েত (2 5210) ১11, 8) 3 দ্বিতীয় সমুয়্েল 
৫ অধ্যায় ১২ আয়েত (2 ১৪0. ৬, 72); বিচারকত্তু পুস্তক ৮ অধ্যায় ৩* 
আয়েত চি ৬111, 3০) বিচারকর্তৃ পুস্তক ১* অধ্যায় ৪ আয়েত 
(]575৩১ ১, 4) $ বিচারকর্তৃ পুস্তক ১২ অধ্যায় ৯,১৪ আয়েত (5565 
2011) 9, 74)। 
ইস্লামের আবির্ভাব হইবার পূর্বে ও পরে আরবে বহু বিবাহ প্রথা 
ব্হল পরিমাণে প্রচলিত ছিল । কিন্তু ইস্লাম তাহার সীম! নিদ্ধারণ 
করিয়! দিয়াছিল। 
হজরতের মদদিনাক্ অবস্থিতিকালে অর্থাৎ তাহার পরলোক গমন্রে 
৭1৮ বৎসর পূর্বে তিনি কতিপয় নারীর পাণিগ্রহপ করিয়াছিলেন সত্য 
বটে, 1কস্কু তিনি একমাত্র ভাধ্যার সহবাসে জীবনের অধিকাংশ সময 
অর্থাৎ &৩ বৎনর বয়ঃক্রম কাল পধ্যস্ত অতিবাহিত করেন। ইহাতে 
 দ্বেখা যাইতেছে যে, অবশ্তই কোনি বিশে কারণ বশতঃ তিন বৃদ্ধকালে 
'আল্প সময়ের মধ্যে. কয়েকটা নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য 
. তাহার উপর দোষারোপ করা অন্তায়। যেহেতু নারীদিগের সঙ্থন্ধে যে. 








৬৪৪ হজরত হর জীবনচরিত ও ধর্রনীতি | 


ডা রটে কাররিরিরি লা হেত এাহার ৫ এনা কলা ৬ পা লিপি ৪ তব স্টিল তা এটি তে পা লিভ নি লি 5. পাত ৯ পাট শা পিস ৪ লি লাশ ৫ 


সকল ধর্ম কর্মপদ্ধতি (সাবা) আছে, যাহা স্বামী ভিন্ন স্্ীপ্দিগকে 
অন্য কাহার ও বুঝাইক্ দিবার শ্থযোগ নাই, আবার সকল মসালা নারী- 
জাতির মধো নারীজাতি বহুল পরিমাণে প্রচলনে সক্ষম, তজ্জন্ত তাহার 
এতাধিক বিবাহের একটা প্রধান উদ্দেশ্রা। তীহার বনুভার্ধ্য। গ্রহণ 
সম্বন্ধে একজন খৃষ্টান লেখক যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, পাঠকবর্গের 
অবগতির জন্য নিয়ে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল-__ 

*€ হজরত ) মহল্মদ (দ“ং যে সকল নারীর পাণিগ্রহ্গ করিয়াছিলেন, 
তাহার্দের মধ্যে একটা ব্যতীত অপর নারীগুলিকে তিনি ৫৪ বৎসর 
বয়ঃক্রমের পর বিবাহ করেন । তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আশ্রয়বিভীনা 
বিধবা ছিলেন৷ তীহাদের' মধ্যে তিন জন ঠাহার শিষোর বিধব' স্ত্রী, 
যাহারা মন্কাবাসীদিগের উৎপীড়ন ৪ অতাচারে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়! 
্বস্মস্ত্ীপুত্রসহ আবিসিনিয়ায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর অপর 
ঢই জনের স্বামী ইস্লাম রক্ষার্থ মদিনায় শত্রুর সহিত যুদ্ধে পঞ্চত্ব প্রাপ্থু 
হন। যাহারা কাহারও ভ্রন্ত জীবন বিসঞ্জন করে, তাহাদের নিঃনহায়া 
ও গৃহাদি শুনা স্ত্রীদিগকে বিবাহ করিয়া আশ্রয় দান ও রক্ষা করা 
আইনান্রমোদিত এবং এই কাধ্যকে আরববাসিগণ উদ্বারনৈতিক ও 
দয়ালুতার কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করেন ।” 1.৩1057 101) 501 


7, 0, 139--140 
হজরত মহম্মদের (দং) প্রেরিত লাতের সময়ে আরবে বহুল পরি- 


মাণে বহু নারী গ্রন্থণের প্রথা প্রচলিত ছিল। ইললাম যেরূপ মানব 
পমাজের আধ্যাত্মিক % নৈতিক সংস্কার করিয়াছিল, তদ্রুপ এই অনিষ্ট- 
কারক প্রথাকেও ত্যাগ করে নাই ; ইসলাম ইহার লীমা নির্ধারণ করিধা 
দিয়াছিল। বহুনারীর পাণিগ্রহণ ত্যাগ করিয়া কোরাণ শরিফের আদেশাস্ু- 
ধারী ৪টী পধ্যন্ত নারীর পাণিগ্রহণ আরববাসীদের পক্ষে বড় কঠিন বলির! 


পরিশিষ্ট । ৬৪৫ 


স্্িত 





পি কাস 








শপ সী 


বোধ হইল । এরূপ অবস্থায় ইদ্লাম বহুবিবাহ প্রথার এক প্রকার বিলোপ- 
কারী বলিতে হইবে । যদি কেহ এরূপ বলে যে, ইস্লাষ ধখন বহুবিবাহ 
প্রথা উঠাইয়া দিতে মনন্ত করিয়াছিল, তখন কেন চারিটী পর্য্যন্ত নাগীকে 
বিবাহ করিবার নুষোগ দিয়াছিল? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যাক যে, 
সাধারণতঃ বহুনারীর পাণিগ্রহণ মানব সমাজে যেরূপ অশেষ অনিষ্টকারা» 
তদ্রপ সাধারণতঃ একটীমাত্র স্ত্রীর পাণিগ্রহণের আদেশ বিধিবদ্ধ হইলে 
€কোন কোন স্থানে অবস্থানুসারে উহা ততোধক অনিষ্টকারক হইতেও 
পারে। ইন্লাম সেই অনিষ্টপাত হইতে সমাঞকে রক্ষা করিবার জন্য 
কঠোর নিক্মমার্দি সহ &টা পত্যন্ত নারীর পাণিগ্রহণে অনুমতি দিয়াছে। 
অতএব ইস্লামে বহুবিবাহ প্রথা কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহ 
যাহারা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়! ইপ্লামের উপর ব্যঙ্গ বিজ্রপ 
করে, যদ্দি তাহারা ইসলামের বহুবিবাহ প্রথার নিয়মাবলী মনোনিবেশ- 
পূর্ববক পাঠ করিয়া দেখে, তাহা হইলে ইহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে 
পারিবে না। 





ইস্লামে স্ত্রীবঙ্জন (তালাক )। 


বহুবিরাহের বিষয় প্রকৃতি, সমাজ ও ধন্ম সম্বন্ধে বিচার করির! প্রদ্ূশিত 
হুইল।. কিন্তু ্্রীর্জন (তালাক ) সম্বদ্ধে প্রথমটীতে আলোচন! করিৰার 
কোনরূপ আবশ্তুক নাই, কিন্তু শেষ ঢইটার দ্বায়ার় আলোচনা করিয়। 
দেখা যাউক। | 

বিবাহ প্রথা মানব সমাজের কল্যাণকর, এই কল্যাণকর বন্ধন ছিন্ন 
সুইলে সমাজের অশেষ অমঙ্গল সাধিত হুয়। স্ত্রীবর্জনে বিবাহের গুরুত্ব 
থাকে না) পুরুষের বিশ্বাস স্ত্রীর উপর থাকে না। ইহ। স্বত্বেও স্ত্রীর্জনের 


৬৪৬ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্ধনীতি। 


বিএ নিবাস ২ পর আসি সরি টা ধস সি সি স্পা ০১০০৪০০১১০১ 


উপকারিতা যে মানব দমাঁজে লাই, ডাহা অন্বীকার করা যায় না কারণ 
স্বামী স্ত্রীর মধো [বিরুদ্ধভাব .ঘটিলে অর্থাৎ একজন অনা জনের 
জীবননাশের চেষ্টা করিলে, কিম্বা পতি বা! পত্বী চির রোগী ব। অপ্রতিভার্যা 
বাতুলতায় আক্রান্ত হইলে পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করা কর্তবা। যদি 
এরূপ অবস্থায় ত্যাগ না কর! যায়, তাহা হইলে উভয়ের জীবন বড় কষ্ট- 
কর হইয়া উঠে; কিন্ত যখন ইহা দ্বার মানবের এইজপ উপকার হয়, 
তখন ইহা সমাজের অনিষ্টকর নহে, যেহেতু ইহা নীতিবিরুদ্ধ সাধারণ 
দৃষ্ত হইতে মানবকে রক্ষা করে। স্বামী স্ত্রী বিভিন্নতায় সন্তান গুলির 
অশেষ রেশ হয়; যেহেতু পুরুষ কিছুদিন কোন স্ত্রী সম্ভোগ করিয়া তাহার 
উপর দ্বণ! জন্মিল, অমনি তাহাকে পরিত্যাগ করিল ; স্ত্রী গর্ভবতী হইল, 
তখন স্বামী ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য গর্ভবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া 
অনা স্ত্রী গ্রহণ করিল'এদিকে স্ত্রী গর্ভের নিদারুণ যন্ত্রণা সহা করিয়া সম্তান 
গ্রানব করিল, তথন সে নিজের অন্নবন্ত্রের জনা লালায়িত, আবার তাহার 
উপর প্রাণাধিক সম্ভানের আহার কোথা হইতে যোগাইবে, সেই চিন্তায় 
আকুল; এই কূপ অবস্থায় মাতা ও সন্তান পথের ভিখারা হইয়া পড়ে ; এ 
দৃশ্ত দেখিলে কাহার না হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায়? তথাপিও যখন স্বামী 
স্্ী পরম্পরের বিকুদ্ধভাব পরস্পরের অপহা হইয়া উঠে,_যাহা কোন 
প্রকারে উপশম হইবার উপায় থাকে না, ওখন স্ত্রীবর্জন অবশ্থ কর্তব্য । 
আমাদের ধর প্রচারক হজরত মহম্মদ (দং) কখনই স্ত্রীবর্জন প্রথাকে 
উপযুক্ত বা অধিক সূল্যবান্‌ মনে করিতেন না। তিনি সর্বদা তাহার 
শিষ্যবর্গকে স্ত্রী বর্জনের অপকারিতার বিষয় প্রদর্শন করিতেন; আরু 
ই্থার দ্বারায় সমাজে যে অনিষ্টপাতের আ্লোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার 
ব্যাখ্যা করাইয়া গুনাইতেন এবং শিষ্যধর্গকে সর্বদা এইরূপ উপদেশ 
দিতেন যে, স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান ও দয়াপু ব্যবহার করিও, ধৈরধ্যাবলম্বন 


পরিশিষ্ট । রর 


পিপি লা উদ ভাসি 





ধা, 


পূর্বক তাহাঙ্গের অভ্যাচার ও জ্বাল! যন্ত্রণা স্থ করিবে । আর ধাছার! 
অতি কষ্ট ভোগ করিয়া জীবর্জন করেন নাই, তীহাদ্দের ধৈর্্যশীলতার 
বিষ তীহ্াদ্দিগকে বলিতেন ' যাহা! হউক, হজরত মহম্মদের (দং) স্ত্রীবর্জন 
প্রথার উপর ঘ্বণা স্বত্বেও তিনি ইহার আবশ্তকতার বিষয়ও গ্ঠায়ানুমোদিত 
রূপে প্রদর্শন করিতেন। যখন তিনি দেখিতেন যে, স্ত্রী বর্জন ব্যতীত 
আর কোন উপায় নাই, কোনরপে স্বামী স্ত্রীর মনোবাদের হাস হইতেছে 
না, আর এরূপ অবস্থায় উভয়ের জীবনে কষ্ট, যন্ত্রণা প্রভৃতির বিষময় ফল 
ফলিতেছে এবং স্ত্রী বজ্জন ব্যতীত সমাজে অধিকতর পরিমাণে 
অনিষ্টোৎপার্দন হইতেছে; তখন স্ত্রী বজ্জ্ন একান্ত আবশ্যক ও 
সমাজের উন্নতির মুল বিবেচনায় স্ত্রী বর্জন করিতে আদেশ দিতেন। 
হজরত মহম্মদ (দং) স্ত্রী বজ্জন সম্বন্ধে কেবল কয়েকটী কারণ নির্ধারণ 
করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি আরও স্বামী স্ত্রী বিভিন্ন হইবার জন্ত 
তাহাদিগকে তিনটী সময় নির্ধারণ করিয়! দিয়াছিলেন, ইহার কার্প এই 
যে, যদি এই সময়ের মধ্যে উভপ্নে চেষ্টা করিয়া পরস্পর পরস্পরের মনো- 
মালিন্ত দূর করিতে পারে; এবং পরম্পর মিলিত হইয়া দাম্পত্য 
প্রেমে আবন্ধ হইতে পারে। যদি এ সময়ের মধো তাহাদের মিলন না! 
হয়, তাহা হইলে তৃতীয় অর্থাৎ শেষবারে স্ীকে একেবারে বজ্র 
করা যাইতে পারিবে। 

ওয়ালিদের পুত্র মাহমুদ একটা হাদিসের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
এক সময়ে প্রেরিতপুরুষ এক বাক্তির বিষয় এইরূপ অবগত হন যে, সে 
তাহার স্ত্রীকে বজ্জন করিবার জন্ত, এক সময়ে একেবারে তিনবার 
বজ্জনের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছে, ইহাতে তিনি অতিশয় রাগান্বিত হইয়া 
বলেন, “এমন কি, আমার সম্মুখে তূই খোদাতালার আদেশ অমান্ত করিতে 
সাহসী হুইয়াছিল ?' ধর্মগ্রচারককে এইবপ উত্তেজিত ও রাগান্বিত 





৬৪৮ হজরত মহম্মদ্দের জীষনর্চরিত ও ধন্দুনীতি । 


১ ৩ শম্ধিপ 


দেখিয়া এক বাক্তি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, “আমি 
কি অপরাধীকে হতা! করব? কারণ সে ব্যক্তি ধর্শপ্রচারকফের 
রাগ দেখিয়া ভূল ভ্র'ঘে মনে *রিয়াছিল যে, খর ব্যক্তি এন্প গুরুতর অপ- 
রাধ করিয়াছে যে, কঠিন শান্তি পাইবার উপযুক্ত । 

হজরত মংম্ম (দং) বলিতেন, ''যে সকল জ্লীলোক ন্যায়ানুগ্গত 
ও অনিবার্ষ। কারণ বাতীত বজ্জনের আদেশ চাহে, তাহার! প্বর্গে অপরিচিত 
পুম্পের স্তায় অবস্থিতি করিবে ।” 

পাঠকগণ মেস্কাত শরিফের স্ত্রীবজ্জন অধ্যায় পাঠ করিলে প্র রূপ 
হাদিস প্রচুর পরিমাণে জ্ঞাত হইতে পারিবেন । 

এক্ষণে ইহা পত্যেক চিস্টাশীল পাঠকের নিকট স্পষ্টই প্রতীতি হইবে 
বে, ইন্লামে স্ত্রী বক্জনের যেরূপ আদেশ আছে, আর যে সকল কারণে 
স্ত্রী বজ্জন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে, যাহার বিষয় উপরে উল্লিখিত 
হইল, তাহাতে সমাজের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না এবং উহ! স্বার! সমান্ডের 
উন্নতি ও পরিপুষ্টি সম্যকৃরূপে সাধিত হুয়। 

এই বিষরটী ধর্ম সম্বন্ধে টিস্তা করিয়া দেখিতে গেলে আমরা দেখিতে 
পাই যে, মুপান্ী ধর্মে সকল অবস্থাতেই ও সকল ঘটনাতেই স্ত্রী বজ্জ্ন 
প্রচলিত আছে । এমন কি, খুষ্টানেরাও ব্যভিচার দোষে স্ত্রী বজ্জ'ন আইন 
সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন। ইল্লামে মুসামী ধর্মের স্থার সকল ঘটনায় 
স্ত্রী বঙ্ধনের ক্ষমতা পুরুষের হস্তে রহিয়াছে, কিন্তু বিন! কারণে স্ত্রী বজ্জনি 
করাকে হজরত দোযাবহু কার্ধা বলির! প্রচার করিয়া গিয়াছেন | 


আহা তাজা 


কি 


চে 
পরিশিষ্ট ] ৬৪৯ 
বা পিন পাছত লা টাস্ক 





১ চোখ পি শির আলি লি 4 ৯ নন পদ চার আনছি চাবি শর পরি উজ রদ র খর পি রদ লা কি এ 


হুজরত মহম্মদের আবির্ভাব সম্বন্ধে তওরযত 
ও উদ্জিলের উক্তি । 





কোরাণ শরিফের উপদেশান্ুলারে মামাদের ধর্ম প্রচারক হজরত 
মহন্মদের আবির্ভাব হইবার সম্বন্ধে যে সকল ভবিষাদ্বাণী তওরয়ত ও 
 ইঞ্জিলে উত্ত হইয়াছে, তাহা আমরা 'বশ্বাস কারয়! থাকি। 

হজরত মুসার প্রার্থনা কোরাণ শরিফে নিয়লিখিতরূপে উক্ত হইয়াছে, 
“তুমি আমাদের জন্ত ইহলোকে কল্যাণ লিপি লেখ, নিশ্চয় আমরা 
তোঙার দিকে ফিরিয়া আসি” আল্লাতালা বলিলেন, “আমি যাহাকে ইচ্ছা 
শান্তি দিব, এবং আমার দয়! সমুদয় বস্তকে ঘিরিত্া থাকে, এবং যাহারা 
ধর্মভীরু, জাকাত দেয় ও যাহাবা আমার নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে, আমি তাহাদের জগ্ত অবশ্ত তাহা (দয়া) লিখিব; যাহারা 
অশিক্ষিত প্রেরিত পুরুষের অনুসরণ করিবে, তাহাদের নিকটে তগুরয়ত 
ও ইঞ্জিলে তাহাকে তাঠার বর্ণনা লিপিবদ্ধ প্রান্ত হইবে; সে 
তাহাদিগকে বৈধ বিষয়ে আদেশ করিবে এবং অবৈধ দ্িষগ় 
সইতে নিবৃত্ত করিবে। তাভাদের জন্য শুদ্ধ বস্ত্র বৈধ এবং অস্তন্ধ 
বস্তু অবৈধ করিবে, অপিচ তাহাদের ভার ও গলবদ্ধন যাহা 
তাহাদের উপর মাছে, সে তাহাদিগের হইতে দূর করিবে । এবং 
যাহার! তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, সম্ম।ন করিবে এবং সাহাযা 
করিবে এবং দেই জ্যোতিঃ অন্ুদরণ করিবে, যাহ তাহার সহিত্ত (প্ররিত 
হইয়াছে, তাহারাই সুখী হইবে । কোনুরাণ শরিফের আর এক স্থানে 
টিক হইয়াছে, “যখন মরিক্নমের পুত্র ঈসা! বলিল, হে বনি এশ্রাইল্ল ! 
নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট খোদাতালার প্রেরিত”, আমার পূর্বে তে 
তওরয়ত গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছিল, আমি তাহার প্রমাণকারক এবং আমার 


৬%জ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধন্ধনীতি। 


নিন 





ধাপ ও স্টিক সস্তা 


পরে বে প্রেরিতপুরুষ আলিবেন, ধাহার নাম "আহমদ" হইবে, তাহার, 
সুদংবাদদাতা+ এবং ধখন সে তাহাদের নিকটে বু অলৌকিকতা৷ সহ 
আগমন করিল, তখন তাহারা বলিল, ইহা! স্পষ্টই ইন্্রজাল।* 

মুসলমানগণ তওরয়হ ৭ ইঞ্জরিলে হক্জরত মহম্মদের আবির্ভাব 
সম্বন্ধে ভবিষাহ্বাণীসমূহ অন্বসন্ধান করিতে গিয়া তৎকালীন উক্ত গ্রন্থ- 
দ্বয়র দুরবস্থার বিষন্ন অবলোকন করিঘা অতিশয় আশ্চর্মান্বিত 
হইয়াছিলেন, কারণ তখন মূল তওরয়ত ও ইঞ্জিল কোন স্থানে বিদ্যমান 
ছিলনা । কিন্তু যে সকল অনুবাদিত তগরর়ত ও ইঞ্জিল বিস্তমান 
ছিঙ্স, তাহাদের আবার একখানির সহিত অপর খানির মিল ছিল না 
ফলতঃ তৎসমুদয় মূল গ্রন্থের অনুবাদ ঠিক ছিল নাঁ। সেই সকল গ্রন্থ 
ষে মূল গ্রন্থ হইতে পুথক, তাহা পাঠ করিয়াই বোধ হষত। তওরয়ত ও 
ইঞ্জিলের যে যেস্থানে কোন পবিত্র বাক্তির আবির্ভাবের কথা উল্লিখিত 
ছিল, মুসলমানগণ যখন সেই সেই স্থানে নানা পরিবর্তন দেখিতে পাইলেন, 
তখন তাহার! অতিশয় আশ্চর্ঘযান্বিত হইয়াছিলেন। আবার যখন তাহার! 
কোরাণ শরিফের এই আয়েতটী পাঠ করিলেন, “মুলাহীদিগের মধ্যে 
কেহ কেহ এমন লোক আছে, যাহারা শন্দগুলিকে তাহাদের স্থান হইতে 
পরিবর্ধন করে।” তখন তাহার নিঃসন্দেহে প্রকাশ করিয়া! দিয়াছিলেন 
যে, হজরত মহম্মদের আবির্ভাব মন্বদ্ধে তওরয়ত ও ইঞ্জিলে যাহ যাহ] উক্ত 
₹ইপ্লাছিল, মুসাম্ী ও ঈলায়ীগণ তাহার অধিকাংশই পরিরর্তন করিয়াছে । 

যাহ! হউক, এক্ষণে তওরয়ত ৭ ইঞ্জিলের মধ্যে আমাদের ধর্ম- 
প্রচারকের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে মুকল ভবিব্স্থাণী প্রাপ্ত হওয়া যায়) 
তাহাদের মধ্য হইতে নিষ্কে কয্েকটী উদ্ধত করিয়া দিতেছি । মূল 
তগ্তরনত হিক্ু ভাষায় গিখিত, আমরাও দেই হিক্রই উদ্ধৃত করিলান। 
তবে তাহা হিক্র অক্ষরের অভাবে বাঙ্গাল অক্ষরে লিখিত হইল। 


পরিশিষ্ট | ৬৫১ 


দি স্পপস্ি পনসিিি তি পাপা পাস পিসি সস স্পা পাস এ বাসটি ৯৯ পাস পপি 


খোর্দাতালা আদি পুস্তকে ইন্মাইলের বংশবৃদ্ধি ও তাহাকে আশীর্বাদ 
করিবেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা এই-_ 





প্রথম । 


“ওল ইশমাইল শমাঁত খা হেঙ্পে বেরাখতি ওথো বে 
হেফরেতি ওথো৷ বে হের্বিথি ওথো এমুদ মেউদ শেনিম আসাড় 
নেসেইম্‌ উইলিদ ওন সাহতিও লেগুই গাহুল।৮ (067 
স৮]1 20, ) 

অর্থ “এবং ইশ.মায়েল বিষয়ক তোমার '্রার্থনাও শুনিলাম; দেখ, 
'মি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছি এবং তাহাকে বনুপ্রজ করিয়া তাহার 
অতিশয় বংশ বুদ্ধি করিব; তাভ! হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে এবং 
আমি তাহাকে ঝড় জাতি করিব» ( আদি পুস্তক ১৭ অধ্যায় ২* 
শ্লোক )। 

খোদাতালা ইম্মাইলকে আশীর্বাদ করিবেন বপিয়' ষে প্রতিশ্রুত 
হইয়াছিলেন, তিনি ইম্মাইল বংশে সমুদ্বয় পৃথিবীর ধর্মপ্রচারক হজরত 
মহম্মদকে প্রেরণ করিয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। থুষ্টান ও 
ইহুদ্দিগণ বলিয়া থাকেন যে, ইস্াইলের আখ্মাত্মিক মঙ্গললাধন করা 
খোধাতালার অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু তদ্বংশে ১২ জন রাজা উদ্ভুব 
হইবে বলায় কেবল তাহার পাথিব সখ বদ্ধনে গ্রতিশ্রত হইস্কা- 
ছিলেন। | 

বিজ্ঞ পাঠকগণ, উপরোক্ত শ্লোকটাতে তিনটা স্বতন্ত্র শ্বতন্ত্র কথার 
উল্লেখ আছে, দেখিতে পাইবেন--১ম, “আমি ভাহাকে আশীর্বাদ 
করিয়াছি” ) ২য়, “আমি তাহাকে বহুপ্রজ করিয়! তাহার অতিশয় বংশ ৃ 


৬৫২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি। 


সিন সি উস া ্্্  সসপা া  5 উ ্ িা ্সস াসি তা 





স্টপ 


বৃদ্ধি করিব”) ৩য়, “আমি তাহাকে বড় জাতি করিব” এক্ষণে আমরা 
জিজ্ঞাস! করি, উপরোক্ত তিনটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কথায় কি ফেবল“বংশ বুদ্ধি” 
এই অর্থটী বুঝাইতেছে ? 

আল্লাহতালা ইস্হাকের নিকট নিম্নলিথিতব্ধপে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন 
“সেই রাত্রিতে সদাপ্রহ্ব তাহাকে দশন দিয়া কহিলেন, আমি তোমার 
পিতা এব্রাহিমের আল্লাহ্‌, ভয় করিও না; কেননা আমি আপন দান 
এক্রাহিমের অনুরোধে ভোমার সঙ্গে থাকিব ও তোমাকে আশীব্বাদ করিয়। 
ভোমার বংশবুদ্ধ কারব” ( আদি পুস্তক ২৬ অ. ২৪) 

ইহাঁকি আশ্চগ্যের বিষয় নয়» যে, ইস্হাক সম্বন্ধে খোদদাতালার 
এ্তশ্রুতিটী আধ্যাস্মিক আর ইম্মাইল সম্বন্ধে: প্রতি শ্রুতিটী পার্থিব ? আদি 
পুস্তকে এহবূপ শনেক শ্লোক আছে, বিস্তৃত ভয়ে আমরা তাহা আর 
উদ্ধত করিলাম না। 


দ্বিতীয় । 


নবি মেকার বেখামেয়া হিখা। কামনি এয়াকায়েম্‌ লিখ। 
এয়োছেওয়াহ এলোহেখ! এলাও তাস্মা উন নবি ওকএম্‌ লাঁহিম 
মেক্কেরেব৷। আহেহিম্‌ ক.মুখা বেন।সাতি দিব রাআয় বেফিউ 
বে দেবের এলেয়াহিম, এস কোল আস্রে সাওবেনো ।” 
€ 166 ১৮111, 159- 08১) 

অর্থ “তোমার আল্লাহ সদাপ্রতু «তামার মধা হইতে অর্থাৎ তোমার 
ভ্রাতূগণের মধা হইতে আমার সদৃশ ভাববার্ী উৎপন্ন করিবেন, তাহাই 
খাক্য তোমর। অরধীন করিবে 1” “আমি উহাদের কারণ উচ্বাদের ভ্রাতৃ- 
গণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিব ও তাহার 
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সুখে আমার বাক্য দিব, তাহাতে আমি তাহাকে যে যে আজ্ঞা করিব, 
তাহা তিনি উন্াদিগকে কহিবেন ৮ (দ্বিতীয় পুস্তক ১৮ 
অধ্যায় ১৫, ১৮ )। 

উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ে আমাদের ধন্মপ্রচারকের আবির্ভাবের কথা স্পষ্ট 
উল্লিখিত হইয়াছে; কারণ খোদাতাল! সমুদয় ইন্ত্রাইলবংশীয়ের নিকট 
প্রকাশ করিতেছেন যে, আমি তোমাদের ভ্রাতাগণের মধা হইতে এক 
জন ধর্মপ্রচারক উৎপন্ন করিব। ইশ্রাইলবংশীয্দের ভ্রাতাগণের মধ্য 
হইতে ধন্ধপ্রচারক উৎপন্ন করিব বলিলে ইন্াইলবংশে ধন্প্রচারক উৎপন্ন 
হইবে বুঝায়, কেননা ইসরাইলের ভ্রাতা ইন্সাইল আর ইযৌ; আবার 
ইষৌবংশে কোন ধর্্প্রচারক উৎপন্ন হইবে না, তাহার বিষয় ইঞ্জিলে 
বর্ণিত আছে। অতএব ইম্মাইল বংশে ধর্মপ্রচারক উৎপন্ন হইবারই 
সস্ভব। ইন্রাইলের ভ্রাতা বলিলে, সেই বংশীয়দিগকে না বুঝাইয় 
ইস্মাইল ও ইযৌবংশীয়দ্দিগকে বুঝায়; এক্ষণে আমর! তাহ! দেখাইতে 
চেষ্টা করিব। ইম্মাইলবংশীয়গণ ইত্্রাইলবংশীরগণের সন্মুথে বাস করিবে, 
তাহার বিষয় আদি পুস্তকের ১১ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে এইটরূপে উক্ত 
হইয়াছে, “আর বন গর্দভ স্বরূপ হষ্টবে, তাহার হস্ত সকলের প্রতিকুল 
ও সকলের হস্ত তাহার প্রতিকূল হইবে, সে নিজ সকল ভ্রাতার সম্মুখে 
বাস করিবে ।” এখানে নিজ ভ্রাতা! বলায় ইন্রাইল ও ইযৌবংশীয়দিগকে 
বুধঝাইতেছে । এ সম্বন্ধে আদি পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকেও 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে, “অপর তাহার সন্তানগণ হুবিলা ও মিসব্রের পূর্ব 
স্থিত সুর অবধি অন্থরিয়ার দিকে বসতি করিল, এইরূপ তাবৎ ভ্রাতা- 
গণের সম্মুথস্থ বসতি স্থান' পাইল।* 

গণনা পুস্তকের ২০ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে ইন্মাইলের ভ্রাতা অর্থে 
ইযৌবংশীয়া্দগকে বুঝাইতেছে,৭পরে মুশা কাদেশ হইতে ইদোমীয় বাজার 








৬৫৪ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি। 


স্তর 


নিকটে দূত দ্বারা বলিয়া! পাঠাইল, তোমার ত্রাত! ইশ্রায়েল এই কথা 
কহে, আমাদের প্রতি নে সমস্ত আয়াস ঘটিয়াছে, তুমি তাহা জ্ঞাত আছ ।» 
দ্বিতীয় পুস্তকে উক্ত হইয়াছে, "সেই বংশ আপন ভ্রাতান্বের মধ্যে কোন 
অধিকার পাইবে না, হাহার প্রতি কথিত আপন বাক্যানুসারে সদা প্রভই 
তাহার অধিকার 1” এখানে ভ্রাতা অর্থে ইষৌর ভ্রাতা বনি ইম্্রাইলকে 
বুঝাইতেছে। অতএব ইত্রাইলের ভ্বাতাগণ বলার যে ইম্মাইলের সন্তান- 
গনকে বুঝাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; আবার সেই ইন্মাইলব'শের 
ধর্ম পচার ক, হজরত মহম্মদ ভিন্ন আর কেহই নহেন। 

মুসায়ী ও ঈদায়ীগণ স্বীকার করেন ষে, ঈত্রাইল বংশীয় ধর প্রচারক- 
গণ খোদ্ধাতালার বাকা গুলির স্থুল যন্্ নিজের ভাষায় লোকের নিকট প্রচার 
করিতেন ও তাহাই ধন্মপুস্তকে লিখিত হইয়াণ্ে । কন্তু আমাদের ধর্ম- 
প্রচারক হজরত মহম্্রদদের নিট খোদ্দাতালার বে সকল বাক্য অবতীর্ণ 
হইয়াছিল, তাহ! তিনি মবিকল লোকের নিকট প্রচার করিতেন ও 
সেই সকল বাক্যই কোরাণ শরিফে অবিকল লিখিত আছে । ইন্থাতে 
£এবং আনি তাহার মুখে আমার বাকা দিব” এই গ্লোক্টার অভিপ্রায় 
দম্পন্ন হইয়াছে, আর এ গ্লোকটাতে হজরত মহম্মদ ভিন্ন আর কাহাকেও 
বৃঝাইতেছে না। 

উপরোক্ত শ্রোকদ্বয়ে আমরা! আরও দেখিতে পাই যে, একজন ধর্থব- 
প্রচারকের আ'বর্ভাবেরঃবিষয় খোদাতাল হজরত মুপার নিকট প্রকাশ 
করিয়াছেল,_-“আমি তোমার ভ্রান্তগণের মধা হইতে তোমার সদৃশ এক 
জন ভাববাদীকে উৎপন্ন করিব।” কিন্তু আমরা দ্বিতীয় পুস্তকের ৩৪ 
অধ্যায়ের ১* শ্লোঁকে দেখিতে পাই ধৈ."বেলো' কাম নবি ওদ বে এসরাইল 
কোমুসেহ আসেরেমদ আয়ু ইহা ৪য় বাংনমে অল বানিম” অর্থাৎ। বন্ধ মুসার 
ত্বল্য কোন ভাববাদ্া ইন্নাইলের মধ্যে নার উৎপন্ন হইল ন1।” ইছাতে 











পরিশিষ্ট । | ৬৫৫, 








আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে,ভাবী ধর্ম প্রচারক অবশ্তই ইন্্াইলের ভ্রাতা 
ইস্মাইল বংশে উৎপন্ন হইবে । এক্ষণে আমরণ দেখাইব যে, হজরত মহম্মদ, 
হজরত মুসার শ্তায় ছিলেন কি নাঁ। এই বিষয়ের আলোচনা! করিলে, 
আমরা দোখতে পাই যে, তিনি তজরত মুসার ম্তায় ছিলেন। হজরত 
সুসার নিজের ইতিবুত্তে দেখিতে পাওয়া যায় ধে, তিনি যেরূপ বিপক্ষগণ 
কর্তৃক ম্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, হজরত মহম্মদ ও তদ্ধপ বিপক্ষ- 
গণ কর্তৃক স্বীয় জন্মভূমি মক্কা নগরী হইতে বিভাড়িত হইয়াছিলেন এবং 
ঁ দুই জন ধর্মপ্রচারক একই স্থানে অর্থাৎ মদিন! নগরে আসিয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । মদিনার আদিম লাম ইয়াথেব, ইহ! ইয়াথ্ন নামক 
এক ব্যক্তি কর্তৃক স্কাপিত হইরাছিল, এই ইয়াথনের গৃহে হজরত মুসা 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইজরত মুসা যেরূপ কাফেরদিগের বিপক্ষে 
যুদ্ধ ঘোষণ! করিয়াছিলেন, হজরত মহম্মদ আত্মরক্ষার্থ কাফেরদিগের 
বিপক্ষে সেইরূপ যুদ্ধ ঘোষণ1 করিয়াছিলেন। হজরত মুসা! যেমন তাহার 
প্রপীডিত সম্প্রদায় সঙ্গে লইয়। মিসর দেশ হইতে পলায়ন করিয়া একমান্র 
খোদদাতালার উপাসনায় দলবদ্ধ হইয়াছিলেন, হজরত মহন্মদও সেইরূপ 
মক্কা হইতে প্রপাড়িত শিষ্যগণসহ মদিনায় গমন করিল! জড়োপানক ও 
বিভিন্ন সম্প্র্ায়ভূক্ত লোৌকদিগকে এক মাত্র সত্যন্বরূপ নিরাকার 
আল্লাহতালার উপাসনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হজরত মুসা 
যেরূপ ধশ্মরাজ্য সংস্তাপন করিস্জাছিলেন, হজরত মহম্মদনও সেইব্নপ 
ধর্মরাজয স্থাপন করিয়াছিলেন । হজরত মুসার নিকট যে দকল বিধান 
অবতীর্ণ হইম্বাছিল, তদনুসারে বনি ুঁত্রাইলগণ কাধ্য করিতেন; হজরত 
মুসার পর হজরুড মহম্মদ ভিন্ন আর কাহারও নিকট এ্ররূপ বিধান 
কবতীর্গ হয় নাই। হ্জরত মহম্মদের নিকট যে সকল বিধান 
আবতীর্ঘ হইয়াছিল, তাহার উপর ইস্লামের মূলভিত্ধি স্থাপিত। অতঞব 


, ৬৫৬ হজরত মহম্মমের জীবন চরিত ও ধন্ধ্নীতি। 


০০০০৭ 











উপরোক্ত শ্লোকে যে ধন্মপ্রচারকের আবির্ভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, 
সেই ধশ্খ প্রচারক নিশ্চয়ই হজরত মহম্মদ ভিন্ন আর কেহই নহেন। 


তৃতীয় । 


ওয়াই ইউমেরই হাওয়! মেস্সিনাই বা ভেঙ্গারাঃ মেস্মে 
এর লামো৷ হোভিয়া মেহরে পারাণ বে আসামের বাবোসে 
কোদেশ মেমিনো এশ দাসেলামো 1৮ (0681 সমস, 2১) 

অর্থ “এবং সে কিল, সদা প্রভূ সীনম্ম হইতে আসিলেন ও সেমীর 
হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন ; তিনি পারাণ পর্দত হইতে আপন, 
তেজ গ্রকাশ করিলেন 9 অধূত অযুন্ধ পুণাবানের সভা হইতে আদিলেন ) 
তাহাদের জন্য ঠাহার দক্ষিণ হব্ত হইতে ব্যবস্থারূপ অশ্রি উৎপন্ন হইল ।”৮* 
(দ্বিতীয় পুস্তক ৩৩ অধ্যায় ২ শ্রোক )। 

“বলে 1গওহা মেখতিমান ইয়াবু বে কাদুশ মেঙার পারাণ সেলাহ 
কেচ্ছাহ শেমাইন হুদে! ওসহেল্লাহ সো মালেয়া হা! আরেম্‌।”% 
(179, 10723) 

অর্থ-্থোদাতালা তৈমন্‌ হইতে এবং পবিভ্রতম পারাণ পর্ব 
হইতে আগমন করিয়াছেন । সেলা । গগনমগ্ডল তাহার প্রভাতে ব্যাপ্ু 
ও পৃথিবী তাহার: প্রশংসাতে পরিপূর্ণ 1৮” (হব ৩ অধ্যায় ২ শ্লোক )। 

পারাণ পর্ধত মক্কায় অব্চিত। আমর! এই পুন্তকের প্রথমেই 
প্রমাণ করিয়াছি বে, পারাপ মক্কারু, পর্বত ভিন্ন আর কোন স্থানের 
গর্ধত নহে। ঠাতনি পারাণ পর্ধত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করি- 
বেন” এই তেজ; কি? পবিত্র কোরাণ শরিফ ও হজরত মহম্মদদের বিধান, 
'আমূহ, তছিয়য়ে কোন সন্দেহ নাই। 


পরিশি$ ণ | ৬৫৭ 


ছা সি সণ পপ সিল শ্রািল। দিিতকত সন | ২ শা পস্টত ঈর্পাসিও ৯ লী লালা দপরপাছিতি ৩ ৪িলিডি৮ ঈসিত লা প সলিল ই লী ইটা টি ছা জঞ্িি ্টি-পিসস প সসিি 


১৮৬৯ দো অব্দের টান মাসের ইংলগ্ডের কোয়াটালি রিভিউ 
নামক সংবাদ পত্রের ২৯৯ পৃষ্ঠায় “ইসলাম” নামক প্রবন্ধে যাহ! লিখিত 
হইয়াছিল। তাহার কিয়ঘংশ নিয়ে অনুবাদিত হইল-_-“সদা প্রভু সীনয় 
হইতে আমিলেন,» ইহার অর্থ হিক্রভাষার বিধান ( তওরয়ত ); “এবং 
সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদ্দিত হইলেন, ইহার অর্থ গ্রীক ভাষার 
বিধান (ইঞ্জিল )) “এবং তিনি পারাণ পর্বত হইভে আপন তেজঃ প্রকাশ 
করিলেন, ইহার অর্থ আরবী ভাষার বিধান (কোরাণ শরীফ )। * * 
ইহ্াও সত্য যে, সীনয় ও সেয়ীর পর্বতদ্বয় ইত্রাইল ও ইষৌ প্রভৃতি বংশীয়- 
গণের প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে, আর পারাণ পর্ধতটি স্পষ্টর্ূপে আরবীন্- 
দিগের সম্বন্ধে বুঝাইতেছে 1» 





চতুর্থ। 

হজরত সোলেমান তাহার প্রিক্পপাত্রের আকৃতির বিষয় নিয়লিখিত রূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন ১ 

“ছুদি সাঃ ভে আনম দাগুল মের্বাবহ রোশে! কসেমে 
পাজ কেসেওসাই তালতাল্িমে শেহুরোস বা আওরেব, এনাও 
ৰে আনিম্‌ আল আফিকি মাইন্‌ রওহাসোথ. বেহালাৰ ইয়োশ 
বুথ আলমেল্লে লেহায়াও বারো গাথ হাববুশিমাগ, দেলো. 
মেরকাহিম্‌ সাফতুতাও সাওসানিম নোতকোত্ মোর অবের্‌ 
এদীও গেলিলে জাহাব, মেমোলাইন্‌ বাওতার্শিশ্‌ মে আদ 
ইশেখ শায়েন মে ওলে ফিথ সুপপেরিম্‌ শওকাও আমুদে শেষ 
ইয়াও মোথ থাদিম আল্‌ আদ্‌্নে কায়াজ পার্মড়ি ছে।বল 
লেবানুন্‌ বানর বারাজিম্‌ হাববু, মাম্‌ তাকিন্‌ ভে বেলে! 
% ্ ্‌ | | 





৬৫৮ হজরত মহন্মদের জীবনচরিত ও ধর্মমনীতি। 


১০০১ 





মহাম্মদিম যে দুর্দি ভে যেরেই বেনু এরুশাঁয়লিম্‌ |” 
(5০010170103 5078. 01), 5. ৮91710-16). 


অর্থ, “আমার প্রিয়তম শ্বেত ও রক্তবর্ণ) তিনি দশ সহশ্রের মধ্যে 
অগ্রগণা । তাহার মস্তক নিশ্মল স্বর্ণের স্টার, তাহার কেশগুচ্ছ ঝাঁড়াল 
ও দাড়কাকের ন্তায় কৃষ্ণবর্ণ। তাহার নেব্রযুগল জলপ্রণালীর ধারে স্থিত 
ও ছুগ্ধে ন্নাও ও পর়ঃপূর্ণ স্থানে উপবিষ্ট কপোতদয়ের স্তায় | তাহার গণ্ড" 
দেশ সুগন্ধি ওষধির চৌক1 ও আমোদ্রকারী লতার ত্তস্তম্বরূপ। তাহার 
ওঠঠাধর দ্রব গন্ধরস ক্ষরণকারী শোশন পুষ্পের স্কায়। তাহার হস্ত বৈদুর্যয 
মণিতে খচিত স্থবণের অঙ্গ রীয় স্বরূপ । তাহার দে নীলকান্ত মণিতে 
খচিত হস্তিদন্তময় শিল্প কন্মের ন্যায়। তাহার উরুদ্বয় সুবর্ণ চুঙ্গিতে বসান 
শ্বেত গ্রস্তরময় সগছরের স্তায়। তাহার আভা লিবানোনের সদণ ও এরস 
বৃক্ষের সকার উত্রৃষ্ট। তাহার তাু নিতান্ত মধুর) তিনি সর্ধতোভাবে 
মহান্মদিম- মনোহর ( মহম্মদ__ প্রশংসিত ) 1 হে জেরুশালেমের কন্াগণ ! 
এই আমার প্রিয়, এই জামার সথ। 1৮ (পরমগীত ৫ অধ্যায় ১০---১৬ 
শ্লোক )। 


যদিও হজরত সোলেমান উপরোক্ত শ্রোকটিতে কবিকল্পন! রূপ বর্ণনা 
করিয়াছেন, কিন্ব হা! আমাদের ধর্মপ্রচারকের আকৃতি ও রূপের সহিত 
ঠিক মিলিতেছে। শ্লোকের শেষভাগে হজরত সোলেমান তাহার প্রিরপাত্রের 
নাম “মহ্ম্মদ* ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন । ইংরাজি বাইবেলে হিক্রু “অহা” 
স্মদিম্* শকটী ইংর়াজিতে “[,0515” “অর্থাৎ মনোহর” শব দ্বার! খআছু- 
বাদিত হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ ভূল। কিন্তু “্মহান্মদিম.» শব্দটির প্রকৃত 
ইংরাজী অন্ররাদ *[11950095 (স্থাখিখ্যাত ) কিন্বা ৮006 801566 
( গ্রশংলিত ) হইবে। 


পরিশিষ্ট | ৬৫৯ 


পাকি পাপা 





রা 








শান শক 


হিব্রু “যহাম্মদিম* শব্দটি “মহম্মদ* শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । হিক্রু ভাষার বাকরণের নিয়মান্ুসারে কোন সংজ্ঞাবাচক সুবি- 
খাত লোকের কিম্বা ধখন কোন বিশেষ্যপদকে মহৎ ও প্রধান বলিয়! 
উল্লেখ কর! যায়, তখন বহুবচনে প্রয়োগ হয় । যেমন “এলোভা” শব্দটার 
অর্থে দেবতা বুঝায়, আবার “এলোভ।1” শব্দটা আল্লাহতায়ালার সম্বন্ধে 
প্রয়োগ করিতে গেলে, উহার বছবচন “এলোভিম৮ করিতে হয়; এবং 
“ৰায়াল” অর্থে দেবমূত্তি বুঝ/য়, কিন্ত কোন প্রধান দ্েবমৃত্তি অর্থে প্রয়োগ 
কালে “বায়্ালিমঠ” করিতে হয়। এইরূপ আরও অনেক উদ্দাহরণ আছে। 


পঞ্চম | 


“অহির আশ.তি এয়েদ কোল হেগ্‌গো ইম. আবাছ্‌ হাম্দাঃ 
কোল, হেগ্গোইম্‌ ওমেলেতি হাব! বাইথ হাজ্জে কাবুখ আমর 
আতুনাই সে বাউথ।” 1795 1. 9০. 


অর্থ “এবং আমি সর্ধজাতিকে কম্পবান্‌ করিব, এবং সর্বজাতির 
মনোরগ্ক পাত্র আসিবে; এবং আমি এই গৃহ প্রতাপে পরিপূর্ণ কৰিব, 
ইহ! বাঁঁহনীগণের সদ্দাপ্রতু কহেন।” (হগয় ২ অধ্যায় ৭ শ্লোক )। 


উপরোক্ত ক্লোকটাতে আমাদের ধন্ম প্রচারক সম্বন্ধে অন্ত একটি প্রকাশ্য 
ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, থুষ্টানগণ 
চাতুরী করিয়া উহ! হজরত ঈসার সম্বন্ধে ভবিষ/দ্বাণী বলিয়া গ্রহণ 
করেন। পরস্ত বদি ইহ! তাহাই হইত, তবে সেণ্ট মণথ্,”-ধিনি হজরত 
ঈসার সম্বন্ধে তওরয়তে যতগুলি ভবিষ্যদ্বাণী ছিণ, সমুদয়ই -পুজ্ঘানুপুঙ্খরূপে 
অনুসন্ধান করিয়! লিখিয়া গিয়্াছেন,--তিনি কখনই ই গ্লোকটা উদ্ৃত না 
করিয়া থাকিতে পারতেন না। বিজ্ঞ গড়ফ্রেহিজিন্‌ এইটা বিষয় একজন 


৬৬০ হজরত মহশ্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি। 


সি সি সপ উস সস সনি প্উচ 


মুদলমান ও একজন থুষ্টানের পরম্পর কথোপকথনচ্ছলে অতি সুন্দর- 
রূপে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা সাধারণের অবগতির জগ্য নিম্নে তাহার 
অন্নুবাদ করিয়া দ্রিলাম ।-_ 








“হজরত মংম্মদের ধন্দাবলদ্বিগণ বলিয়া থাকেন যে, তাহাদের ধর্খ- 
প্রচারকের নাম তাহার আবির্ভাবের পৃর্বেই তগ্রয়তে উল্লিখিত হুইয়া- 
ছিল । বিজ্ঞ পার্কহাষ্ট বলেন, “হম,” এই ধাতু তইতে ণনহম্মদ” শব্দটা 
উৎপন্ন হইয়াছে । সতা এবং মিথ্যা! ধন্মাবলগীরা তাহাদের বিশেষ বত্বে ও 
আদরে অনুষ্ঠিত সকল পবিত্র কান্যে এই শব্দটির প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 
“যেথা হাম্দাঃ কোল-হাগ. গোইম্‌* অর্থাৎ সর্বজাতির মনোরঞ্জক পাত্র 
আদিবে।' অতএব “হ. ম, দ,” ধাতু হইতে বে ধন্মপ্রচারক (হজরত) 
মহম্মদের নামোলিখিত হইয়াছে, তদ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


“বিজ্ঞ পার্কতাষ্টরের উপরোক্ত কথাগুলি শ্রবণ করিয়া একজন মুনলমান 
বলিতে পারেন,--'এখানে তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে, আমাদের ধর্ম- 
প্রচারকের নাম তওরয়ত ও ইজিলে পরিফাররূপে উল্লিখিত হইয়াছে । এই 
ভবিষ্যদ্বানী হজরত ঈনা সম্বন্ধে যাহারা গ্রহণ করে, তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল। 
লুকের ২৪ অধ্যামের ৪৯ শ্লোকে হজরত ঈসা স্বয়ং বলিয়াছেন, আর 
দেখ, আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন, তাচ1 আমি তোমাদের 
নিকটে পাঠাইয়। দিব, অতএব তোমরা! যাবৎ উদ্ধ হইতে প্রস্ভাবরূপ লজ্জা 
পরিহিত না হও, তাবৎ যেরূশালেম নগরে বদিষ্কা থাক' । ইহাতে আমা” 
দের ধন্ধপ্রচারক* হজরত মহল, গ্ররত ঈনার বিধানগুলিকে সম্পূর্ণত্বে 
পরিণত করিছে, আসিবেন, ইহাই হজরত ঈলা বলিয়াছিলেন। ' কিন্ত 
পবিত্রাত্মা প্রভৃতি আসিবেন, তিনি এক্ধপ মনে করিয়া বলেন নাই। তাহার 
উ্তিতে হজরত মহম্মদের আবির্ভাব স্পষ্টরূপে পর্ধিবাক্ত হইয়াছে (** 





 পরিশিষ্ট। | ৬৬১ 


বাক এটা ০ 7 চা ্ে লে সিলসিলা 4 ৬ সি ঈিলীসি সী এ লসর 5 ভি আপি সি সিপাহি জবি নিট 


নং | 


'“ভে রায়াঃ রেবেব, সেদিম্‌ পারাশিম্‌ রেখিব হামূর রেখিব 
গামাল বেহ্বেকৃশিব কেশিব, রায়াব কাশিব।”” 
(159191) 551,757.) 


অর্থ,--“তিনি ছুই জন আরোহী দেখিয়াছিলেন, একজন গর্দভারোহী, 
আর একজন উষ্টারোহী 3; এবং তিনি যথাসাধ্য অবধান করতঃ কর্ণপাঁত 
করিয়াছিলেন ।'' ([বিশায়াহ ২১ অধ্যায় ৭ শ্োক )। 

আমাদের মতে উপরোক্ত অন্ুবাদটি হিক্রভাষার ঠিক অনুবাদ হই- 
য্াছে। কিন্ত ইংরাজি বাইবেলে উহ! নিয়লিখিতন্বপে অন্ুবাদিত হইয়াছে, 
---"এবং তিনি দুইজন অশ্বারোহীযুক্ত রথ, একটি অশ্বের রথ এবং একটি 
উদ্ট্ের রথ দেখিয়াছিলেন, এবং তিনি যথাসাধ্য অবধানকরত কর্ণপাত 
করিয়াছিলেন ।”” অন্ত এক ব্যক্তি উক্ত শ্রোকটি নিম্নলিখিতরূপে অনুবাদ 
করিয়াছেন, তিনি ছুইজন অশ্বারোহীযুক্ত একখানি রথ দেখিয়াছিলেন, 
একজন গর্দ হারোহী, একজন উট্ট্রারোহী এবং তিনি যথাসাধ্য অবধ্ধান- 
করত কর্ণপাত করিয়াছিলেন” । ফলতঃ উক্ত অন্ুবাদগুধিতে আমাদের 
ধর্ম পচারকের আবির্ভাবের বিষয় স্থম্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে । অপরস্ত 
ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই যে, হজরত [যশায়হ যে দুই জন আরোহীর 
. কথা বলিয়। গিয়াছেন; তাহার! ছুইজনই অদ্বিতীয় নিরাকার ধোদাতাঁলার 
উপাসনার পুনরুদ্ধারকারী | যিনি গরদভারোহী, তিনি হর ঈসা, কারণ 
হজরত ঈদ! গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া! যেরুশালেমে, প্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন; এবং যিনি উদ্বীরোহী, তিনি হজরত মহম্মদ, কারণ হজরত মহম্মদ 
উষ্টরোপরি আরোহুপ করিয়! মদিনায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং উই 

আরববাসিগণের একমাত্র বাহন । 


৬৬২ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধশ্মনীতি । 


চে ১১০১০ 


সপ্তম । 


11055 (01025 17956 1 90001660 01700 ৮০0১ 10611 96 [015- 
507৮ ৮৮101 500,086 006 007001667 (02150016695), ৬110 25 
1116 17015 0017050 ৮৮170000105 [010617৮5111 5600. 0 0 22706, 
16 51551] (9201) ৮০0 211 00085 500. 01005 211 01055 09 9০0৮1 


11)611012700), 18050955601 1256 ৪210 8069 509. 00 01)1 


সঃ, 20, 56.) 

«তোমাদের দিকটে থাকিবার সমগ্কে আমি এই সকল কথা কহিলাম। 
কিন্তু প্র শাস্তিকর্তী (০০11007667) নামে পিতা যে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ 
করিবেন, তিনি ধাবতীয় বিষয় তোষাদিগকে শিক্ষা! দিবেন, এবং আমি 
তোমাদিগকে যাহা! যাহ! বলিয়াছি, সে সকল শ্মরণ করাইবেন।*” ( যোহন 
১৪ অধ্যান ২৫, ২৬ শ্লোক )। 

“555101761655 1] 51] 900 16 £00 0 1615 58096016178 007 
০৪৩ 0)2 1 50 2৮ : 10110180100 8৮20, 006 00170101651 
খ11 006 00156 8060 50৩: 9৪ 11 06081, 1 ৮5111 56100 117) 
৮7200 0০৮ (001) সড1,2), 

“তথাপি আমি সতা কহিতেছি, আমার গমনে তোমাদের উপকার 
হয়, যেহেতু মামি না গেলে শাস্তিকর্ডী তোমাদের নিকটে আসিবেন 
শা; কিন্তু যদিযাই, তবে তোম়ুর্ধের নিকটে তাহাকে পাঠাইয়া দিব ।” 
(যোছছন ১৬ অধ্যায় ৭ প্লোক)। 

গ্রীক বাইবেলের “পারারেেতস* শকটি ইংরাজী বাইবেলে *০০07- 
1071 (শাস্তিকর্তী) শব্ষ বারা অনুবাদিত হইয়াছে | কিন্তু হজরত 
ঈদা যে শব্দটা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ গ্রীক ভাষার 


পরিশিষ্ট । ৬৬৩ 














“পেরিক্রিতস” শদ দ্বারা অন্ুবাদিত হইলে ঠিক হইত।“পেরিক্রিতস” 
শব্দটার অর্থ ইংরাজিতে [11050104১--শুবিখাত কিংবা [920160--- 
প্রশংমিত, আর আরবীভাষাঞ্জ সর্বতোভ'বে “আহমদ?” হয় । এই শব্বটী 
সম্বন্ধে বিজ্ঞ লোকেরা নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া! থাকেন।| ইহার 
সম্বন্ধে সার উইলিয়ম মুর বাহ! বলিয়াছেন, তাহ নিয়ে অনুবাদ 
করিয়া দেওয়া হইল। 

“প্রাচীন আরবীভাষায় অন্থবাদ্দিত বাইবেলে মেন্ট যোহনের 
উপদেশ গুলির মধ্যে "পারাক্লেতস” শব্টার অনুবাদ না হইক্কা 
“পেরিক্লিতস' শব্দটির অনুবাদ কর] হইয়াছে; যাহার ম্র্থ আরবী 
ভাষাম্ম “আহমদ” । বোধ হয়, হজরত মহম্মদের সমঙ্গালে কোন 
ূর্থ বা! স্বার্থান্বেষী খৃষ্টীর ধর্মধাজক বাইবেলে “পারাক্লেতস' শব্দটির পরি- 
বর্তে “পেরিক্রিতদ” শন্দটী পিখন্! রাখিয়াছিল। তজ্জন্য এ শরব্ষটার 
দ্বারা (হজরত) মহন্মদ্দের আবির্ভাব হইবার বিষয় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হই- 
তেছে।' সার উইপিয়ম মুর বলিগ্নাছেন, “কোন মূর্খ ও স্বার্থান্বেষী 
খুষীন্ব ধর্মযাজক বাইবেলে 'পারাক্লেতদ* শব্দটীর পরিবর্তে “পেরিক্লিতস' 
শব্দটা প্রয়োগ করিয়। বাইবেলের পরিবর্তন করিয়াছে । যদি আমরা 
ইহ! বিশ্বাস করি, তাহ। হইলে ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইত্ডেছে যে, 
বাইবেল পরিবর্তিত হইয়াছে ; এবং মূল বাইবেল কুত্ত্রাপি নাই । এত দ্বিষক্ 
'অন্বপ্ধে বিজ্ঞ গড়ফে, হিজিনের মত নিয়ে অনুবাদ কারয়া দেওয়! হইল। 

“ইহ! সকলেই স্বীকার করিবেন যে, হজরত, ঈপার স্বর্গারোহণের 
পূর্বে তিনি তাহার শিষাগণকৌ বপিয়া গিাছিলেন যে, তিনি 
কোন ক্ষমতাবিশিষ্ট এক জনকে পাঠাইয়া দিবেন অর্থাৎ তাহার পর 
একপ্রন আদিবেন। ইহা! আমাদের গ্রীক বাইবেলে 'পারাক্লেতস' শষ 
দ্বার! অন্বাধিত হইয়াছে, যাহার অর্থ ০০701075 (শাস্তিকর্ত! )। 


৬৬৪ হজরত মহণ্মদ্দের জীবনচরিত ও ধশ্মনীতি । 


কার 








ঠা 


"মুসলমানেরা বলেন যে, হজরত ঈসা ধাহার আপিবার বিষয় বলিয়া 
গিয়াছিলেন, তিনিই (হজরত) মহম্মদ । এইবপ ফ্িশায়াহ, সাইবাসের 
আদিবার বিষয় বলিয়া! গিয়াছেন। হজরত ঈদা যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, 
তাহ। গ্রীক ভাষায় 'পেরিক্িতস' শব্দে অন্ুবাদিত না হইয়। “পারাক্লেতস 
শব্দে অনুবাদিত হইয়াছে । যেপেরিক্লিতস' শবটা আরবী ভাঘায় 
“হম্মদ”শবে অনুবাদিত হইয়া থাকে, খুষ্টানেরা সতা গোপন করিবার 
জন্য সেই 'পেন্রক্িতপ* শব্দটীর পরিবর্তে বাইবেলে 'পারাক্লেতস' পিথি- 
যাছে। থুষ্টানগণ ইহাও অন্বীকার করেন না যে, বাইবেলের অনেক 
স্থান পরিবন্তিত হইয়াছে । মুনলমানগণ বলেন, 'তীাহাঁরা ( থৃষ্টানগণ ) সতা 
গোপন করিবার জনা মূলগ্রন্থ ধ্বংদ করিয়াছেন । মুলগ্রন্থ ধ্বংস হইয়াছে 
বলিয়! খুষ্টানগণ মুদলমানগণের কর কোন সম্তোষজনক উত্তর দিতে 
পারেন না। আবার ৬০০ শতাব্দীতে মুল বাইবেল কত্রাপি বিগ্কমান ছিল ন1। 

ইহার উত্তরে এই বলা যায় ধে, তারতুলিয়ান প্রভৃতি প্রাচীন বিজ্ঞ 
বাক্তিগণের লিখিত বাইবেল (হজরত) মহন্মংদর পূর্ব হইতে বিদ্বামান 
রহিগ্নাছে। কিন্ত ঘখন মুলগ্রন্থ ধ্বংস করা তইঙ্কাছে, তখন অবশাই 
কোন স্থার্থনিঙ্কার্থ সে কার্য সম্পন্ন কর! হইম্মাছিল। দেন্ট যোহন 
হিক্রভাষাজ্ঞ ছিলেন, তিনি যাহা গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, 
দেই অনুবাদিত বাইবেলের “ক্লিতপ' শব্দটা কেহ “ক্লেতপ" কেহ 'ক্লিতস। 
.শা দ্বারা লিখিয়াছেন। যাহা হউক, সেপ্টষোহনের লিখিত বাইবেল 
যে পরিবর্ডিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

"মুসলমানেরা বেলি, “যদি খুয়ানগ্ধণ বাইবেলকে আদি অবস্থায় রাখ! 
শ্রেয়; মনে করিঠেন, তাছা হইলে তাহার! যেরূপে যন-দি-বাপ্টিষ, 
বিবি মরিয়ম, পেটার ও পল প্রতি মহাত্মাগণের অগ্ঠি ইভালিতে রক্ষা 
করিতেছেন, মূল বাইবেল ও সেইরূপ ভাবে রক্ষা! করিতে পারিতেল ।* 
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"মুসলমানের! াাগকে বলেন যে, খৃষ্টানের! বালির অনুবাদের 
জন্ত মূল বাইবেল ধ্বংল করিয়াছেন। যদি তাহারা এঁ কারণে মূল 
বাইবেল ধ্বংস করিয়া ন। থাকেন, তবে কি কারণে ধবংস করিলেন 2 
ইহাতে থুষ্টানগণ কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না । কেন না, 
মূল বাইবেল যে এখন বর্তমান নাই, তাহা কেহই অন্বীকার করিতে 
পারেন না। হজরত ঈসা ০০1100757 ( শান্তিকর্তী ) আসিবে বলায় 
যে তাহার শিষ্াগণের নিকট পবিত্র আন্ম। আসিবে, তাহা নয়। সেই 
0০0)10707 ( শান্তিকর্তী ), হজরত মহম্মদ ভিন্ন আর কেহই নহেন, 
কারণ হজরত মহম্মদ ভিন্ন আর কেহই ০০711070া এর |শাস্তিকর্ভী) স্তায় 
কার্ধ্য করেন নাই। 

“পেন্টে কস্টের ভোজে ১২ জন শিষ্যের নিকট যে ০০070101661 
কিস্বা “পারাক্রেতস” আসায় তাহারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলিয়াছিলেন, 
সেই কথা পবিত্র আত্মার যোগে সম্পন্ন হইয়াছিল । হজরত ঈনার 
্বর্গীরোহণের অচিরক'ল পুর্বে একবার তাহার! পবিত্রাত্মায় পরিপূর্ণ 
হইয়াছিলেন। যখন একবার তাহাদের নিকট পবিত্রাত্মা আমিয়! 
অভিলধিত কাধ্য করিয়! গিয়াছিলেন, তখন আবার কেনই বা তিনি 
ঝলিবেন যে, তোমাদের নিকট পবিত্রাত্ম! আপিবেন ? যদ্দি তিনি পবিভ্রা- 
আই আলিবেন মনে করিয়া বলিতেন, তাহা! হইলে শিষ্যগণকে নিশ্চিতই 
এইরূপ বলিতেন,_-'আবার তোমাদের নিকট পবিভ্রাত্া আসিবেন 1. 
কিন্ত পবিত্রাত্মার আগমনের কথাই তিনি বলেন নাই। সেল সাহেব 
তদীর অন্গবাদিত কোরাণ-শরিফের গবিজ্ঞাপনে বারীবাসের বাইবেল 
সম্বন্ধে নিয়লিখিত রূপ লিখিয়াছেন,--“ মুসলমানগণ দ্বার! প্রথমে এই 
পুস্তকের কোন পরিবর্তন হয় নাই, যখন তাঁতাদ্দের অভিলাষ সাধনের 
আঁবশ্তক হইয়াছিল, তথন ত্বাহারা অনেক স্বান পরিবর্তন করিয়াছিল। 


শসার জিত ৪ পে একা সপ কপি লা ৬৬০ ৯৫ সপ এনা বা 


৬৬৬ হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি । 


সিল স্পা শরিপা্ক 
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৬ সই স্পর 


বিশেষতঃ 'পারাক্লেতদ' শব্দটার পরিবর্তে "পেরিক্রিতপ, শব্দটী লিখাইয়া 
লইয়াছিল। কেন না, “পারাক্েতস” শবে শাস্তিকর্তা (০0720067 ), 
এবং “পেরিক্রিতস'+ শব্দে আরবী ভাষায় “মহম্মদ” বুঝায়।? & * 
দেলের লিখি 5 এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে,ঠজরত ঈসা (হজরত ) 
মহম্মদের আবির্ভাবের বিষয় স্পষ্টরূপে বলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের 
মতে ''পারাক্লেতস” শব্গটি খুই্টানগণের বলিবার ধেকূপ অধিকার, 
মুদলমানগণের “পেরিক্লিতস শব্দটি ৪” বলিবার সেইরূপ অধিকার আছে, 
বরং খুষ্টানগণ এপেক্ষা মুপলমানগণের যুক্তি অধিক পরিমাণে সঙ্গত 
বলিম্। বোধ হয়) ইত্যাদি । 

“মুসলমানের! বলিয়া থাকেন যে, নিম্লিখিত শ্রোকটী খুষ্টান্গণ ধ্বংপ 
করিয়াছে এবং যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বলিল, 'কেৰনি এম্রাইল! 
নিশ্চয়, আমি তোমাদের নিকট থোদাতাল!র প্রেরিত, আর আমার 
পুর্ব্বে যে তওরফ়ত গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছিল, আমি তাহার প্রমাণকারক 
এবং আমার পরে যে প্রেরিত পুরুষ আসিবেন, যাহার নাম আহমদ" 
হইবে, তাহার “নুসংবাদদাতা? 1” 

আষর! বিশ্বৃত ভয়ে গড়ফে, হিজিনের যুক্তিসঙ্গত সম মত অনুবাদ 
করিতে পারিলাম লা । ফলত? যাহা লিখিত হুইল, তাহাতে সকলেই 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, হজরত ঈদা আমাদের ধর্মপ্রচারকের আবি- 
ভাবের কথাই বলি গিয়াছেন । 


জঞ্টম | 


45150 0819017.) 1 5600 015 02017015501 70 (51067 9000 
0৬) 9৮6 তেতো ৩ 0 0 01৮৮ 01 1510521612 91001 5৩ 0৩ 
800860 ৮910 0০061 [0] 90 10151750085 অস্ত 49 0 
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অর্থ_-“এবং দেখ, আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহ। 
আমি তোমাদের নিকট পাঠাইয়। দিব, অতএব তোমরা যাবৎ উর্ধধ 
হইতে প্রভাবরূপে সঙ্জা পরিহিত না হও. ভাবৎ জেরুশালেম্‌ নগরে 
বসিয়া থাক । (লুক ২৪ অধ্যায় ৪৯ শ্লোক) 

হজরত ঈসা তাহার শিষ্যগণের নিকটে পবিত্রাত্মা পাঠাইয় দিবেন 
বলিয়! প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, উপরোক্ত শ্নোকটার এই অর্থ বুবিলে 
সম্পূর্ণ ভূল হয়| যেহেতু শিষ্যগণের জেরুশালেমে বাসের উপর পবিজ্রাত্মা 
“্মআাসিবার কোন সম্বন্ধ নির্ভর করে না, অধিকন্তু পরস্পরের উপর 
পরম্পরের কোন সন্বন্ধই নাই। যদি শিষ্যগণ জেকুশালেম হইতে 
অন্তত্র গমন করিতেন, তাহা! হইলে পবিভ্রাত্বা তাহার নিকট 
সেইন্মপই শ্বাধীনভাবে অবতীর্ণ হই তেন, যেরূপ জেরুশালেমে অবস্থানকালে 
আসিতে পারিতেন । “তোমরা জেরুশালেমে অপেক্ষা কর,” ইহার 
অর্থ ইহ! নয় যে, জেরুশালেম নগরের সীমার বাহিরে যাইও না কিনব! 
তোমরা ক্রমাগত জেরুশালেমে বাস কর। যেহেতু তাহাদের জেরুশালেমের 
মধ্যে ও বাহিরে বাস করা সম্বন্ধে পবিক্রাত্মার আগমনের কোন সম্বন্ধ 


নাই। 

উপরোক্ত শ্লোকটীতে হজরত ঈনার মনের ভাব এই ছিল যে, তাঁহার! 
যেন পূর্বের স্তায় জেকশালেমকে সম্মান করেন এবং তদভিমুখে নামাজ 
পড়েন, যত দিন পর্য্যন্ত “আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা ' 
আমি তোমাদের নিকট পাঠাইয়! দিব, এবং যাবং* তোমরা উদ্ধী হইতে 
প্রভাবরূপ সজ্জা পরিহিত ন! হ৪%। 

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের ধন্প্রচারক হজরত মহম্মদের দ্বার 
পূর্ণ হইয়াছে । কারণ তাহার আগমনে জেরুশালেমের সন্মান কাবায়, 
অর্পিত হইয়াছে। 


৬৬৮ হজরত মহুপ্মদের জীবনচরিত ও ধন্মনীতি। 
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মি নিস ও ছটা স্কিন কিন 


"বন। 


420 06007065560) ৪110. 06160 1707 1১৮6 00715956৭. 
1 2) 106 06 01) 4৮70 07569 591:5.170, ভি78 070 2 
4৮7 07031001155 0 00705 58167, 1 কযা 20০ ৮৮৮ 0০09 1096 
7070017602 400 115 205,৮16, 10. 11017605210 076১ 10769 
11075 ৬5170 210 0700.2 টো ৪ 7াঠ 01৮৩ আনা 8709/৩17 09 
07617) 0105৮ 59170 95. ৯৮172 5৮৪৪৮ 6004 01 0756102 0 
5210. 1 8) ০ ৮০)০৩০1 979 07105 10 (178. ৮৮110610655, 
[752105 562276 0)5 আন 0106 101009 2৯ 5210. 006071০915৮, 





লা বি সস 


চুর3125- 4100 0765 8107) 916 5 ৪76 10600205655, 
£00 065 55806910110) 200 5014 8000) 01105 2 95702651 
04 (11, 11 0১007060701 00701015600 [5 0616161 
01096 70101015625 (090, 7 20-25-) 

অর্থ-_“এবং দে তৎকালে অস্বীকার না করিয়া স্বীকার করিল, কিন্তু 
স্বীকার করিল, আমি ঈমা নহি । এবং তখন তাহার! জিজ্ঞাস! করিল, 
তবে আপনি কে? কি এলিয়ান? সে কহিল, নাঁ। তবে আপনি 
কি দেই ভাববাদী? সে উত্তর করিল, না। তথন তাহার! কহিল, তবে 
আপনি কে? যাহার! আমার্দিগকে পাঠাইয়াছে) তাহাদিগকে কি উত্তর 
দিব? আপনার বিষয় আপনি কি বলেন? সে কহিল, বিশায়াঁহ ভাব- 
বাদী যেমন কহিযাছিলেন, তদ্রপ আমি প্রান্তরে এই বাক্য প্রচারক 
এক জনের বাণী, তোনর! প্রতৃর পথ পোঁজা কর।' যাহার! প্রেরিত, 
তাহারা ফরীশি লোক । তখন তাহার! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি 
যদি ঈসা নন, এবং এলিয়!স নন, “এবং দেই ভাববাদীও নন, তবে 
ধ্যাপ্টাইজ করিতেছেন কেন ?” (যোহন ১ অধ্যায় ২০২৫ )। 
». স্টপরোক্ত শ্লোকগুলিতে তিন জন ধর্মগ্রচারকের বিষয় উন্নুগিত 
হইয়াছে, যথা এলিয়।স, ঈসা ও “সেই ভাববাদী”। মুসায়ীগণের বিশ্বাদ 


পরিশিষ্ট । ২৬৯. 
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রত 


যে, হন্জরত এলিয়াসের মৃত্যু হয় নাই, তিনি কেবল মানবদৃষ্টির বহিততি 
রহিয়াছেন; এবং হজরত ঈসার সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি 
আসিবেন। তাহা হইলে উপরোক্ত শ্লোকগুলিতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, 
তাহারা হজরত ঈপা ভিন্ন আর একজন ধণ্ গ্রচারকের অপেক্ষা করিত, 
সেই ধর্্নপ্রচারক এত বিখাত ছিলেন যে, কেবল “দেই ভাববাদী” 
বললেই যথেষ্ট হইত, তাহার আর নামোল্লেখের আবশ্যক হইত না । যে 
জ্ুবিখ্যাত ধর্ম পচাঁরকের আগমানর সম্বন্ধে খোদাতাঁলা হজরত মুসাকে 
বলিয়াছিলেন, “আমি টহাদদের কারণ উহাদের ভ্রাতগণের মধ্য হইতে 
তোমার সতৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিব; যাভার সম্বন্ধে হঙ্গরত 
পোলেমান বলিয়াছিলেন, “আমার প্রিয়তম শ্বেত ৪ রক্তবর্ণ, * * তিনি 
সর্ঘতোভাবে মনোহর (106 1)15৮0-- মহম্মদ); এই আমার 
প্রিষ্ন, এই আমার সথা *) যাহার সন্বদ্ধে হজরত হ্গয্ধ বলিয়াছেন, 
'সর্বজাতর মনোরজকপাত্র (070 705158--আহমদ ) আসিবে |” অত- 
এব এক্ষণে নিঃসংশয়িতবপে প্রতিপন্ন হইল যে, সেই সুবিখ্যাত ও সর্ব্বা- 
পেক্গা প্রধান ও মণীক্কান্‌ এবং শেষ ধর্মপ্রচারকই আমাদের প্রভূ হজরত 
মহম্মদ মোস্তক1 সন্পাল্লাহো! আলায়হে সাল্লাম । আমিন্‌। 
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অশুদ্ধি সংশোধন । 


পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 

৩১৪ ২ ইহা শুনিয়া আসেম ইহা শুনিয়া আসেম এই বলিয়া 
বঞ্সিলেন, “হজরত৪ খোদাতালার নিকট প্রার্থন! করি- 
এই সংবাদজেব্রিলের জেন, “হে দয়াময় ! আমাদের 
নিকট অবগত হইয়া এই ছুরবস্থাঁর বিষয় হজরতকে 
ছেন।” অবগত করান ।” 

৫৮২ ৯ এক্ষণে হজরত এবনে 


বিশেষ দ্রষ্টব্য । 
অ।মাদের পয়গম্বর সাহেবের নাম উচ্চারণ করার পরই 
দরূদ শরিফ পাঠ কর! প্রতোক মুসলমান ভ্রাতার অবশ্য কর্তব্য । 
তাই অনুরোধ যে, এই গ্রন্থের ষে যে স্থানে তাহার নাম লিখিত 
হইয়াছে, সেই সেই স্থান পাঠ কালে তীহার নাম উচ্চারণ করার 
পরই প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতা দরূদ শরিফ পাঠ করিবেন । 


গ্রন্থকার । 


অয়কিয়--ওজন বিশেষ । 
মেস্কাল--ওজন বিশেষ । | 
দেরহাম--আমাদের দেশের প্রায় আট আনার সমান । 





প্র 7৮11 সং সম ১০। 
রেল ্ঘ) - ২ ২ 


ঞ 


ক পনি সি পিতিশ ২ ॥ 
সি ৬. র্‌ 
কাপ? দই ্ 
্ পপ পপর সন গা, | বহি 
সপন হাসা ; 
0 ল্ ৮ ৯৮) হিস পি পট ৰ 
পাপী ? 
্ 


শশা তালা লা পপ 
গং 
কল এ পান পা ভাজা 
৮০০ যি রর 
শনি, ০.৭ 






ঃ 
টিক 


